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নিগম কল্গতরুর গলিত ফলম্বরূপ ্্মন্তাগবত গ্রন্থ জর্বসাধারণের 
এমন পরিচিত ও সমাদৃত যে তাহার প্রতি লোকের চিত্তাকর্ষণ জন্ত 
আমাদের অধিক কিছু বলিতে হইবে না। উক্ত গ্রন্থে কথিত আছে যে 
বেদব্যাস সর্বার্থযুক্ত সারগত্ভীর অতি বিস্তৃত মহাভারত রচন। করিয়াও মনের 
হৃপ্তি পাইলেন না। অতএব তিনি শ্রীমন্তগবত রচনা করেন। একথা 
. পরিব্যক্ত না থাকিলেও মহাভারতাদি পাঠের পর শ্রীমন্ভাগবত পাঠ করিলে 
পাঠকের মনে সহজে এ সিদ্ধান্ত উদ্দিত.হইতে পারে। 
মহাভারতে পাগ্ব-সহার যে পুরুষৌস্তমের কেবল মহাবুদ্ধির প্রিচর দেওয়। 
হইয়াছে, শ্রীমভ্ভ।গবতে তাহার সব্বরসাত্মক পূর্ব লীলাকাভিনী ও ষড়েশ্বর্যয 
বিচিত্র রূপে বর্ণিত হইয়াছে । শ্রতির ও স্তির মধ্যে যেরূপ অন্থপাত, 
শ্রীমভাগবত ও মহাভারতের মধ্যে সেইরূপ অনুপাত । মহাভারত নীতিজ্ঞাঁন- 
প্রধান; শ্রীমগ্ভাগবত তত্বজ্ঞান-প্রধান। মহাভারতে স্বৃতিবিহিত ঢোক- 
ধন্ম বিবিধ উদাহরণ সহকারে বিবৃত হইয়াছে । শ্রীমন্ভীগবতে এুতিসিদ্ধ 
বেদাভ্তবেদ্য পরব্রহ্দের তত্বোপদেশ নান! উপলক্ষে ও নানা প্রকারে 
কথিত হইয়াছে । অন্তান্ত পুরাণ অপেক্ষা এই মহাপুরাণের উত্কর্ধ এই 
বে অন্যান্য প্ররাণের প্রধান উপদেশ্ত কামনামুলক বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান ; 
শ্ীমভাগবতের উপদেশ্ঠ ফলাভিসন্ধান-রহিত; অহেতুকী ভক্তি । পুরাণ ও 
ভারতাদিগ্রস্থ অপেক্ষা শ্রীমস্ভাগবতের উৎকর্ষ তাহার শ্রোতা, বক্তা» স্থান, 
কাল, উপলক্ষ, উপদেশ, আরাধ্য, আরাধনা, এবং ভাষা ও রচন। প্রণালী,__ 
এই সকল অংশেই পরিলক্ষিত হস । 
শ*+ লোকহিতচিকীধু' ভগবান্‌ বেদব্যাস বেদের নির্যাস রূপ তন্বমহৌষধকে 
ক্ৃষ্ণলীলামৃত রসে মিশ্রিত করিয়া ভবরোগগ্রস্ত জনগণের অতি সুখসেব্য 
€ উপাদেয় করিয়৷ দিষ্াছেন। পরন্ত তাহা সংস্কৃত ভাষার কঠিনতর আবরণে 
আবৃত থাকাতে সর্বসাধারণ লোকে তাহা সেবন করিতে পারে নাই। 
যখন সংস্কৃত চর্চা ক্রমশঃ খর্ব এবং বাঙ্গাল। হিন্দী প্রভৃতি ভাষ! উন্নতি 
“প্রাপ্ত হইতে লাঙগ্গিল, তখন খষি প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের এ সকল 
ন্ছালীঙ্ছ- ভাষায় অনুবাদ হইবার প্রয়োজন হইল। এই সময়ে দীন ভক্ত 
ছুংখীশ্তাম দাস প্রাহর্ভ.ত হইলেন । 
হুঃখীস্ঠাম দাস, কৃ কৃত রামাক়ণান্ছবাদ এবং,কাশীরাম দাস কৃত 
মহাভারতাঙ্বাদের স্তায়, শ্রীমন্তাগবতের অনুৰাদ করেন। শ্রীমন্ভাগবতের, 


৬ ২) 
মুখ্য বর্ণনী্প বিষয় ঈৈৎকী নন্দন জ্রকষণ চরিত। প্রথম স্বন্ধের প্রথম অধ্যায়ে 
শৌনকাদি খষি ইহাই প্রশ্ন করি রমমগ্ভাগবতের কথার অবতারণা করেন ! 
আন্তসঙ্গিক ভগবানের অন্তান্ত অবতার ও সাধু ভক্তদিগের বৃত্তীত্ত উক্ত .« 
গ্রন্থে বর্নিত হইয্বাছে । দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ লীলার আদি অবধি অধিকাংশ 
উল্লিখিত হইম্াছে। ছঃখীশ্টাম তেই দশম স্বদ্ধকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া 
এবং প্রথম হই স্বন্ধ ও শেব ছুই স্কন্ধ হইতে আবশ্তকীয় কথা লইয়া, 
গোবিন্দমঙ্গল নাম দিয়া, এই ভাগবতার্থ প্রকাশ করেন। কৃত্তিবাস ও 
কানারাম যেমন স্ব স্বীস্ব অবলম্বিত গ্রন্থের সঙ্গে অন্তান্থ পুরাণাদির কথাও 
মিশ্রিত করিষ্কাছেন, ছুঃখীশ্তামও সেইক্দপ ব্রহ্ধবৈবর্ত পুরাশাদ্ি হইতে” 
কোন কোন কাহিনী গ্রহণ করিয়। ভাগবতার্থ পরিপুষ্ট করিয়াছেন ৷ 
ছুঃখীশঠাম ভিন্ন আরে কোন কোন ব্যক্তি ভাগবতার্থ সন্কলন পূর্বক এক 

এক গ্রন্থ রটনা কক্িম়াছেন॥। কিন্ত তীহার সম্পূর্ণ কষ চরিত প্রকাশ 
করেন নাই; কহ রাস, কেহু প্রভাস, কেহ বা কেবল গোকুল বৃত্তাস্ত ব 
দ্বারকা লীলা বর্ণন করিয়াছেন । গোবিন্দম্গল গ্রন্তে শ্রীমন্তাগবতের এই 
শ্লোকের অন্গকূপ সমস্ত কৃষ্ণচরিত আছেঃ 


বিভ্তদ্পুঃ সকলন্ন্বরসম্সিবেশং 

কম্মাচরন্‌ ভূবি স্ুমক্গলমাগু কামঃ । 

আস্থায় ধাম রমমাণ উদ্ণারকীন্তিঃ 

সংহর্ত, মৈচ্ছত কুলং স্থিতকুত্যশেষঃ ॥ ১১।১।৯ ॥ 

শ্ীকুষ্ণ সকল সুন্দর বস্তুর সন্সিবেশরূপ কলেবর ধারণ করিলেন ; প্রণিবীতে 

মঙ্গল কনক কল্ম সকল সাধন করিলেন ; ছ্বারক। ধামে পরমারামে অবস্থান 
করিলেন। সেই আপগ্তকাম ঈশর কেবল কীর্তি প্রচারজন্য এই সকল করিয়া 
“শেষে আপনার সমস্ত কুল সংহার করিতে ইচ্ছুক হইলেন । রা 


বেমন এক স্থানিক লীল! দারা কষ্ণচরিত জম্যক্‌ বিদিত হয় না, সেইরূপ 
প্রথম দৃষ্টিতে কৃষ্ণ লীলার যেদৃশ্য দেখা যাইবে, তাহাতেই তাহার পধ্যাপ্তদর্শন 
ভব না! বীহাকে তুমি যশোদার গুহাভ্যস্তরে দেখিতেছছ, তাহাকে মুখ ব্যাদন 
করিতে বল, তাহার উদরাভ্যস্তরে চতুর্দশ ভুবন দেখিবে ; যাহাকে তুমি 
বন্বাবনের লতা কুঞ্জ রূপে দেখিতেছ, তাহার অস্তরে দৃষ্টিপাত কর, তথায় 
যোগপৃচ্গত মণিমণ্ডপ দেখিতে পাইবে। ছংখীশ্যাম দেখাইয়াছেন _ হু. 
মায়ামন্ধ ঈশ্বরের বৃন্দাবন লীলা গোলোকের নিত্য লীলার প্রতিরূপ মাত্র । 
পূর্বাপর বিশেষ আলোচনা করিয়া! বিশিষ্ট ভক্তেরা যাঠা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
তাহাতে ইহাই প্রর্তাতি হইবে ষে যেমন আকাঁশস্ সুর্ধ্যের প্রতিবিন্ব রানে 


(৩) 


শ্রতিফলিত হইস্»। প্রকাশ পায়, যেমন বহিস্থ নটের ক্রীড়া কল কা5 
গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ নভোলিঙ্গ ঈশ্বরের বিচিন্ধ কর্ম, [তিনি যেমন 
দেখান, তুমি তেমনি দেখিতে পাইবে। | 

এই গোবিন্দ মঙ্গল গ্রন্থ প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল । 

£খীন্ঠাম দাস কাশীরাম দাসের ন্তাকস সংস্কতে পণ্ডিত ছিলেন না? আর 
তিনি কৃষ্ণ গুণ কীর্তন দ্বারা ভক্তোচিত কাধ্য করিবার উদ্দেশেই এই গ্রন্থ 
রচনা করেন । সুতরাং ইহাতে তিনি কেবল রচনা নৈপুণ্য দেখাইবার চেষ্টা 
করেন নাই। গোবিন্দমঙ্গল ভক্তি গ্রন্থ ; কাব্য গ্রন্ত নহে । তথাপি ইহাতে 
শীৃষ্ণের শ্রবণমনোহর বিচিত্র লীল1 বিলাদের অপূর্ব্ব বর্ণন! থাকাতে ইহা! 
সর্ব রস ও সর্ব্বালক্কার যুক্ত মহার্ভ কাব্য পদবীতে মধিপূঢ় ভইম্নাছে । 

আমরা প্রাচীন হস্তলিখিত কর়েকখানি পুস্তক হইতে স্প্রকৃত পাঠ 
নিব্বাচনপুববক এই গ্রন্থ মুরদ্রত করিলাম । আমর। শন্দ সকলের বর্ণাশুদ্ধি 
ও বর্ণ বৈরুব্য প্রতি দোষ নিরাকরণ ভিন্ন আদর্শ গ্রন্থের আর কোন 
ব্যত্যয় করি নাই। ২০০ বংসর পূর্বের ছুংখীগ্ঠামের ভাব। ও বচনা প্রণালী 
যেমন বুঝিয়াছি তেমনি রাখিস্ব। দিয়াছি ৷ 

ছুখীশ্তান গ্োবিন্দমঙ্গলের প্রথমে বিষুববন্দনা ও পরে স্ব্বদেব বন্দন! 
করিয়া গ্রন্থারস্ত করিয্বাছেন। বিষ্বন্দনার শেষে ধরিয়। €লখা আছে, 
“বিঞুত বন্দি বন্দো দেবগনে” । কিন্তু কোন কোন হস্তলিখেত পঁথিতে 
চৈতন্ত বন্দনা গুরু বন্দনা, ও শ্রীরাম বন্দনা আছে। হয়ত ছুংখৃশ্টাম 
এইগু!ল পরে রচনা করিয়াছিলেন, অগব। আর “কহ রচন! করিয়া এই 
গ্রন্থ মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়াছে । কিন্তু তন্মধ্যে অনেক ভুল থাকাতে 
সেগুাল আমর। এই গ্রন্থে সমিবেশিত কারতে পারিলাম না। 

গোবিন্মমঙ্গলের কোন্‌ অধ্যায়ের সহিত নন্ভগাবতের কোন্‌ স্বন্ধের 
কোন্‌ অধ্যায়ের মিল আছে, তাহা দেখাইবারনমিন্ত ইহার সুচীপত্রে সেই 
সেহ ক্ষন্ধের প্রথমাক্ষর ও তাহার অধ্যায়ের অঞ্চ লিখিয়। দিলাম ! 


ছুঃখীশ্ঠাম দাসের জীবনবৃত্তান্ত | 


মেদিনাপুর জেলার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরগণার মধ্যে হরিহরপুর নামে 

এক গ্রাম আছে । এই গ্রাম মেদিনীপুর নগর হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পুর্বব- 

বন্তা। এই গ্রামেও ছুঃখীশ্তাম দাসের বাস ছিল। ইনি ভরদ্বাঙ্গ গোত্রিক 
দে-বংশীয় কায়স্ছ । রা 


(৪) 


ছুখীশ্যামের সময়ে কৃত্তিবাসকৃত বাঁমায়ণের অনুবাদ ও কাশীরামককত 
মহাভারতের অন্ুধাদ প্রচলিত হইয়াছিল। সে সময়ে চৈতন্তচরিত বিষয়ে 
ছু-একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং চণ্ডীমঙ্গলাদি কাব্যও প্রচারিত 
হইয়াছিল । স্চাহ! দেখিয়া! ছঃখীশ্ঠাম শ্রীমন্ভাগবতের প্রধান আখ্যান কৃষ্চরিত 
অবলম্বনপুর্বক গোবিন্বম্্ল রচনা করেন। চণ্তীম্ঙ্গল ও শিবায়নাদি 
নবগীতিকাব্য রচনা জন্ত কোন কোন রাজার সাহায্য ও উৎসাহদান আবশ্ঠ ক 
হইয়াছিল! শ্রীমন্ভাগবতের এই বঙ্গানুবাদ পক্ষে ছুঃখীশ্তামের সেরূপ কোন 
প্রয়োজন হয় নাই। ভগবদ্ভক্তদিগের সাহাধ্য ও উতসাহদানই বথেষ্ট ছিল। 
ৎকীর্তন-প্রিয় বৈষ্ণবদ্দিগের মধ্যে গোবিন্দমঙ্গল গীত সহজেই পরিগুহীত 
ও প্রচারিত,হইল। এই গ্রস্থ দ্বার ছুঃখীশ্তামের ষশ বিস্তৃত হইয়া পড়িল 
এবং তিনি পরম জ্ঞানী, প্রগাঢ় প্রেমী, ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়।. পরিগণিত 
হইলেন । সকল বৈষ্বের সঙ্কীর্তনাদির কিছু কিছু অভ্যাস থাকে । ছুঃখীশ্টামের 
ন্যায় কবিত্বপূর্ণ প্রেমিক ব্যক্তির ষে সঙ্গীতপটুত! থাকিবে, তাহ অসম্ভব নহে। 
কধিত আছে, তিনি স্বয়ং তাহার রচিত এই গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থ কখন গাইয়।, 
কখন পাঠ করিয়া, দেশে দেশে লোককে শুনাইতেন। ইহাতে তাহার 
প্রতি লোকের শ্রদ্ধাভক্তি বৃদ্ধি হইত, এবং অনেকে গুরু স্বীকার করিয়! : 
তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিত । এই মহাপুরুষের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক 
কাহিনী কথিত হয় । এমন কি, জয়দেবের গ্রন্থে যেমন শ্রীকৃষ্ণের স্বহস্ত- 
লিখিত “ দেহি পদপল্লবমুদারৎ » বাক্য সন্নিবেশিত হওয়ার প্রবাদ আছে, 
গোবিন্মমজলের মধ্যেও তদ্রপ কিছু ঈশ্বরাক্ষর থাকার প্রবাদ আছে। ফলতঃ 
হুঃখীশ্টামের প্রেম, ভক্তি ও তাহার কবিত্বগুণে তাহাকে সাধারণতঃ লোকে 
দেবানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া! বিবেচনা করিত। তিনি পরে তাৎকালিক 
মেদিনীপুরের রাজাদিগের নিকট ভিন্ন ভিন্ন পরগণায় কতক ভূমি বৃত্তি প্রাপ্ত -. 
হইয়াছিলেন। 
লোকের মৃত্যুর পর তাহার যশঃকীর্তি বিস্তারিত হয়। ছুঃখীশ্যামের 
জীবনকালে তিনি নিজেই লোকের সেৰ! আরাধনার পাত্র ছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর পর তাহার লিখিত পুস্তকখানিকে তাহার স্থানীয় ও পুজা বস্ত 
করিয়। তোলা হইয়াছে । সম্ভবতঃ তিনি নিজেই ত্র গ্রস্থখানিকে প্রতিদিন 
পুষ্প চন্দনে পুক্তা করিতেন ; পরে সেই গ্রস্থথানি ইষ্টপুজার “মন্ত্র” বা মন্তেশ্বর 
রূপে নিতা পুজা প্রাপ্ত হইয়া আসতেছেন। 
ইতরাজদিগের রাজত্বের প্রথমে দশশালা বন্দোবঠন্তর সময় দেবোত্তব 
্রচ্ষোত্তর প্রস্ততি নাখেরাজ ভূমির নৃতন সনন্দ দেওয়া হয়। তখন 


(৫ ) 
ছঃখীশ্টামের বংশীয় গৌরাঙ্গ অধিকারী এক সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। সেই 
সনন্দে হুঃখীস্তামের প্রাপ্তি ভূমিসকলকে দেবোত্তর করিয়া দেওয়া হয়। 
সেই সনন্দে উদ্দিষ্ট দেবতার কোন নামকরণ হয় নাই। * শরীরী সেবার 
কারণ” এইমীত্র লিখিত আছে । পরে জমীদারী সেরেস্তায় তব দেবতার 
নাঘ "গোবিন্দজী” উল্লিখিত হয়। গোবিনজী নামে কোন বিগ্রহ বা 
শিপ বা ঘট পটাদি বস্ত নাই। গোবিন্মমঙ্গল গ্রন্থখানিই সেই দেবতা । 
ছ্বীশ্তামের বংশের স্ড্রীরাও তাহাদের নিত্য সেবিত সেই দেবতার ঠিক 
নাম জানে না। তাহারা বলে, দ্রঃখীশ্ঠাম ঠাকুর । | 
ধাহার অসামান্য উদার শিক্ষাপ্রভাবে এই ব্রাঙ্গণপ্রধান হিন্দদিগের মধ্যে 
“চগ্ডালোহুপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিস্কৃভক্তিপরায়ণ” বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাঁলও মুনি- 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, সেই চৈতন্তাদেবের প্রসাদে কায়স্ছ 
£ঘীশ্টাম দাসও অনেকের মন্্রদাতা গুরু হইয়াছিলেন। এখনো ইহার 
বংশধরেরা শ্রী সকল শিষ্যবংশের দীক্ষামন্ত দান ইত্যাদি গুরুকাধ্য করিয়া 
আসিতেছেন । ছুঃখ্ীশ্যাম জাতিত্যাগ করিস্বা বৈরাগী হয়েন নাই। কিন্ত 
. তাহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে বৈরাগী । তাহার গৃহস্থ শিষ্যগণ কায়স্ছ 
_ অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক । 
গোবিন্দমক্ষলের ভণিতায় প্দুঃখীশ্টাম দাস” এই মাত্র তাহার পুর্ণ 
নাম ব্যক্ত হইয়াছে। ছৃংখীশ্ঠা'ম তাহার প্রকৃত নাম; দাস শূদ্রবীচক ও ভক্তি 
ব্যঞ্জক উপাধি মাত্র। ছঃখীশ্যামের ন্যায় কাশীরামও “দে'” বংশীয় "ছলেন। 
তিনিও উহ্বীর ন্তায় ভীহার নামের সঙ্গে সর্ব “দাস” শব্দ যুক্ত করিয়া 
“কাশীরাম দীস” নামে খ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু ছঃখীশ্তামের বংশীয় যে 
কয় পুরুষের নাম আমরা প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার! সকলে “অধিকারী”, 
*উপাবি ধারণ করিয়াছেন। বোধ হয়, দীক্ষাদানীদি কাধ্য ইহাদের বংশে 
প্রথিত হইলে, সেই কাধ্যাঙ্ছবোধক “অধিকারী” বিশেষণটী উপাধিতে 
পরিণত হইয়াছে । 
যেমন অন্ান্ত প্রাচীন গ্রস্থকারগণের সবিস্তার জীবনবৃত্তাত্ত পাওয়া যায় না, 
ছুঃখীশ্টামেরওঞ্তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু যেমন অন্তান্ত প্রাচীন গ্রন্থকারের 
বংশের কোন লোককে পাওয়া যায় না, ছ্ঃখীশ্তামের সেরূপ নহে। 
তাহার উত্তরাধিকারী এক বংশধর এখনও তাহার বাস্ততে তীহার কীস্তি 
মহীরুহের মূল রক্ষা করিতেছেন । ইনি ভুঃখীস্তামের পিতা হইতে প্রায় দ্বাদশ 
পুরুষ । খ্যাতকীর্তি গ্রন্থকারগণের নাম লোপ হইবার মত্ভাবনা থাকে না। 
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(৬১).. 


হস্ম নাই। ছুঃখীস্টামদাসের বংশ সম্বন্ধেও আংশিক এই লক্ষণ ঘাটগাছে। 
তাহার বংশের শখ। প্রশাখায় বৃদ্ধি নাই। ইহাও একটী অসাধারণ ঘটন। 
যে, এই দ্বাদশ পুরুষ পব্যন্ত তদ্বশে কেবল একটা করিয়! পুরুষ__ প্রায়ই 
কনিষ্ঠ সম্তান-জীবিত থাকিয়। বংশপ্রবাহ রক্ষা করিতেছেন । 
দুঃণীহ্তামের পিতার নাম শ্ামুখ, মাতার নাম ভবানী । তাহার পুত্র 

পৌত্রাদির কোন পরিচয় তাহার গ্রন্থে বা অন্ত কোথাও নাই। সর্বানস্ষে 
ছয় পুরুষের নাম এই» তি 

৬ দ্বারকানাথ অধিকারী । 

৮ আত্মাথাম আধকারী । 

৬ গোরাঙ্গ চরণ আধকারা। 

৬ রামকানাই অধকারী । 

৬বনোদমোহন আধকারা। 

আসাতানাথ আবকারা । 


নি 


ভক্ত ছুঃবাগ্তাম কেবল আনা আাগরে(ভ্তরণ উদ্দেশে, কেবল হারগুণা- 
ন্ুকান্তন জগত, গা।বন্দশঙ্গলের রচন। ক।রক়্াছলেন। এতান্তন এহ প্র 
রচন্।তে তাখার আর কোন আভপ্র(র ব। এ.রাজন দেখা যার স। | 

হঃ্বাশ্যাম যন ভগ ক? “ভজ কৃ” বালয়া» ভাক্তরসে মগ্ন হহয়। 
গো।বন্দবঞ্গল গ্রন্থ সনাপন করেন, তথন তাহার দগ্দেশ কালাদির প্রাত 
লক্ষ্য থাক। সম্ভব নখে। [তান তাহার গ্রন্থ লিবনের উপবোগা কোন ঘটনা 
ব। তাহর সময় বাচক কোন কথ। সেই গ্রন্থে ব্যক্ত করেন নাহ। চণ্ামগ্গলাদ 
প্রন্থের শেষে গ্রহ্রচনার সমক্সনন্দেশক থেমন একএকটা কাবতা আছে, 
গাাবন্দমঙ্গলের হস্ত [লাখত কোন পুস্তকে সেরূপ কছু পাহলাম না॥ 
গৌরাঙ্গ আধকারার লব্ধ ১৭৮৩খ্ঃঅন্দের ?ল।খত সনন্দে বত আছে বে» 
এই সকল জান “লন দেওরানার পুব্ব হইতে ইহাদের দখলে সাছে। | 
১৭৬৫ খুষ্টান্দে হত্রাজাদগের দেওয়ানী প্রাপ্তি হয়। দুঃখীশ্যাম দাস এত 
পুর্বের লোক যে ১৭৮১ অন্দেও তাহার দান প্রাপ্তির কালাদির নির্ণয় করিতে 
পারা বায় নাই । এজন্য উক্ত সনন্দে তাহার কথা কিছু উল্লেখ নাই । 
১৭৬৫ অবের পূর্বে অর্থাৎ দ্বারকানাথ অধিকারীর চারি পাঁচ পুরুষ্ধ পূর্ব হইলে 
দুঃখীশ্যাম ২০« বহসরের লোক, ইহা জান? ফাইতেছে । 


৩ 





মুচীপত্র । 





বিষয় পৃষ্টা [বিষ : ৃষ্ 
বি দানা জন বিজয়ের বদ্ধ শাগ তে (১৫). ৯ 
০955 দেবতাদিগের ক্ষীরোদে গমন (দ্।১) ১৪ 
চি বিষ্ণুর অবতার স্বীকার "* ২ 

'০গ্রস্থারপ্ত _স্থগ্টি প্রকরণ ও 'দৈবকীর বিবাহ ৮৭২২ 
দশ অবতার বর্ণন ২ ৷ দৈবকীর ছয় পুল্রের জন্ম (দ। ১) ২২ 
পরাক্ষতের রাজত্ব (প্র।১৫) * ৪ | কংসের সভায় নারদের আগমন ২ং 
পর্াক্ষতের রাজ্য দশন (প্র 1১৬) ৫ | বলরামের জন্ম রঃ ২৪ 
কাল ও ধর্মের সাহত রাঞজার  শ্রীকষ্ণের গর্ভ বাস '-, ২৫ 
সান্গৎ (প্র ১৭) ৬. ত্রহ্গার স্ততি টা ২ 
কাল দমন 11 শ্রীকৃষ্ণের জন্ম (দ।২)  "" রঃ 


| 
ূ 
পরা।ক্ষতে্ প্রত মুনর শাপ (প্র 1১৮) ৮ ৷ বহুদেবের স্তব ও পূর্বজন্মের বিবরণ (৩) ২৭ 
পরাক্ষত নারণ সম্বাদ ... ৯ র কষ্ষকে লইয়। বস্থুদেবের নন্দালয়ে গমন ২৮ 


পরাক্ষতের গঙ্গ'যাএর। (প্র 1১৯) ১০: কংসের প্রতি মহামায়ার চেতন! দান (৪) ২৯ 
পরা ক্ষতে ধম্মস ভাব খাষাপগ্সের আগমন ১০ ৃ দৈত্যদিগের প্রতাপ .5 ৩৪ 
শুকধেবের আগমন (প্র 1১৯) ১৯ নন্দোৎসব (৫) ৩১ 
খট্টাঙ্গ রাজার উপাখ্যান... ১২ । নন্দের মথুরায় গমন রর ৩২ 
খচাঙ্গ রাজার উদ্ধার ১৩ | পৃতনার মায়া (৬) রঃ ৩৩ 
ব্রন্ধী নারদ সংবাদ াদ্ব। ৫)... ১৪ | পৃতনাবধ .. -** ৩৪ 
কৃষ্চলাল। কথার স্চনা ... ১৫. শ্রীকুষ্ণ রক্ষার্থে নানা শাস্তি -.. ৩৫ 
কষ্ণলালার মংক্ষেপ বর্ণন (তি । ২-৪) ১৫ ; শকট ভঞ্জন (৭) রি এ 
শুকদেবের কথা আরত্ত ..* ১4]. পাবি রা. ৬ ছি ডগ 
70000 | শরীক যশোদাকে বনে ব্রঙ্গাও দেখান ৩৫ 
* প্র, দি ত, দ, একা, দ্বা, দ্বারা ; গর্গমুনির গোকুলে অগমন .. ৩৯ 
শ্রীমভাগবতের প্রথমাবধি স্কন্ধের সঙ্কেত লিখিত শ্্ীকূ-ফচর নাম করণ ও অন্নপ্রখন ৮৮) ৪০ 
হইপ। যেখানে এরূপ কোন অক্ষর নাই, : স্ীকষ্ণের বাল্যলীলা ৪১ 


দেখান দশম স্বন্ধ বুঝিতে হইবে। অস্ক | গোপাল ও গোপাঙ্গনাদিগ্নের সহিত 
খল এও স্দ্ধের অধ্যাথের অঙ্ক। কৃষ্চের ববাল্যক্ীড়া ... ৪২. 
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ধ ,... পৃষ্টা | বিষয় 

শাদার নিকট গোপীদিগের গোহারি ৪৬ | গরুডেঁর আহারাম্বেষণ 

ফের মৃত্তিকা ভক্ষণ রর ৪৪ | গজ কচ্ছপের যুদ্ধ বিবরণ 

ক্ষণ মৃত্তিকা ভক্ষণ ছলে বদনে গরুড়ের গজ কম্ছপ শিকার **' 
ব্রহ্ষাণ্ড দেখান (৯) *** ৪৫ | বালখিল্য উপাখ্যান : 

দ যশোদার পূর্ব বৃত্তাত্ত **" ৪৬ | বালখিল্য মুনিদিগের গোপীজন্ম কথ! 

ধমন্ঘনর ... ক ৪৭ | গরুড়ের অমৃত আনয়ন 

শাদা কর্তৃক কৃষ্ণের উদুখলে বন্ধন ৪৮ [ গরুড় কর্তৃক মাতার বিমুক্তি সাধন 

লার্ছুন ভঙ্গ (১০) রঃ ৪৯ | কালিয় সর্পের পূর্ব্ব বিবরণ ... 


[লাজ্জুনের পুরব্ব বৃত্তাস্ত 555 ৫০ 
শকুলবাসীগণের বৃন্দাবনে বাস ৫০ 


& কর্তৃক কুলপাত্র সুবর্ণ করণ ৫১ 
কষ্ের গোব্স চারণ ও বৎ্সাস্বর 

বধ (১১) কত ৫২ 
ও বিনাশার্থ বকাহুরের গমন * ৫৩ 
ঢান্ুর বধ ... ৫৪ 
৪ বিনাশার্থ অঘাস্ররের গমন ৫৫ 
ব্বান্থুর বধ (১২) ৮ ৫৬ 
কের বনভোজন ও ব্রহ্মা কর্তৃক 

গোবৎসাদি হরণ (১৩) ... ৫৬ 

শবৎসাদির পুনঃ স্যষ্টি রঃ ৫৭ 
হ্ধার ঈকষণ দর্শন া ৫৯ 
গার মোহ ট চট 
্াকৃত শ্রীক্ণের স্তব 0৪) ৬১ 
দ্র স্তবে কের প্রস্নতা ৬২. 
কৃষ্ণের গোচারণ তত ৬৪ 
৪ বলরামের গোষ্ঠ ক্রীড়া ... ৬৫ 
সুকাস্থুর বধ ও তাল ভক্ষণ ৬৫ 
ফর গোষ্ঠে গমন -  .., ৬৩ 
জ শিশুগণের কালিদহ-জলপান ৬৭ 
রুণ ও গরুড়ের জন্ম কথা ... * ১ 
[ক্লাডের মাত বিমক্তির চেষ্টা ৬৯ 


কৃষ্ণের কালিয় দমন চেষ্টা 
কক্চের কালিয় দহে ঝাঁপ (১৬) 
কৃষ্ণের জন্য গোপবালকদিগের রোদন 
গোপগণের কুষ্ণ অন্বেষণে গমন 
নন্দ যশোদার খেদ ও বলরামের 
প্রবোধ বাক্য * 
কৃষ্ণের কালিয় মুণ্ডে উত্থান ... 
কালিয়দ মন... 
কালিষ পতীদিগের স্বতি 
কালিষ দহের মাহাত্ম্য স্থাপন 
কষে দাবাগ্নি পান € ১৭) 
বুন্দাবনে কৃষ্ণের গোষ্ঠবিহার 
প্রলম্বান্থর বধ (১৮) 
পুনশ্চ দাবাগ্সি উৎপত্তি 
কৃষ্ণের পুনশ্চ দাবাগ্রি পান (১৯) 
খতুবর্ণন_ বর্ধা সমাগম (২০) 
কৃষ্ণের কৈশোর লীলা (২১) 
গোপীগণের বস্ত্রহরণ (২২) 
গোপীগণের আক্ষেপ 
গোপীদিগের বস্ত্র প্রার্থনা 
গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের কথ 
গোঁপীগণকে;বস্ত্র প্রদান 
বিপ্রগণের নিকট অন্ন যাচঞা 


৭৬ 

৭১ 

২ 

৭৪ 
৭৫, 
৭৬৮ 
শ৭ 

৭৮ 

৭৮ 


৭৯ 


বিষয় 


বিপ্রপত্বীগণের নিকট অন্ন যাচ্‌ঞা৷ (২৩) 
কষেঃর নিকট বিপ্রপত্বীগণের আগমন 
বিপ্রপত্ঠীগণের কৃষ্ণপ্রেম প্রার্থনা 
বিপ্রপত্বীগণের প্রতি রুষ্ধের প্রসন্নতা 
বিপ্রগণের চৈতন্তোদয় 
ইন্দ পুজা ভঙ্গ (২৪) 
ইন্দ কৃত বিষম বৃষ্টযপন্রব 
কপ্ক কর্তৃক গোবর্দন ধারণ (২৫) 
বৃষ্টিভয় হইতে গোপগণের পরিত্রাণ 
গোপগণ কর্তৃক কৃষ্ণের অদ্ভূত কর্মের 
আলোচন! 
ইন্দের অপরাধ মার্জন 
বরুণালয্প হইতে নন্দের উদ্ধার (২৮) 
লাঁধাকৃষ্জ মিলন প্রসঙ্গ. 
বড়াই সমাগম 
ৰড়াইর প্রতি কৃষ্ণের অনুরোধ 
বড়াইর প্রত্যুত্তর ও কৃষ্ণের বযাকুলতা 
বড়াইর প্রবোধ বচন 
রাধিকার সহিত বড়াইর কথ! 
রাধার প্রতি বড়াই দূতীর প্ররোচনা 
_দানখণ্ডবড়াইন মন্ত্রণা 
“গঁপীগণের মথুরায় গমনোদেযাগ 
প্রা লইয়া গোপীগণের মথুরা যাত্রা 
শ্রীকষ্ণের দান যাচ্ঞ 
শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে রাধিকার প্রত্যুত্তর 
বড়াইর প্রতি লীলা-নিগ্রহ .* 
"্টিষ্ের দানের দ্াবীকরণ 
)নাধার প্রতি কৃষ্ণের প্ররোচন! 
রাধিকার কাতরোক্তি 


নৌকাখণ্ড--নাবিকরূপে 
কষ্ণের আগমন 


১০৭ 


১১৯১ 


১১২ 
১৩ 


১১৪ 





বিষয় পৃষ্জ 
কুষণ গোপীগণকে যমুনা পার করেন ১১৫ 
রাধাকে লইয়! কৃষ্ণের জলঃজ্জন ও রা 
গোপীগণের খেদ ১১৭ 
বমুনার জলে রাধার সহিত কৃষ্ণের বিহার ১১৭ 
গোপীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের বরণ ১১৮৯ 
ত্রজবনিতাগণের মথুরায় গোরসবিক্রয় ১১৯৯ 
গৌপাঙ্গনাগণের যমুনা প্রতিপার হওন ১২৭৯ 
রাসলীলা প্রসম্থ (২৯) ৯২৯১ 
কৃষ্ণের বেণু গীতে চরা্টরের মোহ. ১২১২ 


কৃষ্ণের মুরলী রবে গোপীগণের আগমন ১২৩২ 
ব্রজবধূগণের স্বৈরিতা সম্বন্ধে পরীক্ষিতের ২ 


প্রশ্ন *প ১২৪: 
ব্রজাঙ্গনাগণের প্রতি কুষ্ের প্রশ্ন ১২৫২ 
গোপরমণীর্দিগের প্রার্থনা! ও কৃষ্ণের ॥ 

উপদেশ টি ১২৩ 
গোপিকাগণের কৃষ্ণপ্রেম প্রকরণ ১২৭: 
গোপীগণের সহিত রৃষ্ণের বিহার ১২৮. 
কৃষ্ণ অন্তর্ধানে গোপীদিগের খেদ (৩৯) ১২৮. 

,গোপিকাগণের কৃষ্ণ অন্বেষণ (৩০) ১২৯ 
কষ্ঃপ্রেম-গর্বিতার গর্ব ভঙ্গ (৩১) ১৩৯ 
গোপীদিগের নিকট কৃষ্ণের আবি- 

ভাব (৩২) ১৩১ 
গোপকামিনীগণের সহিত কৃষ্ণের মিলন ১৩২. 
রাধাকৃষ্খের রাস বিবরণ ১৩২ 
রামমণ্ডল বর্ণন ২, ১৩৩ 
লীলা-বৃন্দাবনের আবরণ রহমত... ১৩৪ 
রাম রস কেলি ১৩৬ 
রাধাকৃষ্ণের রাসবিহার ১৩৩৬ 
গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের রাস বিহার ১৩৭ 
সখীগণের রাধাকৃষ সেবা ১৩৮ 
রাসান্তে জলকেলি (৩৩) : ১৬৮ 


চি] 

[পগণের হরগৌরী পূজা -. 
[পুত্র স্দর্শনের শাপ মুক্তি 
পু তুদর্শনের পূর্বব কথা 
খচুড়ের আক্রমণ 

খচুড় বধ (৩৪) 


১৪২ 


১৪৩ 


শাদার নিকট গোপীগণের কৃষ্ণান্থুরাগ 


প্রকাশ 
রিষ্টান্থুর বধ (৩৬) 


ধসের সহিত নারদের কথোপকথন (৩৬) ১৪৫ 


খসের কোপ ও মন্্রণা 
ঃংসের ধন্ূর্যজ্ঞের উদ্যোগ ও কেশী 
অন্থর বধ (৩৭) 
ব্যামান্থরের বালকরূপ ধারণ 
ব্যামানর বধ (৩৭) 
মক্রু,র আগমন প্রসঙ্গ__ 
অক্রু,রের বৃন্দাবন বাত্রা 0 ৩৮) 
অক্রুরের কৃষ্ণ সমাগম চিন্ত 
শক্র,রের শ্রীৃষ্চনুধ্যান 
অক্ররের বৃন্দাবন প্রবেশ ও 
কৃষ্তান্বেষণ (৩৮) 
অক্র,রের রামক্্চ দর্শন 
অক্রু,রের অভ্যর্থনা 
ক্ষত অক্কুরের সেব। 
কৃষ্ণের নিকট অক্রু,রের সংবাদ দান 
নন্দকে কংসের নিমপ্ণ পত্রদান 
ককের বিচ্ছেদ নিমি৪ গোপিকাগণের 
বিলাপ -* 
অক্ররের নিকট গোর সনীগলের 
অনুযোগ রর 
নন্দের মথুর! গমনার্থ অক্র,রের দা 
কৃষ্ণের জন্য যশোদার বিলাপ.... 


১৪৪ 


১৪৪ 


১৪৬ 
১৪৭ 


১৪৮ 


১৪৭৯ 


১৫১ 


১৫১ 


১৫২ 


১৫৩ 


১৫৩ 


১৫৭ 


২১৫৮ 


১৫৭৯ 


বিষয় 


অভ্রুরের নিকট যশোদার অনুযোগ 
কৃষ্ণ বলরামের মথুরা গমনোদ্যোগ 
কৃষ্ণ বলঝামের মথুরা যাত্র। (৩৯) 
কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা দর্শনে গোপী- 
গণের খেদ 
গোপীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের রথবারণ 


গোকুল বাসিনীগণের কৃষ্ণ দর্শন শেষ 
যমুনাজলে অক্রুরের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন 
অক্র,র কর্তৃক জল মধ্যগত কৃষ্ণ 

বলরামের রূপ নিরীক্ষণ ... 
অক্র,র কৃত কৃষ্ণের দশাবতারাদি 

মহিমা বর্ণন 
৷ অক্র,র কৃত কৃষ্ণের বিছুতি তন্ব 
|. বর্ণন ও স্তব - 
| রাম কৃষ্ণের মথুর। প্রবেশ (৪০) 
| পথিমধ্যে গোপগণের মপুবনে 
অবশ্থিতি 
| রাম কৃষ্ণ ও ত্রজবালকগণের 
মথুর! নগরী দর্শন 
৷ মথুরা বা/সনীগণের কুষ্ণ দর্শন 
রজক বধ (৪৯) 

সের লুহিত বস্ত্রে রামকৃষ্ণের বেশ 

। মালাকারের পূজা গ্রহণ 
কুজাকে শ্ুরূপ দান (৪২) 
কের প্রতি কুজ।র প্রেম 
রাম কৃষ্ণের ধনুগৃহে প্রবেশ 
ধনুর্তঙগ (৪২) 


ংসের অমঙ্গল চিহ্ন দর্শন 
ংসের রঙ্গ সভায় দর্শক রাজাগণের 


আগমন 





কফ্জের বুন্দাবনে প্রত্যাগমনের অঙ্গীকার 


পৃষ্ঠা 


১৬০)... 


১৬০ 


১৬৩১ 


১৬৮ 


১7২ 


৯১৭৪ 


বিষয় 
রঙ্গ সভাম্থগণ সমীপে কংসের 
কোপ-হেতু কথন 


ংসের রঙ্গসভায় রামকৃষ্ণের আনয়ন 
রঙ্গশভ। দ্বারে রাষকুষ্ণের আগমন 


কুবলয় হস্তী বধ (৪৩) 
রঙ্গ সভাস্থ জন কর্ক কষ্চের 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ দর্শন 
রঙ্গ ভূমিতে রণবাদ্য 
মল্লবৃদ্ধের উপক্রম 


চানূর মুষ্টিকের সহিত কৃষ্ণ বলরামের 


মন্লযুদ্ধ 
চানুর মুষ্টিক ও অষ্ট মল্প বধ... 
মন্াহত কংসের কৃষ্ণ সম্পককীয় 
সকলের উচ্ছেদের আদেশ 
₹স বধ (৪৪) 
রামকষ্ণের প্রভাব দর্শনে বস্তু 
দৈবকীর জ্দয়োচ্ছ_স .. 
কংসমহিষীগণের বিলাপ ও 
ফের প্র বোধ দান 
উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক (৪৫) 
নন্দ বদায় *** 
গামরুষ্ণের অবস্তী নগরে গমন 
কষ) বলরামের বিদ্যা অধ্যরন 
শঙ্খান্ুর বধ. *ত* 
বমপুরী হইতে মুনিপুত্রের উদ্ধার 
গরুদক্ষিণা দান পূর্বক রাম- 
কঞ্চের মথুরা প্রত্যাগমন 


শ্রীকষ্ণের কুজার সহিত বিলাস (৪৮) 
চষ্ণের অক্র,র-গৃহে গমন ৫৮). 


টদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন (৪৬) 


টন্জবের সহিত নন্দ যশোদার কথা৷ 


১৭৭ 
১৭৮ 


১৮০ 


১৮০ 
১৮১ 
১৮২ 


১৮৩ 


১৮৪ 


১৮৪ 


১৮৫ 


১৮৬ 
১৮৭ 
১৮৭ 
১৮৮ 


১৮ 


57 


১৯০ 


৯৯ 


২ 


১৯১ 
১৯২ 
১৯৩ 


১৯ 


90 


১৯৪ 


বিষয় 


নন্দ যশোদার প্রতি উদ্ধবের উপদেশ 


পৃ 


১ 


উদ্ধবের নিকট গোপীগ্রণের খেদ (৪৭) ১ 


কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের অনুযোগ 


ও উদ্ধবের উপদেশ 


রাধিকা উদ্ধব সংবাদ 5৯5 


রাধিকার খেদোক্তি 
উদ্ধব চৌতিশ। 


উদ্ধব কতৃক কৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম কখন 


উদ্ধব বঝারমাসি . .*, 

উদ্ধব বিদায় 

উদ্ধাবের নিকট কৃষ্ণের কি 
বাদ শ্রবণ 


দ্বারকাপুরী নির্মীণ 

কৃষ্ের দ্বারকায় বসতি 

কাল যবনের আক্রমণ 
কালযবনের নিধন ৫১) 
মুচুকুন্দ উপাখ্যান 
মুচুকুন্দের কৃষ্ণ পন প্রান্ত .. 
রেবতীর নিমিত্ত বর অন্বেষণ 
বলরামের বিবাহ 


রুক্সিণী হরণ প্রসঙ্গ (৫২) 
রুক্ষ্িপীর যোগ্য বর বিচার ... 


| 





৷ রুক্সিণীর ব্রাহ্মণ দূত সংবাদ ... 


বিদর্ভ নগরে কষ্ণের আগমন 
গরুড়াগমন : 

কৌশিক গৃহে কৃষ্ণের বিন 
কচ শুক্র বৃত্তান্ত 

শুক্রের সঞ্জীবনী মন্ত্র বিবরণ ... 


যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ নো৯৮)২৯ 


জরাসন্ধের,সহিত রামকৃষ্ণ যুদ্ধ (৫০) 


৬ 
2... 2. 











২৯ 


16/০ 


ষর পৃষ্টা 
[ছবংশের শাপ বিবরণ ও রুক্মিণীর 

চগ্ডিকা পুজা টি ২১৯ 
উত্মিণী হরণ ৫৩) :. ২২ 
কত্মীর সহিত কৃষ্ের যুদ্ধ ... ২২১ 
কক্সিণীর বিবাহ ৫৪). -*. ২২২ 
ঠষ্ণের রুক্মিণী সহবাস ... ২২২ 
কামদেবের জন্ম (৫৫) ৫ ২২৩ 
'স্বরান্র কর্তৃক কামদেব হরণ ২২৩ 
পুতি কামের মিলন ২২৪ 
দন্থরাজ্ুর ব্ধ টি ২২৫ 
তি কামদেবের দ্বারক। প্রবেশ ২২৬ 
মণিহরণ প্রসঙ্গ__শত্রাজিতের 

_ স্তমস্তকমণি লাভ (৫৬) ২২৬ 
বলমব্যে কৃষ্ণের মণি অন্বেষণ. ,, ২২৭ 
ক্ষ যুদ্ধে কৃষ্ণের জয় লাভ ২২৮ 
পাতালে ভলুকের সহিত কৃষ্ণের বুদ্ধ ২২৮ 
যুদ্ধ কৃষ্জের অয়লাতি .** ২২৮ 
কষের জাম্ববতী বিবাহ "৮ ... ২২৯ 
শত্রাজিতের কৃষ্ণ পরিতোষণ ২৩০ 
সত্যভামার বিবাহ রা ২৩১ 
শত্রাজিত হস্তে মণি স্থাপন ২৩১ 
রাম কৃষ্ণের হস্তিনাষ় গমন গু শতধন্থু 

, কতৃক শত্রাজিত বধ ... ২৩২ 
আঅতধনুর পলায়ন ঠঃ ২৩৩ 
শতধন্ু বধ ও অক্র,রের পলায়ন (৫৭) ২৩৩ 
'অক্র,রের জন্ম কথা ও মণি রক্ষা ২৩৪ 
্ফার্জুনের মৃগয়! ও কালিন্নী সমাগম ২৩৫ 
'কুষের কালিন্দী বিবাহ ও অর্জুনের থাওব 

.. দহন (৫৮) রি ২৩৬ 
কের বিন্দাধতী বিবাহ :.*. ২৩৬ 
কের লগ্রজিতা বিবাহ ... ২৩৭ 


বিষয় 


কৃষ্ণের তুলক্ষণা বিবাহ 

কৃষ্ের সুশীল বিবাহ 

নরকান্থরের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ 

কৃষ্ণের ষোড়শ সহত্র কন্যা বিবাহ(৫৯) 

নারদ কত ক রুষ্ের রজনী বিহার 
দশন (৬৯) 

পারিজাত হরণ প্রসঙ্গ-_সত্যভামার 
অভিমান 


পৃষ্টা 


৩৮ 
টু র্‌ 
২৩৮ 
৩৯ 


২৪০ 
২৪9১ 


২৪১ 


কষ্চের কর্তৃক সত্যভামার অভিমা ভঞ্জন ২৪২ 


ইন্দ্রপুরী হইতে পারিজাত বৃক্ষ 
আনয়ন (৫৯) 

সুদামাচরিত কথন (৮) 

সুদামার সম্পদ বিধান (৮১) 

উষাহরণ প্রসঙ্গ_-উষার স্বপ্ন যোগ (৬২) 

চিত্ররেখা কর্তক অনিরুদ্ধ আনয়ন 

অনিরুদ্ধের কারাবন্ধন 

বাণরাজার সহিত কৃষ্ণের বুদ্ধ (৬৩) 

হরিহরের যুদ্ধ ও তদস্তে উষা 
অনিরুদ্ধের মিলন 

যুধিষ্টিরের রাজহৃয় ষজ্ঞ প্রসঙ্গ (৭১) 

জরাসন্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ (৭২) 

জরাসন্ধ বধ ও যুধিষ্ররের বজ্তে 


কৃষ্জের বরণ ২৫০ 
শিশুপাল বধ (৭৪) ২৫১ 
যুধিষ্টিরের রাজন্থুয় যজ্ঞ ২৫২ 
যজ্ঞের পুর্ণাুতি, দান ও দক্ষিণ! ২৫২ 
যুধিষ্টির কর্তৃক নিম্ত্রিত রাজগণের বিদায় ২৫৩. 
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বিষয় 
শান্ধ বধ (৭৭) 4৮ 
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বিপ্রের দশ পুত্র ও বন্দেবের ছয় পুত্র 
পুনঃ প্রাপ্তি (৮৫) 
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পৃষ্ঠা 
৫৭ 
২৫৭ 
২৫৮ 
২৫৯ 
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২৬০ 
২৬১ 


২৬১ 


২৬২ 


বিষ পৃ 

খষিদিগের যজ্ঞ*ও-কৃষের প্রতি বৈকু্ 

গমনের সঙ্কেত (৮৯) :*. ২ 
যছুবংশ ধ্বংস ও জীকৃষ্ণের পদে 

শরাঘাত € একা 1৩০) ২৬ 
কৃষ্ণের যোগমার্গে প্রয়াণ ও পাণ্বদিগের 

স্বর্গে গমন (একা | ৩১)... ২৬ 
শুকদেবের জন্ম কথা-_ 

গোলোক চিত্র তত? ২ 
গোঁলোকে রাধাকৃষ্ণের নিত্য বিহার ২৬ 
শাপগ্রস্ত শুকের মর্ত্যলোকে জন্ম ২৬ 
পরীক্ষিতের বৈকুণ্ঠে গমন (দ্বা। ৬) ২৬ 


গৌবিন্দমঙ্গল। 


০ 


নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোত্রাক্মণ হিত।য়চ। 
জগদ্ধিতায় কুষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ 


বিষু বন্দনা | 

প্রণমহ নারায়ণ অনাদিনিধন ধন 
পরম পুরুষ কৃপানিধি। 

পতিত পাবন নাম ত্রিভূবনে অনুপম 

£. দীন-দাতা দয়ার অবধি ॥ 

অখিল ভুবন মাঝে কৃষ্ণ তেন কেবা আছে 
বিধি তত্ব না পায় ধেয়ানে। 

নারদ আাকৃল হৈয়া করে বীণামন্ত্ত লৈয়। 
অক্ষ নাহি ঝুরয়ে নয়নে ॥ 

করিয়া কৃষ্ণের সেবা অমর শঙ্কর দেবা 
নগে যগে নাম মৃত্যু । 

কিঙ্গা ডম্বর লৈয়া নাচে গায় জষ্ট হৈয়া 
পঞ্চ মুখে পঞ্চ নাম কয়॥ 

রাতুল চরণতলে কমলা সেবন করে 
ইন্্স্থথে কোন প্রয়োজন । 

হেন হরি আরাধনে কষ্ট নহে কোন স্থানে 
ক্রেশ দিতে না পারে শমন ॥ 

/হেলায় হিতশ্রকগণ কৈল কৃষ্ণ উদ্ধারণ 

| পৃতনা পাইল মাতৃপুরী। 

'গাঁচ নসরের গ্ুব একান্ত ভাবিয়া প্রভু 

১২ অখিল উপরে অধিকারী ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ করুণাসিদ্ধু প্রণত জনার বন্ধ 
দ্রৌপদীর মান উদ্ধারণে। 

গজ নিস্তারিলে জলে কুজী পাইল প্রেমফলে 
নরসিহহ প্রহলাদ রক্ষণে ॥ ৃ্‌ 

থে জন একান্ত হৈয়া প্রতৃপদে চিত্ত দিয়া 
মন করিবারে পারে দট়। 

কি দিব তুলনা তায় জর্দ্র হুখ সেই পায় 
তারে বলি ভাগ্যবান বড় ॥ 

গোবিনের নামগুণ জপ মন পুনঃপুনঃ 
এড়াইবে দারুণ সংসার। 

পরম কৈবল্য গতি শ্রবণে অক্ষত্ব মুক্তি 
মুখ ভরি পিয় সুধাঁধার ॥ 

বসি সাধুজন সঙ্গে কৃষ্ণকথা শুন রঙ্গে 
বৈষ্ণবের করহ সেবন। 

মাতিয়া পরম স্থখে হরি হরি বল মুখে 
পরলোক গতির কারণ ॥ 

আগম পুরাণ বেদে যাহার মহিমা! খেদে 
যোগিগণ না পান যতনে । 

গোবিন্মমঙ্গল রসে ছুঃখীশ্ঠাম দাস ভাষে 
বিষুণ বন্দি বন্দো দেবগণে ॥ ১॥ 


স্পা 


স্র্ববদেব বন্দনা | 
রাগ কল্যাণ । 
নম্র শিরে প্রণিপাত বন্দে! দেব গণনাথ 
বিদ্বক্ষয় হয় তুয়া দৃষ্টে । 
বাস্থকি করে স্কতি দেখিতে সুধীর মুর্তি 
আরোহণ মুষিকের পৃষ্টে ॥ 
বন্দোহ' কমলাসন হংসরাজ আরোহণ 
অরুণ বরণ কলেবরে। 
স্থজিয়া সকল পুরী আনন্দে ভজেন হরি 
বেদ পুথি জাপ্যমাল! করে ॥ 
বন্দে। দেব ত্রিপুরারি আসন বৃষভোপরি 
পঞ্চ মুখে গান পঞ্চ নাম। 
ডদ্থুর মধুর স্থবে পুলকে নয়ন ঝুরে 
বামে শিঙ্গা ডাকে রাম রাম ॥$ 
বন্দোহছ' হরের রামা আমি কি কহিব সীমা 
্রক্মা আদি দেব করে পুজ।। 
তুমি যারে কর দরা সে যায় মুকুতি পাইয়া 
নমো নমো দেবী দশভূজ। ॥ 
হরির ঘরণী লক্ষ্মী বন্দোহু" কমলমুখী 
দরিদ্রের ছুঃখবিনাশিনী । 
সরস্বতী বন্দো আগে মধুর পঞ্চম রাগে 
বিষ্ণুর বল্লভ1 বীণাপাণি ॥ 
গুরুর চরণরাজ বন্দোহু' হৃদয় মাঝ 
দিব্য দৃষ্টি হয় যার বরে। 
শ্রীগুরু বৈষ্ণব হরি একান্ত ভাবনা করি 
গল্গ। তুলসী বন্দো। শিরে ॥ 
সনসনি সমীরণ শশী হৃর্ধ্য তারাগণ * 
শচী সঙ্গে বন্দে। পুরন্দর । 
বৃহস্পতি আদি বত স্থুরমুনি শত শত 
বন্দো ব্যাস মহাকবিবর ॥ " 
বিষণ অবতার মুনি পুরাণ আঠার খানি 
গ্রোবিন্দের নামে উচ্চারিল। 





গোবিন্দমঙ্গল । 


শুক পরীক্ষিতে কহে পরম কৈবল্য তাছে 
শুদ্ধভীবে যে জন শুনিল ॥ 


রি 
রি 


স্বর্ণ ম্ত্য রসাতল বলিরাজ! নাগবল 


দশ দিকপাল রুদ্রগণে। 

কুবের বরুণ রাজে পঞ্চ ভূত আত্ম! মাঝে 
নব গ্রহ বন্দোহ' যতনে ॥ 

শ্রীমুখ জনমদাতা' স্ুমতি ভবানী মাতা 
ধার পুণ্যে নিরমিল তনু । 

দুল্প ভ জগত রক্গ দেখি শুনি সাধু সঙ্গ 
শিরে বন্দে। পিতৃপরেণু ॥ 

ব্যাস কৈল যত গ্রন্থ কেহ নাপাইল অস্ত 
অগোচর গোবিন্দের লীলা । 

গোবিন্দমঙ্গল কহি ভুবনে ছুল্পভ এহি 
ভবসিন্ধু তরিবার ভেলা ॥ 

গগনে গরুড় গতি তা! দেখি বায়স মতি 
মন করে উড়িবার তরে। 

কেশরা পশ্চাৎ বেন মৃগ ধেয়ে আসে তেন 
ছুঃখীশ্যাম বৈষ্ণব গোচরে ॥ ২॥ 





আস্থার | 
সুপ্তি প্রকরণ ও দশ অরতার বর্ণন। 
রাগ টোড়ী। 
শুক নারদ মহিমা গার । 
রামনীম ধরি বীণা বাজায় ॥ প্র ॥ 


পরম কারণ কৃষ্ণ জগত আধার । 

যাহা হৈতে হৈল স্থপ্টি সকল সংসার ॥ 
ত্রিগুণ ধরিল। সে ঠাকুর বিশ্বরূপে। 
অখিল ত্রন্মাণ্ড বৈষে এক লোমকুপে ॥ 
ভাসাজ্ষে ব্রহ্মাণ্ড কোটী একার্ণৰ জলে। 


'$ বটগুটে ভাসিয়। ভ্রময়ে যোগবলে ॥ 


” ৯ 


গোবিনামঙ্গল। 


মায়ারূপে যোগনিদ্র কর্ণে দিয়। কর। 
কিল সম মণি উঠি জন্মে দৈত্যেশ্বর | 
_ ছুই গোটা মুণ্ড তার এক কলেবরে । 

আটু না ডুব তার প্রলয় সাগরে ॥ 


সেকালে জন্গিলা ব্রহ্ম। ও নাভিকমলে 1] 


প্রকৃতি প্রবোধ কহে প্রভু পদতলে ॥ 
মায়া প্রকাশিয়া হরি মধুকৈট মারে। 
প্রলয় পয়োধি হেতু উরাত উপরে ॥ 
'মধুরিপু নাম হৈল এই সে কারণ। 
রচ্মাকে পৃথিবী দিয়া হৈল অন্তর্ধান॥ 
শেষশব্য। করি রঙ্গে সঙ্গে সত্যভামা । 
দন্গিণে সুন্দরী লক্ষ্মী অতি অনুপমী ॥ 
জয় বিজর ছুহে বৈকু ছুয়ারী । 


নৃত্য গীতে আনন্দিত কহিতে না পারি ॥ 


কৌতুকে রহিল! হরি বৈকুঠতুবনে । 
খনি স্থজিতে ব্রহ্মা করে অনুমানে ॥ 
মানব কারণে ব্র্ধ। ষোগে মন দিল । 
দেই কালে শঙ্খাঙ্থুর বেদ হরি নিল ॥ 
বেদ হারাইয়। ব্রহ্মা ডাকিল আকুলে। 
তথির কারণে কৃষ্ণ মীনরূপ জলে ॥ 
শঙ্খান্থর বধ করি বেদ উদ্ধারিল। 
স্জহ সংসার সুখে বিধিরে বলিল ॥ 
স৫খুঃগ্ধর পইতা ব্রহ্মা ছিগিল তখন। 
তাহাতে জন্মিল সর্প সহত্র বদন ॥ 


বাস্থৃকি উপরে ব্রহ্ম! দিল! ক্ষিতিভার । , 


জলিল উপরে সর্প চঞ্চল অপার ॥ 

তবে ত্রহ্ধা উগ্র তপ করিল। কৃষ্ণেরে । 
শুতিকারণে গোবিন্দ কচ্ছপ রূপ ধরে ॥ 
ভাবে তোর হযে প্রভু ভাঙে নিরস্তর। 
ত্র সম সর্পরাজ কমঠ উপর ॥ 

জলে কুন পরে ফণী মন্তকে ধরণী । 
তবে প্রজাপতি সে স্থজিল বহু প্রাণী ॥ 


দিতির তনয়)হৈল হিরণ্যাক্ষ নামে । 
পৃথিবী পাতাল গ্রেল তাহার বিক্রমে ॥ 
তবে উর্ধমুখে ব্রহ্ম! কৃষ্ণ আরাধিলা। 
দক্ষিণ নাস।র পুটে বরাহ জন্মিল। ॥ 
প্রবেশ করিল প্রভু প্রলয়ের জলে। 
দত্তে উদ্ধারিয়। ক্ষিতি নিল বাহুবলে ॥ 
দশনে চিরিয়। হিরণ্যাক্ষ বীরে মারে । 
অন্তর্ধান হৈল ক্ষিতি দিরা বিধাতারে ॥ 
তবেত নৃসিংহ রূপ প্রহলাদ রক্ষণে। 
হিরণ্যকশিপু মারি ঘোর*্দরশনে ॥ 
লক্ষ্মী আদি দেবগণ পলাইল ভরে । 
ভকত প্রহ্লাদ সে ঠাকুরে শান্ত করে॥ 
তবেত বামনরূপে প্রভূ ভগবান । 
মাগিল ত্রিপাদ ভূমি বলি বিদ্যমান ॥ 
ত্রিপাদ ধরণী ল্লাজ। গোবিন্দেরে,দিল। 
এক পদে নারায়ণ পৃথিবী যুড়িল ॥ 
আর এক পদ উঠে ব্রন্মপুর ভেদি। 
পাদ্য অর্ধ্য দিতে সর্চকিত ভেল বিধি ॥ 
নীর ন। পাইয়া ত্রহ্মা-কমণ্ডলু আনি । 
পদাশ্থুজে দিল জল করি বেদর্বনি ॥ 
ত্রিধার! হইয়! স্বর্গে বহে মন্দাকিনী । 
পঞ্চ মহাপাপ হরে পরশিলে পানী ॥ 
আর এক পদ বলি-শিরে আরোপিল । 
পাতালে রাখিয্া! তারে চিরজীবী কৈল॥ 
তবে প্রভূ হৈলা ভৃগুরাম অবতার । 
নিঃক্ষত্র করিল ক্ষিতি তিন সাত বার ॥ 
পৃথিবীর ছষ্ট দেত্য করি নিবারণ । 
কম্তপ মুনিরে পৃ্থী কৈল সমর্পণ ॥ 
তবেত শ্রীরাম রূপে করি সেতুবন্ধ । 
উদ্ধারিল জানকী বধিয়া দশঙ্বন্ধ ॥ 
তবে হলরাম রূপে ক্ষিতি বিদীরিল। 
সেই ভেদ হৈতে নদী ষমুন। জন্মিল ॥ 


[১ গোবিন্মমঙ্গল। 


বে বুদ্ধ অবতার স্থান নীলাচলে। 
জলধি উত্তরতটে অক্ষয় বটমূলে ॥ 

হরি অবতার সে হইল যথা যথা। 
বাজারে বিকায় অন্ন হেন নাহি কোথা ॥ 
বেত হইবে কৃষ্ণ কল্ষি অবতার । 

যার রণে শ্রেচ্ছগণ পাইবে নিস্তার ॥ 
যত অবতার বিষণুণ অংশ রূপ ধরে । 

পুর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ দৈবকী উদরে ॥ 
করিল অনেক ক্রীড়া সঙ্গে পার্থ লৈয়! 
মারিল অনেক দৈত্য প্রকার করিয়া ॥ 
ঘুধিষ্িরে কহিয়া ভবিষ্য বিবরণ । 

তবেত বৈকু% গেল! লৈয়৷ যদ্রুগণ ॥ 
কৃষ্ণের বচনে যুধিষ্ঠির নুপমণি। 

কলি আগমন শুনি মহাভয় মানি ॥ 
মন্ত্রণা করিল সঙ্গে পাচ ভাই টয়] । 
চল তর্গে যাব পরীক্ষিতে রাজ্য দিয়! ॥ 
পরীক্ষিতে আনি রাজা কৈল অধিবাস। 
পয়াঁর প্রবন্ধে গায় দ্ুঃখীশ্ঠাম দাস ॥ ১॥ 


শা শটে 


পরীক্ষিতের রাজত্ব / 


রাগ- ধানশ্রী। 

কৃষ্ণের বচন শুনি যুধিষ্ঠির নৃপমণি 
কলি আগমনে কম্পমান। 

বীর অভিমন্য-হৃত নাম তার পরীক্ষিত 
কপে গুণে প্রচ্যয় সমান ॥ 

অধিবাস করি তাঁর দিয়! দিব্য অলঙ্কার 
কনক মুকুট মণিহার । 

শিরে নব ছত্রদণ্ড অমর্পিল রাজ্যখণও্ 
পাত্র পুরোহিত পরিবার ॥ 

তস্তী অশ্ব রথ রথী দিল তারে নরপতি 
ছিল যত ভাগ্ডারের ধন। 


স্বর্গপথে করিলা গমন ॥ 
হেথা পরীক্ষিত রাজা! পুজসম পালে প্রজা 
ধর্ম অংশ বিষ্ণুভক্তিমতি । 
জরা শোক মত্যুভয় তাঁর দেশে নাহি হয় 
স্থখে লোক করয়ে বসতি ॥ 
পরমুখে ঘোষে কীত্তি ব্রাঙ্গণে অনেক বস্তি, 
দিলপরাজা দ্রিগুণ করিয়া? 
অনাথ ডঃখিত জনে দিল বাঁজা বভ ধনে 
মধুর বচন গ্রাকাশিয়া ॥ 
কৃষ্ণকথা বিনা কর্ণে অন্য কিছু নাহি শুনে 
অহর্নিশি জপে ভরিনাম । 
" বৈষ্ণব গভীর রাজা দেবখষি করে পুজা 
দাতা বলি কর্ণের সমাঁন ॥ 
দয়া ধর্ম বিন! তীঁর অন্য চেষ্টা নাহি আর 
বিপু দেখে শমন সমান । 
বীণামন্্ক পীযুষে থাঁকয়ে সঙ্গীত রসে 
সঙ্ষে থাকে ভারত প্রাণ ॥ 
এক দিন নরনাথ পাত প্ররোহিত সাথ 
বসিয়া গোবিন্দ গুণ শুনে । 
হেনকালে এক দূত কহে কথা আত 
শুন রাজ! মোর নিবেরদনৈ ॥ 
উত্তর কোঁশল দেশ কলি কৈল প্রবেশ, 
অনেক অনীতি কর্ম করে। 
গো ব্রা্গণে দেয় শাস্তি মাবাপে মারয় নাথি 
পরের রমণী বলে হরে ॥ 
দেখি অতি অনাচার যেন শ্লেচ্ছ অবতার 
লোভেতে দেবের দ্রব্য খায় ॥! *,, 
তার বাক্য যেবা ভেলে সংহার করয় শলে_ 
তোমার প্রতাপে না ভরায় ॥ 
তপ জপ যজ্ঞ ত্রষ্ট ধর্মকর্ম কৈল নষ্ট 
অহনিশ হ্রাপান তার । 


তবে ভাই পঞ্চজনে দ্রৌপদী স্ুদ্দরী সনে 
ৃ 
| 
| 
| 
| 


গোবিন্দমঙ্গল 1 
বিপ্র তথা দোহে গাই গব্য বেচি অন্ন খাই | যাইতে প্রথমে পুরী নাম ভদ্রাবী। 


শুদ্র করে মুনির আচার ॥ 

-্ট শুনি হৃপমণি ছুই কর্ণে দিল পাণি 
বিষ্ণু বিষ্ণু তিনবার বলে ॥ 

পরম ক্রোধিত হৈ 
কলি বান্ধিবার মনে চলে ॥. 


অনেক বাহিনী লৈর৷ 


পরীক্ষিত রাজা সাজে বিবিধ বাঞজনা বাজে] 


কোলাহলে চলে সৈন্যগণ । 
'গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছুল্লভ কথা 
দুঃখীশ্য।ম কিঞ্চিং ভাষণ ॥ ২॥ 
পরীক্ষিতের রাজ্য দর্শন। 
রাগ ভাটিয়ারি। 


সঞ্জনি আলো আঙু মুরলী অপপ্প,বাজে। 


,না জানি বিনোদ রায় কার তরে সজে ॥ গ্র॥ 


দূতের বচনে পরীক্ষিত নরপতি। 

পাত্র মন্ত্রী লৈর। রাজ! করেন যুকতি ॥ 
ধন্মন্ুত স্বর্গে গেল। যে কলি প্রতাপে। 
হেন কল ক্ষর হয় কহ কোন রূসে॥ 
সুবুদ্ধি নামেতে পাত্র বোড় করি কর। 
প্রণতি করর] কহে ন্বপতি গোচর ॥ 
চু অবতার তুমি বৈষ্ণব-ভকতি। 

কলি বাদ্ধিঝারে আছে তোমার শকতি ॥ 
নানা মানা ধরে ক দেখিবে সাক্ষাত। 
আমার বচনে শীঘ্র লড় নরনাথ ॥ 
সানি করিতে রাজ। দিল অনুমতি | 
চতুরঙ্গ দল লড়ে নৃপতি সংহতি ॥ 
'নাতঙ্গে তুরন্বে কেহ রথের উপর। 
অসিপত্র লৈয়। চলে পাইক প্রখর 
ছুন্থুভি ঘগড় বাঞ্জে দাম! শঙ্খ ঢোল। 
অনেক বহিনী চলে করি কোলাহল ॥ 2 


বৃষকেতু-স্থত বুধ*তথ। নরপতি ॥ 
পরীক্ষিত আইল হেন দূতমুখে শুনি। 
আগু বাড়াইয়া রাজ। আইল আপনি ॥ 
ষত্ব করি লৈয়। গেল পুরীর ভিতরে । 
নানাবিধ প্রকারে নৃপেরে পুজা করে ॥ 
তার দেশে দেখে রাজ আছে ধর্মনীত । 
উত্তর কোশলমুখে লড়ে পরীক্ষিত ॥ 
নম্মদা হইয়া পার তাহার উত্তরে । 
হিমালয় বামে করি গেল মণিপুরে ॥ 
তাত্্রধবজ পুন্ত্র তথা বীরভদ্র রাজা । 
অনেক বাহিনী সেনা রণে মহাতেজা ॥ 
পরীক্ষিত নাম শুনি আইল সত্বর ! 
নিজপুরে লৈয়৷ গেল করিয়। আদর ॥ 
নান। বিধিমতে কৈল ভূপতি পুজন। 
রথধ্বজ গজ 'দিল অনেক কাঞ্চন ॥ 

তার ভাব দেখি অতিমন্ত্যুর নন্দন । 
পরম হরষে তারে দিল আলিঙ্গন ॥ 
রজনী প্রভাতে রাজা করিল! গমন। 
কোলাহল করি চলে সর্ব সেনাগণ ॥ 
উত্তর কোশল দেশে করিল গমন । 

দধি লৈয়া যায় দ্বিজ বিক্রর কারণ ॥ 


| নৃপতি জিজ্ঞাসে তারে সম্মুখে আনিয়া । 


কেব! তুমি কোথ। যাহ কি দ্রব্য লইয়া ॥ 
ব্রাহ্মণ বলেন রাজ। এই বৃত্তি করি। 
শুনিয়া! বলেন তারে নৃপতি-কেশরী ॥ 
কুকম্ম করিয়া নষ্ট গেলে হে ব্রাহ্মণ । 
তপোবনে ভজ গিষ্বা! গোবিন্দচরণ ॥ 

ভূপ উপদেশে দ্বিজ পাইল নিস্তার । 
সেই দেশে দেখে রাজা অতি অনাচার ॥ 
অন্যোন্যে কলহ লোক করে নিরন্তর । 
বাপ মায়ে গঞ্জে করে ভাখর্যারে আদর ॥ 


গোবিন্দমঙল। 


ত করয়ে লোক পরদার চুরি । 
প্রলাপ করয়ে ঘরাঘরি ॥ 
আচার কথা কহিন্তে না পারি। 
ত্থানে লোক করয়ে গোহারি। 
প্রবোধ করে রাজ! পরীক্ষিত। 
দেখিয়া লোক কহে ধর্ম্মনীত | 
বলে না হৈল আমার অধিকার। 
রাজ! বড় ধর্ম অবতার ॥ 

র চরণ কলি স্মরে নিরত্তরে। 

রূপে ধর্ম দেখা দিল! তারে 
ধর্ম তিনপদহীন কলি দরশনে। 

কপিল হৈলা ধর্ম্রবিদ্যমানে | 
হইল কলি আগে দুইজন । 
খেদাঁড়ি নিছে কলি দেখিল রাজন | 
ক্লাখ রাজ৷ পরীক্ষিত ডাকে বৃষধেু। 
অন্য কেহ রাখিতে নারিব তোমা বিজু ॥ 
দৈত্য বলি কলিকে ধরিলা নৃপবর । 
রাখিল যতন করি দিয়া অন্চর ॥ 

ব্বষভ কপিলা প্রতি জিজ্ঞাঁসে রাঁজন। 
ছুহখখীশ্যাম আশা করে গোবিন্দচরণ ॥ ৩॥ 


পাশ 










কলি ও ধর্মের সহিত রাজার ৫ 
সাক্ষাত । 


রাগ করুণা । 
এক পদ বৃষ দেখি নৃপতি করুণ-অশাখি 
জিজ্ঞাসেন সম্মুখে আনিয়া! । 
শুন শুন অনডুহ স্বরূপ বচন কহ 
ভ্রম তুমি কেমন করিয়1॥ 
€তোমা দেখি লাগে ব্যথা তিন পদ গেল কোথা 
হেন কর্ম কে করিল তোরে । 


হই আমি নরপতি করিব তাহার শাস্তি 
কহ না আমার বরাবরে ॥ 

স্বরিত কন্দর্প হৃদে ভ্রম তুমি এক পদে 
নাহি জানি কোন মায়া ধরে। 

স্বরূপ বচন কহ নিজ পরিচয় দেহ 
কহি যে তোমার বরাবরে ॥ 

বৃষভ বলিল বাণী শুন তুমি নৃপমণি 
তোম। দেখি হরিল বেদনা। 

শুন রাজা বিবরণ আমি ধর্ম নিরঞ্জম 
কলি ভয়ে পাইল তাড়ন1 ॥ 

ঘোর কলি পরকাশে তপ জপ বজ্জ নাশে 
সত্য শৌচ দয়! দূরে গেল। 

তথির কারণে হের তিন পদ গেল মোর 
সবে ধর্ম নাম সে রহিল ॥ 

তুমি রাজচক্রবর্ভী জগতে তোমার কীপ্তি 
কেবল কৃষ্ণের পরায়ণ। 

তোমারে কহিন্ত দঢ় পৃথিবী কম্পিত বড় 
দেখি কলি ঘোর দরশন ॥% 

কহে রাজ] পরীক্ষিত করিব তোমার হিভ 
ঘোর কলি করিব নিবার। 

খণ্ডিব ক্ষিতির ভীত ধর্দ্রপথ রাঁজনীত 
জগতে হইবে সুবিচার ॥ 

বুঝিয়! রাজার ভাবে প্রথিবী বলেন তবে 
ধন্য রাজা তোমার জীবন । 

পাগুব নির্ঘ্বল বংশ কেবল কৃষ্ণের অংশ 
যুগে যুগে আছয়ে ঘোষণ ॥ 

তব পিতামহ পূর্বে নিবাত বধিয়! কর্গে 
দেবলোকে কৈল অব্যাহতি । 

কুরুক্ষেত্র মা'রণে একক অজ্জুন জিনে 
দ্রোণ কর্ণ আদি সেনাপতি ॥ 

কৃষ্ণের ভগিনী সুভা তারে পার্থ করে বিভা 
সে গর্ভে জন্মিলা অভিমন্্যু ৷ 


গোধিন্দমঙ্গল। 


তুম নৃপ তার স্থত রূপে গুণে অদভূত 


পৃথিবী বাখানে ধন্য ধন্য ॥ 


% তোমারে স্বরূপ কহি কলিষুগ বটে এই 


প্রকৃতি প্রমাণে দেহ স্থান । 


এত বলি নৃপ স্থানে বস্থমতী নিরগন্রেচি 


নিজ পুরী করিল প্রয়ীণ ॥ 


কভে রাজা করিয়া, তন । 


হের দেখ খড় মোর কাটিয়া! মস্তক তোর 


দুষ্ট মায়া করিব ছেদন ॥ 
অনীতি আচার কর ধর্পথ নাহি ধর 
কেবা তুমি কিসে অধিকার । 
রাজার বচন শুনি করিয়া যুগল পাণি 
ভবিষ্য করযে পরিহার ॥ 
শুন রাজা কহি তত্ব আমার চরিত্র যত 
যেরূপ ভ্রমি যে একেশ্বরে | - 
_গোবিন্দমন্গল রসে শ্রীমুখনন্দন ভাষে 
কহে কলি নৃপ।ত গোচরে ॥ ৪ ॥ 





কলিদমন4 
রাগ টোড়ী। 
কে জানে রামের গুণ 
বেদে দিতে নারে সীমা ॥ঞ্ ॥ 


রাজার বচন শুনি কলি কম্পমান। 
রাজারে কহিল কিছু বিনয়.বিধান ॥ 
যদি বা আমারে শান্তি কর অবিচারে । 
এব্রহ্মবধ পাবে রাজ! কহিনন তোমারে ॥ 
_এত্রক্ষার কুমার আমি শুন নৃপমণি। 
*যে রূপে আমারে রাজ্য দিলা চক্রপাণি ॥ 
সত্য আদি যুগ গেল কৃষ্ণ দরশনে। 
পালটিয়া কারে না চাহিল নারায়ণে ॥ 


তবে পিতা বৈল মোরে গোবিন্দ আদেশে । 
বৈকৃষ্ঠে গেলাম আমি দিগস্বর বেশে ॥ 
আমারে দেখিয়া হরষিত নারায়ণে। 
আলিঙ্গন দিয়া মোরে বসাল আসনে ॥ 
মোরে জিজ্ঞাসিল প্রভূ কমললোচন। 


1 তোর পিতা কৈল যত পাপকুওগণ ॥ 
পরীক্ষিত নরপনতি ডাকিয়া ভবিষ্য প্রন্তি 4. 


তিন যুগে তিন কুণ্ড হইল পুরণ। 


আছয়ে একাশী কুণ্ড তোমার কারণ ॥ 


তখন কহিন্থ আমি শ্রীকৃষ্ণের পাশে । 
পুরিব একাশী কুণ্ড একাশী দিবসে ॥ 
এতেক শুনিয়৷ প্রভুর হাম্ত উপজিল। 
তাহার কারণ কৃষ্ণ মোরে জিজ্ঞাসিল। 
তখনি কহিন্ছ আমি দেব গদ্দাধরে । 
হইবে যুগল পথ মম অধিকার ॥ 
কায়মনোবাক্যে যেবা পুণ্য চেষ্টা করে। 
অভিমত ফল দান পায় সেই 'নরে ॥ 
কলিযুগে নরলোক হবে ক্ষীণ খল। 
দিনে দিনে ধন্মপথ ছাড়িবে সকল ॥ 
আপনার পাপ লোক আপনি মরিবে। 
আপনার পুণ্যে লোক আপনি তরিবে॥ 
কলিষুগে বাঞ্ছিত পাপের নাহি দায়। 
প্রকৃতি পরম পাপ খণ্ডন না যায় ॥ 
কলিযুগে এক কন্তা যদি করে দান। 
সত্যযুগে শত কন্তা দীনের সমান ॥ 
কলিযুগে এক দ্বিজে ভোজন করায়। 


|| অশ্বমেধ বজ্ঞফল সেই জন পায়॥ 


কলিযুগে দে উল পুক্ষরিণী দেয় জং... 
ত্রিভুবনে দাতা নাহি তাহার সমান ॥ 
মহোৎসব করে যেবা হরির কীর্তন 7 
সত্যযুগে সম নহে যজ্ু হ্ন | 
কলিষুগে বিষ্ণুর যেবা করে। 

তার অগোচর পুণ্য নারি বলিবারে ॥ 


নে গোবিন্দমঙ্গল। 


এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ দিলেন মেলানি। 
কলি অধিকার লৈয়া আইলাম তখনি ॥ 
স্কষ্ণের আজ্তায় আমি আসি কুতুহলে। 
বলি বন্দী করি আমা রাখিল পাতালে ॥ 
প্রকার করিয় কৃষ্ণ আম] উদ্ধারিলা। 
ধর্্মশীল যুধিষ্টির তার সঙ্গে ছিলা ॥ 
এবে কি করিব আজ্ঞ! কহ নৃপমণি। 
তোমার চরিত্র দেখি মহাভয় মানি ॥ 
শুনিয়া হাসিল রাজী কলির বচনে। 
আছয়ে তোমার ভোগ শুনেছি পুর্রাণে ॥ 
কলি কহে অবধান কর নরপতি । 
ক্ছল যদি দেহ মোরে করিব বসাতি॥ 
.কলির বচন শুনি রাজা হরষিত। 
দিব ত যে স্থল হয় তোমার উচিত ॥ 
রাজা বলে পাপ চেষ্টা পরদার চুরি। 
এই তিন স্থল দিন্ু তোমা অধিকারী ॥ 
কলি কহে একা নহি আছে পরিবার । 
এই তিন স্থলে কিছু নহিব আমার ॥ 
রাজা বলে প্রলাপ বচন স্থরাপান। 
যত যত পাপন্থলে তুমি সে প্রধান ॥ 
গুনিয়া আনন্দে কলি মাগিল বিদায়। 
হৃপতি সম্মুখে সুখে নাচিয়! বেড়ায় ॥ 
অভিমন্থ্য-স্থুত দিল কলিকে মেলানি। 
সেনাগণ সঙ্গে লৈয়া চলে রাজধানী ॥ 
মগ আশে প্রবেশিল অন্ধকের বনে । 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীহ্তাম দীস গানে ॥ ৫॥ 





পরীক্ষিতের%ুপ্রতি মুনির শাপ। 
রাগ ধানভ্রী। | 


ভবিষ্ বিদায় দিয়া প্রবল বাহিনী লৈয়া: 


পরীক্ষিত নিজ দেশে যায়। 


অন্ধকের তপোবনে দিল রাজ দরশনে 
দৈবের নির্বন্ধ আছে তায় ॥ 

পথশ্রান্ত নরপতি অশ্ব আরোহণ তথি - 
তৃষ্ণাযুক্ত হইয়। রাজন । 

আদেশিল সেনাগণে সপিল সন্ধানে বনে 
দেখিল অন্ধক তপোধন ॥ : 

তপ করে মুনিবর উর্ধ করি ছুই কর 
নাসা অগ্র নিরখি নয়নে । ৰ 

মৌনব্রত আরাধনে নিঃশঙ্ক সুধীর মনে 
ধ্যান করে শ্রীমবুস্থদনে ॥ 

দূতমুখে বার্তী পাইয়। অন্ধক নিকটে গ্িষ্বা 
নীর না পাইল নরপতি। 

পাত্র পুরোহিত কহি কপট তপস্বী এহি 
আতিথ্যে না করে অন্মতি ॥ 9, 

নৃপতি কুপিত মতি করিতে উচিত শাস্তি 
মৃত সর্প আছিল তথায়। 

আদেশিল নৃপবর ততক্ষণে অন্গচর 
বান্ধে লৈয়া মুনির গলার ॥ 

অপমান করি তারে রাজা গৃহে আগুসারে 
শৃঙ্গী মুনি অন্ধক-কুমার। 

কৌশিকী নদীর কূলে খধিপুত্র সঙ্গে খেলে 
জানিল রাজার অবিচার ॥ 

কীপেদ্বিজ কোপানলে কৌশিকীঞ্সদীরসথ 
শঙ্খভরি নীর নিল করে। 

মনে পেয়ে মহাতাপ পরীক্ষিতে দিল শাপ 
সাক্ষী করি কশ্ঠপ কুমারে ॥ 

হৈয় রাজচক্রবর্তী ব্রাহ্গণে করয়ে শাস্তি 
সহনে না যায় কলেবরে। 

দিল রাজা যত তাপ তাহারে খাউক সার্প 
এই অণ্ত দিবস ভিতরে ॥ 

রাজাকে সম্পাত দিয়া পিতার নিকটে গিক্স। 
খসাইল কের ভূজঙ্গ। 


ণোবিন্দমমঙ্গল। 


রাধাকৃষ্ণ পদ আশে শ্রীমুখনন্দন ভাষে 
গোবিন্দমঙগল স্থপ্রসঙ্গ ॥ ৬ ॥ 


পরীক্ষিত-নারদ সংবাদ | 


বাগ বরাড়ি। 
রাম গোবিন্দ গুন গাও । 
ওই নামে এ ভবসংসার তরি যাঁও ॥প্র 


রাজাকে সম্পাত দিয়া শৃঙ্গী মহাখষি । 
ছয় ক্রোশ পথ শিশু মুহর্তেকে আসি ॥ 
পিতার নিকটে গিয়া! শৃঙ্গী মহামুনি । 
দেখিয়া ভুজঙ্গ-হার সকরুণ বাণী ॥ 
খসায়ে ফেলিল সর্প পিহৃকঠ হৈতে। 
রাজ অপমানে মুনি লাগিলা কহিতে ॥ 
- কিবা দোষ কৈল পিতা নৃপতির স্থানে । 
ন' বুঝিয়া শাস্তি করে অন্ধ তপোধনে ॥ 
চোরখণ্ড থাকে কত রাজার নগরে । 
ধন্মশীল রাজ। হৈলে তাহাকে সম্বরে ॥ 
ব্রাহ্মণের অপমান করে অবিচারে। 
উচিত না হয় বাস ইহার নগরে ॥ 
কহিতে কহিতে মুনি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে । 
অন্ধক সমাধি ত্যজে পুলের প্রকারে ॥ 
পনয়ানে জানিল মুনি যত বিবরণ । 
রে কহিল মুনি করিয়৷ গঞ্জন ॥ 
পাওবের বংশে পরীক্ষিতে অধিকার । 
তাহার পালনে সুথে আছরে সংসার ॥ 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে রাজ। করে পালন । 
পরম ধান্মিক রাজ। বিষুণপরায়ণ ॥ * 
৯ঈহেন জনে শাপ তুমি দিলে কি লাগিয়া । 
$পতিত হুইলে তুমি তারে শাপ দিয়া ॥ 
পথশ্রান্তে আইল রাজা আমার মন্দিরে । 
মুনি হৈয়া! আদর ন৷ কৈনন অতিথিরে ॥ 


তথির কারণে রাজ। কৈল অপমান । 
তার কিবা দোষ আছে শুন রে অজ্ঞান ॥ 
নৃপতি শুনিবে তোর শাপ বিবরণ । 

ধর্ম সভাকরিবে লইয়া মুনিগণ ॥ 

শুক পরীক্ষিত ভাগবত উপজিবে। 
তাহার আলাপে লোক নিস্তার পাইবে ॥ 
সেই ষভা মধ্যে তুমি চল শীত্রগতি ৷ 
ইহীর সংবাদ শুনি পাইবে মুকতি ॥ 
পিতা পুত্রে বসিয়াছে এতেক বিচারে । 
হেনকালে নারদ আইল তথাকারে ॥ 
নারদ দেখিয়। মুনি পাদ্য অর্ধ্য দিল। 
যত বিবরণ মুনি নারদে বলিল ॥ 

শুনিয়া হঃখিত মুনি হইল! তখন। 
রাজাকে কহিতে মুনি করিল গমন ॥ 
সভা! করি বসিয়াছে রাজ। পরীক্ষিত। 
হেনকালে নারদ হইল উপনীত ॥ 
উঠিয়। দাগ্ডার রাজ! নারদে দেখির! । 
আসনে বসান তারে ষড়গে পুজিয়। ॥ 
কুম্কুম কম্তরি অঞ্গে করিলা লেপন । 
করযোড় করি রাজ। করে নিবেদন ॥ 
তোমা দরশনে আজি সফল জীবন । 
কহ কোন কাধ্যে প্রভু কৈলে আগমন ॥ 
মুনি বলে শুন রাজ। আমার বচন। 
ক্রোধে শাস্তি দিলে তুমি অন্ধ তসোধন ॥ 
তার পুত্র শৃঙ্গী মুন শাপিল তোমারে । 
তক্ষক দংশিবে তোমা এ সপ্ত বাসরে ॥ 
ব্রহ্ধশাপ পরমাদ না হয় খণ্ডন । 

রাজা বলে কি করিব কহ তপৌধন ॥ 
মুনি বলে চল তুমি ব্প্রগণ লৈয়া। 
ধশ্সভা কর তুমি গঞ্গাতারে গিয়। ॥ 
হরিপদ চিন্ত। কর শুন নৃপবরে । 
ভাগবত কহি শুক তারিবে তোমারে ॥ 


৯০ 


এত বলি অন্তর্ধান হৈল মুনিবরে ৷ 
পাত্র মন্ত্রী লৈয়া রাজা বসিলা! বিচারে ॥ 
আপনারে তিরস্কার করেন রাজন। 
গোবিদ্দমঙ্গল ছুঃখীস্টাম বিরচন ॥ ৭ ॥ 





4 
পরীক্ষিতের গঙ্গ। যাত্রা । 
রাগ করুণা । 


নারদের কথা শুনি পরীক্ষিত নৃপমণি 
বন্ধুগণে ডান্ধ দিয়া আনি । 

জন্মেজয় পুজে আনি চিত্ররেখা পাটরাণী 
কহে রাজ সকরুণ বাঁণী ॥ 

শুন শুন সভাজন দৈবের যে নিবন্ধন 
খণ্ডন না হয় কোন জনে । 

তামসী করিয়া মনে শাস্তি ক্র তপৌোধনে 
সেই পাপ ফলিল আপনে ॥ 

তক্ষক দংশিবে মোরে এই সপ্ত দিনাত্তরে 
ইহাতে অন্যথা কিছু নাঞ্ি। 

মরমে রহিল ব্যথা ন] জপিলাম কৃষ্ণকথা 
তেঞ্ঞি হেন করিল গোসাঞ্রি ॥ 

পাণ্ডব সকল রঙ্গে খেলিল কৃষ্ণের সঙ্গে 
যেই প্রভূ পতিতপাবন। 

মোর কর্ন হীনছিল অবতার শেষ ভেল 
না দেখিন্থ গোবিন্দচরণ ॥ 

সেই হরিরস পানে না বসিনু সাধুসনে ' 
না করিন্ু বৈষ্ণব তেবনা। 

রাজ্যস্থথ ভোগ রক্ষে রমিন্ত রমনী সঙ্গে 
সুধা ত্যজে গরল পারণা ॥ 

বাল্য বৃদ্ধ যৌবন গোঙাইন্ অকারণ 
ভরমে না ভজি হৃষীকেশে । 

এবেসেজানিন্থ রীতি কৃষ্ণবিনে নাঞ্জি গতি 
কি করিব এ সপ্ত দিবসে ॥ % ' 


গোধিনামঙগল । 


তোমরা এখন কর জন্মেজয় দণ্ডধর 
পাল প্রজা পরম আনন্দে । 

আছে চিরদিন আশ চিত্তে ভেল অভিলাষ 
নতি করি হরি পদারবিন্দে ॥ 

চল তীর্থ বারাণসী ধর্মমসভা করি বসি 
ডাকিয়া আনহ মুনি গণে। 

প্রকাশিব কৃষ্ণকথ! শ্রবণে শুনিব তথা 
পরলোক গতির কারণে ॥ 94 ₹.  .. 

পেয়ে রাজ অনুমতি দূত চলে শীপ্ভগতি 
আনিবারে যত মুনিগণে। | 

জন্মেজয়ে রাজ্য দিয়া আচার্ধ্য ব্রাহ্মণে লৈয়া 
চলে রাজ! গঙ্গা দরশনে ॥ 

হস্তিনা নগর ছাড়ি চলে রাজা তড়বড়ি 
অঝোর নয়নে লোক কান্দে। 

আর নাকি হবে হেন পরীক্ষিত রাজা যেন 
সণে প্রাণ স্থির নাঞ্রি বান্ধে ॥ 

পুরনারীগণ যত সবে ভেল মৃত্যুবত 
কান্দে সবে নৃপতির গুণে । 

স্থপতি চলিয়া যায় সকরুণে লোক ধায় 
উত্তরিল বারাণসী স্থানে ॥ 

তবে রাজা পরীক্ষিত ধর্দ্সভ। স্নির্ষ্তি 
অপূর্ব আসন পাঁতি তথা। 

ছুঃখীশ্ঠাম দাস গায় মুনিগণ তথা যায় 
রাজা বলে কহ কৃষ্ণ কথা ॥ ৮ ॥ 


পরীক্ষিতের ধর্মসভায় খষি- 
দিগের আগমন । 
রাগ টোড়ি। 


শুক নারদ মহিমা গায়। 
রাম নাম ধরি বীণ! বাজায় ॥ প্র ॥ 


গোবিঙ্দগমজল ৷ ১১ 


দ্ুসভা করিয়া বসিল পরীক্ষিত । 
তমুখে শুনি মুনি চলিলা ত্বরিত ॥ 
স্ত্য গৌতম ভূঙু মুনি পরাশর। 
এনক জনক বিশ্বামিত্র মুনিবর ॥ 
বান্সীকি বশিষ্ঠ ম্হামুনি ছুই জন। 
চমস লোমশ দক্ষ গর্গ তপৌধন ॥ 
অন্বরীষ অঙ্গিরা সনন্দ সনাতন । 
্গিরিদ তুর জাড়, মুনি কঙ্কায়ন ॥ 
এষ্যশৃঙ্গ বিভাবস্থ মেধস শঙ্খশির । 
সশিষ্যে দুর্বসা মুনি গেল গঙ্গাতীর ॥ 
পৌলস্ত্য বৈশম্পায়ন সে শঙ্খলিখিত | 
জৈমিনির সঙ্গে ব্যাস চলিলা ত্বরিত ॥ 
শেষবক্তু, উর্বব কেতু আদি মহামুনি। 
বকদন্ত ত্রিজট জটিল যামদগ্রি ॥ 
শান্তব সুচি মুনি মরীচি পিঙ্গল। 
তরদ্বাজ মহামুনি ধর্ম অন্ুবল ॥ 
*হনমতে সর্বমুনি ধর্দমসভা যায়। 
অশ্বখম! কৃপাচার্ধ্য চলিল! তথায় ॥ 
বেদগর্ভ কণ্ঠপ চলিল বিশ্বশ্রবা ॥ 
শ্রীনিবাস মহামুনি চলে ধর্ম্সভা। 
পুণ্ডরীক কঙ্কভদ্র দাক্ষ্য মুনিবর ॥ 
বৈবস্বত মহাঁসুনি চলে ত্বরাপর। 
কপিল সৌভরি আদি যত মুনিজন ॥ 
র্াভীর গেলা সবে বাজার সদন ।॥ 


মস্তকে জটার ভার জাপ্যমাল! করে। 


লোহিত বরণ কেহ গেঁর কলেবরে ॥ 
কেহ দণ্ড করে ধরে কেহ মৃগছাল । 
কেহ কেহ কুশাসন মূরতি বিশাল ॥ 
বদ বিদ্য। বিশারদ বচন গভীর | 

মুহ হইয়া সবে গেলা গঙ্গাতীর ॥ 
পুলকিত বপু সব মুখে হরিধ্বনি। 
মুনি দেখি উঠিয়া দাগ্ডায় নৃপমণি ॥ ৮ 














পাঁদ্য অর্থ্য দিল রাজা প্রতি জনে জনে । . 
কুস্তলে চরণ মুছি সায় আসনে ॥ 
দেখিয়া রাজার ভাব মুনি হরষিত। 
আশীর্বাদ কৈল মুনি কৃষ্ণে রহু চিত ॥ 
রাজ! বলে শুন মুনি বচন আমার। 

আজু সে সফল দিন দরশে তোমার ॥ 
বড়ই পাঁতকী আমি শুন মুনিবরে । 
কষ্ণামৃত দিয় সবে উদ্ধার আমারে ॥ 
মুনি বলে চিন্তা না করিহ পরীক্ষিত। 
তোমারে কহিবে শুক গোবিন্দ চরিত ॥ 
এইমত ভাবি রাজা আছে সভাতলে। 
ছুঃখীন্টাম কহে শুক আইল হেন কালে॥ ৯॥ 





শুকদেবের আগমন | 
'রাগ কেদারা। 
তীর্থ বাঁরাণসী স্থানে ধন্মসভা বিদ্যমানে 
হেন কালে শুক আগমন । 
উজ্জল দেহের কান্তি দেখিতে সুন্দর অতি 


2৮৯ 
যজ্ঞস্থত্র অনুপম শ্রীহরিমন্দির নী 
চন্দন তিলক শোতে ভালে । 
জিনিয়া হাটক ছটা মস্তকে মণ্ডল জটা 
কুগ্ডল তপন শ্রুতিমূলে ॥ 
কররুহে কুশীঙগুরী কোটি কাম বেপধারী 
নাভিকৃপ সম সথগভীর ॥ 
শাস্ত দাত্ত সদীশয় কেবল করুণাময় 
কষ্ণপ্রেমে পুলক শরীর ॥ 
ভাগবত দক্ষিণেতে যথি কৃষ্ণ নামামূতে 
বামে কৃষ্ণাজীন ধরে মুনি । , 
নয়ন নির্মল অতি বদন পঙ্কজ তাত্তি 
অল্পসহাস মধুরস বাণী ॥ 


৯২  গোবিন্দমঙ্গল। 


জ্যোতিম্ময় পরকাশ ঘোর অন্ধকার নাশ 
গলে দোলে চম্পকের দাম। 
জিতেন্র্রিয় ক্রোধ ক্ষমা! গুণের নাহিক সীম 
রূপে মুরছিত কত কাম ॥ 
বৈষ্ণব গভীর ধীর. নয়নে প্রেমের নীর 
গদ গদ গোবিন্দের গুণে। 
“দেখি শুক ভাগবত সবে আনন্দিত চিত 
আদর করিল মুনিগণে ॥ 
আসন ত্যজিয়া রাজ করিল চরণ পুজা 
পাদ্য অর্ধ্য দিল দিব্যাসন। 
মধুপর্ক আরাধনে কুস্থম চন্দন দানে 
করধুড় কহেন রাজন ॥ 
আজি বিধি সুপ্রসন্ন সফল হইল দিন 
দেখি প্রভু চরণ তোমার । 
শুন মুনি নিবেদন মোরে কাল উপাসন্ন 
সপ্ত দিন আছে অধিকার ॥ 
আপন করম দোষে দৈবের লিখন বশে 
হুরিরসে হইনু বঞ্চিত। 
. তুমি ত্রহ্মৎয় বোগী প্রেমানন্দ অন্গরাগী 
কৃষ্কপ্রেম পিঞ্হ কিঞিৎ ॥ 
শুকদেব বলে বাণী শুন মহা ন্থপমণি 
বদি আছে সাত দিন তোর । 
খট্টাঙ্গ নৃপতি পুর্বে সুহুর্তেকে গেল স্বর্গে 
শুন রাজ। উপদেশ মোর ॥ 
পরীক্ষিত রাজ। কয় শুন মহা তেজোময় 
| কহিবে থট্টা্গ বিবরণ । 
_গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে ছুল্লভ কথা 
হুঃখীশ্তাম কিঞ্িতি ভাষণ ॥ ১০ ॥ 


খট্টাঙ্গ রাজার উপাখ্যান । 
রাগ টোড়ী। 
শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী 
খট্টাঙ্গ নামেতে রাজা। 
জন্ম চক্রবংশে গোঁবিন্দের অংশে 
বিশ্বজনে করে পুজা ॥ 
পবিত্র শরীর বৈঞুৰ গভীর 
গোবিন্দ ভজনে দঢ়। 
পুত্রের তুলন পালে প্রজাগণ 
অতিথি আদর বড় ॥ 
বাজি গজ রথ বাহিনী বহুত 
রণে ন্থুপ খরশীণ। 
অধিকার গুরু দানে কল্পতরু 
জগতে বশ বাখান ॥ 
তার সভাজন বিষ্ুপরারণ 
হরিরসে সবে রত । | 
রাঙ্গার আশ্বাসে সুখে প্রজা বৈসে 
নগর আনন্দযুত ॥ 
রাজ। হেনমতে বৈসয্ষে দেশেতে 
শুন পরীক্ষিত রাজা । 
হেনকালে স্বর্গে যত দেববর্গে 
দানব হইল তেজ! ॥ 
স্্য্য আদি করি স্বর্ণ অধিকারা 
হারিল দানব রণে। 
পেয়ে পরাভৰ যত দেব সব 
স্বর্গ ত্যজে ভয় মনে ॥ 
খটাঙ্গ ন্পতি পাশে উপনীতি 
যতেক দেবতাগণ 1 
দেখি দেবতভায় নৃপতি ত্বরায় 
দিল পাদ্য অর্থ্যাসন ॥ 
মধুর ভোজন কুসুম চন্দন 
, দিল সব দেবতারে। 


গোবিন্দমঙ্গল। | ১৩ 


করি পুটপাণি কহে নৃপমণি 
কি নিমিত্ত আগুসারে ॥ 

দেবতা সকল হইল বিকল 
রাখ রাজা! এইবার । 

গোবিন্দ চরণে ছুঃখীন্তাম ভণে 
গোবিন্দমঙ্গল সার ॥ ১১ ॥ 
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রাগ টোড়ী। 
কি আর কহিব রাঙ্গ। পায় । 


চরণে শরণ দিরা রাখহ আমায় ॥ গ্রু॥ 


রাজা বলে কহ দেব কি হেতু কাতর । 
দেবতা সকলে বলে শুন নৃপবর ॥ 
দানব হইল স্বর্গে বড় বলবান। 
তার ভয়ে ত্যজিলাম অমরাবতী স্থান ॥ 
ইন্দ আদি দেবতা ভাঁরিল তার রণে। 
নিস্তার না পেয়ে আসি তোমা বিদ্যমানে ॥ 
পরম বৈষ্ণব তুমি গোবিন্দের জন ! 
তোমার সে বধ্য হয় শুনহ রাজন ॥ 
এত ঘদি বলিল আপনি প্রজাপতি । 
সীজিয়া চলিল রাজ সৈন্টের সংহতি ॥ 
স্লুবতা সকল রাখি আপন মন্দিরে । 


' দুঁবা স্থল অন্ন জল নিয়োজিল চরে ॥ 


রভিল দেবতা সব খট্টাঙ্গের দেশে! 
সাজিয়া চলিল। রাজা বুদ্ধ সমাবেশে ॥ 
রখপ্জ গজ বাজী সাজিয়া ত্বরিত। 
. অমর নগরে গিয়। হৈল উপনীত ॥ 
ঠনল দানব খণ্টার্সের আগমন ! 
*সংগ্রামে সাজিয়া চলে সঙ্গে সেনাগণ ॥ 
একত্রে মিলন হৈল দুই সেনাপতি । 
মনুষ্য সংগ্রাম করে দানব সংহতি ॥ 


ছই দলে হৈল যুদ্ধ অতি ঘোরতর ! 
প্রথর সংগ্রাম ষাটি সহস্র বৎসর ॥ 
মনুষ্য দানব দৌহে হয় ঘোর রণ। 
বিষ্ুণচক্র এড়ে তবে খট্রাঙ্গ রাজন ॥ 
বিষ্ুচক্রে যত স্ব দানব-কাটিল। 
মহাজষ্ট হয়ে রাজ! দেশেতে চলিল ॥ 
আসিফ প্রণতি কৈল সর্নদেব্গণে । 
জিনিল বিপক্ষ যত অমর ভূবনে ॥ 
রাজার বচনে সবে ত্যজিল বিষাদ । 
বেদরধ্বনি করি সবে করে আশীর্বাদ 
ব্র মাগ নরপতি বলে দেবগণ । 

রাজা বলে শুন দেব আমার বচন ॥ 
জীব আমি কত কাল কহ প্রজাপতি । 
তার মত বর লব নিবেদন ইতি ॥* 
ব্রহ্মা জিজ্ঞাস্লি তবে চিত্রগুপ্তে আনি। 
কত কাল জীবেক খট্রাঙ্গ নৃুপমণি ॥ 
পাজি বিচারির! চিত্রগুপ্ত বলে বাণী । 
মৃহ্র্তী্দ আছে আয়ু শুন পদ্মযোনি ॥ 
নিকটে মরিবে রাজা দেখি প্রজাপতি | 
মৌন হয়ে রহে সব দেবতা সংহতি ॥ 
রাজা! বলে মৌন কেন হৈলে পদ্মাসন 1 
কত পরমায় আছে কহ নিরূপণ ॥ 
বিধি বলে শুন রাজ কি কহিব আর । 
মুহর্তীদ্ধ পরমায় আছয়ে তোমার ॥ 
শুনিয়া আনন্দে রাজা মনেতে বিচারে । 
বিলম্ব নাহিক দান ধন্ম করিবারে ॥ 
মনে উতসর্গিল রাজা যত ধন ছিল । 
রথধবজ গজ বাজি ব্রাঙ্গণেরে দিল ॥ 
হরিপদে চিত্ত দিয়া খট্াঙ্গ রাজন । 
অন্তরে গোবিন্দ দেখি ত্যজিল জীবন ॥ 
হেনকালে পুষ্পরথ আইল আচম্বিতে। 


-] বিমানে চড়িয়া রাজা যায় হরষিতে ॥ ৬ 


5৪ চি গোবিলামঙগল-। 


ইহা! দেখি হয়ষিত যত দেবগণ । 

স্থপতি উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥ 
খ্টাঙ্গে লইয়া গেল বৈকু ভুবন। 
মুহূর্তার্ধে পাইল রাজ! সেই নারায়ণ ॥ 
গুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত। 

সপ্ত দিন আছে তোর কি লাগি চিন্তিত ॥ 
পরীক্ষিত রাজ! বলে শুন মহামুনি । 
গোবিন্দ ভজন প্রভু আমি নাহি জানি॥ 
কেমন মুরতি তেঁহ কেমন ঠাকুর । 

তত্ব কহ কেমনে এড়াব বম্পুর ॥ 
কহিতে কিতে নীর ঝুরয়ে নয়নে । 
দেখিয়া সদয় হৈল ব্যাসের নন্দনে ॥ 
শুক কহে পরীক্ষিত না ভাবিহ ব্যথা। 
তোমারে কহি অপুর্ব ভাগবত কথ ॥ 
কৌতুকে কহিল কৃষ্ণ বিধি বিদ্যমানে। 
আনন্দে মজিয়। ব্রহ্ম৷ বেদেতে বাখানে ॥ 
কহিতে লাগিল। শুক রাজার গোচরে। 
ভাগবত ধণ্বকথা কহিব তোমারে ॥ 
নারদে কাহল ব্রহ্মা! যত বিবরণ। 

সেই কথা প্রকাশিব তোমার সদন ॥ 

যে মতে গোবিন্দ গুণ হইল প্রচার । 
'ছুঃখীশ্তাম দাস কহে শুনহ সংসার ॥ ১২॥ 





ব্রহ্ষ-নারদ সংবাদ 1” 
রাগ কেদার। 
এক কালে প্রজাপতি বিরলে বসিয়। নিতি 
কৃষ্ণ পুজা করিল মানজে। 
স্বৃত মধু দুগ্ধ দধি গন্ধ পুষ্প দ্রব্য আদি 
,নৈবেদ্য অনেক সমাবেশে ॥ 
অনুজ আসন করি বসিয়। বদন চারি 
ফ্রোটাশিখা করি আচমন। 


গয়া গঙ্গ! বারাণসী পঞ্চ তীর্থ মুখে ভাষি 
শুদ্ধ কৈল তৃঙ্গারে তোয়ন ॥ 

স্তাসে নিয়োজিয়৷ মন বীজাক্ষর উচ্চারশ 

_ কররুহ দিয়া নাসারন্ধে, | 

পাপ পুতলিকে মারি অমিয় উদরে ভরি 
ধ্যানে আরাধিল! কৃষ্ণচন্দ্র ॥ 

্রহ্মরন্ধ, উদ্ধ দলে কর্ণিকা কমলম্থলে 
ভাবিল পুরুষ পুরাতন । 

নিগম সে রম্য স্থল আবৃত সহত্রদল 
নাহি তথা চন্ত্রার্ক পবন ॥ 

গঙ্গা যমুনা নদী উদ্ধরেখা নিরবধি 
মৃণাল ভেদিয় বিন্দু রয়। 

ললাট যোড়শ দলে পার্বতী করিয়া কোলে 
নিরবধি থাকে মৃত্যুঞ্জয় ॥ 

সেই পুরী অভ্যন্তরে অতিশয় মনোৌহরে 
1দঘ্বভূজ সুন্দর শ্যাম রাজে। ্ 

পূর্ণ সদা নিশাপতি পূর্ণব্রঙ্গণয় জ্যোতি 
বামে বিনোদিনীরাধা সাজে ॥ 

কণ্ঠক কমল দেশে ছুই পাচ দল বৈসে 
মান সরোবর বিকসিত। 

অমৃত শীতল নীরে হংস হংসী কেলি করে 
সুধীর সমীর বহে নিত ॥ 


রাখে সে বিষ্ণুর পুরী দ্বাদশ দল উপরি. 


গরুড় বাহনে নারায়ণ । 

ছুই চারি ভূজ কল! গলে পারিজাত মালা 
অষ্ট নারী সেবে অন্ুক্ষণ ॥ 

নাভিদেশে শতদল তাহে বিধাতার স্থল 
ধেয়ানে দেখিল প্রজাপতি । | 

উদ্ধদ্বেশে অধ আদি ষট্চন্র তাহে ভেদি, রঃ 
কৃষ্ণপদে নিবেশিয়া মতি ॥ 

ধ্যানে নিবেশিয়। চিত বিধি বড় আনন্দিত 
শরীরে দেখিয়। জ্যোতির্ময় । 


গোবিন্দমঙগল। | ১৫ 


নত শির হৈয়া ভূমে প্রণতি করিয়া কাম্যে | কোটি ব্রহ্মা ধরে কক এক লোমকৃপ ॥ 
অষ্ট চক্ষে প্রেমধার] বয় ॥ ইন্্র চন্দ্র দিবাকর মন শঙ্ষরে । 

এমন প্রকার বিধি ভাবি কৃষ্ণ গুণনিধি | নিমেষেতে কোটি কোটি স্থতিবারে পারে ॥ 
বিরল মন্দিরে একেসশ্বর। ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণ পতিত পাবন। 

আচস্থিতে হেন কালে নারদ তথায় চলে | হর্ত কর্তা জগদীশ ব্রন্ধ সনাতন ॥ 

















ব্রহ্মায় দেখি করে যোড়কর ॥ অখিল ব্রহ্মাও্ড বৈসে কৃষ্ণের শরীরে । 
তুমি দেব-শিরোমণি কহ মোরে কান্দ কেনি| চারি বেদে নারে যার তব বলিবারে ॥ 
সেবা দণ্ডবৎ কর কারে। মৎস্থ কুন্ম বরাহ যে নৃসিংহ বামন। 


ধপ্সাবিনমন্গল পোথা ভুবনে ছুল্লভি কথা | নানা রূপ ধরে সৃষ্টি করিতে পালন ॥ 


শ্রীমুখনন্দন গায় সারে ॥ সহজে ছাওয়াল তুমি না জান কারণ । 
ভতজহ পরমানন্দে পাবে নিস্তারণ ॥ ১ 
মা 1 শুনিয়া নারদ কছে বিধাতার পায়। 
কৃষ্ণলীলা-কথার সুচনা । কেমন মুরতি কৃষ্ণ কহ না আমায় ॥ 
রাদভাটিযীকি। কিবা স্থান কিবা মেবা কিবা অবতার । 
আনন্দ করিয়া, বদন ভরিয়া, কহ মোরে ধ্যানু পুজা ভজন তাহার ॥ 
নারারিদরল সুনির। আনন্দ বিধি নারদের বোলে। 


গোবিন্দের মন্ত্র দীক্ষা দিল সেই কালে ॥ 
ধ্যান পুজা আরাধন কহিল সকল । 
এক চিত্তে ভজ কৃঝ্ ভকতবখ্সল ॥ 
কহিব তোমারে সে কৃষ্ণের অবতার । 
গুপ্তেতে আছিল কথা হইল প্রচার ॥ 


দেখিয়া পিতার ভাব নারদ কাতর । 
নিবেদন করে শিশু যুড়ি ছুই কর॥ & 
তোমা -হৈতে হয় সৃষ্টি সংহার পালন। 
তোমার অধিক দেব আছে কোন জন ॥ 


কারে দণ্ডবৎ কর ক্ষিতি লোটাইয়া। নারদে কহিল বিধি ক্ৃষ্ণরসলীলা। 

ঘি নয়নে কান্দ কাহারে ভাবিয়া ॥ ছুঃবীস্তাম কহে কৃষ্ণ ভব জলে ভেলা ॥ ১৪॥ 
'খীদীপ গন্ধ পুষ্প করি আরাধন। 2৫. | 
কোন দেবে পূজা! কর কহ নিরূপণ ॥ 

তোমার অধিক কেবা আছে ত্রিভূবনে। কৃষ্ণ লীলার সংক্ষেপ বর্ণন। 
এতেক সমাধি কর কিসের কারণে ॥ 

শুনিয়া হাসিল বিধি নারদের বোলে। বরন 

মঁনসে সেবিষ়ে আমি কৃষ্ণপদতলে ॥ তোমারে কহিব শুন যে বলিল নারায়ণ 
জান অবোধ তুমি ছাওয়ান মুরূতি। সাম বেদ বিচারিয়। মোরে। 

কিবা জানি কৃষ্ণসেব! আমার শকতি ॥ আগম নিগম বেদে না৷ জানিয়ে শান্তর ভেদে 
সবার ঠাকুর কৃষ্ণ মনোহর রূপ। 


তত্বকথা কৃষ্ণ অবতারে ॥ 


১৬ 


_ গোবিন্দমঙ্গল | 


: শঙ্খ চক্র পদ্ম গদা পাণি মধ্যে শোভে সদা মনের কৌতুক করি ব্রহ্মারে মোহিল।হরি 


... অঙ্গদ বলয়! করে সাজে । 
বড শশিকলা জিনি মস্তকে মুকুট মণি 
কুগ্ডল দৌলয়ে কর্ণ মাঝে ॥ 
কপালে চন্দন চাদ অপাঙ্গ অনঙ্গ ফাঁদ 
তিলফুল জিনি নাসাবর । 
বদনমণ্ডল আভা। নিন্দি শরদিন্দু শোভা 
উষা৷ রবি জিনিয়া অধর ॥ 
. লীযূষ জিনিয়া ভাষ লীলায় মধুর হাস 
ভূবনমোহন-দেহ হরি । 
তন্থুুচি জলধর গলে দিব্য মণিবর 
মাল্য দোলে জিনিয়া বিজুরি ॥ 
গীতান্বর কটি মাঝে চরণে নপুর বাজে 
পদতলে কি দিব উপমা । 
রাতুল চরণরাজ রাখিয়! হ্বদন মাঝ 
তবে লক্ষ্মী না পাইল সীমী ॥ 
সেই দেব নিরঞ্রন তাহার মহিমা গুণ 
কে কহিতে পারে তিন পুরে। 
ইন্্র চর প্রজাপতি নাজানে তাঁহার গতি 
সিদ্র মুনি গন্ধনর্ কিন্নরে ॥ 
_ টৈবকী জঠরে জন্ম নন্দগৃহে ক্রীড়া কর্ম 
পুতনী শকট মারি ছলে । 
তৃণাবর্ত বীরে মারি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি 
_ কুবেরকুমারে উদ্ধারিলে ॥ 
গোকুলে উৎপাত দেখি গোপ গোগী মনে ছুঃখী 
_.. বসতি করিল বৃন্দাবনে | | 
দেখি বৃন্দাবন ধাম আনন্দে গোবিন্দরাম 
বাছুরী চরায় শিশুগণে ॥ 
- বনে বৎসাস্থুর মারি জল পানে বক চিরি 
.. অথান্থরে করিল সংহার। 
অন্ন দধি লৈয়া বনে ভুপ্জায় বালকণণে 
_... দেখি ব্রহ্মা, চকিত অপার ॥ ' 





ব্রজশিশু সঙ্গে নন্দলাল । রর 

শিক্গা বেণু বাঁজাইয়া তালবনে প্রবেশিকা” 
ধেন্গুকা বধিয়! খাইল তাল ॥ 

অখিল ভূবনপতি কে জানে তীহার গতি 
বেদে তত্ব জানিতে না পারে । 

কালি দলি যদ্ুমণি অমৃত করিয়া! পানী 
নাচে প্রভূ কালিয়ার শিরে ॥ 

রামকষ্চ শিশু সনে ধেন্ রাখে-বন্দাবনে 
আচম্থিতে বেড়িল আগুনি। 

বিশ্বরূপ হৈয়া রঙ্গে অগ্নি ধরি কর সঙ্গে 
উদরে ভরিল চিন্তামণি ॥ 

প্রকারে প্রস্বাস্থরে পাঠাইল যমঘরে 
হেন প্রভূ কে হইবে আর। 

ইন্্র পূজা করি ভঙ্গে গোবদ্ধন ধরি রক্ষে 
দেখি ইন্দ্র কৈল পরিহার ॥ 

বরুণের পুরী হৈতে উদ্ধারিলা ব্রজনাথে 
দেখিয়া উ্ত গোপপুরী । 

আনন্দে অমরকুলে পুষ্পবৃষ্টি কৃতহলে" 
গোবিন্দেরে ধন্য ধন্য করি॥ 

বন্্ আন্দরণ মার হরি যত গোপিকার 
অনু মাগি থায় নারায়ণ । 

বিকে ঘায় গোপনারী গোরস পসরা করি” 
পথে প্রেম মাগেন মোহন ॥ 

কদন্ব ভলাতে কাঁন মুরলিতে দিয়া স্বান 
মোহিত করিল ব্রজনারী। 

রামক্রীড়া বন্দাবনে কেহ তাহা নাহিজানে 
যোগমায় স্থজিয়া মুরারি ॥ 

গ্রবেশিয়। মধুপুরী মুষ্টিক চান্ুর মারি] 
কংস ধ্বংস কৈল চক্রপাণি। | 

বাপ মায়ে পরিচয় দিল প্রতু দয়াময় 
উগ্রসেনে দিয়! রাজধানী ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল |. | ১ 


রাম কৃষ্ণ ছুই ভাই গিয়া সে গুরুর ঠাঞ্চি 


চৌষটি বিদ্যা শিক্ষা কৈল। 


তাহাকে কহিবে তুমি এই সব কথা।, 
ইহাতে করিবে ক্যাস ভাগক্ত গাথা ॥ 


€ে জানে কষ্চের মার! যমের পুরেতে গিয়া নিস্তার পাইবে লোক তাহার আলাপে । 


গুরুর নন্দন আনি দিল ॥ 

কুজ্া অন্রুর ঘর গেল প্রভু দামোদর 
উদ্ধবে ডাকিয়া আনি বৈল। 

বৃন্দাবন পাঠাইয়া তত্বকথ! শিখাইয়। 
গোপাঙ্গনাগণে শান্তি কৈল ॥ 

দস্তবন্র শিশুপাল জরাসন্ধ যত আর 
দন্ধজেজে করিল:নিধন। 

্মোগুণে ছুর্যোধন না ভজিল নারায়ণ 
কুরুক্ষেত্রে তাহার মরণ ॥ 

কুষ্ণেরে করিয়া ভক্তি অক্ষয় অব্যয মুক্তি 
পাইল পাগুব পঞ্চজন। 

গোবিন্দ মঙ্গল পোথা ভুবনে ছুল্ভ কথ! 
ছঙশীশাম কিঞিতৎ ভাষণ ॥ ১৫॥ 


শুকদেবের কথা আরম্তু। 


রাগ বরাড়ী। 
ভোরে ভকত ভাই রাধাকুষ্ বলহ বদনে। 
হেলায় জিনিয়া! যাবে দারুণ শমনে ॥ গ্রু॥ 


কটীমাকে কহিল যত কৃষ্ণ অবতার । 
গুপ্তেতে আছিল কথা হইল প্রচার ॥ 
তিভূবনে এই কথা কেহ নাহি জানে । 
বেকত হইল কথা সোমার কারণে ॥ 
শীঘ্রগতি চল তুমি আমার বচনে। 
সরস্থতী তীরে যথা ব্যাস তপোধনে ॥ 
ষ্টাদশ পুরাণ করিল ব্যাস মুনি। 

। না হৈল কিছু কৃষ্ণের কাহিনী ॥ 
তথির কারণে ব্যাস কৈল অভিমান । 
তপদ্বী হইয়া আছেন সরস্বতী স্থান ॥ 





শুনিয়! নারদ চলে ব্যাসের সমীপে ॥ 
নারদে দেখিয়! ব্যাস পাদ্য অর্থয দিল। 
কোথা হৈতে আইলে মুনি নারদে কহিল ॥ 
নারদ কহিল আমি ব্রহ্মার নন্দন । 
পাঠাইয়া দিল পিতা তোমার সদন ॥ 
তোমার যতেক চেষ্টা জানিল বিধাতা । 
পুর'ণেতে না কহিলে গোবিন্দের কথা ॥ 
সামবেদ করি কঞ্জ ব্রহ্মাকে সঁপিল। 
সেই তন্বকথা ব্রহ্মা আমাকে কহিল ॥ 
ব্যাসের বাসনা আছে কঞ্চগুণ আশে । 
তোমা হৈতে ভাগবত হইবে প্রকাশে ॥ 
শুকদেব জনয়িবে তোমার মন্দিবে । 
নিগম প্রকাশ হবে তাহার অধারে ॥ 
কহিয়া চলিল মুনি বীণা বাঁজাইয়] । 
ব্যাস আনন্দিত হৈল কৃষ্ণ কথা পাইয়া ॥ 
নারদ বচনে মূনি জানিল কারণ। 
ভাগবত টৈকল মুনি কৃষে দিয়া মূন॥ 
এমন সময় শুক ব্যাস নারী গন্তে। [ও 
বিষণমায়। রাখিয়া জন্মিলা ভূমিভাগে ॥ 
ব্যাস বোধ করি অর্দশ্লোক € প্রমাণে | 
গঙ্গা! সান করি গেলা কৃষ্ণ দরশনে ॥ 
মুনিগণ বৈল তারে গুরু করিবারে । 
সবার সম্মতে গেলা জনক গোচরে ॥ 
শুক দেখি জনক হইল হরষিত। 
পরীক্ষা তাহারে দিয়া পাইল প্রতীত॥ 
গোবিন্দের নাম দীক্ষা শুকদেবষে দিল; 
পাইয়া সস্তোষ শুক দৃঢ় মন কৈল॥ 
কি কহিব কহ মোরে তারণ কারণ । 
শুনিয়া জনক বৈল গ্রবোধ বচন ॥ 







গোবিন্দমঙগল ॥ 


করিয়াছে ব্যান মহীমুনি । পূর্ব্বেতে বৈকুষ্ঠপুরে দেব নারায়ণ । 
তারিবে তুমি সে কথা বাখানি ॥ লক্ষ্মী সরন্বতী সঙ্গে পারিষদগণ ॥ 
নিয়া সম্তোষ শুক করিল গমন । ্‌ চতুতু'জ গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র করে । 
ত হৈল যথা ব্যাস তপোধন ॥ শ্রীবংস কৌন্বভ চিত হৃদয় উপরে ॥ 
নকল কহিল শুক ব্যাস বিদ্যমানে । গলে দোলে বনমা'ল! শ্রবণে কুণ্ডধ। 
ৃত্ান্ত জানিয়া ব্যাস আনন্দিত মনে । রতনমঞ্জরী বাজে চরণ যুগল ॥ 
ভাগবত দিল! মোরে পড়িবার তরে। বিচিত্র বৈকুঠ-কথা কহিতে অপার । 
তবে ব্যাস মহামুনি কহিল আমারে ॥ | জয় বিজয় ছুই জনে রাখয়ে দুয়ার ॥ 
ভাগবত আছে কৃষ্ণ কথ মধুরাশি। কৌতুকে আছেন হরি বৈকুগের পুরে । 


সংসার তারণ কথা,পাঠ কর বসি ॥ 

শুন পরীক্ষিত রাজা কহিব তোমারে । 
হের দেখ ভাগবত আছে মোর করে ॥ 
প্রকাশিব এই কথ! তোমা বিদ্যমানে। 
ব্রহ্মশাপ হৈল তোরে এই তো কারণে ॥ 
তক্ষক দংশনে তুমি না করিহ ভয় । 
শুনহ কৃষ্ণের কথা আনন্দ হৃদয় ॥ 
শ্রবণ-মঙ্গল কথা পতিতপাবন। 
একচিত্তে শুন রাজ। পাবে উদ্ধারণ ॥ 
গুনিয়া সম্তোষ রাজা করি যোড় কর। 
বিনতি করিয়া কহে হইয়া কাতর ॥ 

কহ কহ শুনি মুনি কৃষ্ণের কথন। 

যে দেখি নিস্তার পাব তৌম। দরশন ॥ 
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত। 
কহিব তোমার আগে  কষণকথামৃত ॥ 
যেমন প্রকারে কৃষ্ণ জন্মিলা সংসারে । : 
পৃথিবী উদ্ধার কৈল বধিয়া অন্থরে ॥ 
গোবিদ্দমঙ্গল রসে ছুঃখীশ্যাম ভাষে। 
উদ্ধারিয়া লবে হরি এ কলিকলুষে॥ ৯৬। 





এ 
জয় বিজয়ের ব্রহ্গশাপ। 
রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ হে বলরাম রাম॥ প্রু॥ 


আনন্দ ঝাড়িল চিত্তে যুদ্ধ করিবারে ॥ 

হেনকালে সনক সনন্দ সনাতন । 

কৃষ্ণ দরশনে বান বৈকুগ% ভুবন ॥ 

জয় বিজয় ছুহে' ছুয়ারে আছিল । 

৷ মুনিশণে অভ্যন্তরে যাইতে নিষেধিল ॥ 

দেখিয়া ক্রোধিত হৈল যত মুনিগণ । 

জয় বিজয়ে শাপ দিল ততক্ষণ ॥ 

ভিন্ন ভাব নাহি এথা সবে এক সৃষ্টি । 

হেন ঠণই যাইতে কেন কর ভিন্ন দৃষ্টি ॥ 

ভিন্ন ভাব কর যদি হইয়া নিষ্ঠ,র। 

পৃথিবটতে জন্ম গিয়া হইয়া অস্থুর ॥ 

৷ শাপ দিয়া অন্তরাক্ষে গেল মুনিবর। 

: জয় বিজয় ছুই জন হইল কাতর । 

৷ কান্দিয়৷ কহিল গিয়া গোবিন্দের পায়। 

। ব্রদ্মশাপ হৈল প্রভূ রাখহ আমায় ॥ 
শুনিয়া তাহারে বলে দেব চক্রধারী। 

ব্রাহ্মণের শাপ আমি খণ্ডাবারে নারি ॥ 
পৃথিবীতে জন্ম গিয়া হৈয়! দৈত্যপতি ৷ 
করিবে অনেক যুদ্ধ আমার সংহতি ॥ 
বৈরী ভাব করি মোরে সদাই চিত্তিবে। 
তিন জন্মে তোমা! দোহে মুকতি পাইবে ॥ 
চারিরপে আমি তোম! বধিব সমরে । 
এসব আমার মায়! কহিলা তোমারে॥ 





 গোবিন্দমঙগল | 


তোমা আম। যুদ্ধকথ। হইবে প্রচার । 
টাোহার আলাপে লোক পাইবে নিস্তার ॥ 
অতেক প্রবোধ কৃষ্ণ দিলা ছুই জনে । 
মুনিরে বলিব তোর শাপাস্ত কারণে ॥ 
সুনিরে ডাকিয়! কৃষ্ণ বলিল। বচন। 
এক নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥ 
এই ছুই জনে মোর আছে বড় কাজ। 
.বর দেহ আইসে যেন বৈকুণ্ঠের মাঝ 
শুনিয়৷ কহিল! মুনি সেই ছুই জনে। 
প্রভু মুখ দেখি প্রাণ তেয়াগিবে রণে ॥. 
তিন জন্ম দৈত্যরূপে সংসারে জন্মিবে]। 
চারি রূপ ধরি তোমা বধিবে মাধবে ॥ 
পুনরপি দ্বারী হবে বৈকু্ঠ ভুবনে । 
কৃষ্ণপদ্দ পাবে চিন্তা ন। করিহ মনে ॥ 
হেনকানে দুই;ভাই চলিলা সত্বরেঠু 
ত্য জনমিল গিয়! দিতির উদরে] 
অনেক অরিষ্ট হৈল জন্মিতে সংসারে । 
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু নাম ধরে ॥ 
ত্রিভুবন জিনিরাজা ছু;ভাই হইল 
বরাহ রূপেতে হিরণ্যাক্ষে বিদ্বারিল ॥ 
হিরণ্যকশিপু-সত প্রহলা্থ বৈষ্ণব 
হিরণ্যকশিপু ক্রোধে দেখি তার:ভাব ॥ 
ঝরিল অনেক হিংসা প্রহলাদ খনন্দনে । 
নরসিংহ রূপ হরি প্রহলাদ রক্ষণে ॥ 
নখেতে বিদারি হরি তাহারে মারিল। 
প্রভুমুখ দেখি&$বীর শরীর |ত্যজিল ॥ 
এক জন্ম ব্রন্মশাপ]গোডাইয়৷ গেল 
ব্রহ্মার কুলেতে গিয়া জনম লইল॥ 
বীর্যে জন্ম নিকষা উদরে?£ 
রাবণ কুস্তকর্ণ হৈল ছুই সহোদরে ॥ 
অনুজ সোদর তার রাজ! বিভীষণ । 
শুর্পনখ। ত্রিজটা ভগিনী ছই জন॥ 


_ শশী পপি টিশার্ট 


ত্রিতুবন জিনে রাবণ ব্রহ্মার বরে। 
ময়দানব জিনি মন্দোদরী বিভা! করে ॥ 
ইন্দ্রে খেদাড়িয়া নিল স্বর্গ অধিকার । 
দেবছঃখঃ দেখি হরি রাম অবতার ॥ 
পিতৃসত্য পালিবারে রাম গেল বন । 
মায়া পাতি সীতা চুরি করিল রাবণ ॥ 
কপি মিত্র করি সিন্ধু বাঞ্ধিল ্ররাম। 
রাবণ কুস্তকর্ণে মারে করিয়া সংগ্রাম ॥ 
অগ্রিতে পরাক্ষা! দিয়৷ সীতা শুদ্ধ হৈল। 
বিভীষণে শ্রীরাম লঙ্কায় রান্গ্য দিল ॥ / 
দেশে গিক়্া রঘূনাথ নৃপতি হইল । 
চিরকাল রাজ্য ভুঞ্জি বৈকুঠ্ঠে চলিল 
ছুই জন্ম গোঙাইল সেই ছুই বীরে। 
পুনর্জম নিল গিয়া দমবোষ ঘরে ॥ 
শিশুপাল দস্ততবক্র হৈল ছুই জন। 

শুন রাজ! পরীক্ষিত পুরাণ বচন ॥ 
শুরু গোবিন্দ পদে মজাইয়। মন । 
প্রোবিন্দম্‌ঙ্গল ছুঃখীশ্টাম বিরচন ॥ ১৭ ॥ 





দেবতাদিগের ক্ষীরোদে গমন ॥ 
রাগিণী করুণা । 


শুন রাজ। পরীক্ষিত কহি ভাগবত নীভ . 


যেন মতে ভারাবতারণ । 


শিশুপাল আদি যত জন্সিল দিতির সুত্ত :- 


ভরে ক্ষিতি চমকিত মন্‌ ॥ 


সহিতে না পারি ভর কাপে ক্ষিতি'খরথবর 


মায়াতে সুরভি রূপ ধরে। 


অবনী ভাবিল মনে পার পাব কোন্‌ স্থানে 


গেল! দেবী ব্রহ্মার গোচর ॥ 
করযোড়ে শ্িরমতি দণ্ডবৎ করে ক্ষিতি 
শুন দেব কমল আন । 


২০. গ্োবিন্দমঙ্গল। 


জন্মিল অতুর যত বলিবারে পারি কত | ভূবন-মঙ্গল তুমি গতি সবাকার। 





তার ভার না যা সহন ॥ তোমার স্থজিত স্যষ্টি সকল সংসার ॥ 
অস্থরের ভয় ত্রাসে আইল তোমার পাশে ; সবার নিস্তার তুমি ব্রক্ম নিন্ূপণ। 
এ দুঃখ করিতে নিবেদন । নিবেদন করি প্রভূ শুন নারায়ণ ॥ 
সষ্টির কর্তা তুমি নিশ্চয্ব কহিন্ন আমি ] পৃথিবী ক্জিলে তুমি বত চরাচর । 
রসাতলে করিব গমন ॥ দুষ্ট মারি শিষ্ট পাল তুমি চক্রধর ॥ 
ভয়ে সর্প খরহর কুর্ করে টলবল হরষে আছিল ক্ষিত্তি তোমার কুপাস্ব। 
দেখিয়া দন্ধুজ বলবান। হেন ক্ষিতি দৈত্যভরে রমসাতলে যায় ॥ 
শুন শুন দেবরাজ বুঝিয়া করহ কাজ ] বড় বড় দৈত্য সব জন্মিল সংসারে । 
কহিলাঁম তোম। বিদ্যমান ॥ তার ভর ধরণী ধরিতে নাহি পাবে ॥ 
ক্ষিতির বচন শুনি ব্রক্গা মনে ছুঃখ মানি | শিশুপাল দন্তবন্র কংস মহান্ুর 
(কেমনেতে রাখিব সংসার ।  বৎসক গ্রলম্ব কেশি মুষ্টিক চান্ুর॥ 
তবে দেব পদ্বাসন ডাকি আনি দবগণ ৃ অঘ] বকা তৃণাবন্ত শকট পূতনী । 
সবে মেলি কবিল বিচার ॥ ও ূ বাণ ভেল বলবান অহজ্রেক পাঁণি ॥ 
শুন দেব হুরপতি রসাতল যায় ক্ষিতি  ধেন্তক অরিষ্ট আর বিবিধ বানর । 
দেখিয়া দন্ুজ ঘোরতর । জরাসন্ধ মভারাজা। মগধ ঈশ্বর ॥ 
উ্তাতে অন্তথা নাই কেমনে নিস্তার পাই ৰ শালু ঃশাসন ডষ্ট রাজা ছৃষ্যোধন ॥ 
চল সবে প্রভুর গোচর ॥ : কীচক দুর্জয় কুল্মী সে কাল ববন 1 
রক্ষা আদি দেব মেলি ক্ষীরোদ উত্তরে চলি! এমন অনেক দৈত্য জন্মিল৷ সংসারে ] 
যথা প্রভু অনস্তশয়ন। ূ তা সবার ভরে ক্ষিতি টলমল করে ॥ 
দেবগণ করে স্ততি প্রভূ পদে দিয়া মতি : দৈত্যভয়ে চন্দ্র স্র্ধা না হয় উদয় 


ছুঃখীন্টাম কিঞ্চিত ভাষণ ॥ ১৮॥ | প্রসন্ন সলিল নাহি নদ নদী বয় ॥ 

পবন অচল প্রত দৈত্যের তরাদে। 

ভয় পায়ে প্রভু আইলাম তোমা পাশে ॥ 
কৃপা কর জগদীশ রক্গ একবার । 





-... বিষ্ঠর অবতার স্বীকার 


রাগিণী গৌরী । অতুর বধিয। কর পৃথিবী উদ্ধার ॥ 
নার বা মহ হে শরণ! তুমি দেব নিরঞ্ীন স্জহ্‌ সংসার । 
তুমি মে কারণ প্রভু আমি অকারণ ॥ঞু॥ তুমি সবাকার প্রাণ জগত আধার ॥ 
ক্ষীরোদ উত্তর কুলে যত দেবগণ। তুমি জপ তুমি তপ তুমি মুখ্য জ্ঞান। 
চতুম্ম,খে প্রজীপতি করেন স্তবন ॥ . 1 তুমি হর্ত। তুমি কর্তী। তুমি ভগবান ॥ 
অন্থুগ্রহ কর প্রভূ কমললোচন। দিবস রজনী দণ্ড নিমিষ প্রহ্র। 


রঃ | ৃ এ | 
 জেঁমা বিনা কেবা আছে বিপদনাশন ॥ ২ | আদ্য অস্ত মধ্য তুমি বেদ অগোচর 


নিগমে বসিয়। বোগী তোমারে থেয়ায় । 
তোমার মহিমা প্রভু কহনে না বায় ॥ 
টিভামা হেন ঠাকুর থাকিতে বিদ্যমান | 
অহ্থরের ভরে ক্ষিতি রসাতলে যাঁন ॥ 
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তোমার নিমিখে। 
কিবা তেজ ধরে দৈত্য তোমার সন্ুখে॥ 
নিজ স্থষ্টি শুভ দৃষ্টি দেহ নারারশ। 
..ঙ্থর বধিয়া কর পৃথিবী পালন ॥ 
তোমা বিনে গতি নাহি কহিল,নিদান ।* 
রাখ রাখ মহাপ্রভু দেহ প্রাণদান ॥ দটগ 
এতেক কহিল। ত্রহ্ম। পুটাঞ্জপি হৈয়। | 
পড়িল প্রতুর পায় চিন্ত নিবেশির। ॥ 
দেবের বৈকল্য দেখি দেব চক্রপাণি। 
হাসি়্া দেবেরে বৈল অনুগ্রহ বাণী ॥ 
শুন দেবগণ ছুঃখ না ভাবিহ মনে। 
সষ্টছয় আমার দৃষ্টি সকল ভুবনে ॥ 
আমি জানি জন্মিল যতেক দৈত্যগণ। 
প্রকারে বধিব আমি শুনহ কারণ ॥ 
আমার বচন শুন দেবতা সকল। 
শীঘ্রগতি চল সবে অবনীমগ্ডল ॥ 
বড় বড় নরপতি আছয়ে সংসারে । 
ক্রমেং জন্ম গিয়া তা সবার ঘরে ॥ * 
/$)লোত্তম। আদি করি বত নারীগণে। 
তা সবারে জন্মাইহ রাজার ভবনে ॥ 
আমিহ জন্মিব গিয়া বন্গদেব ঘরে । 
দৈৰকীনন্দন হব দৈত্য বধিবারে ॥ 
বাল্যখেলা হবে মোর নন্দের ভবনে । 
£একে২ বধিব সকল দৈত্যগণে ॥ 
/চিস্তা না করিহ শুন দেব প্রজাপতি । 
'অবনীমগ্ডলে গিয়া জন্ম শীঘ্রগতি ॥ 
প্রভুর আদেশে সবে দণ্ডবৎ হৈয়া। 
আনন্দে চলিল আজ্ঞা মস্তকে ধরিয়া ॥ 


২১ 


মহামায়া আনি তবে বলিল বিস্তর ॥ 
স্থ্টি স্থিতি প্রলযবিনী তুমি নারায়ণী । 
জগত আধার তুমি আদ্য! ঠাকুরাণী ॥ 
স্থষ্টি রাখ ভগবতি শুনহ বচন । 
দৈত্যভরে যায় ক্ষিতি পাতাল ভুবন ॥ 
পৃথিবী উদ্ধার হেতু আনিনু তোমারে । 
আমার বচনে তুমি চলহ সংসারে ॥ 
নন্দগোপ যশোদা আছেন ব্রজপুরে । 
বৈষয়ে দৈবকী বহ্থ মথুরালগরে ॥ 
যোগবলে ছয় গঠ আনির। সন্বরে ৷ 
বারে বারে জন্মাইহ দৈবকী উদরে ॥ 
সপ্তমেতে অংশরূপে দৈব্কী উদরে । 
পাচ মাস গেলে থোবে রোহিণী জঠরে ॥ 
মায়াতে জন্সিই তুমি যশোদা মন্দিরে | 
ংস মারিবার তরে গোকুল নগরে ॥ 
দৈবকী অষ্টম গর্ভে জনম আমার । 
আমা লয়ে যাবে বহু নন্দের ছুয়ার ॥ 
আমাকে রাখিয়। তথা যশোদার ক্রোড়ে। 
তোমাকে লইয়া দিবে কংসের গোচরে ॥ 
কংসেরে ভাগিয়া তুমি যাবে নিজপুরী॥ 
জগতে পাইবে পুজ। শুন মহেশ্বরী ॥ 
আদ্যাকে কহিল বত দেব নারায়ণ ।. 
আজ্ঞা লৈয়া ভগবতী করিল গমন ॥ 
শ্রীকৃষ্চচরণাম্থজে মজাইয়! চিত। 
কহে ছুঃখীশ্তাম দাস মধুর সঙ্গীত ॥ ১৯॥ 


দৈবকীর বিবাহ ।/ 


রাগ মঙ্গল। 
করিয়া প্রণতি কহে নরপতি 
মুনি কর অবধান। . 


২২ 





গোবিন্দমঙ্গল। 
দেবে আজ্ঞা দিয়া কিরূপে আসিয়া নানা গীত রঙ্গে বঙ্ধুগণ সঙ্গে 
জন্ম লৈল ভগ্গবান॥ যায় আগু বাড়াইয়া ॥ 
কষ্চের কথন শুনহ রাজন বাজ! হেনমতে চলে হরিতে 
কংস বৈসে মধুপুরে । রথের সারথি হৈয়া। 
দেবক কুমারী দৈবকী হ্ন্দরী নগর চত্বর এড়ায়ে সত্বর 
বিভার উদ্যোগ করে ॥ যায় রথ চালাইয়! ॥ 
মথুরা নগরে মহোৎসব করে হেনকালে বাণী শুষ্টে হৈল ধ্বনি 
আনন্দিত কংস রায়। শুন শুন কংসান্গর। 
দগড় ছুন্দভি বাজে পঞ্চ শব্ী কৃষ্ণ পদ রসে ছুঃখীশ্ঠাম ভাষে 
| সে ধ্বনি গগণে যায় ॥ , গোবিন্দ গীত মধুর ॥ ২০ | 
নানা গীত করি নাচে বিদ্যাধরী ৫ 
কিন্নর কিন্নরী গাঁয়। দৈবকীর ছয় পুত্রের জন্ম । 
গৃহের উপর কলস সুন্দর 
নেতের পতাকা তায ॥ টি কযা ॥ 
কুল শীল গুণে বর বাছি,আনে যে করিবে হরি তুমি সে জান। 


ষছুবংশের নন্দন । 
খহছদেব নাম রূপে মোহে কাম 
তাহারে কেল বরণ ॥ /০ 
নানা আভরণ বসন ভূষণ 
করিয়া বহু সন্মান । 
দৈবকী স্বন্দরী অলঙ্কারে তরি 
বস্তদেবে দিল দান ॥ 
অশ্ব গজ রথ দিলেন বহুত 
যৌতুক করিয়া তারে । 
গাভী দিল যুথ বৎসক সহিত 
কনক রচিয়া খুরে ॥ 
অনেক কাঞ্চন রাজ্য দিল দান 
রত্বখটা সিংহাসন। 
বন্ধদেব তবে কংমে কহে ভাবে 
বিদায় দেহ রাজন ॥ 


তবে নৃপব্র রথের উপর 


কন্ঠ! বর বসাইয়া। 


পদছায়! দিয়া বারেক কিন ॥ গ্রু॥ নে 


। আকাশে থাকিয়া দেবী কহে বীণাপাণি 

শুন শুন দৈত্যেশ্বর কৎস নৃপমণি ॥ 

দৈবকী ভগিনী তোর তাভার উদরে। 

জন্মিবে ভাগিনা তোমা বধিবার তরে । 

| দৈবকী অষ্টম গর্ভে তোমার মরণ। 

| নিশ্চয় কতিল। তোরে গশুনহ রাজন ॥ 

এতেক আকাঁশবাণী শুনি দৈতাপতি। * *: 
শিবিরে সত্বরে গেলা ভৈয়া ক্রোধমতি ॥ 

| দস্তে দস্তেকড়মড়ি' করে দৈত্যেশ্বর 
দৈবকী বধিবাছেন ভাবিল অন্তর ॥ 
ইহার উদরে যদি মৃত্যু উপজিবে। 
ইহাঁকে বধিলে তবে শক্র না জন্মিবে ॥* 
এতেক ভাবিয়া রাজ৷ ক্রোধিত হইয়া । 
দৈবকীর কেশে ধাজ। ধরিলেক গিয়া ॥ 
রকত নয়ন করি চাহে নরপতি। 
তা দেখিয়াধুবহ(দব করিল বিনতি ॥। 


গোবিদ্দমঙ্গল। | হু 


শুন শুন কংশ রাজ! আমার বচন। 
নারীবধ না করিহ শুনহ রাজন ॥ 
7. ইহার উদরে যদি কুমার জন্মিব। 
যত শিশু হবে তাহা তোম! আনি দিব ॥ 
ভগিনী-জীবনে তব মোর বড় কাজ। 
প্রাণ দান দেহ মোরে শুন দৈত্যরাজ ॥ 
. সত্য সত্য বলি আমি শুন নৃপবর। 
পুত্র হলে সমর্পিৰ তোমার গোচর ॥ 
*" নারীবধ মহাপাপ ন যাঁয় খগ্ডন। 
কেন হেন কন কর শুন মহাজন ॥ 
বন্থদেব করুণ] গুনিয়া দৈত্যেশ্বর 
দয়া উপজিল তার হৃদয় ভিতর ॥ 
ছাঁড়িষ! দৈবকী কেশ কহেন রাজন । 


শুন শুন বহাদেব আমার বচন ॥ 

. তোমার বচন যদি না হইবে দড়। 

তবে ত আমার ঠাই কেশ পাবে বড় ॥ , 

এতেক বলিয়া তারে দিলেন মেলানি। 
হতশ্রদ্ধ হৈয়া কস চলে রাজধানী ॥ 
তবে বন্থাদেব দেবী দৈবকী লইয়া । 
নিজ গতে গেল বেন পুনর্জন্ম পাইয়া ॥ 
দেখিয়া কৎসের “চষ্টা বদ্বর নন্দন | 
বংশ না৷ রহিবে বলি ভাবে মনে মন ॥ 

্ "তবে বস্তদেব বংশ রক্ষার কারণে । 
গুপ্তবেশে রোহিণীকে বিভা করি আনে ॥ 
তবে কত দিনে দেবী দৈবকী সুন্দরী । 
বনস্থদেব সঙ্গে থাকি খতু মান করি ॥ 
দৈবের নির্বন্ধ যত না যায় খণ্ডন। 

$দৈবকী প্রথম গর্ভ শুনিল রাজন ॥ 

"  দ্রশ মাস দশ দিন হইল পুরণ। 

,. পুক্র প্রসবিল দেবী সম্পূর্ণ লক্ষণ ॥ 

তবে বস্থুদেব সত্য রাখিবার তরে । 

পুর কোলে করি গেলা কংসের গোচরে ॥ 








২০০৪০ 2 


প্রতীতি পাইয়া তার কংস নৃপমণি। 
ইহা হৈতে মৃতু মোর না বলিল বাণী ॥ 
দৈবকী অষ্টম গর্ডে জন্মিবে যে জন। 
তারে আনি দিবে তুমি আমার সদন ॥ 
তবে সে প্রতীতি আমি পাইব তোমার । 
গৃহে লয়ে যাহ তুমি আপন কুমার ॥ 
পুত্র লয়ে বহুদেব করিল গমন । 

দেখিয়া দৈবকী দেবী হরষিত মন॥ 
হেন মতে বন্ুদেব দৈবকী স্থমতি। 
ক্রমে ক্রমে ছয় পুজ্র ইল উৎপত্তি ॥ 
তাহা না মারিল কংস মহ! দৈত্যপতি । 
আনন্দেতে বন্ুদেব করেন বসতি ॥ 
মখুরা নগরে কংস বসেছে সভায় । 
হেনকালে নারদ আইল তথাকায় ॥ 
শ্রীকুষ্ণ চরণাম্বজে মজাইয়। চিত। 
দরঃীন্টাম দাস গায় গোবিন্দ সংগীত ॥ ২১ 





কহমের সভায় নারদের টাল 
রাগ শ্রী। 

আচম্ষিতে হেনকালে কংসরাজ সভাঁতা 
নারদ মুনির আগমন । ্‌ 

উজ্জল দেহের কান্তি দেখিতে হ্ন্দর ভ' 
কোট নূর্ধ্য জিনিয়া বরণ ॥ 

হন্দর মন্দার আভা জটার উপরে শোভ 
উজ্জ্বল তিলক ভালে সাজে । 

শ্রবণে কুগডুল দোলে রত্বমণিহার গলে 
মুখ দেখি কত শশী লাজে ॥ . 

ছটকে তিমির অস্ত ক্ষমাশীল শান্ত দাস্ত 
গুণের নিধান মুনিবর । | 

সর্ব জীবে সম দয়া কৃষ্ণে চিত্ত নিবেশি 
রূপে মোহে কত ফুলশর ॥ 


8৪ ৰ গোবিন্দমঙ্গল। 


এ হেন বৈষ্ণব তেজে কংসের সভার মাঝে | নারদ কহিল যত সে কথা পরম তত্ব 


আইসে ষুনি বীণা বাজাইয়া। দেবগণ বৈরী হৈল মোৰু। ৃ 
দেখিয়া নারদ গতি কংস রাজ হুষ্টমতি গোবিন্মমঙ্গল রসে শ্রীমুখনন্দন ভাষে " 
দণ্ডবৎ করিল উঠিয়া ॥ পার কর নাগর কিশোর ॥ ২২॥ 


পাঁদ্য অর্ধ্য দিয়। তারে স্থান দিল বসিবারে 
কহে রাজা করপুট হৈয়া । 


দেখিয়া তোমার মুখ অন্তরে জন্মিল সুখ বলরামের জন্ম। এ 
ভাগ্যে মোর মিলিলে আসিয়া ॥ রাগ বরাড়ি। 
মবগতি তপোধন কোথা হৈতে আগমন 
অপুর্ব মুরুতি তোমা দেখি । ৪65 
ইন্ধ হৈল পুরীথান ধন্য ধন্য মোর প্রাণ হুলাইতে গোয়ালার মেয়ে। 
সফল হুইল দুটা জবি ববতী পাগল কৈল মুরলী বাজারে ॥ ্র॥ 
চিনে সন্তোষ পেয়ে কংসের বদন চেয়ে | নারদের বাক্য শুনি কংস দৈত্যপতি । 
. কহে ষুনি শুন দৈত্যপতি। পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করেন মুকতি ॥ 
তোমা সবাকার ভারে ধরণী ধরিতে নারে! শক্র হৈয়। জন্মিল সকল দেবগণ। 
রসাতল ধার বন্থমতী ॥ দৈবকীর উদ্বরে জন্মিবে নারারণ ॥ 
+ত দেখি পদ্মাসন জঙ্গে লয়ে দেবগণ নারদ বলিল যত মিথ্য। কিছু নম্ব। 
ক্রীরোদে জানাইল গদাধরে। বুঝিয়া বিচার কর ভাল যেন হয়॥ 
দখিয়া দেবের দুঃখ আজ্ঞ। দিল পদ্ঘমুখ | দেব দ্বিজ গুরুজনে করহ হিংসন | 
সর্বদেব জন্মিল সংসারে ॥ তপ জপ গুরু বজ্ঞ হিংস দৈত্যগণ ॥ 
তামারে কহিন্ু মর্ম শ্রীকৃষণ লভিবে জন্ম | বনুদেব দৈবকী আনির। দৌহাক।রে । 
দৈবকীর অষ্টম গর্ভেতে। লৌহপাঁশ দিয়! বন্দী কর কারাগারে ॥ 
ন্মিয়া অবনীমধ্যে তোমাকে মারিবে যুদ্ধে; দৈবকীর ছত্্ পুত্র আনি দৈত্যেশ্বর । 
হেন সব দেবতার চিতে ॥ আছাড়িয়া মারে বজ শিলার উপর ॥ 
শ্চয় কহিয়া বাই ইহাতে অন্যথা নাই, | বন্ছদেব দৈবকী দৌহারে বন্দী কৈল। 
তোমারে বধিবে নারারণ। বন্দীঘরে রাখিয়া অনেক চর দিল॥ 
ন শুন দৈত্যরাজ বুঝিয়া করহ কাজ বন্দী হয়ে বন্থদেব দৈবকী হুন্দরী | 
তোমারে কহিন নিরূপণ ॥ অন্তরে গোবিন্দ চিন্তে মুকুন্দমুরারী ॥ 
ত বলি কংসাস্থরে গেলা মুনি স্বর্গপুরে | পাচ মাস দৈবকীর গর্ভ হেনকালে । 
আনন্দেতে বীণ বাজাইয়।। যোগমায়াময়ী তুর্গা আইল বন্দীশালে ॥ 


রদের বাক্য শুনি কংস চমকিত গণি [ নিদ্রাছলে গর্ভ কাড়ি লইল সত্বরে। 
যুক্তি করে সভাজন লৈয়! ॥ প্রবেশ করিল লৈয়া রোহিণী উদরে॥ 


গোবিদ্দমঙ্গল। | ২৫ 


অন্তধণন হয়ে দেবী গ্রেলা নিজ পুরে। 
১দিনে দিন বাড়ে গর্ভ রোহিণী উদরে ॥ 
ঘেই দিন বন্দী হৈল যছুর নন্দন । 
রোহিণীরে বাইতে বৈল নন্দের ভবন ॥ 
রোহিণী সুন্দরী গেল। নন্দের মন্দিরে । 
বন্দী হৈর়া বস্থদেব পাঠাইলা মোরে ॥ 
“€তাম। বিনা সখা নোর নাহি ত্রিতুবনে । 
,লুকাইয়া থুবে নারী পরম বতনে |” 

এত শুনি উল্লামিত নন্দের অন্তরে । 
যতনে রোহিণা লৈয়৷ খুইল অভ্যন্তরে ॥ 
হেনরূপে রহে দেবী নন্দের মন্দিরে । 
বিস্থতেজোময় গর্ভ ধরিয়া উরে ॥ 

দশ মাস দশ দিন হইল পূরণ। 

পুত্র প্রসবিল দেবী সম্পূর্ণ লক্ষণ ॥ 

মাতা পুত্রে রহে দেবী নন্দের ভবনে । 
গুঞ্ঠবেশে আছে দেবী কেহ নাহি জানে 
ওথা বস্থদেব ও দৈবকা বন্দীশালে। 
গ্র্তপাত হৈল চর জানিল সকালে ॥ 
অবিলম্বে কংসে গিয়া করিল গোচর। 
হতশ্রদ্ধ হৈয়া রাজা না দিল উত্তর ॥ 

তবে কত দিনে দেবী দৈবকী হুন্দরী। 
বন্গদেব সঙ্গে. থাকি খতুন্নান করি ॥ 
“ধের নির্বদ্ধ বত না যায় খগুন। 
পুনরপি বন্দীশালে গর্ভ নিবন্ধন ॥ 

হরি হরি মহাপ্রভু লৈল গর্তবাস। 

পয়ার প্রবন্ধে কহে ছুঃখীশ্যাম দাস ॥ ২৩॥ 


পপ 


র্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের গর্ভবাস। 


কে জানে রামের নাম 
বেদে দিতে নারে সীমা ॥ প্র ॥ 





ধরিল অষ্টম গর্ভ দৈবকী সুন্দরী! 
আপনি জন্মিল তিভূবন অধিকারী ॥ 
তেজোময় গর্ভ দেখি দৈবকী উদরে। 
ছুই মাস হৈল গর্ভ জানে অনুচরে ॥ 
ংসেরে কহিল গিয়া ত্বরিত গমন । 
দৈবকী অষ্টম গর্ত শুনহ রাজন্॥ 
উড়িয়া উঠে রাজা গণ্ভ নাম শুনি । 
শীঘ্র চলে বন্দীঘরে দেখিতে ভগিনী ॥ 
দেখিল দৈবকীগর্ত ব্রহ্মময় জ্যোতি। 
কংস বলে কাল মোর হইন্ন উৎপত্তি ॥ 
গম্ততেজ দেখিয়া কংসের লাগে ভয় । 
আশ্বাস করিয়া কংস অনুচরে কয ॥ 
এই গত্তে জন্মিয়াছে দেব গদাধর । 
রাখিহ বতন করি শুন অঙ্গচর ॥ 
দৈবকীর গর্ত লহে কংসের মরণ । 
গর্ভ দেখি প্রাণ কান্দে শুন বন্ধুগণ ॥ 
দ্বিগুণ করির! বন্দী কর দোহাঁকারে। 
প্রতিদিন গিয়া তুমি জানাবে আমারে ॥ 
প্রসব হইলে শক্র করিব সংহার। 
তবে সে হরষ চিত্ত হইবে আমার ॥ 
কাল উপজিল মোর বলে কংস রায়। 
দ্বিগুণ করিয়া বন্দী করে দোহাকায় ॥ 
অন্তরে ৰিপক্ষ ভাব ভাবি নারারণে। 
রাজধানী গেল কংস বিষাদিত মনে ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে গণ্ভু দৈবকী উদরে। 
প্রতিমাসে অঙ্নচর জানায় কংসেরে ॥ 
দ্বশ মাস দশ দিন হইল পূরণ। 
গর্ভ দেখিবারে আইলা যত দেবগণ ॥ 
দৈবকী উদরে গন্তভ দেখি তেজোময় । 
প্রণতি করেন বিধি আনন্দ হৃদয় ॥ 
শ্ীগুরু-গোবিন্দ-পদে মজাইয়া চিত। 
কহে ছুঃখীগ্তাম দাস মধুর সঙ্গীত ॥ ২৪॥ 


২) 





ব্রহ্মার স্ততি। 

. রাগ কল্যাণ । 

৷ দৈবকী উদরে হরি দেখিয়া বদন চারি 
স্তব করে নানা পরকারে। 

জয় জয় নারায়ণ ভক্তজনপরায়ণ 
দেব ছুঃখে জন্মিলে সংসারে ॥ 

তোমার মাহাত্ম্য যত কে বলিতে পারে তত্ব 
তুমি প্রভূ পতিতপাবন। 

কে জানে তোমার মায়া কেবল করুণা হিয়া 
দীনদাতা ভূবনমোহন ॥ 

উৎপন্তি প্রায় স্থিতি তুমি ত্রিভুবনপতি 

তুমি প্রভূ জীবের জীবন । 


গোবিদ্দমঙ্গল। 


বহুদেব দৈবকীরে বাখানিয়া দৌহাকারে 


প্রভৃপদে মাগিল বিদায় ॥ 
-দৈবকীর বন্দীশালে কষ্ট ব্যথা হেন কালে 
শা জানিল প্রভুর মায়ায়।' 


গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছুর্লত কথা 
শ্রীমখ নন্দন রস গায় ॥ ২৫ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের জন্ম । 4 
শ্ীরাগ ৷ 
বড় রে দয়ার নিধি হরি। প্রু। 


তুমি দিবা তুমি রাতি শুভাশুভ লগ্ন তিথি | তবে হেনমতে দেবী দৈবকী হুন্দরী । 


দণ্ড মাস প্রহর লক্ষণ ॥ 


কত না কামনা ফলে কৃষ্ণে গর্তে ধরি॥ 


তুমি দেব দয়াময় তোমা হৈতে সর্ত্ব হয় | দ্বশ মাস দশ দিন হইল পুরণ । 


ভূবন-মঙ্গল তব নাম্‌। 
তুমি সবাকার বন্ধু কেবল করুণামিস্থ 
সজল জলদ ঘনশ্যাম ॥ 


কষ্ট ব্যথ। জানাইল শুনহ রাঁজন ॥ 
যতেক কংসের চর নিজ্রায় মোহিত । 
ঘোর অন্ধকার নিশি হৈল উপস্থিত ॥ 


তুমি একার্ণৰ জলে নিদ্রা গেলে যোগ বলে : ভাদ্র মাস কম্ণাষ্টমী শুভযোগ অতি। 


ত্রিভবন হইল প্রলয় । 


শুভ ক্ষণে সু দিনে রোহিগী নিশাপতি ॥ 


তুমি সেজাগিলে যবে ব্রক্ষাণ্ড জম্মিল তবে ছুই প্রহর রাত্রি গেল উদয় শশধর ! 


মু কৈটভ হইল ক্ষয় ॥ 
ভূমি দেব বিশ্বেশ্বর যত সব চরাচর 
জনম লভিলগুতুয়া দেহে। 
তুমি আদি দেববর তুমি ব্রক্গা হরিহর 
তব রূপে কোটি কাম, মোহে ॥% 
অবনী তারণ আঁশে জন্মিলে বছুর বংশে 
ভাগ্যবতী দৈবকী উদরে । 
মনুষ্য শরীর ধরি অবনীমণ্ডলে হরি 
মোহিয়া মারিবে কংসা'রে ॥ 
প্রজাপতি হষ্টমতি সঙ্গে লৈয়া নুরপতি 
পুষ্পবৃষ্টি করিল তথায়। 


লগনেতে সুর-গুক ভূগুর কুমার ॥ 
| বুষে উচ্চ চক্র বৈসে মকরে মঙ্গল। 
৷ তুলা শশী কন্তা বুধ সুযোগ সকল ।/ 
। চন্দ্রের বৈভোগ দেখি ত্রৈলোক্য শোভয় & 
। শুভ গ্রহে দৈত্য গুরু মিথুনে অর্ধ কায়।) 
। প্রসন্নতো নদ নদী যামিনী প্রসন্ন । 
অম্পর্ণ নক্ষত্র চন্দ্রে রোহিণী মিলন ॥ 
প্রসন্ন ত দশ দিক পর্বত সাগর । 
দেবগণ সঙ্গে সুখে দেখে পুরন্দর ॥ 
এমন সময় ক্ষণ মাহেন্দ্র হইল। 
সুন্দরী দৈবকী দেবী পুত্র প্রসবিল ॥ 





গোবিদ্দমঙ্গল। 


শংথ চক্রে গদ! পদ্ম বনমালা ধরে। 
কিন্কিণী কনক নানা আভরণ পরে ঠে . 
অস্তকে মুকুট মণি করে ঝলমল । 
শ্রবণে রহিয়া দোলে মকর কুণডল | ৯৮৮, 
শ্রীবংস কৌস্তভ চি হৃদয়ে বিরাজে 
জিনিয়া মাঝা পীতাম্বর সাজে ॥ 
তন্গ বিভূষিত গন্ধ শ্রীহরি চন্দনে। 
. ভরুণ তুলসী শোভে রাতুল চরণে ॥ 
' সমাধি সাধিয়া যোগী না দেখে যাহারে । 
দেখিল দৈবকী বস্থু চন্ষুর গোচরে ॥ 
পারিষদগণ দেখে প্রভূর সংহতি । 
সন্মুথে দাণ্ডাষ়ে স্তব করে খগপতি ॥ 
দক্ষিণে সারদা বামে ক্ষীরোদ-নন্দিনী 
. চতুর্দিকে স্তব করে স্থুর নর মুনি ॥ 
পতিতপাঁবন ভরি গুণের নিধান। 
দেখিয়া দৈবকী বসু চঞ্চল নয়ন ॥ 
. "সাক্ষাতে গোবিন্দ দেখি গণে মনে মনে । 
কি করিব কি বলিব প্রভু বিদ্যমানে ॥ 
জোড় কর করি স্তৃতিষ্কৃকরে ছই জনে; 
গোবিন্দমমজল গায় শ্রীমুখ নন্দনে ॥ ২৬॥ 





রর 
বস্থদেবের স্তব ও পুর্ববজন্মের 
বিবরণ । 


রাগ করুণা । 
বন্ুদেব দৈবকী কৃষ্ণের বদন দেখি 
দণ্ডবৎ করেন স্তবন। 
সুখের নাহিক ওর আনন্দে হইয়া ভোর 
প্রেমভাবে ঝুরয়ে নয়ন ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণে যার তত্ব নাহি জানে 
যোগীগণ না পায় ধেয়ানে। 


| 
| 
ূ 
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ৰ 


এক 


আমা সবে পুর্ব জন্মে শা জানি কতেক ধ! 
প্রভূমুখ প্েখিনু নয়নে ॥ 

বস্থদেব বলে বাণী শুন প্রভূ চক্রপাণি 
ভকতবৎসল নারায়াণে। 

কে জানে তোমার মায়া কেবল করুণ! 
জনমিলে ভারাবতারণে ॥ 

কংস মৃহা ছষ্ট মতি আমা দৌহাকারে শা! 
করিয়াছে তোমার কারণে 4 ৰ 

দেখি তয়া ঠাদমুখ অন্তরে বিদরে বুক | 
প্রাণ কাপে পাছ কংস শুনে। 

মোর গতি এত দূর তব রিপু কংসাস্ত্র 
কহ প্রভূ কি করি উপায়। ৃ 

শুনিয়া (হার বাণী কৃপানিধি যাদুমণি | 
হাসিতে লাগিল শ্যামরায় ॥ | 

কহে প্রভুনারায়ণ শুন তুমি ছুই জন 
ভ্রেতায় অদিতিহজন্মে ছিলে। 

অন্য রসেমননাই আমাকে একাত্ত ধ্যা 
অনেক কামনা দৌহে কৈলে ॥ 

কায়ে মহা ক্রেশ করি বৎসর নির্ণয় করি 
দাদশ বখসর দেব মানে । 

তোমা দৌভাকার ধ্যানে 'ত্যজিয়! বৈকুণ্্থা 
বর দিতে আইন্ু কাননে ॥ 

তোমারে করিয়া দয়া কহিন্থ সাক্ষাত হু 
বুর মগ মনের ইচ্ছায়। 

অনেক স্তবন কৈলে মুক্তিপদ না মাঁঞিতে 
কেবল সে আমার মায়ায় ॥ 

কহিলে আমার ঠাই অন্য বরে কার্ধ্য না 
যদি প্রভু হইলে প্রসন্ন। 

নিবেদি তোমার আগে এই সাধ মনে লা 
তুমি মোর হইবে নন্দন ॥ 

তখনি বলিন্ন আম্মি অবনীতে থাক তুমি 
চিরদিন আমার বচনে।. 





২৮ 
দ্বাপরে দৈবকী রূপে জনমিবে জদ্ৃদ্ধিপে 
মোর জন্ম ভারাবতারণে ॥ 
শুন তুমি ছুই জন পূর্বের সে বিবরণ 
|. মনে ছুঃখ না ভাবিহ আর। 
| দৈত্য দলন আশে জনমিন্থ তব অংশে 
;  কৎস হৈতে কি ভয় আমার॥ 
' আমীর বচন ধর কোলে করি লয়ে চল 
,... ব্াঁখ আমায় যশোদার কোলে। 
৷ কহি এ সকল কথা৷ মহামায়া আছে তথা 
তারে আনি “দহ কংসাম্থরে ॥ 
' আম! প্রতি বদলিয়া কংসেরে মোহিবে মায়] | 
শুন বনু দৈবকী সুন্দরী । 
কহে দুঃখীন্তাম দাস দৈবকীর পূর্ণ আশ 
চলে বস্তু ক্চ কোলে করি ॥ ২৭॥ ; 


কৃষ্ণকে লইয়া বস্থদেবের 


নন্দালয়ে গমন্‌। 





- ব্লাগ করুণা । 
আজি বড় শুভ দিন রে 
আমার জীবন যাছুমণি ॥ ধু ॥ 


কৃষ্ণের আজ্ঞায় বস্থ আনন্দ সকল। 
উঠিয়৷ দাণ্ডাইতে থসে পায়ের শিকল ॥ 
কৃষ্ণের কপায় খসে নিগুড় বন্ধন । 
কোলে কৈল বস্থ বাল্যরূপী নারায়ণ ॥ 
চৌকী প্রহরী সব নিদ্রায় মোহিত। 
কপাট খসিল কৃষ্ণ দেখিয়া! বিদিত ॥ 
ঘোর অন্ধকার বৃষ্টি রুরে মেঘ মালে। 
বিজ্তুরি কাড়ায় পথ বন্দে চলে ॥ 
গোবিন্দ তিতিবে হেন ফণীন্দ্র দেখিয়]। 
কৃষ্ণের উপরে যায় ফণা আচ্ছাদিয়। ॥ 


গৌবিন্দমঙ্গল | 


উপনীত হৈল বন্থু কালিন্দী কিনারে। 
যমুন। তরঙ্গ দেখি পড়িল ফাঁপরে ॥ 
যমের ভগিনী সে যমুনা নাম ধরে। 
গোবিন্দ দেখিয়া! বড় হরষ অন্তরে ॥ 
বালিবদ্ধ দিয়। পথ কৈল বিদ্যমানে । 
বিষ মায়! ভ্রমে বহুদেব নাহি জানে ॥ 
এমন সময় আদ্যা শৃগালী হইয়া! 
যমুনার মধ্যে বায পথ কাড়াইয় ॥ 
সে পথ বাহিয়া বন্ুদেবের গমন । 
কালিন্দী স্নান হেতু খসে নারায়ণ ॥ 
কোলে না দেখিয়া কৃষ্ণ ভূবনমোহন। 
কাতর হইয়া বস্থ করয়ে রোদন ॥ 


। হাহা কষ্চ বলি কান্দে শিরে মারে ঘাত। 


কি দোষে বঞ্চিত মোরে প্রভু জগনাথ ॥ 
আপনি করিলে দয়া আপনার গুণে। 
পাথারে ফেলিয়া মোরে গেলে কোন্‌ স্থানে: " 
কংসাহ্থরে প্রাণ দিব কি ডর তাভারে। 
জীয়স্ত থাকিতে মোরা বিচ্ছেদ তোমারে ॥ 
বস্থদেব ভাব কৃষ্ণ অন্তরে জানিয়! 
উঠিলা পিতার কোলে স্নান আচরিয়া ॥ 
কোলে কৃষ্ণ দেখি বনু মহাভাগ্য মানি। 
মরার শরীরে যেন বাহুড়ে পরাণি ॥ 


নদ্বী পার হয়ে গেল গোকুল নগরে । 
প্রবেশ হইল গিস্বা নন্দের মন্দিরে ॥ 
নিদ্রায় বিভোল দেখি নন্দের ঘরণী । 
প্রসব হয়েছে কন্য। তাহ নাহি জানি ॥ 
যশেো দার কোলে রাখি মুকুন্দমুরারি । 
কন্া কোলে করি বন্থু চলে ত্বরা পরি ॥ 
যমুনা হইয়া পার গেল৷ মধুপুরী'। 
দৈবকীর কোলে দিল দেবী মহেশ্বরী ॥. 
দুয়ারে কপাট লাগে প্রভুর মায়ায়। 
লোহার শিকল লাগে বন্থদেব পায় ॥ 


গোবিন্দমেঙ্গল। ূ ২৯ 


পাঁচ দণ্ড রাত্রি আছে প্রহরী জাগিল। 
দৈবকীর কোলে কন্ত কান্দিতে লাগিল ॥ 
ঈদুবকী প্রসব হৈল জানি অন্ুচর । 
আস্তে ব্যস্তে ধেয়ে গেল কংসের গোচর॥ 
দৈবকী প্রসব হৈল শুন দত্যপতি । 
ফরঃখীষ্ঠাম দাস মাগে গোবিন্দ ভকতি (২৮॥ 


পীর 


৬ 
কংসের প্রতি মহামায়ার 


চেতন দান। 


রাগ বরাঁড়ি ৷ 
দূতমখে পেয়ে বার্তী কংসের লাগিল চিন্তা 
বলে রিপু জন্মিল মরতে । 
কালরূপী ভগবান তার নামে কাপে প্রাণ 
দৈবকীর অষ্টম গর্ভেতে ॥ 


. নারদ কহিল পূর্বে পৃথিবীর দৈতা সর্দে ; 


সঃগ্রামেতে করিব সংভার। 
আপনি জনিল হৃত সাজি সবে চলে দ্রুত 
সংগ্রামেতে করিব সংহার । 


কংসকাপে ক্রোধভরে সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ে। 


রুণঃ দেখিবারে কারাগারে ॥ 


ধকারাগারে প্রবেশিয়ে দৈবকীবদন চেয়ে | 


বলে দেখি তোমার নন্দন ॥ 


পার্বতী করিয়া কোলে দৈবকী কহিল ছলে 


কান্দিয়া কান্দিয়া কংস আগে। 


অষ্টম গর্ভেতে কন্যা জন্মিলা ত্রিলোক ধন্ত 


ইহা দিতে প্রাণে ছুংখ লাগে ॥ 


রর দৈত্যপতি ভাই তুমি ছুঃখিনী ভগিনী আমি, 


যে বা ছয় পুত্র হৈল জাত। 
তব রিপু দেবগণ মোর পুত্রে অকারণ 
ক্রোধে তুমি করিলে নিপাত ॥ 








বয়সন্াহিক আর কন্য পুত্র জগ্মিবার 
সত্য কহি*তোম। বিদ্াযমানে। 

ভ্রাতা রাখ বৃদ্ধ কালে এই কন্যা কুতৃহলে 
তব পুত্রে দিব সম্প্রদানে ॥ 

কহে কংস নৃপমণি দৈবকী শুনহ বাণী 
তুমি তো অবলা অচেতন । 

যার যে বিপক্ষগণ শুন পুর্নন বিবরণ 
স্ত্রী হইতে মৈল পুরোচন ॥ 

এত বলি কংস রাষ েলিরা দৈবকী পায় 
কোলে হৈতে কন্ঠ] কাড়ি লৈল। 

চরণে ধরিয়া ক্রোধে আছাড়িতে শিলা মধে 
হস্ত হৈতে পান্দতী খসিল ॥ 

৪৪ কংস হাতে চলিল অন্বরপথে 

গনে হইল অষ্টভূজা | 

রে কেরে বাণী বলে দেবী নারায়ণী 
শুন রে পাশিষ্ঠকংস রাজা ॥ 

তুমি কিবধিবে মোরে যে জন বধিবে তোরে 
সে জন জন্মিল মহীতলে। 

তোমা আদি দৈতাসর্দ ইঙ্গিতে করিয়া খর্ব 
ক্ষিতিভার উদ্ধারিবে হেলে ॥ 

শুন দৈত্য কি তোরে কষ্ট দিলি দৈবকীরে 
সে পাপে তোমার নাহি গতি। 

আমার বচন ধর বসুদেবে সেবা কর 
বন্ধে তোষ দৈবকীর মতি ॥ টস 

অন্ত না করিহ 'মনে মরিবে কৃষ্ণের রণে 
তোমা লাম নররূপ হরি।% 

জন্মিলে মরণ লেখা কে তাহা কারবে রক্ষা 
চিন্তা ত্যজ দৈত্য অধিকারী ॥ . 

এত বলি মহামায়া গেলা অন্তর্ধান হৈষ্কা 
শুনি কংস মহা ভয়াকুলি। 

দেবীর বচনে গিয়া কারাগারে প্রবেশিয়) 
খসাইল দোহার শিকলি॥ এ 


৩০ গোবিন্দমঙ্জল। 


পড়িয়া! দোহার পায় সকরুণে কংসরাঁয় 
বলে দেহে দয়া কর মোরে । 


'না বুঝিয়৷ দৈবগতি দন্জ শরীরে মাতি 


কষ্ট দিন তোমা দৌহাকারে ॥ 
পুত্রের মরণ কথ। মনে ন। করিহ ব্যথ৷ 
- জন্ম মৃত্যু কে খগ্ডিতে পারে। 


না লবে আমার দোষ একব।র ক্ষম রোষ 


ভূত্যপণে মেবিৰ তোমারে ॥ 


এত বলি দৌহাকারে লৈয়া গেল নিজ ধরে 


ন্নান দান করাইল ভোজন । 


করিল অনেক মান না না রত্ব দিল দান 


অলঙ্কার অপুর্ব বসন ॥. 
বন্থদেৰ দৈবকী কংসের আদর দেখি 
তুষ্ট হৈয় কৃষ্ণে দিল মন। 


তুষিয়$ ধৌহার মতি তবে কংস নরপতি 


রাজধানী করিল গমন ॥ 
ডাকি আনি দৈত্যগণ ইষ্ট মিত্র বন্ধুজন 
সবে মেলি করয্ে বিচার । 
গোবিন্দম্্গল রসে মুখ নন্দন ভাষে 
ভবভয় করহ উদ্ধার ॥ ২৯॥ 


টড 4 
দৈত্যাদগের প্রতাপ । 
*. বাগ কানাড়। 


ধ। করিবে হরি তুমি সেজান। . 
পদছার়। দ্বিয়া বারেক কিন ॥ প্র॥ 


পরভাজন লৈয়া যুক্তি করে কংসান্থর। 
সকরুণ হৈদ্বা বলে বচন মধুর ॥ 

যে বোল বলিল বানী আকাশ উপর । 
দেবহ্থে মরতে জক্ষিল বিশ্বেশ্বর ॥ 
একে একে আম। সবা করিবে সংহার । 
দেবীর বচনে মনে লাগে চমৎকার ॥ 


বিপক্ষ বিনাশ হেতু করহ যুকতি। 
শুনি দৈত্যগণ বলে শুন দৈত্যপতি ॥ 
আজিকালি যত শিশু জন্মিল ভূতলে । 
ঘরে ঘরে তল্লাসিয়া! মারিব সকলে ॥ 
শিশুকালে ক্ষয় কৈলে যত রিপুগণ । 
তবে আর কারে ভয় শুন হে রাজন ॥ 
তপন পৰন যম শণী সুররাজ। 

এ সব তোমারে সেবে হারি রণ মাঝ ॥ 
আর যেবা ব্রহ্ম! বিষণ, দেব মহেশ্বর | 
তারে কিছু ভয় নাই শুন দৈত্যেশ্বর ॥ 
স্থষ্টিহেতু প্রজাপতি ভ্রমে নিরন্তর । 
বেদ পাঠ করে সদা রজোগুণধর ॥ 
সংগ্রাম কেমনে করে না জানে কখন। 
সংসার পালনে সন্ধী বিঞুর ভ্রমণ ॥ 
মহেশ বিভোল সদা! ছুর্গী করি কোলে। 
কখন ন। ষায় হর ঘোর রণস্থলে ॥ 
আর যত দেবগণে নাহিক বিস্ময় । 
দেবের ছুর্লভ হরি তারে করি ভয়॥ 
মারার পুতলি সেই দেবতা শ্রীহরি। 
অলক্ষিত হৈয়া বুনে লক্ষিতে না পারি ॥ 
তপ জপ যজ্ঞ দান গুরু দ্বিজগণ। 

ৰত ষত বজ্ঞস্ছল করিব হিংসন ॥ 
সুজন-হিংসনে হরি দরশন দিবে। 
তবে বত্ব করি সবে হরিকে ধরিবে ॥ 


হরিৰ হরির প্রাণ ছুষ্টাবলোকনো ক 
আমর! থাকিতে তুমি ছুঃখ ভাব কেনে ॥ 


শুনিয়া সবার বোল উমত হইল । 
পান প্রসাদ সাড়ি সবাকারে দিল ॥ 
নিয়োজিল কংসরাজ অন্থচরগণ। 
দেব দ্বিজ গুরু জন করিতে হিংসন ॥ 
অদাই কংসের চর করযে ভ্রমণ । 
তপ জপ যজ্ঞ হিংসা করে দৈত্যগণ ॥ 


গোবিন্দমঙগল। ৩১. 


ওথা পরীক্ষিত রাজ। অভিমন্থ্য সৃতি। 

. একের চরণ ধরি করুণা বহুত ॥ 

: হাঁরি জন্ম কথা কহি পবিত্র করিলে 
নিবেদন করি কিছু তুয়া পদতলে ॥ 
কংসেরে কহিয়। দেবী গেলা অন্তর্ধানে 1 

. ৰন্থুদেব খুইল কৃষ্ণ নন্দের ভবনে ॥ 
ক্রিপে যশোদ] নন্দ করিল পালন। 

কহ কহ শুনি মুনি কৃষ্ণের কথন ॥ 
নৃপমুখ চাহির কছেন তপোধন। 
মহাভাগৰত তুমি গোবিন্দের জন ॥ 
তোমা হৈতে কত লে।ক নিস্তার পাইব 
কৃষ্ণ বাল্যকেলি কথা তোমারে কহিৰ ॥ 
যেরূপে যশোদ! নন্দ পালে নারায়ণ । 
গোবিন্দমর্জল ছুঃখীশ্যাম বিরচন ॥ ৩০ ॥ 





নন্দোতৎসব। 
রাগ ধানভ্রী। 


শুন রা'সা পরীক্ষিত কৃষ্ণকথা৷ রসামত 
জপিলে জনম নাহি আর। 


দৈৰকী কামনা পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ধরিলা গর্তে 


হেন হবি নন্দের কুমার ॥, 


*বিকুর বিশেষ মায়া কেজানিতে পারে তাহা 


যশোদার কোলে কান্দে হরি ।' 

যত সব সহচরী সবে উচ্চ রব করি) 
চিয়াইল ষশোদ! সুন্দরী ॥ 

রত্ধ দীপ জালি-সখি যশোমতী চত্ত্রমুখ। 
কোলে কৈল পুত্র নারায়ণ। 

“দেখিয়া পুত্রের মুখ অন্তরে বাড়িল সুখ 
মনানন্দে করিল চুম্বন॥ 

যশোদা-প্রসব বাণী রোহিণী হন্দরী গুনি 
শীত্রগতি সেই গৃহে গেল! । 


দেখিয়া কৃষ্ণের মুখ অন্তরে অনেক সুখ 
ওরূপ দেখিয়া! হেল ভোল! ॥ 

আর যত সহচরী বিবিধ প্রকার করি 
আতুড়ি জালিল প্রস্থঘরে । 

নারীর কৌতুক নানা ধেয়ে গেল কোন জন 
জানাইল নন্দের গোচরে ॥ 


উল্লসিত ব্রজ্রনাথ বৃদ্ধকালে পুত্রজাত 
আজি বিধি হৈল সুপ্রসন্ন। 


আনিয়। ত্রাহ্মণগণে লক্ষ ধেনু দিল দানে 
পুত্রমুখ করিল দর্শন ॥ 
নন্দ আনন্দিত হৈয়া গোপগণ সঙ্গে লৈয়। 
পুত্রোখসব করে কুতুহলে । 
ক্ষীর ননী লৈয়া সুখে দেয় সবাকার মুখে 
হরিদ্রা তৈল শিরে ঢালে ॥ | 
গোয়াল! সকল সঙ্গে নাচে গান নানা রঙে 
শি] বীণ| বেণু বাজাইয়া। 
রাধ। আদি রসবতী মঙ্গল কলস পাঁতি 
খেলে রক্ষে ধামালি করিয়া ॥ 
কেহ কারে ননী মারে কেহ কার কুচ ধরে 
নানা কেলি করে. ব্রজনারী। | 
নাহক সুখের ওর নবরঙ্গ তাবে ভোর 
যশোদার কোলে দেখি হরি ॥ 
সিন্দর কজ্জল পান গোপীগণে দিল দান 
_রোি নীঠুহন্দরী সুখচিত্তে। 


বর্ণ সীথি দিল শিরে দিব্যবস্ত্র অলঙ্কারে 


বিবিধ মিষ্টান্ন ব্রজহ্‌তে ॥ 

নন্দের মন্দির মাঝে বিবিধ বাজনা বাজে 
শব্ধ গেল সকল ভুবনে । 

ননদ নিধি প্রাপ্ত হৈল যথাবিধি কৃপা কৈল 
যাছ বিহ্ন অন্য নাহি জানে|| 

অহর্নিশি আনন্দিত মহোৎসৰ নৃত্য গীত 
জয়ধ্বনি গোঁকুল নগরে । 


৩২. গোবিন্দমঙ্গল। 
হের্কালে কংসদৃ [লখা লয়ে আইল ক্রুত! আত্ম জাম্ব নিল নন্দ ঝুনা নারিকেল । 


রাজকর লইবার তরে ॥ 


নন্দ লেখা নিল শিরে যত কৈল অন্ুচরে 


যাব কালি: প্রত্যুষ বিহানে । 
শুনিয়া ভেটের ষত দধি দুগ্ধ মধু দ্বুত 
ইরসাল বান্ধিল বসনে ॥ 


প্রভাতে পবিত্র হৈয়া শকটেতে দ্রবা লৈয়া 


: চলে নন্দ অনুচর সাথে । 
ছঃখীশ্যাম দাস গায় মধ্র্পুরী নন্দ ঘায় 


কর দিতে কৃংস ভোজনাথে ॥ ৩৯ ॥ 





১ 


নন্দের মথুরায় গমন | 


বাগ সিদ্ধুড়া ] 
আজি বড় দুঃখ উঠে মনে । 


ভজিতে না পান্র রাঙ্গা খানি চরণৈ । ফ্॥ 


মধুপুর নন্দ ধায় কংশ বরাবর | 
' নানা দ্রব্য ভেট সিল বংসরের কর। 
' শকটে পুরিয়া দ্রব্য করিল গমন । 
' মথুরা নগরে গিয়া! দিল দরশন ॥ 
সভা করি বসিয়াছে কংস ভোজরায় । 
হেনকালে নন্দঘোষ গেলেন তথায় ॥ 
রাজনীতি ব্যবহারে দণ্ডবৎ কৈল।' 
ভেট দ্রব্য ইরসাল সম্মুখে রাখিল ॥ 
নন্দেরে করিল কংস অনেক আদর । 
বসাইল দক্ষিণ পাশে আসন উপর ॥ 
নন্দেরে করিল রাজা অনেক সম্মান । 
কর্পুর তাশ্বুল দিব্য বন্ম দিল দান ॥ 
বৃদ্ধ বয়সে তব জন্মিল কুমার । 
নিয়া হরষ চিত্ত হইল আমার ॥ 
্নাজার প্রসাদ পেয়ে নন্দ ব্রজরাজ। 
পকট চালায়ে চলে গোকুল সয়াজ ॥ 





পণস কদলী কিয়া জামীর শ্রীফল ॥ 

নানা উপহার দ্রব্য কিনিল বিস্তর | 
শকটে পুরিয়! সঙ্জা চলিল সত্ব ॥ 
হেনকালে বস্থদেব নন্দকে দেখিয়া । » 
নন্দের নিকটে গেলা শীপ্রগতি হৈয়া?' 
ঠোহে দোহা দেখি কৈল প্রেম আলিঙ্গন; 
ছ'হ মুখ দেখি ঝুরে দৌহার নয়ন ॥ 
বস্থদেব বলে নন্দ কি বলিব আর। 


[ কহ কহ মঙ্গল জিজ্ঞাসি তোমার ॥ 


বড় ভাগ্যবান্‌ তুমি গোপ অধিপতি । 
বৃদ্ধকালে পুন্র তব হৈল উৎপত্তি ॥ 
আমার হঃখের কথা শুনিয়াছ কাণে। 
বংশ রক্ষা হৈল মোর তোমার কারণে ॥ 
রোহুণী-নন্দন সঙ্গে মন্দিরে তোমার । 
এত পাঠান্তরে দেখ বসতি আমার ॥ 
আমার সে পুক্র নহে কেবল তোমার । 
শুধিতে নারিব আমি তোমার সে ধার । 
নন্দ বলে বন্থদেব শুন মোর বাণী । 
দেখিয়। তোমার ছঃখ বিদরে পরাণী ॥ 
অভাগিনী নাহি কেহ দৈবকীর পারা 
হাতে দিয়া রতব নিধি বিধি কৈল ভারা ॥ 
বৃদ্ধ কালে যদি এক হইল তময়া। 
শুন্ত-পথে গেল কস হাতে পিছলিয়া ॥ 
যেবা ছস্ব পুত্র হৈল কংস কৈল নাশ! 
হবি হরি মহাপ্রভু করিল নিরাশ ॥ 
হরষ বিষাদে দৌহে কান্দিয়া অপার । 
নয়নের লোহে বস্ত্র তিতিল দৌঁহার ॥ 
বন্থুদেব বলে নন্দ শুন মোর বাণী। 
গোকুল নগরে শীঘ্ব চলহ আপনি ॥ 

বড় ভাগ্যবান তুমি পূর্ব তপ ফলে; | 
ভাগ্যবতী যশোমতী অবনীমগ্ডলে ॥ 


গোবিন্দমমঙ্গল। ৩৩ 


জান্িয়াছে যেই জন তোমার ভবনে । 
ভুপ্জিবে অনেক স্থথ পুল্রের কারণে ॥ 
আ্লীখে আখে না ছাড়িহ করিহ পালন। 
ইহাতে রহস্য আছে শুন নিরূপণ. 
কালি যক্তি কৈল কংস অসুর সংহতি । 
আজি কালি ষত শিশু হইল উৎপত্তি ॥ 
শিশু সংহারিতে আজ্ঞা দিল দৈত্যেশ্বর । 
শক্ত ধরিবারে ফিরে কংস, অস্ুচর ॥ 
না কর বিলম্ব নন্দ চল শীঘ্রগতি । 
শুনিয়া নন্দের বড় চমকিত মতি ॥ 
তবে বহ্থদেৰ নন্দে দিলেন মেলানি । 
শকট চালায়ে চলে রুজ শিরোমণি ॥ 
নদী পার হৈয়া গেলা গোকুল নগরে । 
প্রদেশ করিল গিয়া! নিজ অন্তপুরে ॥ 


. নানা দবা নিয়োজিল যশোদার করে । 


যা কোলে কৰি চন্ম দিলেন অধরে ॥ 


- যশোদা রন্ধন কৈল অতি শুদ্ধ চিতে। 


কাজ 


ভোজন করিল নন্দ গোপগণ সাথে ॥ 
রজনী গ্রভাতে নন্দ গেলা ম্ধুবন | 
আন রাঁজা পরপক্ষিভ করব কখন ॥ 
দেবীর বচনে কংসে 'লগেছে তরাসে । 
দৈতাগণে নিয়োজিল বালক বিনাশে ॥ 


» জী 
শকংসের ভগিনী £স পতনা নাম ধরে । 


প্রতিক্া করিয়া কঙ্কে কংস বরাবগ্ে | 
ঘদিষস্তন লয়ে যাব শিশু বধিবাঁরে । 
আক্তিকাঁলি যত শিশু জম্মিল সংসারে 1 
গুয়া পান দিল কংস পৃতনীর তরে ্ 
ভন্ী বিনা ল্রাতৃ ছুঃখ কে খণ্ডিতে পার ॥ 
নগরে প্রবেশ করে রাক্ষপী পৃতনা ॥ 
কামরূপী দেখি ভারে ভূলে সর্বজন । 
মধুর! নগরে মারি শিশু ছয় বুড়ি । 
গোকুল নগর মুখে যায় তড়বড়ি ॥ 





শুন রাজা পরীক্ষিত পৃতনা প্রয়াণ 
গোবিন্দমঙ্গল ভঃখীশ্যাম দাস গান ॥ -৩॥ 
পুতনার মায় |” 
রাগ কেদার। 


শুন পরীক্ষিত রায় পূতনা চলিয়া বায়, 
বালকুট বিষ স্তনে ভরি। 


| তার কথা কি কহিব দেখি ভূলে সর্র্বদে, 


বিদ্যাধরী জিনিয়া সুন্দরী ॥ 

মন্তকে দীঘল কেশ খানা ফুলে করি বেঃ 
নোটন টানিয়া বাঁম পাশে ৷ 

সর্ণসীথি শোভে শিরে সী'থিতে সিল্দুর প্‌ 
চন্দন চর্চিত চারি পাঁশে॥ 

তার তলে কাদম্বিনী ভূক ফুলচাপ জিনি 
চররিপ্ জন্ধান নয়ানে। 

ভেম মরকত আন নাসায় শোভিত তার 
রত্ধ কড়ি যগল শবণে ॥ 

অধাবে মপূর ভাঁসি কথা ষেন মপূ রাশি 
তান্করে কটিল ভতিশয়। 


| গলে দোলে মণিহার কাচলি মণ্ডিত আর 


নানা অলঙ্গার রত্রময় ॥ 

শ্রীরাম লক্ষণ শংখ অতি অপরূপ রঙ্গ 
আগে কড়ে হাঁটক কন্কণ। | 

অঙ্গদ মাঁণিক ছন্দ তার তলে বাজু বন্ধ 
অগ্্লে অঙ্গরী সুশোভন॥ 

মাঝা জিনি জালন্ধরী লোহিত বসন পরি 
কাচা সোণা জিনিয়া বরণ। 

চরণে নৃপূর বাজে চলিযায় পথ মাঝে 
রূপ দেখি মোহিত মদন ॥ 

স্বর্গ বিদ্যাধরী রূপে পুতনা প্রবেশে গ্বো। 
মোহিনী সন্ধান ধরি যায় ॥ 


৪ 


গোবিন্দমঙ্গল। 


গোপ গোপী শত শত নগরে নাগরী যত, মারিবারে আইসে মরণ নাহি জানে। 


পৃতনা জিজ্ঞাস! করে তায় ॥ 

ছাম নারী ছুঃখমতি পুত্র মৈল কাল রাতি 
ঠুনকায় না রহে পরাণ । 

জিজ্ঞাসি তোমার কাছে কার ঘরে পুত্র আছে 
কহ তারে দিব স্তন পান ॥ 

হৈয়া মহাশোকাতুর ত্যরাগিন্গ নিজ পুর 
পুত্র বিনা প্রাণে কিবা কাজ। 

না দেখি পুত্রের মুখ অন্তরে বিদরে বুক 
সত্য কহি সবার সমাজ ॥ 

পুতন! করুণ! শুনি ব্রজবাল! বলে বাণী 
উপদেশ বলি গো তোমারে । 

আমার বচন ধর চলহ নন্দের ঘর 
যশোদা রোহিণী বরাবরে ॥ 

যশোমতি চক্দ্রমুখী তব মহাছুঃখ দেখি 
পুত্র দিবে করিতে পালন । 

দুঃখীশ্যাম দীস গায় কেহ তারে লয়ে যায় 
যথায় যশোদ1 নারীগণ ॥ ৩৩ ॥ 


এ 
পৃতনা বধ। 


বাগ করুণা । 

কৃষ্ণরাম গোবিন্দ গোপাল বনমালী। 

শিব নাচেন গান দুর্গা দিয় করতালি॥ গ্র॥ 
তবে পরীক্ষিত রাজা করি ঘোড় কর। 
গুকের চরণ ধরি করুণা বিস্তর ॥ 
'যেব্ধপে পৃতনা গেল! কৃষ্ণ বিদ্যমানে । 
কহ কি করিল কু পূতনা দর্শনে । 
কহেন রাজার আগে শুক মহা যতি। 
শুনং পুরাণ কথা হৈয়া৷ একমতি ॥ 
।দয়ার ঠাকুর সেই দৈবকী নন্দন। 


নিশ্চর পৃতনা আজি বধিব স্তনপানে ॥ 
এত চিন্তি খেলে কৃষ্ণ যশোদার কোলে। £. 
গোপী সঙ্গে পৃতন! নন্দের গৃহে চলে ॥ 
যশোমতি বাঁসয়াছে রোহিণী সংহতি । 
হেনকালে পৃতন1 হইল উপনীতি ॥ 

কে জানিতে পারে সেই পৃতনার মায়া । 
যশোদার কাছে কহে সকরুণ হেয়। ॥ 
আমার দুঃখের কথা না যান্ন কথন। 
পুত্র শোকে ত্যয়াগিন্ু আপন ভবন ॥ 
জঠোর যাতনা কথ তুমি ভাল জান। 
ত্রিভুবনে ভাগ্যবতী নাই তোমা হেন॥ 
শুন গো সুন্দরী তব আছন্বে কুমার । 
স্তন পান দিয়। থাক বাঁধ দেহ ভার॥ 
যশোদ] বিচার করে রোহিণার সনে । 
ভাল হেল আইল এই আমার ভবনে ॥ 
ষাছ্য়ার ধাত্রী কার রাখিব ইহারে। 
এত 'চাত্ত (দল! কৃঝণ পুতনার করে ॥ 
চাহে পুতনার মুখ দেব নারায়ণ । 
পৃতন। করিল কৃষ্ণ বদনে চুম্বন ॥ 

মরি মরি পুত্র তোর বালাই লইয়া । 
কাল রূপে কত চাদ বায় লঙ্জ। পায় ॥ 
অন্তরে ভাবয়ে যেন প্রাণের বৈরা। 
বিষ স্তন দিল লয়ে কৃষ্ণ মুখে ভরি । 
জানিল গোবিন্দ যত পৃতনার মতি । 
পরম দয়াল সে ঠাকুর লক্ষমাপতি ॥ 
পৃতনার স্তন পিয়ে দেব ভগবান । 
ছুপ্ধের সহিত শোষে পৃতনা পরাণ ॥ 
সমুদ্র শোষয়ে যেন শোষক বাণেতে । 
পৃতনার প্রাণ গেল কৃষ্ণের অঙন্গেতে ॥ 
উপাড়িয়া পড়ে যেন পর্বতের গোড়া। 
পৃতনার তন্ছ পড়ে যোজনেক যোড়া ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল ৷ 


কূপ হেন চক্ষু ুটা দেখি লাগে ঢর। 
মাথার মুকুট পড়ে যোজন অন্তর |] 

, দ্কই গোটা হস্ত যেন সমুদ্র আড়িয়া। 
হোগলের ডোল কর্ণ রহিল পড়িয়া ॥ 
পুক্ষর্ণার জাঠি যেন দত্ত সারি সারি। 
স্ুখাল শরীর মুখ অতি ভয়ঞ্করী ॥ 
চোথ চোখ ছুরি যেন নথ বিপরীত । 

“নাঁসিকা বিশাল দীর্ঘ ছুয়ার প্রমিত ॥ 

পর্বতের শৃঙ্গ যেন স্তন ছুই গোটা। 
তি পরে খেলে কৃষ্ণ কোটিচন্ত্র ছটা ॥ 
লাগল চকার শব্দ গোকুল ন্থরে । 
যশোদ। বিকল হৈল.ন। দেখি যাছুরে ॥ 

॥পুক্র বিনে চারদিক অন্ধকার দেখে। 
রো!হণা দেখেন কৃষ্ণ পুতনার বুকে ॥ 
পুতনার ঝুক হতে আনিল ষাছুরে । 
যশোদা পাহল প্রাণ কৃষ্ণ করি কোলে ॥ 
দৈবজ্ঞ ব্রাহ্ষণ আন গ্রহ শাস্ত কেল। 
ব্সক সহিত নব ধেন্ দান [দল ॥ 
রজত কাঞ্চন তাত তল আদি বত। 
যাহরে নাছদ্ধ। |নজ স্থখে দল তত ॥ 
আখি আড় নাহি করে গোবিন্দ গোপালে। 
তোরে লাগে পুত্র ভার রোহণারে বলে ॥ 
খুঁবন হেতে নন্দ আহল হেন কালে। 
হুঃখাগ্তাম দাস গান গোবন্বমন্্লে ॥ ৩৪ ॥ 





অ্ীকৃঞ্ণ রক্ষার্থে নান শান্তি | | 


বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ফ॥ 
'মধুবন হৈতে নন্দ আইল হেনকালে। 
ফ্লতনার কথা কহে গোয়াল। সকলে ॥ 
দেখিয়। বিস্ময় নন্দ হইল! তখন। . 
আজ্ঞ। দিল নন্দঘোষ শুন গোপণ 


আমার বচনে সবে চলহ সত্বর। 

অগ্নি দিয়া দাহ পুণ্তনার কলেবর ॥ 
পাইয়া নন্দের আজ্ঞা যত গোপগ্ণ। 
কুণ্ড খুলি কা্ঠ দির! আলে হুতাশন ॥ 
খণ্ড খও করি দাহে পূতনা কলেবর । 
দাহতে আমোদ গন্ধ প্রকাশে বিস্তর ॥ 


| বার স্তনপান কৈল দেব শ্রীহরি | 


দাহনে উঠিলা গন্ধ জিনিয়া কম্ত,রী ॥ 
হেন কালে পুষ্প রথ নাম্বিল আকাশে । 
শত হুধ্য সম তেজ আলে] করি আইদে॥ 
সেহ রথে পৃতনা করিল আরোহণ। 
বৈকুগ্ঠ পাইল দে গোবিন্দে দিয়। স্তন ॥ 
এমন দয়াল হুরি কে হহবে আর । 
মাতৃম্থুল দল তারে পিয়া ক্ষারধার ॥ 
ধন্ত ধন) গৃতন্। বাখানে দেবগণ। 
পৃতনা উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥ 
পুতন৷ দাহন কার গোয়াল। সকলে । 
স্নান দান আচরিয়! গেল নন্দ স্থজে ॥ 
তবে নন্দঘোষ দিজ আচার্য আনিয়া । 
যাছুর কল্যাণে দিল ধেনু উতৎ্সর্শিয়া ॥ 
গোয়াল সকলে দিল বস্ত্র আভরণ। 
গোগীগণ দিল মাল্য হুগন্ধি চন্দন ॥4 
মান্ত করি সবাকারে দিল গুয়া পান। 
আমার বাছরে সবে করহ কল্যাণ ॥ 
গোবিন্দেরে আশার্বাদ করে ব্রজনারী। 
বিশ্র করে আশীর্বাদ বেদপাঠ করি 
চরণে অনস্ত তোরে রাখুন আপনি। 
অন্গ রক্ষ। করুন কপন্দী চক্রপাণ ॥ 
কটিতটে অছ্্ুত রাখুন অলুক্ষণ। 
জঠরেতে পদ্মনাভ করুন পালন ॥ 
বাস্থদেব সদ। তোর রাখুন হৃদয়। 

ক রক্ষ। করুন সে দেব মৃত্যু্রয় ॥ 


৩৬ গোবিন্দমঙ্গল। 


ছই ভূজ অহর্নিশ রাখুন পুরন্দর । 
সুখ রক্ষা করুন্‌ গ্রহরাজ দিবাকর ॥ 
ললাটে রাখুন তোরে লোহিত লোচন। 
দক্ষিণে কেশব রাখুন অগ্রে সুদর্শন ॥ 
পৃষ্টেতে রাখুন তোরে দেব গদাধবু। 
রক্ষুন শা্জপাণি প্রেমে নিরস্তর ॥ 
কমলা রাখুন বক্ষ নাভিতে মুরারি । 
উদ্দর রাখুন তোর দেব নরহরি ॥ 
খগপতি-নাথ তোরে করুন রক্ষণ । 
অধর দশন রক্ষু শ্রীমধুস্থদন ॥ 
দশ দিকপাল তোমা রক্ষু অনুক্ষণ। 
শ্রীগোবিন্দ পঞ্চ ভূত করুন্‌ পালন ॥ 
অত্তোষে সদাই তোরে বাখন দ্রিক্পতি ! 
আপনি মাধব তোর রাখুন বুদ্ধি মতি ॥ 
ত্রিবিক্রম রাখুন তোরে জীবন সংশয়ে। 
সর্বত্র রাখুন রুষণ আনন্দ জদগ্বে॥ 
ভোজনে শয়নে রাখুন দেব জনার্দন । 
ভূতলে রাখুন (তোরে আদ্যাদেবীপণ ॥ 
সর্বক্ষণ রাখুন কৃষ্ণ শরীর কুশলে। 
এত বলি দিল কৃষ্ণ যশোদার কোলে ॥ 
পৃতনার ব্ধ বার্তা কৎসাস্ুর পায়। 
গোবিন্বমন্গল ঢঃখীষ্টাম দাস গায় ॥ ৩৫ ॥ 


এ 


শকট ভগ্ন । 
রাগ কল্যাণ । 
শুন পরীক্ষিত ভাগবত গীত 
পৃতনা বধিল হরি। 
শব্দ গেলা দূর শুনি কংসাসুর 
মনে মহাভয় করি ॥ 
যত দৈত্যগণ সচকিত মন 
পৃতন৷ মরণ শুনি। 





করি হায় হায় কান্দে কৎস রায় 
কে মাইল মোর তগ্বী ॥ 


যত বৈল বাণী অত্য তাহাজানি 


মরতে জন্মিল৷ হরি। 

দৈত্য বধিবারে আছয়ে সংসারে, 
নররূপে অবতরি ॥ 

প্রাণে লাগে ভয় কাপিল জদয় 
পুৃতনা মরণ শুনি। 

সঙ্কটটএবার না দেখি নিস্তার 
শোকাতুর ভোজমণি ॥ 

ংস হেনমতে বসিয়! সভাতে 

যুক্তি করে ভোজপতি। 

হেখা গোপপুরে নন্দের মন্দিরে 

5. গোবিন্দ বালক মতি ॥ 

যশোদা রমণী (কোলে কুঞ্চ আনি 
স্তন দ্রিল চাদমুখে। 

অপূর্ব আসনে শোদ্রায়ে নন্দনে 
গৃহকম্ম গিয়া! দেখে ॥ 

আসনে শুইয়া চরণ নাচাস়য। 
খেলে ত্রিভূবন পতি। 

প্রভূর নিকট আছিল শকট 
তছুপরে বাজে নাখি॥ 

চরণের ঘা ভাঙগিল ত্বরায় 
দশদিক গেল ধর্বনি। 

কংস চমাঁকল আসন টলিল 
স্গগে কাপে সুরমণি ॥ 

শুনি গোপনাথ বলে বজাঘাত 
ধেয়ে গেল গৃহবাসে। 


_যশোমতি নন্দ চাহেন গোবিন্দ 


দেখিল শকট পাশে ॥ 
বলে কি হইল বড় পুণ্য ছিল 
বালক বীচিল মোর। 


গোবিন্দমঙ্গন ৷ ৩৭ 


মুখে চুন্ব দিয়া কোলে কৃষ্ণ লৈয়া 
বলে কত রিষ্ট তোর ॥ 
'ক্কষ্চের কল্যাণে ভাট বিপ্রগণে 
নানা ধন দিল দান। 
ছুহ্খীষ্ঠাম গায় তৃণাবর্ত যায় 
পাইয়া কংসের পান ॥ ৩৬ ॥ 


সপ 


তৃণাবর্ত বধ ৮ 


রাগ ভাটিয়ারি। 


হরি কথ বড়ই মধুর। 
শুনিলে শ্রবণ স্থখ পাপ যায় দূর ॥ ধু ॥ 


তবে পরীক্ষিত ধরে মুনির চরণ । 

এক নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥ 
পৃতন বধিয্বা কৃষ্ণ শকট ভাঙ্গিল। 
কহ কোন মতে কৃষ্ণ গোকুনে বাড়িল ॥ 
শুকদেব বলে শুন রাজ! পরীক্ষিত। 
কহিব তোমার আগে কৃষ্ণ কথামৃত ॥ 
দিনে দিনে নন্দগৃহে বাড়ে নারায়ণ। 
র্৫শাদা রোহিণী পালে দৈবকীনন্দন ॥ 
একদিন যশোমতি পুত্র কোলে লৈয়া। 
চুম্বন করেন চাঁদমুখে স্তন দিয়া ॥ 
নানা গীত নাট করে যশোদ। রোহিণী । 
ঘাছ চাদ বিনা মনে অন্য নাহি জানি ॥ 
তৃর্ণাবর্ত আসে কৃষ্ণ অন্তরে জানিয়া । 

' জননীর কোঁল হইতে পড়ে পিছলিয়া ॥ 

, কোলে করে যশোমতি আপন কুমার । 
যশোদার কোলে কৃষ্ত হৈল বড় ভার ॥ 
বশোমতি বলে শুন শুন গে। রোহিণী । 
আজি বিধি কিবা কাব ক্ডিজিই না জ্রানি ॥ 


অচল মন্দার ভার যাছ লাগে কোলে ৷ 
জননীর কোলে ক আছে নিড্রাছলে ॥ 
আমন পাতিয়া মাতা শোয়ইল কোলে । 
তোমারে যাদুর ভার রোহিণীরে বলে ॥ 
পুত্র শোয়াইয়! গৃহকর্ম্নে মন দিল। 
গোবিন্দ-মায়ায় চিত্তে স্থিরত1 হইল ॥ 
হেনকালে তৃণাবর্ত আকাশ উপরে । 
কোন্‌ রূপে বিনাশিব নন্দের কুমারে ॥ 
£সজীবে লইয়া যাব কংস বরাবরে । 
আপন বিপক্ষে যেন ভোর্জপতি মারে ॥ 
তবে তৃণাবর্ত মায়! করিল স্থজন | 
ঘোর অন্ধকার ভেল সকল ভুবন | 
ঝড়ে উপাড়িয়। পাড়ে যত তরুগণ । 
মহা তয়াকুল হৈল গোকুল ভুবন ॥ 
হেনকালে তৃর্ণীবর্ত নামিলা অলক্ষে । 
চক্রবায়ু রূপে কৃষ্ে তুলে অন্তরীক্ষে ॥ 
কোলে করি লৈয়। যায় নন্দের নন্দন । 
কৌলেতে থাকিয়। কৃষ্ণ হইল চেতন ॥ 
তৃণাবর্ত কোলে কৃষ্ণ হয় গুরুভার ৷ 
অতুল মহিমা কুষ্ণ মহাশক্তি ধর ॥ 
হৈল মহাভার দৈত্য ধরিতে না পারে । 
আছাড়িয়া ফেলি যেন ভূমৈ পড়ি মরে ॥ 
এত চিত্তি চাহে কৃষ্ণ ফেলিবার তরে । 
তবে গোবিন্দাই তার গলা চাঁপি ধরে ॥ 
নান! শক্তি ধরে দৈত্য না যায় ছাড়ান। 
হুহু শব্ব করি দৈত্য ত্যজিল পরাণ ॥ 
যোজনেক যুড়ি তৃণাবর্তের শরীর । 
উপরে রহিল কৃষ্ণ পরম সুধীর ॥ 
মায়! পাতি কান্দে কষ অসুরের গলে । 
ছুঃখীশ্তাম দাস গায় গোবিন্দমঙলে ॥ ৩৭ ॥ 


ব্রন্মাণ্ড দেখান । 


রাগ টোড়ী। 
হরিনাম বড়ই মধুর। 
শুনিলে শ্রবণ সুখ পাপ যায় দূর ॥ গ্রু॥ 


শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা । 
গৃতিত পাবন নাম ভবজলে ভেলা ॥ 
ই মুখে না বলিল গোবিন্দের নাম । 
বষের সমান সেই মুখে কোন কাম ॥ 
কষ্চের মহিমা না শুনিল যেই কর্ণে। 
হেন সে পাপিষ্ঠ কর্ণ ধরে কি কারণে ॥ 
চখ কুষ্ণ বলি যার না জপিল জিহ্বা! 
[ড় মূর্খ বলি তারে জন্ম নিল কিবা ॥ 
চষ্চমূর্তি দর্শন না কৈল যার ত্শখি। 

ক কারণে চক্ষ তার ব্যর্থ করি লিখি ॥ 
॥কান্তে যে জন ভজে গোবিন্দচরণ । 
চার সঙ্গে কুষ্ণ সদ করেন জমণ ॥ 
ইংসারূপে যেই চেষ্টা করে নারায়ণে , 
চালরূপে মৃতু তারে দেই সেইজনে ॥ 
;ণাবর্ত গলে ধরি কান্দেন মুরারি । 

জর চাহি বুলে তথা যশোদা' সুন্দরী ॥ 
দাঁপনা খাইয়া পুজে ভমে শোয়াইন্। 
হান দৈত্য লয়ে গেল কিছু নাঁজানিম্ত ॥ 
টাল ভইয়া কান্দে শো রোহিণী | 
কাথাকাঁরে গেল বরে জীবন যাঁছুমণি ॥ 
কান্দয়ে গোয়াল নন্দ শ্িরে মারে ঘায়। 
ণারে বাছা যাদ্র বলি ডাকে উচ্চরায় ॥ 
জশিশু বলে কৃষ্ণ তৃণাবর্ত গলে। 
শাদা! রোহিণী তথা শীপ্রগতি চলে ॥ 
থে চুম্ব দিয়া কোলে করে যাছুমণি। 
ডার শরীরে যেন বাহুড়ে পরাণী ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। 
শ্রীকৃষ্ণ যশোদাঁকে বদনে 4 অবিষ্ট শাস্তি কৈল নন্দ আনি দ্বিজগণ। 


মিত্রের বচন সদা করয়ে স্মরণ ॥ 

শিশু পুজে কত রিষ্টি আছে বিদ্যমান । 
আমা সব! পুণ্ে পুর পায় প্রাণদান ॥ 
নন্দ বলে যশোদ শুনহ মোর বাণী। 

আখে আখে রাখিও জীবন বাদুমণি ॥ 

। টৈত্যের শরীর দাহ বলিল কিস্করে। 

| নন্দের বচনে সবে দহিল অন্থুরে ॥ 

| মুক্ত হৈয়া গেল দৈত্য বৈকুষ্ঠের পুর। 
রত ণাঁবর্ত বধ বার্তী পাইল কংসাতুর ॥ 
ণ 
ৃ 





। তবে কত দিনে দেবী যশোমত্তি মাই: 
পুজ কোলে করিয়া মঙ্গল শীত গাই ॥ 
' ছয় মাস হৈল কৃষ্ণ বসিতে জানিল। 


আকাশের চাঁদ দেখি কান্দিতে লাগিল ॥ 


| যশোদা প্রবোধে কষে অনেক প্রকারে, 
ৰ পুজ বিনে অন্ত নাভি তাভার অন্তরে ॥ 
ূ আর একদিন[মাতা পুজ কোলে লৈয়], 
আঙ্গিনায় রাখেন রে, ভন পিয়াইয়? ॥ 
; ভুবন মঙ্গল কুষ্ণ তুলিলেন হাই 

খে ত্রিভবন দেখে যশোমতি মাই ॥ 


| সরিৎ সাগর গিরি নগর জাঙ্গাল। 


_1"নারিল লক্ষিতে মুগ্ধ গোপিকা গোপাল ॥ 


| বর্ষা বিষণ মহেশ্গর তম নগর । 





গয়! কাশী বারাণসী দ্রারকা নগর । 








আশ্চর্য্য দেখিল যেন স্বপন গোচর ॥ 
বিষণ মায়া কে জ্ানিবে মোহে নন্দলাল। 


| নারিল লক্ষিতে মুখ মুদিল গোপাল ॥ 


কিকি বলি বশোদ। পুজ্রের মুখে দেখে । 
গোবিদ্দের মায়া হৈল স্বপ্ন হেন লখে ॥ 


এক ভিতে দেখে কংস আদি দৈতোশ্বর ॥ 
ৃ বন্থদেব দৈবকী দেখিল এক ভিতে। 
| নন্দ যশোমতি আর গোপ গোপী সাথে ॥ 


১ 


সঃ 


গোবিন্দঘঙ্গল । 


নানা বস্ত্র পাতি কৃষ্ধে শুয়াইয়া রাখে। 
গড়াগড়ি বুলে কষ, শয্যায় না থাঁকে॥ 
ধুীয় ধূসর কৃষ্ণ অখিলের নাথ । 

ধুলা ঝাড়ে মাথা গায় ফিরাইয়া হাত ॥ 
হামাগুড়ি দিয়া কষ বুলেন আঙ্গিনে। 
জদাই যশোদা থাকে পুত্রের সন্ধানে ॥ 


যান্ত বিনে অন্য চিত্ত নাহিক তাহার । 
“নয়নের তারা যাছু পৃত্তলি হিয়ার ॥ 


এখা মধুপুরে বন্থদেৰ মহামতি | 

গর্গ মনি ভার ঘরে হৈল উপনীতি ॥ 

পাদ্য অর্থা দিল তাঁরে ঘর নন্দন । 

প্রতি করিয়া কতে বিনয় বচন ॥ 

গুন মহামূনি মোর চিত্তের কথন । 

কূল পররোছিত মি মহ! তপোধন ॥ 

নর্ঘ্কথা কহি আমি তোমার গোচরে । 
গার বচনে ঘাহে গোকল নগরে ॥ 

নন্দ গহে মাছে মোর রোহিণী তনয় । 

নামকরণ কর তার শুন মহাশয় ॥ 

গুপ্ন বোশে আছে সেই নন্দের ভবনে । 

হেন রূপে যাবে দেন কেহ লাহি জানে ॥ 

মুনি বলে সফল হইল আজি দিন । 

জ্ীক্কা পাইয়। চলে মুনি নান্দের ভবন ॥ 

আপনা শাপনি মনি মনেতে গ্রশংসা । 

ছুঃখীশ্যাম বলে প্রভু চরণ ভরসা ॥ ৩৮ ॥ 





গর্গ মুনির গোকুলে আগমন | 
রর রাগ বরাড়ি । 
বস্ুদেব বলে যত গুনিয়। আনন্দযূত 
গর্ণ মুনি হরষ অন্তর | 
মোর বড় ভাগ্য পুণ্য জীবন জনম ধন্ত 
আজি সে দেখিব গদাধর ॥ 


& 





] 





৩৯ 


সমাধি সাধিয়া খুঁয় - প্রজাপতি নাহি পা 
সদাশিব পঞ্চমুখ গান । 

সেই প্রভূ শিশুরূপে উদ্ধারিতে ভবকৃপে 
নন্দস্থৃত রূপে ভগবান ॥ 

স্বজন জনের গুরু সেই বাঞ্চা কল্স 
সে রূপ দেখিব দৃষ্টিভরি। 

আপনা প্রশসা করি চলে মুনি ত্বারতরি 
যথা আছে মকন্দ মুরারি ॥ 

নন্দ সিংহদার স্তাঁনে গর্গ মনি নাম শুনে 
আইল নন্দ পাদ্য অর্্য লৈয়া। 

ধরিক্লা মনির করে লয়ে গেল অভ্যন্তরে 
সিংহাসনে বাল পজিয়া ॥ 

কর যোঁড় করি নন্দ কভে কথা মন্দ মন্দ 
তোমা দেখি সফল জীবন । 

কত না কামনা ফলে ও পদপক্জজ মিলে . 
শুদ্ধ ভৈল গোকল ভবন ॥" 

মনের মানস আছে কহিব তোমার কাছে 
যদি কুপা কর তপোঁধন । & 

বৃদ্ধকালে মোর ঘরে জন্মিল কমাঁরবরে 
কর তার নামকরণ ॥ 

বিশারদ সর্দ তশ্প নানা গণ জ্ঞান মন্ত্র 
জান তুমি মুনি মহাশয় । 

মভাবৃদ্ধ মুনি তমি নিবেদন করি আমি 
নাম রাখ শাস্সে যেবা কয় ॥ 

গর্গ বলে শুননন্দ তোর বোলে লাগে ধ্বন্ন 
ভোজকুলে মামি পুরোহিত । 

ইহা পাছে কংস শুনে তোমা আমা বধে প্রাণে 
শিশুরে করয়ে কিবা রীত ॥ | 

করিয়া যুগল হাত কহে নন্দ ব্রজনাথ 
বিরল মন্দির আছে মোর। 

রাখিয়! পুত্রের নাম যাহ তুমি নিজ ধাম 
কি লাগি কংসের ভয়ে ভোব ॥ 


রন 


আন দেখি তোমার কুমার। 


আমার বচন ধর কৌলিক আচার কর 


তথি নাম রাথব ছু হার ॥ 


মুনির বচন পাইয়। নন্দ আনন্দিত হৈয়! 


ছুই শিশু আনে বিদ্যমান। 


গোবিন্দ মঙ্গল পোথা ভুবনে ছুল ভ কথা 


শ্রীমুখ নন্দন রস গান ॥ ৩৯ ॥ 





শ্রীকৃষ্ণের নামুকরণ ও অন্নপ্রাশন । 


রাগিণা টোড়ি। 


কে জানে রামের নাম বেদে দিতে নারে সীম! 


তবে গণ মুনবর শান্ের বিধানে । 
মুগ্ডন করাল তবে রাম নারারণে ॥ 
যথাবিাঁধ ক্রিয়া কৈন ছই সঞ্চেদরে। 
বাছিরা আনিল নাম বেদের ভিতরে ॥ 
কহিতে লাগিল মুনি নন্দের গোচরে । 
দেবের ছুল্ল ভ র্দোহে তোমার মন্দিরে ॥ 
রোহিণী নন্দন রূপে গুণে অন্কুপম। 
বলে সম নহে কেহ নাম বলরাম ॥ 
গর্ভ হৈতে প্রকারে হরিল দেবগণ। 
তাথর কারণে নাম দিল সঙ্কধণ ॥ 
শরৎ পুর্ণিমা (জনি তন্গ অনুপম | 

হল মুষলধার। হলাযুধ নাম। 

কুপা অনুপম রূপে যশোদ। কুমার । 
শীন্বষ্ণ বলিয়া! নাম ঘুষিবে সংসার ॥ 
পুর্বে বন্ুদেব.ঘরে জনম লভিল। 
তথির কারণে বাসুদেব নাম হৈল ॥ 
আর বত যত নাম আছয়ে ইহার। 
চারি মুখে ব্রহ্ম! ইহা নারে কহিবার ॥ 
পঞ্চ মুখে পঞ্চানন যার গুণ গ্রানে। 
স্কলস্ত সহত্র গুণে যে নাম বাখানে ॥ 





গোবিন্দমঙ্গল । 


শুনিয়া নন্দের বাণী অনুমতি দিল মুনি 


বে নাম লইলে ভব তরে অবহেলে ! 
দেবতা ডাকয়ে সদ। দৈত্য ,কাপানলে ॥ 
ভুদর্শন চক্রে হরি দৈত্য নংহারিবে। 
সকল ভূবন কৃষ্ণ নাম উদ্ধারিবে ॥ 

কত যে কঞ্চের নাম বালতে না পারি। 
তপ ফলে তোর ঘরে মুকুন্দমুরারি ॥ 
বড় ভাগ্যবান তুমি সংনার ভিতরে । 
তোমার পুণ্যের কথা নার বালবারে ॥ 
সিদ্ধ মু।নগণ [চত্তে বে পদকমলে। 

পুত্র বল হেন জনে হুমি কর কোলে ॥ 
পালিহ যতন করি নয়নে নয়নে । 
পাপিঞ্ কংসের দূত না দেখে বেমনে ॥ 
কহিয্প। চলিলা মুনি ত্বরিত গমনে। 
রোহিণী কিল কোলে দৈবকা নন্দনে ॥ 
যশোদ। রমণা বলরামে নিল কোলে । 
আনন্দ হইয়া নন্দ বৈসষে গ্রোকুলে ॥ 
শুন ঝলাজ। পরীক্ষিত কৃৰ্ণ বাল্যকেলি। 
হেন রূপে নন্দ ঘরে বাড়ে বনমালা ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে । 
নানা রঙ্গে ছুটী ভাই ক্রীড়া কার ফিরে 
প্রতি দিন যশোদা যাছুর বেশ করে। 
বড়ই চঞ্চল কৃষ্ণ নাহ রহে ঘরে ॥ 
ভূজঙ্গ দেখিয়া তারে ধরিবারে বায়। 
প্রজ্বল অনলে কৃষ্ণ হস্ত বে বাড়ায় ॥ 
ব্সক শুতিয়া থাকে তার পাছে ধার। 
লাঙ্গুল ধরিয়। তার টানে বছুয়ার ॥ 
প্রাণভয়ে বাছুরি পলাক্বে যায় দূরে 
হাটু ভাঙ্গি পড়ে কৃষ্ণ শোণিত নিকলে। 
শৃকর তুণ্ডেতে কৃষ্ণ চালায় অঙ্গুলি। 
মার্জারের শিশু কোলে তুলে বনমালি ॥ 
শ্মানের বদনে কৃষ্ণ ঘন দেয় হাত। 
যশোদ] ন। ছাড়ে তিলে কষ্চের পশ্চাৎ 


গোবিগ্বমঙ্গল | : : ৪১ 


নবম মাসের কৃষ্ণ হইল যখন 1 
ঝ্াছির হইন মুখে যুগল দর্শন ॥ 
দিয়া যশোদ। নন্দ আনন্দ অপার। 
যাহুর ভোজন হেতু কারন বিচার ॥ 
কুল পুরোহিত নন্দ আনে ডাক দিয়। । 
নির্ণয় কাঁরল দিন সুখোগ পাইয়া ॥ 
নযৃক্্রণ [দল নন্দ যত বন্ধুগণে। 
আনন্দে হুন্দু(ভ বাজে নন্দের ভবনে ॥ 
বৈশাবে খোশ তথ অক্ষয় ভৃতা গা। 
[ববিধ 1বধানে কৃষ্ণ বরণ কারয়া ॥ % 
দশ দণ্ড দবস কারর। পারমিতে 
যশোনা রন্ধন কৈল অ।ত শুদ্ধাচত্তে ॥ 
[বঝবধ [মষ্টান্ন অন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। 
নন্দ কৃঝে কার কোলে লহল তখন॥ 
অঙ্ৰ বলব রত্বহার মাণ গলে। 
ম্বগুরু চন্দন চুগ। কুম্ছুণ মিশালে ॥ 
পরাাহ্ণ পাতবড়। গণে পুপ্পমান। 
চরণে নুঞ্র বল বই রসাল ॥ 
যাহ কোলে কার নন্দ বাসল আসনে । 
ভোজন করান কৃষ্ণ আনান্দত মনে ॥ 
নাচে গাঞ ব্ররনারা আনান্বত হৈয়।। 
পপর করে দেব নন্দ প্রশংসরা | 
খল ভূবন ৭।ত নন্দ কোলে সাগ্জে। 
ভোজনে বাস? নন্দ কুটুন্ব সমাজে ॥ 
আচমন সর তঠোগ কেশ গুদ্পান। 
1ৰণ্র ভাটে করে নন্দ নান। রত্ব দান॥ 
হেন রূপে বাড়ে ₹ নন্দেন মান্দরে। 
মাসাবাধ খেন ঝড়ে ব্সরে ব্মরে ॥ 
তিন ভদ্ধ হেল কৃষ্ণ চঠুর্থ বস্দরে। 
*নবনার আশে করে গোপনার ঘরে ॥ 
শুকদেব বলে শুন রাজ। পবাক্ষত। 
গোবিন্দন্গ ন হঃখাগ্তা।ম বিরচিত ॥ ৪০ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীল। 
রাঁগ কল্যাণ । 

পরীক্ষিত রাজ শুন কৃষ্ণের নির্মল গুণ 
গোকুলে গোবিন্দ অবতার । 

স্থুর সিদ্ধ মুনিগণে যাহারে না পায় ধ্যানে 
হেন হরি নন্দের কুমার ॥ 

ভাগ্যবতী নন্দরাণী কোলে লৈয়া নীলমণি 
চাদমুখ দেখে নেহারিয়া!। 

স্থবর্ণ ছড়ন শিরে অঙ্গদ বলয় করে 
ভোল ভেল মুখে চুন্ব দিয়া ॥ 

দোহৃতী মুকুতা গলে ' ব্যাপ্রনথ বুকে দোলে 
খঞ্জিত গঞ্জিত রত্বমণি । 

পরাইল পীত ধড়া কটিতে কিদ্কিণী বেড়। 
পায় শোভে নূপুর বানি ॥ 

করির। কৃষ্ণের বেশ বশোমতি পরবেশ 
গৃহ কণ্ম করিবার তরে । | 

তবে কৃষ্ণ মনোরখে চলি বাস রাজপথে 
উপনীত গোপীর মন্দিরে ॥ 

হেনকালে (সেই নারী কাখেতে কলপী করি 
যমুনা চলিল জন আশে । 

তার শুন্ত ঘরে যাঁছু নবনী শর্করা মধু 
খায় আর চাহে চারি পাশে ॥ 

পাইয়। দধির লেশ চতুর সে মথুরেশ 
অভ্যন্তরে গেল নারায়ণ । 

অন্ধকার ঘরখান হৈল মহা দীপ্তিমান 
পাকা প্রহর দরশন ॥ 

সিকাক্স দধির হাড়ি কৃষ্ণ বলে খাব পাড়ি” 
দেখে প্রভু ন। পাইপ হাত। 

চতুর ঠাকুর হরি উদুখল ভর করি 
দধি চুরি করে জগন্নাথ ॥ 

হাড়ি ভাঙ্গে নড়ি দিয়া দধিপড়ে ভেদ পাই 
উদ্ধে মুখ পাতেন মুরারি। 


৪২ গোবিন্দমঙ্গল। 


খাইয়া! সকল দধি দ্বারে বৈস গুণনিধি 
হেনকালে আইসে সেই নারী ॥ 
কৃষ্ণ বলে শুনি ধনি গেলে গো! আনিতে পানী 
.. এতক্ষণ কোথায় আছিলে। 
গৃহে গিয়া দেখ তুমি রাখিতে নারিন্থ আমি। 
সব দধি খাইল বিড়ালে ॥ 
এত বলি গোঁপিকারে চলি গেল নিজ ঘরে | 
গোপী গৃহে দেখে প্রবেশিয়! । 
 দধির ঘটকী দেখি জানিল চড়রা সখী 
খাইল কুষ্'দধি চোরাইয়া॥ 
শুন রাজ্তা পরীক্ষিত কুষ্ণের বালক নীত 
| গোপিগহে করে নানা খেল! । 
ছুঃখীশ্যাম দাস কর শুনিলে জনম নয় 
"১. ভরি নাম ভব জলে ভেলা ॥ ৪১ ॥ 


এ 








গোপাল ও গোঁপাঙ্গনাদিগের | 
সহিত কৃষ্চের বাল্য ক্রীড়া ও 
রাঁগিণী স্বৃহিনী। 

কত রঙ্গ জান হে কানাই । 
তোমার ভঙ্গিম! দেখি প্রাণে জীব নাই ॥ 
কাল অঙ্গে চলে মণি মুকুতাঁর মাল! । | 
দভীপনা ছাড়ল গোকুলের কুলবালা ॥ 
চাঁখির নিমিখে শ্যাম জাঁতি কুল নিলে । , ; 
ঘুরলির ঘোরে সবে রহিতে না দিলে ॥ 
স ধনী কেমনে জীয়ে না দেখিলে তোঁমা। 
ও রাজ চরণে পুলি মাগে ছংবীশ্য'মা ॥ ্॥ | 


| 
] 
] 





শুকদেব বলে শুন রাজ? পরীক্ষিত। 
শোদা কৃষ্ণের বেশ করে নীতি নীতি ॥ 
ল্য বেশ শিশু সঙ্গে রঙ্গে দুই ভাই'। 
ড়ীর বাহিরে গিয়া! কৌতুকে খেলাই ॥ 


দলিত অগ্রুন জিমি তনু কাচা সোণা । 
শিরোমণি পৃষ্ঠে দোলে পাটের খোঁপান ॥ * 
একে সে ভঙ্গিমা কটি পীত ধড়া তায়। -* 


রূস'ল কিস্কিণী বর পঞ্চমত গায় ॥ 


বদন বিমল চাদ দিতে নাই সীমা। 


। হেন মুখে চন্য দেয় যশোমতী রামা ॥ 


বালা বয়সে রঙ্গে খেলে টি ভাই । 
বাহিরে বাহিরে গিয়া কৌতুকে খেলাই ॥ 
ক্রীড়া সাঙ্গ কর তবে দেব চক্রধর ; 

গেলা এক গার্পী ঘরে চোরাইতে সর ॥ 
গ্রহে গিয়া গ্রবেশিল1 দেব গোবিন্দাই 


[ দধির ঘটকী তথ দেখিবারে পাই ॥ 


খাইল সকল সর দেব নরহরি । 


। দোলায় বালক আছে দেখিল মুরাঁরি ॥ 


তার মুণ্ডে ঢালে কুষ্ঃ পর্ণ জল ঘট । 
ভেনকালে ভার মাতা আইল নিকট ॥ 
গোপীরে দেখিয়! রুষঃ যাঁয় পলাইয়, 


: ক্ুষে্র পশ্চাজে গোপী যায় খেদাড়িয়া ॥ 
: হাতাহাতি পলাইয়া গেল বনমালী । 


ভেট না পাইয়া তবে বান্ুডে গোয়াঁলী ॥ 
। তবে এক দিন কৃষ্ণ বিচারিয় মান । 


| উপনীত ৈল এক গোপীর ভবনে ॥ 


শুন গো সুন্দরি এক উপদেশ বাণী । 

কর পর্ণ করি সর দে (গায়ালিনি ॥ 
(তোমার ঘরেতে তবে না? আসিবে চোর । 
সত্য কথা কহি আমি বরাবর তোর ॥ 

| শুনিয়া উষতচিত্ত হৈল গৌয়ালী । 

| ভদ্ধের মোহন! হৈতে সর আনে তুলি ॥ 
গোবিন্দের কর তাহে নহিল পূরণ, 

কৃষ্ণ বলে সর আন শুন গোপীগণ ॥ 

ব্যস্ত হেল গোয়ালিনী ইহ দেখি শুনি। 
পড়সীর ঘর হৈতে দর মাগি আনি ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। 


শতেক হাড়ির সর এমন প্রকারে । 
বার বারে দিল লৈয়া গোবিন্দের করে ॥ 
ঘ্টপূর্ণ না হইল যাছুমণি হাসে । 
খাইল সে সব সর একই গরাসে ॥ 
দেখি চমকিত গোপ্পী নাকে দিল হাত । 
মচকি হাষিয়া গৃহে গেল গোপীনাথ ॥ 
, '্যুব দিনাস্তরে কৃষ্ণ বিচারিল মনে ॥ 
-উপনীত হৈল এক গোঁপীর ভবনে ॥ 
আজ্িনে বসিয়া গোবিন্দাই ধূলি খেলে । 
(দেখিয়া সুন্দরী রাধা কুষ্ণ কৈল কোলে ॥ 
ঝাঁড়িল অঙ্গের ধলা নেতের অচল । 
চাদমখে চন্য দিয়া চাপিল বিহ্বোলে ॥ 
(কোলে দেখি কিশোর মূরতি নারায়ণ । 
বাধারে দিলেন কষ্ণ গাঁচ আলিঙন ॥ 
. কবরী খসায় রুষ্ণ পাইয়া কৌতুকে । 
: স্টাছুলি চিরিয়া নথে কৃচসুগ দেখে ॥ 
বাধা বলে না জানিয়া কোলে কৈম্থু কেনে! 
শিশুমৃত্তি দেখিতে এমন কেবা জানে ॥ 
এমত লয়! যাব যশোদার ঠাঁই । 
এমন টামাল শিশু কার ঘরে নাই ॥ 
রাধিকার কোলে হৈতে গোবিন্দ খসিল । 
রক্জী আদি শিশু বথা তথাকারে গেল ॥ 7 
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া রঙ্গে খেলেন গোবিন্দ । 
যাচিয়া কানাই সবা সঙ্গে করে ছন্দ ॥ 
ঠেকাঠেকি করি মারে ধরি মুণ্ডে মুডে । 
অবনীর ধুলি তুলি দেয় কার তুণ্ডে ॥ 
কান্দিয়া সে সব শিশু নিজ ঘরে যায়। 
কান্ুর চরিত্র গিয়া কহে বাপ মায় ॥ 
অনেক জঞ্জাল কৃষ্ণ করিল গোকুলে। 
সখ কুটাইয়! কৃষ্ণ কান্দায় ছাওয়ালে ॥ 
কার দধি ভাগ ভাঙ্গে কাহার ঘটকী । 
জঞ্জাল দেখিয়া সবে হৈল মনোছুঃখী ॥ 








৪৩ 


তবে আর এক গৃহে গিয়া গোবিন্দাই। 
দধির ঘটকী রুষ্ণ দেখিল তথাই ॥ 

সুখে সর খায় কৃষ্ণ বসিয়৷ ছুয়ারে। 
আচন্বিতে গোপী আসি কৃষ্ণ হাতে ধরে ॥ 
চোর চোর বলি ডাক দিল গোয়ালিনী । 
ধাইল সকল গোপী চোর নাম শুনি ॥ 
সবে মেলি লৈয়া গেল নন্দের মন্দিরে । 
নোত সঙ্গে চোর দিল যশোদার করে ॥ 
শুন গো যশোদে তোর পুজ্রের সন্ধান ।- 
গোবিন্দমঙ্গল ছঃখীশাম দাস গান ॥ ৪২ ॥' 





যশোদার নিকট গোপীদিগের 
গোভারী : 


এমন কেবা জানে তো 

এমন কেবা জানে ॥ প্র ॥ 
হেনমতে ব্রজাঙ্গণ৷ কষ্ণচহাতে ধরি । 
উপনীত হৈল যশোদার বরাবরি ॥ 
লাজে নম মুখ হৈয়া কেভ কেহ চাহে । 
মুখরিত হৈয়! কেহ যশোদারে কহে॥ 
শুন শুন যশোঁদা নন্দের পাটরাণী । 
বড়ই জঞ্জাল করে তোর যাছুমণি ॥ 


| গোরস ঘটকী কত লুকাইতে নারি । 


অলক্ষিতে গিয়া কৃষ্ণ দি করে চুরি ॥ 
এক সখী বলে কান্গ গেল মোর ঘরে । 
হেনকালে নাই আমি জল আনিবারে ॥ 
অন্ধকার ঘর দধি সিকাতে আছিল। 
দধির উদ্দেশে কৃষ্ণ অভ্যন্তরে গেল ॥ 

না জানি তোমার যাছু কি জানে সাঁধন। 
যাছুয়ার রূপে আলো! হৈল নিকেতন ॥ 
সিকায় দধির হাড়ি দেখিল সাক্ষাতে । 
উদুখলে তর করি ন! পাইল হাতে ॥ 


88 গোবিন্দমঙ্গল |. 


নড়ি দিয়! সেই হাঁড়ি ভাঙ্গে যদুরায়। 
ধি পড়ে হেট হৈতে মুখ পাতি খায় ॥ 
€হেনরূপে দধি খাইয়া! খেলায় ছুয়ারে। 
স্ানকরি জল লৈরা আইলাম ঘরে ॥ 
মোরে বলে সব দধি খাইল বিড়াল। 
(সেই হৈতে জানি দধি-চোর নন্দলাল ॥ 
আর এক সবী বলে শুন নন্দনারী। 
চুলাতে বসায়ে ছুপ্ধ গৃহ কন্ম করি ॥ 
দোলাতে বালক মুঞ্ি ছিন্ুৃত শুয়াইয়া। 
হেনকালে মোর ঘরে গেলেন যাছুয়। ॥ 
ছাড়ি ভাঙ্গি ক্ষীর সর খাইল সকল। 
দোলায় বালক তার মুণ্ডে ঢালে জল ॥ 
আমারে নিকটে দেখি পলাইয়। গেল। 
ধাইয়। গেলাম তার লাগাপি না পাইল ॥ 
এক সখী ঘলে কান্থ খেলায় রসিয়া। 
কোলে কৈচ্ন তারে ধুল ধূসর দেখিয়া ॥ 
চুম্ব দিতে চুম্ব দেয় আমার অধরে। 
কেম্তুর ক্ষণ হার]ছিড়ি ফেলে দূরে ॥ 
কাচলি চিরিয়া নখে কুচযুগ্র দেখে । 
কারে কি বলিব লাজে রহি হেট মুখে ॥ 


আর এক সখী বলে শুন নন্দরাণী। 
তোর কৃষ্ণ বলে মোরে শুন গোয়ালিনী ॥ 
কর পুর্ণ করি সর দেহ মোর করে। 
তবে কতু চোর ন। আসিবে তোর ঘরে ॥ 
উ্ত হইনুমুগ্রি তারে দিতে সর। 
শতেক হাঁড়ির সরে ন। পুরি কর ॥ 
কৃষ্ণের চরিত্র দেখি লাগিল তরাসে। 
থাইল সকল সর একই গরাসে ॥ 

আর ঘত কর্ম করে তোমার কানাই। 
হেন বুঝি গোকুলে বসতি হবে নাই ॥ 
সামালিয়া রাখ তুমি আপন ছাওয়ালে। 
নহিলে আমরা নাহি রহিব গোকুলে ॥ 





শুনিয়া যশোদ। ক্রোধে এ সব ব্চনে। 
এ কথ পরীক্ষা লব সব! বিদ্যমানে ॥ 
শীঘ্র করি সর আন বলে রোহিণীরে ৷ 
দেখি কত সর ধরে যাছরায় করে ॥ 
ইঙ্গিতে রোহিণী সর আনিল সন্্থে। 
ভাটা এক প্রায় সরে ছুই কর টাকে ॥ 
যশোদা বলেন হের কি দেখ গোয়ালি। 
কেমনে সে সব সর খাইল বনমালী ॥% 
বল যে শতেক হাঁড়ির সর আমি দিনত । 
তোম! সবাকার কথা প্রত্যক্ষে জানিন্ু ॥ 
এইমত দোষ দেহ আমার গোপালে । 
আমার যাছুরে কেহ না করিহ কোলে ॥ 
কোলে কৈলে সবে বল,বড়ই ঢামাল। 
কিবা রতি রঙ্গ জানে দুগ্ধের ছাওয়াল ॥ 
যৌবনের ভরে দেহ ধরিতে না পার । 
আমার যার রূপে পুড়িয়া সে মর ॥ 
বড়র বনুয়ারি বল নাই লাজ ভদ্ব। 
যত কহ সব মিখ্য। সত্য কিছু নর ॥ 
আজি হৈতে যাছুয়। না যাবে কার দ্বার। 
গৌরব রাখিয়৷ যাহ ঘর আপনার ॥ 
গ্োপিনী পাইল লাজ বশোদার বোলে । 
লাঁজে নম্র হৈয়া সবে মুখ করে তলে ॥ 
হাসিয়া চাহিল কৃষ্ণ সবাকার মুখ। 
সর্ব কথ। পাসরিল পাইল বড় সুখ ॥ 
তবে সবে চলি গেল! আপনার ঘরে । 
যশোদা করিল কোলে বালক হুন্দরে ॥ 
লক্ষ চুন্ব দিয়া পিয়াইল ছুই স্তুন। 
শ্োবিন্বমঙ্গল ছুঃখীশ্তাম বিরচন ॥ ৪৩ | 


কৃষ্ণের মৃত্তিক1 ভক্ষণ 14 
রাগ ধানস্রী। 
এক দিন যশোমতি হইয়। আনন্দ অতি 
যাহুয়া টাদের বেশ করে। 





গোবিন্দমঙ্গল। 


মঞ্জিয়া রসের পুঞ্জে নয়নে অঞ্জন রঙ্জে 
.... রঙ্গ চুড়না দিল শিরে ॥ 
'সলকা মণির ছটা কপালে চন্দন ফোঁটা 
আপনি সাজায় নন্দরাণী। 
ভাজে ঝঁণপা বাজুবন্দ অঙ্গদ মাণিক ছন্দ 
বলয়া বিচিত্র রত্রমণি ॥ 
গলে দোলে মণিহার কৌত্যভ মণ্ডিত তার 
কটিতে পরায় পীতধড়া। 
বাজনি নুপুর পায় যাছুরে বলেন মায় 
না যাইহ গোয়ালার পাড়া ॥ 
থাকিহ বলাইর সঙ্গে ঘরে বসি খেল রঙ্গে 
ক্ষীর সর বত খাবে খাও। 
আমার বচন শুন ওহে রাম নারায়ণ 
আঙ্গিনাতে বসিয়া খেলাও ॥ 
এত বলি দৌহাকারে রশোদা গেলেন ঘরে 
| ূ বথোচিত কন্ম করিবারে। 
তব রাম গোবিন্দাই সঙ্গে খেলে ছুটা ভাই 
চলি গেল বাড়ীর বাহিরে ॥ 
ক্রীড়া কৌতুক করি পরম দয়াল হরি 
মুন্তিক। ভক্ষয়ে য্ররায়। 
এত দেখি বলরাম ধাঁয়্যা গেল নিজ ধাম 
ক্গানাইতে যশোমতি মায় ॥ 
“শুন শুন ওগো মাতা তোমার যাদুর কথা 
মৃন্তিকা ভক্ষয় এক ঢেলা। 
শুনিয়া রামের বাণী ততক্ষণে নন্দরাণী 
শ্রীকুষ্ণের সন্নিকটে গেলা ॥ 
অর ক্ষীর দূরে ফেলি হংস যেন মাটি গিলি 
না জানি পাইল কত সুখ । 
ক্রোধে রাণী বলে তারে ছাট তুলে মারিবারে 
মরমে পাইয়। বড় ছুঃখণ 
কৃষ্ণ বলে যশোদারে বলাই প্রলাপ বলে 
ক্রোধতর না হও জননী । 





৪৫. 

স্বরূপ কহিল মাই মৃত্তিক। নাহিক খাই. . 
মুখমেলি দেঁখহ আপনি ॥ 

কৃষ্ণের বচন শুনি ততক্ষণে নন্দরাণী 
কোলে করি দেখিল বদন । 

গোবিন্মম্ক্গল পোথা। ভুবনে ছুল্লভ কথা 

ছুঃঘী শ্ঠাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥৪৪9॥ 





জীকুষ্ণ ম্বত্তিকা ভক্ষণ ছালে বদনে 
বৃন্ধাণ্ড দেখান । 


আরে আমার জীবন যাছুমণি ॥ গু ॥ 


যশোদা বাঁদুর বাল পরীক্ষা লাগিয়া । 
ততক্ষণে চাদ মুখ দেখে নেহালিয়া ॥ 
অধর ধরিয়া করে দেখে নন্দরাণী। 
কৃষ্ণের উদ্রে দেখে ত্রিজগত প্রাণী ॥ 
সুমেক সঁহত দেখে পব্ধত শিখর । 
গঙ্গা আদি নদী দ্রেখে এ সপ্তসাগর ॥ 


| মুনিগণ তপ করে কৃষ্ণের উদরে। 


পদাতিকগণ তগ। মল্লযুদ্ধ করে ॥ 

নানা রূপ গজ বাজী দেখিল অপার । 
পশু পক্ষী লক্ষ লক্ষ জীব জন্ত আর॥ 
নগর চত্বর দে.খ দেউল জাঙ্গাল। 
নবগ্রহগণ দেখে অষ্ট লোকপাল ॥ 

ইন্দ্র স্বরাজ দেখে সঙ্গে শচী নারা। 
নাচে গায় বিদ্যাধরী কিন্নর কিন্নরা ॥ 
স্থাবর জঙ্গম দেখে তরুলতাগণ। 

স্থানে স্থানে দেখে মহা রাজ-আয়োজন ॥ 
গয়া কাশী হরিদ্বার বদরিকা স্থান । 
গর্ভে বসি যোগীগণ ধরিয়াছে ধ্যান ॥ 
চন্্র হূর্ধ্য আদি দেখে দশ দিকপাল। 
নাগলোক আদি করি এ সপ্ত পাতাল ॥ 


৪৬ 


মধুর! নগর দেখে কংস ভোজপতি। 
বন্গদেব দৈবকা নে দৌহাল মুরতি ॥ 
গোবদ্ধন গিরি দেখে কালিন্দার কুল। 
গোলে।ক অধিক স্থান দেখিল গোকুল ॥ 
নন্দ ব্রজরাজ দেখে বশো দ। সুন্দরী | 
আনন্দে বপিয়! আছে কৃষ্ণ কোলে করি ॥ 
বলাই করিয়া কোলে বসেছে রোহিনী। 
কৃষ্ণের সাক্ষাতে স্তব করে স্থুর মুনি ॥ 
তুন্ম,খে প্রজাপতি বেদ পাঠ ফরে। 

পঞ্চ মুখে পঞ্চানন পঞ্চ নাম ধরে ॥ 
গোপিগণ নাচে গান নানা রঙ্গরসে । 
রাধ। পসবতা মুখে বন্ত্র দিয়। হাসে ॥ 
ধেঙ্গু যুখেখুথ দেখে সঙ্গে বতুস্ত তার। 
বেত হস্তে ক।র বুলে ব্রজের কুমার ॥ 
'দেখিস্কা মো।থত দেবা নন্দের ঘরণা । 
লক্ষিতে না গারে সে বালক বহুনণি ॥ 
কিজান “োখঞছ আম কৃঝ্ের বদনে। 
প্রত্যক্ষে দেবন্ধু কিব। নিশার স্বপনে ॥ 
না জান কি মাঝ মোরে কেল তব্গণ। 
এই বাক ।শও সপে তেব নারান্বর ॥ 
এত বণ কোলে হণ লই কুমার | » 
শীভ্ভগ(ত মান্দরে করিল আগুসার ॥ 
নন্দকে কাহতে চাহে ন। আহসে বদনে। 
গোবিন্দ মোহিল নন স্থির নাহি জানে ॥ 
'গোাবন্দমঙ্গল গাত অপুব্ৰ ভুবনে । 
হঃখাশ্যান দান কহে খাত ন।পাঞণে ॥ ৪৫॥ 


নন্দ যশোদার পুর্বববৃতান্ত। 


রাগিন্ব স্েহিনা । 
এতেক শুনিয্ক। পরাক্ষিত নরপতি । 
শুকদেবে জিজ্ঞাসিল করিয়। প্রণতি ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল | 


যুগল করিয়া কর পুছিল রাজন। 

এক নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥ 
অচিস্ত্য কৃষ্ের রূপ চিন্তনষ্ুনা যায়। 
সমাধি সাধিয়। বিধি জনম গোঙায় ॥ 
ধার প্রেম লাগি হর বুলেন বৈরাগ্যে । 
মুনিগণ যার নাম গায় বেদমার্গে ॥ 

সার নামে পতিত পরম পদ পায়। 

কি লাগি এতেক দর। নন্দ যশোদায় ॥ 
রাজার বচনে কহে ব্যাসের নন্দন । 
তোমাকে কাহব শুন পুরান বচন ॥ 
প্রথম বুগেতে বিশ্বধাতা তাস নাম । 
অস্টবন্ হৈল তার আত অনুপম ॥ 
অষ্টবস্থ বলী নাম দিল পুকভ্রগণে। 
জ্যেষ্টপুত্র ড্রোণবস্থ বিদিত ভুবনে ॥ 
তার মুখ্য মহাদেবী নাম ধরে ধরা। 
রূপে গুণে অনুপম দেখি যে অপ্সরা । 
পুজ্রবধূ প্রশংসিয়া বলে পন্মাসন ৷ 
অধিকারী হৈ কর স্থষ্টির পালন ॥ 
পিতার বচনে দ্রোণ ছুই কর ঘুড়ে । 
প্রণতি করিরা কহি পিতার নিয়ড়ে। 
ভাল আজ্ঞা দিল মোরে দেব প্রজাপতি ৷ 
বর দেহ রহু মোর কৃষ্ণপদে মতি ॥ 
তৰেত তোমার আজ্ঞা করি অঙ্গীকার । 
বিনর বচন ব্রহ্ম! শুনিয়া! দোহার ॥ 
পুত্রবধূ প্রশংসিয়। প্রজাপতি বলে। 
রহিবে তোমার মতি কৃষ্ণপদতলে ॥ 

বর দিয়! প্রজাপতি হৈল অস্তর্ধান। 
ধরাসন্ে কৈল বঙ্গ গোবিন্দ ধেয়ান ॥ 
শরীর সুধিয়া জন্ম লৈল মহীতলে । 
নন্দ যশৌমতিণনাম প্রকাশে গোকুলে ॥ 
কামনার ফলে সে গোবিন্দ পাইল কোলে। 
পরম আনন্দে নন্দ কৃষ্ণ প্রতিপালে ॥ 


' গোবিদ্দমঙ্গল। ৪৭ 


নন্দ যশোদার কথ। কহিহু তোমারে । 
- পুর জন্ম ছিল তার বিধাতার ঘরে ॥ 
্তবিস্তা। সস্তোষ রাজ! শুক মুখে ভাষ। 
কৃষ্ণ বাল্যকেলি কথ পুণ্যের প্রকাশ ॥ 
শুকদেব বলে শুন রাজ। পরীক্ষিত। 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীস্তাম বিরচিত ॥ ৪৬ ॥ 


দধি মন্থন । 


রাগ গান্ধার । 
শুক বলে শুন রাজা পুরাণ কাহিনী । 
নন্দ বশোণার কথ। পুরাণে বাখানি ॥ 
অবতার চুড়ামণি নন্দের মন্দিরে | 
সমাধি স'ধির়। বিধি ন। পার ধাহারে ॥ 
যোগীব্্র মুনান্ত্র বার অন্ত না পান। 
'ঞ্পোকলে নন্দের মন্দিরে ভগবান ॥ 
ইন, প্রহথ বশোদারে মাগে স্তনপান। 
পরম কারণ কৃষ্ণ গুণের নিবান ॥ 
যথা তথা থাকে নন্দ কাঙ্ পড়ে মনে। 
যশোদা পালেন কৃষ্ণ নয়নে নয়নে ॥ 
নন্দ বশোধার তপ জগতে বিদিতি । 
সিকিগলে নারারণ বালক মুরতি ॥ 
শুন' রাঞী। পরীক্ষিত কৃষ্ণ গুণবাণী। 
এক দিন প্রভাতে উঠিল নন্দরানী ॥ 
নিরদল নারে মুখ প্রক্ষালন করি। 
সহচরাগণে বলে বশোব। সুন্দরী ॥ 
নিতি নতি কর সবে গোরস মথন। 
কূতেক নবনা হয় না কহ কখন ॥॥ 
শগুরস মখন আজি করিব আপনি। 
শির্শয জানিব হব কতেক নবনী॥ 
আনহ দধির হাঁও্ডী ছান্দনি মথনি। 
সেইরূপে লব নিত্য যত হয ননী॥ 


'যশোদার বোল এত শুনিয়া কিস্করী । 
আনিল দধির হাওী“জন দশ ধরি ॥ 
ছান্দনি মনি আনি দিল বিদ্যমানে । 
যশোদা মথয়ে দধি দাগ্ায়ে অঙ্গনে ॥ 
সীঁতাতে সিন্দূর তার উজ্জল কপালে । 
উপরে অলকা৷ শোভে কাদন্থিনী তলে ॥ 
ডাহিনে লোটন টানি নান! ফুল গাভা। 
আধ উড়নি তছুপরে করে শোভা ॥ 


মাণিক খচিত রত্ব কড়্যে ছুই কাণে। 
কুরঙ্গ জিনিয়া জাখি অঞ্জন রঞ্জনে ॥ 
পূর্ণ সুত্র নাসাপুটে মুকুতার ফল। 

বদন বিমল চাদ জিনিয়া সচল ॥ 

রতন কাচলি পরে কুচের উপর । 

প্রবাল মুকতা গলে হার মণিবর ॥ 
স্বনাভি গ্রভীর কুপ অতি ক্ষীণমাঝ1। 
দেখি লাজে বিপিনে বিহরে মুগরাজা ॥ 
তপ্ত কাঞ্চন গৌর দেহের বরণ । 

ছুই করে রত্র চুড়ি হাটক কস্কণ ॥ 
অপূর্বব অঙ্গন শোভে মঙ্গুলে অঙ্গুরী। 
বরকী জিনিয়। তীর বচন মাধুরী ॥ 
কটিতে মেখলা সাজে রসাল কিক্কিণী। 
জলদবরণ বস্ত্র পরে নন্দরাণী ॥ 

রামরস্তা জিনি উকু যুগল সুঠান। 
কনক্‌ নূপুত্র পাস পুরে নান। তান ॥ 
চম্পক কলিক। জিনি চরণ অঙ্গুলি। 
তাহে সারি সার শোতে সুবর্ণ পান্ুলি ॥ 
হেন রূপে গোরস মথয় নন্দরাণী। 
রসাল কাঙ্কিণা অঙ্গে করে নানা ধ্বনি ॥ 
হেনকাঁলে আলস্য ত্যাজিয়৷ বছুমণি। 
কান্দিয়া বেড়ান কৃষ্ণ চাহিয়। জননী ॥ 
রোহিণী যাছুরে নিল যশোদার পাশ। 
গোবিন্দমঙ্গল গাগ্ ছুঃখীন্তামদাস ॥ ৪৭ ॥ 


8৮ গোবিন্দমঙ্গল । 


যশোদ1 কর্তৃক কৃষ্ণের 
উদুখলে বন্ধন | 


রাগ ভাটিয়াবি। 


এমন কেবা জানে গো এমন কেবাজানে ॥ ক্র ॥ 


গোরস মন্থন করে যশোদা সুন্দরী | 


মায়া পাতি কান্দে ক্ণ মুকন্দ মুরারি ॥ 


গড়াগড়ি যায় কৃষ্ণ ধরণী উপর । 
লালে জর জর তনু ধূলায় ধূসর ॥ 


| এত দেখি যশোঁদা যাছুরে কৈল কোলে । 


মুখানি মুছিল তাঁর নেতের আঁচলে ॥ 
ঝাভ়িয়! গায়ের ধূলা পিয়াইল স্তন । 
মুখ নেহালিয়! বলে মধুর বচন ॥ 
আন্চিনাতে বসিয়া খেলাও যাছ্রমণি | 
গোরস মথিয়া দিব এ ক্ষীর নবনী ॥ 
কষে: বঙ্গাইয়া ভূমে বাশোদা স্ন্দরী। 
গোদ্স মথন করে দণ্ড করে ধরি ॥ 
-ছাসিয়ী হাসিয়া কৃষ্ণ হামাগুড়ি যায় । 
দণ্ড করে ধরি রঙে নাচে যডরাঁয় ॥ 
দশন মুকুতা পাতি দেখান হাসিয়া । 
খাইব নবনী কিছু দেহ না তুলিয়া ॥ 
যশোদ। বলেন যা দণ্ড পরিভর | 
মথন না হয় যে জঞ্জাল কেন কর ॥ 


এত বলি কোলে তুলি লইল যতনে । 


করেতে নবনী দিয়] বসায় অঙ্গনে ॥ 
পুনরপি গিয়া কৃষ্ণ ঘটকী ধরিল। 
ডুই রে দণ্ড ধরি নাচিতে লাগিল ॥ 
য্পোদ বলেন শুন সুন্দর গোপাল । 
কিসের কারণে কর এতেক জঞ্জাল ॥ 
-গুনরপি কোলে করি লইল কৃষেরে। 


যাছ কোলে কর বলি দিল রোহিণীরে ॥ 


্ 


রোহিণীর কোলে কৃষ্ণ কান্দিতে লাগিল । 
অনেক প্রকারে বোধি রাখিতে নারিল ॥. «. 
লালেতে আবৃত তন্থ হৈল কলেবর । *-*% 
কান্দিস্বা কান্দিয়া গেল! মায়ের গোচর | 
ধাইয়া যশোদ। দেবী কষ্ণ কৈল কোলে । 
মুছিল বদন চান্দ নেতের অচলে ॥ 
স্তন নাহি খায় কৃষ্ণ না ছাড়ে করণ। »_... 
কোলেতে থাকিয়! দণ্ড ধরে পুনঃ পুনঃ 1 
যশোদ1 বলেন কৃষ্ণ প্রমাদীয়! বড়! 
এত দিনে জানিন্ন গোপিনী বোল দঢ় ॥ 
, বত্ব খাড়, দিষা যাছু চূর্ণ কৈল হাড়ি। 
| ক্রোধ করি যশোমতি করে নিল দড়ি 
। দেখিয়া পলায় কুষ্ণ ভূবনমোহন | 
| খেয়াঁড়িয় বায় সে যশোদা। নারী জন ॥ 
। ধাইস়্া ছুটিল দেবী নন্দের রমণী | 


। ধরিতে নারিল সে বালক ধদমণি ॥ 


ূ আছাড় খাইয়া পড়ে হয় রক্তপাঁত। 
, দেখিয়া মায়ের মুখ রভে গোপীনাথ ॥ 

ৰ যশোদা ধরিল তবে যাদ্রায় করে। 

 কান্দিরা বলেন কৃষ্ণ ন! মারিহ মোরে ॥ 

। ধরিয়া লইল তবে আপনার ঘরে। 
উদৃখলে রজ্জ, দরিয়া বান্ধিব কষচেরে ॥ ৯ 
আনিল অনেক দড়ি করিয়া যতন | 
ত্রিভৃবন-পতি ক না ধায় বন্ধন | 
শ্রমভরে ঘন্্ম দিল বান্ধিতে নারিল। 
দেখিয়া মায়ের ঢঃখ দয়া! উপজিল ॥ 
আগম নিগম বেদে না জানে ফাঁহারে । 
গোকণ্টক পাশেতে যশোঁদা বান্ধে তীরে । 
যাতুরে বান্ধিয়া করে গোরস মথন | 
গোবিন্দমঙ্গল গায় শ্রীমুখনন্দন ॥ ৪৮॥ 





শিপ 


গোবিগ্গযঙ্গল। ৪৯ 


যমলার্ভুন ভঙ্গ । 
রাগিনী করুণা । 
*শ্ান্ুরাণী ক্রোধ চিন্তে বান্ধিয়া ভূবননাথে 
করে দেবী গোরস মথন। 
গরম দয়ালু হরি ধারে ভাঁবে বেদ চারি 
ধ্যানে নাহি পায় মুনিগণ ॥ 
সে প্রত কমল আখি বমল অজ্জুন দেখি 
ভামাগুড়ি দিয়া কৃষ্ণ যায়। 
এক শিখে তই তরু মধ্যে রহে মহামেক 
ঠেল। দিয়া ভাঙ্গে যছ্রায় ॥ 
সে রুক্ষ ভাঙ্গিয়! পড়ে অঙ্দেক গোকুল ঘুড়ে 
ভাঙ্গিল সকল ঘর দ্বার। 
শন্দ করে ঘোরতর দশ দিকে লাগে ডর 
শ্কনি লোকে লাগে চমৎকার ॥ 
_ গোবিন্দের অন্ররাগে সে বৃক্ষের মধ্য ভাগে 
উঠিয়া! দাণ্ডায় ছুই জন। 
শশগাবিন্দচরণ ধরি ভক্তি প্রাণপণ করি 
(তোমা হৈতে শীপ বিমোচন ॥ 
কুবেরের কুলে জন্ম তোমা দেখি শুভ কর্ম 
কর্্মদোষে হইন্ু বঞ্চিত। 
. নারদের শাপ নয় কেবল আনন্দময় 
পদরসে করিলে সিঞ্চিত ॥ 
পরম পুরুষ তুমি সর্ব্ব ঘটে অন্তর্ধামী 
কেবল করুণ! অবতার । 
স্বজন জনের গুরু তুমি বাস্া-কল্পতরু 
গুণগ্রাহী দোষ পরিহর॥ প্‌ 
গোবিন্দের দয়া! হৈতে পুষ্পরথ আচম্িতে 
আইল দোহার বিদ্যমান । 
'গোবিন্দে প্রণতি করি পুষ্পরথে অন্ুুসরি 
গেলা &েৌহে বৈকুণ্ঠের স্থানে ॥ 
হেখানম্ন নন্দের রাণী না দেখিয়! যাছুমণি 
দশ দিক লাগে অন্ধকার । 





আপনা আপনি খান্থু যাছুয়ারে বন্দী কৈন 
কোথা গেল*যাছুয়া আমার. 
শিরে করাঘাঁত মারে আঁছ্ণড়' খাইরী পড়ে 
অচেতন হৈল নন্দরাণী । 
কি করিব কোথা যাৰ কোথা গেলে কৃষ্ণ পাৰ 
না দেখিলে না রহে পরাঁণী ॥ 
যশোদার করে ধরি কান্দে নন্দ অধিকারী 
বুক বিদরিয়া যায় প্রাণ। 
পড়ি মহা শোকাকুলে যাছুরে চাহিয়া! বুলে 
ঘর দ্বার নগর উদ্যান ॥ 
সুবল স্থুদাম কয় শুন নন্দ মহাশয় 
ধাছয়ার অদ্ভুত কথন । 
বন্দী উদুখল সঙ্গে নীপমাঝে হেলি অঙ্গে 
ভাঙ্গে কৃষ্ণ বমল অর্জ,ন ॥ 
নন্দ এত বার্তী পেয়ে অবিলম্বে গেল ধেয়ে 
অর্জুন'নিকটে উপনীত । 
উদৃখল ফেলি তলে যাদ্বর়ে করিল কোলে 
ভগ্মতরু দেখিয়া! বিশ্মিত ॥ 
নন্দ বলে শিশুগণ কহ মারে নিপ্ূপণ 
কে ভাঙ্গিল হেন তরুবর। 
শিশুগণ নন্দে কয় গাছ ভাঙ্গে শ্যামরায়, 
সতা কহি সবার গোচর ॥ 
নন্দ বলে বড ভাগ্যে গাছ নাহি গায় লাগে 
তেঞ্ পুত্র বীচিল পরাণে। 
উল্লামিত গৌপ সব নন্দ করে মহোৎসব 
'দ্বিজে দিল মহা রত্ব দানে 4 
ঘট স্থাঁপি নন্দরাণী পুজা করে ত্রিনয়নী 
তুমি দেবী বিপদনাশিনী । 
পৃজিব পরম স্থখে যাছুয়ারে আখে আথে 
আপনি রাখিবে নারায়ণী ॥ 


. নন্দ আনন্দিত হৈয়া। রাম নারায়ণ লৈয়। 


প্রাগপণে করেন পালনে । 
৪ 


৫০ 


গোবিন্দমঙ্গল পোথা! ভুবনে ছুল্লভি কথা 
দুঃখীশ্ঠাম কিঞিতৎ ভাষণে ॥ ৪৯।॥ 





রাগ শ্রী। 
পরীক্ষিত রাঙ্গা কহে শুন তপোধনে । 
এক নিবেদন করি তোমার চরণে ॥ 
বৃক্ষ জন্ম হৈয়া দৌহে ছিল গোপপুরে । 
_ যমল অজ্জুন নাম প্রকাশি সংসারে ॥ 
কোন্‌ অংশে জন্ম কোথ। বসতি তাহার । 
কি নিমিত্ত হৈল দৌহে বুক্ষ অবতার ॥ 
কৃষ্ণ দরশনে কেন পাইল নিস্তার । 
কহ কহ শুনি মুনি কারণ তাহার ॥ 
শুনিয়া কহেন মুনি রাজার গোচরে | 
তার যত বিবরণ কহিব “তামাবে ॥ 
পুর্ব জন্ম ছিল তার কুবেরের ঘর। 
নলকুবর নাম দিল দৌহাকারে ॥ 
যমজ সোদর দৌহে একই পরাণ । 
অস্ত্রে শস্কে বিশারদ বড় বলবান ॥ 
অহর্নিশ ছুই ভাই একত্র মিলন। 
গঙ্গানীনে গেলা দোহে লৈয়। নারীগণ ॥ 
নানা রঙ্গে ছুই ভাই করে জলকেলি। 
দ্ৌোহাকারে মারে জল নারীগণ মলি ॥ 
নয়ন ঘর্ণিত দৌহে মধুরস পানে । 
মদন তরে দিবানিশি নাহি জানে ॥. 
নারীগণ-আলাপে মজিয়া৷ রঙ্গরসে । 
জলক্রীড়া করে দেহে দিগম্বর বেশে ॥ 
হেনকালে নারদ কৈলাস গিরি হৈতে । 
বীণ। বাজাইয়। স্থখে যার ন্বর্থপথে ॥ 
নারদে দেখিয়া তবে যত নারীগণ । 
আস্তে ব্যস্তে কুলে উঠি পরিল বসন ॥ 


পা 
/ 


যমলাজ্ভনের পূর্বববৃত্তান্ত 





২ 





. শুনিয়া চলিলা তবে সেই ছুই জন। 7& 
। চিরকাল টৈয়া ছিল যমল অজ্জুন ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। 


কেহ কুলে কেহ জলে নগ্রমৃতি হয়; 
কূলে উঠি করে কেহ প্রণতি বিনয় ॥ 
মদে মত্ত ছুই ভাই নিঃশঙ্ক হইয়া । € 
বস্ত্র না পরিল (হে মুনিরে দেখিয়া । 
সেব৷ দণ্ডবং স্ততি না কৈল আদর । 

দেখিয়া ক্রোধিত হৈল মহ! মুনিবর ॥ 


| হেদেরে পাঁপিষ্ঠ মতি করি অহঙ্কার । 
| দাণ্ডাইয়া আছ (হে একি ব্যবহার 


মদে মত্ত হৈয়া না জানিস দিব! রাতি 
মন্ত্যলোকে জন্ম গিয়! হরে বৃক্ষ জাতি 
অম্পাত পাইয়। দৌছে হইল চেতন । 
কান্দিয়া কান্দিয়া ধরে মুনির চরণ. ॥ 


| হেন গতি হৈল মোর করমের ফলে। 


কহ দেহে মুক্তি পদ পাব কত কালে 
করুণ! দেখিয়া মুনি দয়া উপজিল। 
শাপান্ত বচন মুনি দৌহারে কভিল " 


। দ্বাপরে দৈবকীগর্ভে গোবিন্দ জন্মিবে 


কংসভয়ে কৃষ্ণ বহু নন্দঘরে থোবে ॥ 


' কৃষ্ণ বাল্য কেলি হবে নন্দের মন্দিরে । 


বমল অজ্জুন হবে নন্দ-সিংহদ্বারে ॥ 
তোমাকে ভাজিবে কঝ্ শ্রীঅপ্গ হেলিয়? 


৷ কৃষ্ণপদ স্পর্শে দৌহে যাবে মুক্ত হৈয়া ॥ 


শ 


কৃক্পদ পরশনে পাইল মুকতি। 
শুন রাজ। পরীক্ষিত পুরাণ ভারতী ॥ 
দুঃখীশ্টাম দাস কহে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী । 
হেলায় তরিয়া যাবে ঘোর তরঙ্গিণী ॥ ৫০ 
গোকুলবাশী গণের বৃন্দ(বনে বা 
রাগ সারঙ্গ। 
পরীক্ষিত রাজা কয় শুন মুনি মহাশয়; 
কহ কৃষ্ণ বাল্য কেলি রস। 


গোবনদমঙল। 


“রা অক্ুন তরু কি করিল মহামের 
।পুর্ণ কর মনের মানস ॥ 
৩ বদন দেখি মুনি মনে মহাত্ুখী 
॥ অধরে মধুর মৃছ হাস॥ 
মন এক করি শুন ক্ষিতি-অধিকারী 
গোবিন্দমঙ্গল ইতিহাস ॥ 
সবে নন্দ অধিকারী ডাকি আনি সভা করি 
যুক্তি করে ডাকি গোপগণে । 
খানন্দ বহু নন্দ সুনন্দ আনন্নকন্দ 
বিচারে বসিল। এক স্থানে ॥ 
তবে নন্দ সভাতলে গোয়াপা সকলে বলে 
শুন সবে বচন আনার । 
ই গোপপুরে থাকি অরিষ্ট সংশব দেখি 
॥ মনেতে লাগিল চমত্কার ॥ 
শু পুত্র হৈরা আর 
ঝলমতি কংসের তাড়ন।। 


 বিশ্বকশ্্ীজিত কিবা 


জনিবেক কতবার | 





_,শিল অন্চরে যাছুয়। সকলে মারে 
তণাবর্ত শকট পতন ॥ 
মুনি যেবলিল (স সব প্রত্যক্ষ হেল 
বৃথা নহে মুনির বচন। 
'ল অজ্ছুন হৈতে বড় ভয় লাগে চিত্তে 
গুণ্যে পুত্র পাইল জীবন ॥ ৯ 
য্েন্দপবার ঠাই গোকুলে বসতি নাই 
চুল সবে বাব বৃন্দাবনে। 
পুষ্প রম্য কুঞ্জ ঘা . বসত করিব তথা 
স্থল জল অপূর্ব সদনে ॥ ্ 
সেই বন্দাবন মাঝে রবিতৃতা নদ্ী-আছে 
ছই পাশে মহা রম্য বন। 
শে গোবদ্ধান গিরি -.বহু তৃণ তছুপরি 
তবখে চরিবেক গ্ীভীগ্ণ ॥ 
স্রবে মেলি এক মতি নিরূপণ কৈল যুক্তি 
" না রহিৰ গোকুল নগরে । | 


৫১ 


১) 

প্রভাতে একত্র হৈয়া ধেন্ুবংস চাগগাইয়া 
ধন রত্ব শকট উপরে ॥ 

ধেন্ন বস করি আগে পরিবার মধ্যভাগে 
পিছে গোপগণের গমন । 

যমুন1 পুলিনে গিয়া অপুর্ব বসত পাইয়া 
নান! গৃহ করিল গঠন ॥ 

বৃুন্দাবনে লতাকুঞজ দেখি নান সথথপুষ্ত 
করি সবে দিব্য বাড়ী ঘর। 

গোকুল জিনিয়া শো 
পুরীখান বড়ই সুন্দুর ॥ 

নন্দের বিচিত্র ঘর কনক বদন পর 
নেতের পতাকা উড়ে তার । 

নন্দ সিংহ দ্বারধান নে“ধ অতি দীপ্তিমান 
কিনর কিন্নরী চিত্র তার ॥ 

সদাই আনন্দে পূরি নাচে গার বিদ্যাধরী 
বখ। কৃঝ যশোপানন্দন। | 

দেখি বৃন্দাবন ধাম আনন্দে গোবিন্দ রাম 
রঙ্গে খেলে সঙ্গে শিশুগণ ॥ 

তবে নন্দ ব্রজরাজ বৈসে বৃন্দাবন মাধ 
রাম কৃষ্ণ করেন পালন। 


-গোবিন্দমঙ্গল পোথ1! ভুবনে ছর্লভ কথ। 


ছুঃখীশ্তাম কিঞিৎ ভাঁবণ ॥ ৫১॥ 


কৃষ্ণ কর্তৃক কুল-পান্র স্বর্ণ করণ । 


ও মোর যাদব দুলালিরা। 
রাতুল চরণে বনে কেমনে বাবে ধাইয়। ॥ঞ্র 


হেনমতে বৈসে নন্দ বুন্দাবন পুরে। 
অখিল ভুবননাথ যাহার মন্দিরে ॥ 
একদিন নন্দঘোষ গেলেন বাধানে। 
বাম দামোদর খেলে বালকের সনে ॥| . 


&২ . ৰ - গোবিন্্য়ঙগল | 


ঠৈকানড়ি ভাটা কড়ি গেওুয়ার খেলা। | কাখানে থাকিয়া নন্দ আইল সন্ধ্যাকালে। . 
সদাই গোবিন্দ রাম-শিশু*সক্তে মেলা ॥ লক্ষ লক্ষ চুন্ব দিল কৃষ্ণ লইয়া কোলে ॥.... 
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া রন্সে খেলে বনমালী । আপনি যশোদা কৈল রন্ধনের সাজ । 


নগরে ছুঃখিনী বুলে শিরে লৈয় কুলি ॥ ভোজনে বসিল গিয়া নন্দ ব্রজরাজ ॥ 
তা৷ দেখি গোবিন্দ বলে দেহ পাকা কুলি। | ছুই পাঁশে বসে গিয়া রাম দামোদর । 


ডঃখিনী বলেন আন ধান্ত কতগুলি ॥ ভোজনের শেষে রুষ্ণ দ্রিলেন উত্তর ॥ 
গোবিন্দ বলেন এস জননীর পাশে । যমুন! পুলিনে তৃণ আছে স্ুকোমল । 
পুর্ণ করি ধান্ঠ দিব লয়ে যাবে বাসে ॥ | আজ্ঞা দিলে চরাইব বাছুরি সকল ॥ 
সঙ্গে করি লয়ে গেল জননীর পাশে । ভাল ভাল বলি নম্দ বলিল বচন 
. কুল কিনে দেহ বলি মন্দ মন্দ হাসে ॥ পাইয়া নন্দের বোল রাম নারায়ণ ॥ 
ধান্য দিয়া কুল কিনি দিব তোর হাতে ॥ ছঃখীশ্তাম দাস মাগে চরণে মাধুরী ॥ ৫২। 


গ্রহে গিয়। গোবিন্দাই নান! দ্রব্য আনে । 
শিল নোড়া বাহির করে পালি নাহি জানে ॥ 


: যশোদা বলেন পাঁলি আন ঘর হৈতে। রঃ প্রভাত সময়ে কৃষ্ণ রায় বারি । 
ষা্ুর বৈকল্য দেখি যশোঁদা রমণী । 
পালি করি ধান্য লৈয়া আইল আপনি ॥ উকৃষ্ণের গোবৎস চারণ ও 
কুল কিনি দিল রাণী রাম দামোদরে। | বৎসাম্থর বধ। 
হাসিয়া চাহিল কৃষ্ণ কুলের পসারে ॥ | রাগ শ্রী । 
কুলের পসারে দৃগ্ি দিল দয়াময়। | শুক বলে গুন পরীক্ষিত নরপতি। 

: শুভদৃষ্টি পাইয়৷ সে সুবর্ণময় হয় ॥ চলাই নিদরদিরজজডি। 
দেখিয়া ভঃখিনী নারী আনন্দিত হৈয়া। ও তাহ বিহালে উঠি হি ইজ । 
আপন মন্দিরে গেল সুবর্ণ লইয়া ॥ বাছুরি রাখিতে কৃষ্ণ করেন সাজন ॥  - 
দারিদ্র্য খণ্ডিল তার গোধিন্দের বরে । উভ করি বান্ধে চূড়া স্রচারু সে কেশে। *- 
কেলি কথা শুন রাজা কৃষ্ণ জবতারে ॥ ৷ প্রসুল্প মালতী গাতা শোভে গরি পাশে ॥ 
বাল্যক্রীড়ী করে কৃষ্ণ যমুনা পুলিনে। . শিথিপুচ্ছ শোতা! করে চূড়ার উপরে । 
হাতাহাতি মাথামাথি ত্রজ শিশুজনে ॥ অলক! তিলক চান্দ অতি দীপ্তি করে॥ 
কালিন্দী কিনারে দেখে দিব্য লতাকুপ্ত । 1 ভুরু কামধন্ছ জিনি নয়ন রাতুল। 
ফাই বসন্ত তথা রহে অুখপুণ্ পত্র সহিত কানে কদম্থের কুল ॥ 
দেখিয়া! কৌতুক বাড়ে গোবিন্দের মনে ।  ভিলফুল জিনি নাসা অতি মনোহর । 
বাছুরি রাখিব আজি যমুনা পুলিনে ॥ বদন বিমল চান্দ হুরঙ্গ অধর ॥ হ- 
এত বিচারিয়া কৃষ্ণ গেল নিজ ঘরে । কন্থুকণ্ঠে শোভা করে মুকুতার মালা । 


ক্রীড়৷ রজে দুই ভাই রাম দামোদরে ॥ জ্রীবংস কৌন্তভ মণি ধরে নন্দলাল|॥ 


গোবিনদমঙ্গ ল। | ৩ 


ক্ষীণমাঝা পরিধান পিয়ল বসন। 
চরণে নৃপুর বাজে গ্রজেন্ত্রগমন ॥ 
সাঁজনি কাছনি করে ধরে শিক্ষা বেণু। 
আভরণ বিজুরি জলন শ্যাম তন্ু॥ 
ইন্দু কুন্দ জিনি বলরামের বরণ। 
মধুপানে মত্ত সবা ঘুর্ণিত লোচন ॥ 
নীল পাগড়ি মাথে হাতে রাঙ্গা ঢাল। 
'আজানুলন্বিত বাহু নানা ফুলমাল ॥ 
নীল ধুতি পরিধান রাঙ্গ! লাঠি করে। 
সুবল জুদাম দাম নামে শিক্গী পুরে ॥ 
শ্রাদীম সুদাস আদি যত শিশুগণ। 
সম বেশ হৈরন। সবে করিল সাজন ॥ 
দধি অন্ন ভুঞ্জাইল বিহানে জননী । 
বাছুরি রাখিতে চলে ব্রজ শিরোমণি ॥ 
শিঙ্গ। বেণু পুরে কেহ মুরনী বাজার । 
শার মধ্যে নব্রঙ্গে চলে শ্তামরায় ॥ 
রক্গরসে প্রবেশিল ষমুন। পুলিনে। 
বাছুরি ছড়িয়। দিন ম্থকোমল তৃণে ॥ 
দেখিল কপিখ বৃক্ষ বত শিশুগণ ৷ 
বলরামে বলে সবে করিয়। যতন ॥ 
বলে বলবান তুমি দেখিতে দীর্ঘ বট। 
আমা সবা বচনে কপিখ বৃক্ষে উঠ ॥ 
বৃক্ষে উঠে বলরাম পাড়িবারে ফল। 
শিশু সঙ্গে রহে কৃষ্ণ সেই তরুতল ॥ 
ধের আদেশে তবে বৎসক অন্ুরূ। 

বৃশ্ীবনে প্রবেশিল মায়ার প্রচুর ॥ 
আপন। আপনি যুক্তি করে মনে মনে । 
কি রূপে বধিব আমি নন্দের নন্দনে ॥ 
ব্ুৎশ সঙ্গে থাকিব বাছুরি রূপ ধরি। 
প।শে পাইলে নিপাতিব কৎসের অইগি॥ 
মার়াপাঁতি বৎসান্থুর হইল বাছুর । 
ত দেখিয্বা হাসে কৃঝু মায়ার ঠাকুর ॥ 





বলরামে ডাকি কৃষ্ণ বলেন মধুর । 
বহ্দ সঙ্গে এ দেখ বসক অন্থুর ॥ 
এত বলি গেল কৃষ্ণ বসক গোচরে । 
চরণে ধরিয়া তারে ফিরায় সত্বরে ॥ 
কপিখ বুক্ষেতে তারে মারিল আছাড় । 
মরিল সে বসাস্ুর চূর্ণ হৈল হাড় ॥ 
ঝড়িল কপিখ ফল খায় শিশুগণ। 

ধন্য ধস্ত বলে সবে নন্দের নন্দন ॥ 
পুষ্পবৃষ্টি করে সর্গে দেব প্ুরন্দর | 
বিমানে বৎসক গেল বৈকুঠ নগর ॥ 
প্রতিদিন রাঁম কৃষ্ণ রাখেন বাছুরি। 
দুঃখীশ্টাম দাস মাগে চরণ মাধুরী ॥ ৫৩ ॥ 


কৃষ্ণ বিনাশ্বার্থ বকাস্তরের গমন । 


রাগ করুণা । 

বসক নিপাত শুনি কংসাহ্র ভয় গণি 
ডাকিয়া আনিল দৈত্যগণে। 

মনে অনুতাপ পেয়ে সবার বদন চেয়ে 
কহে রাজা করুণ বচনে ॥ 

নারদ কহিল যত সে কথ! পরম তত্ব 
শ্রীকৃষ্ণ হইল মৌর বৈরী । 

শকট পুতনা মারে তৃণাবর্ত বধ করে 
বনে বস বধিল মুরারি ॥ 

প্রকার করি অস্থরে ব্ধিতে না পারে তারে 
মোর মনে লাগিল বিশ্ময়। 

দর্পযুত হৈয়া মনে কংস রাজা বিদ্যমানে 
বক বলে শুন মহাশয় ॥ 

পান আজ্ঞ। কর মোরে যাব বৃন্দাবন পুরে 
রামকৃষ্ণ গিলিব ইঙ্গিতে । 

কহি কংস তব আশে ন্খেকর রাজ্য ভোগে 
কোন্‌ চিস্তা আমরা থাকিতে ॥ 


(৫৪ 


1 


শুনি তবে নরপতি হইয়া আনন্দ মতি 
বকাশস্থরে দিল গুয়া পান। 
বক সবিক্রম হৈয়া বুন্দাবনে গেল ধেয়। 
৭. মনে মনে করে অনুমান ॥ ৃ 
বক মনে বিচারিয়ী। যমুনা পুলিনে গিয়া 
বক রূপ ধবিল মায়ায় । 
দেখিতে সুন্দর ভি তনু যেন চক্জকান্তি 
গিরি অঙ্গখান জিনি কাঁয় ॥ 
এই ছলে আছে ভলে রাম কৃষ্ণ হেনকালে 
বাছুরি চরায় রূন্দাবনে। 
শিল্জা বেণু বীণা রঙ্গে ত্রজের বালক সঙ্গে 
গোষ্ঠি ক্রীড়া যমুনা পুলিনে ॥ 
ক্রীড়াশ্রাস্ত কাজেবল শিশু সঙ্গে দামোদর . 
যমুনা চলিল জলপানে । 
গোবিন্দমঙ্জল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা 
দুঃখীশ্তাম দাঁস রস গানে ॥ ৫৪1 





বকাঁস্থুর বধ ।/ 


রাগ শ্রী। 
শুন বাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ গুণবাণী । 
চারি বেদে ধাহার মহিমা! নাহি জানি ॥ 
সমাধি সাধিয়া বিধি জনম গোঙায়। 
হেন.প্রভু বুন্দাবনে বাঁছুরি চরায় ॥ 
ক্রীড়া রে তৃষ্ণাতুর হেল রাম্‌ কানে । 
শিশু সঙ্গে চলিলা ঘমুন। জলপানে ॥ 
শিশু সঙ্গে জলপান করে বনমালী । 
অলক্ষিতে আসি বকাস্থুর কৃষ্ণ গাল 1. 
স্বর্গে থাকি হাহাকার করে দেবগণ। 
কৃষ্ণ না দেখিয়| কান্দে ব্রজ শিশুগণ ॥ 
কোথায় আছিলি রে পাপিষ্ঠ বকাস্থুর । 
অদেখা গিলিলি মোর ত্রৈলোক্য-ঠাকুর ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল । 


কৃষ্ণ না দেখিয়া সবে ত্যজিব পরাণ : 
বকমুখে থাকিয়া জানিল ভগবান ॥ 
আড় হৈয়! লাগে কৃষ্ণ বকের গলাম্ন 
গিলিতে নারিল বকা উদশারি ফেলায় ॥ 
বকমুখ হইতে বাহির হৈল1 হরি । 
বকানুর দেখে কৃষ্ণ রূপের মাধুরী ॥ 
মনে মনে বকাশ্ুর করয়ে বিচার । 
ঠোটে চিরি মারি আজি নন্দের কুমার ॥ 
মুখ মেলি আইসে বকাস্ুর মহাকায় ' 
ধাইয়া তাহার ঠৌট ধরে যছরায় ॥| 
দুই ঠেট ধরিয়া গোবিন্দ দিল টান 
পড়িয়া মরিল বকা হৈল ইখাঁন ॥ 
জয় জয় শব্ধ হৈল সকল ভুবানে। 
পৃষ্পবৃষ্টি করি স্বর্গে নাচে দেবগণে। 


, কৃষ্ণমুখ দেখি বক ত্যজিল পরাণ ' 


মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান 7 
অদোষ-দরশী কৃষ্ণ দয়ার ঠাকুর । 

রথে চড়ি বৈকুষ্ঠে চলিল বকাম্থর ॥ 
দেখিয়া কৃষ্ণের তেজ যত শিশুগণ ৷ 
ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্বজন ॥ 
দ্রিবস হইল শেষ দেখি দামোদর । 
বাছুরী চালায় চলে গোকুলনগর ॥ 
নিজ নিজ গৃহে গেল যত শিশুগণ । 
ভোজন করিয়া গেল নন্দের সদন ॥ 
স্থথে বসিয়াছে নন্দ ব্রজ শিরোমণি । 
কৃষ্ণ কোলে করি তথা বসেছে রোহছিনী ॥ 
হেনকালে শিশুগণ গেল তথাকারে। 
কৃষ্ণের বিক্রম কহে সবার গোচরে ॥ 
শুন নন্দ যশোদ। কৃষ্ণের গুণবাণী । 
বিক্রমে বিশাল কৃষ্ণ ত্রিভূবন জিনি ॥ 
আজি কৃষ্ণে বকান্থুর গিলিয়া আছিল । 
সেয়ান গোবিন্দ তার গলে আড় হৈল॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। 


গিলিতে না পারে বকা ফেলে উগ্বারিয়া। 
ঠোঁট ধরি কৃষ্ণ তারে ফেলিল চিরিয়া ॥ 
.বপ্ড়িরা। মরিল বকা পর্বত প্রমাণ । 
দেখিয়া আমরা সবে কম্পিত পরাণ ॥ 
শুনিয়া বশোদ। নন্দ ম্মরে হরি হরি। 
পুরোহিত লক্ষে নন্দ রিষ্ট শান্তি করি॥ 
হঃখীশ্তাম দাস ঘজে গোবিন্দের চরণে। 
- বারেক তারিবে হরি দারুণ শমনে ॥ ৫৫ ॥ 


কুষ্ণ বিনাশার্ধে অঘাস্তরের 
গমন। 


বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ঞ্র॥ 


. শুন পরীক্ষিত নৃপ কৃষ্ণের চরিত । 

হকদুষ নাশন কথা শুনিতে অমৃত ॥ 

ছুই দণ্ড রাতি আছে জাগিল কানাই । 
উঠিয়া গেলেন কষ্ণ জননীর ঠাঁঞ্রি ॥ 
শুন গো জননি কিছু কহি ষে তোমারে । 
ভোজন করিস! নিত্য যাই বনাত্তরে ॥ 
পুনরপি সন্ধ্যাকীলে আসি অন্ন পাই। 
সমস্ত দিবস আমি ক্ষুধায় বেড়াই ॥ 

" ভোজন করিয়া থাকি প্রত্যুষ বিহানে । 
গোষ্ঠক্রীড়া করি ক্ষুধা লাগয়ে কাননে ॥ 
অন ব্যঞ্জন দধি খণ্ড দেহ মোরে। 
ভোজন করিব বনে ক্ষুধা অনুসারে ॥ 
গুনিয়া বশোদ! দেবী আনন্দ হইয়া। 
অন ব্যঞ্জন দিল পুড়ায় বান্ধিয়া ॥ 

*ওদন ব্যঞ্জন কৃষ্ণ সাজাইল ভার । 
ঘীঁজনি কাছনি করে পরে অলঙ্কার ॥ 
বালকের নাম ধরি দিল বেণু স্বান। 
নিদ্রা ত্যজি গেল সবে যথা রাম কন ॥ 








৫৫. 


। গোবিন্দ বলেন সবে সাজ এইমতে । 


শুনিয়া ধাইল শিশু*আপন গৃহেতে ॥ 
ওদন ব্যঞ্জন সবে ভার সাজাইয়! | 
গোবিন্দের পাশে শিশু উত্তরিল গিয়া ॥ 


| বাঁছুরি সকল দিল আগে চাঁলাইয়া । 


রাম কষ্চ যায় রঙ্গে ঢামালি করিয়া ॥ 


৷ তাড় তোড়ন হাতে গলে বনমালা । 
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নব ঘন নীল মণি জিনিয়া বরণ । 
অরুণ অধর শণা-লজ্জিত বদন ॥ 
অলক তিলক শোভে শ্রবণে কুগ্ডল। 
গীত ধটী পরিপাটি অঞ্জন চঞ্চল ॥ 
নান! বেশে ত্রজশিশু সাঁজনি করিয়া । 
বনে প্রবেশিলা শিঙ্গা বেএ বাজাইয়া ॥ 


। বংশী বাজাইয়া, কেহ নানা তান পুরে ।- 


শুক পিক রবে কেহ গায়েন স্ন্বরে ॥ 
মযুরের নাদ কেহ করে ঘনেঘন। 

কার কার অন্ন কাঁড়ি লর কোনজন ॥ 
গোবিন্দের স্থানে শিশু করেন গোহারি। 
আজ্ঞা মাত্রে দেয় লয়ে কৃষ্ণ বরাবরি ॥ 
বানরের বাচ্ছা কেহ ধরি আনে বলে। 
পুনঃ ছাড়ি দেয় সেহ উঠে তরুডালে॥ 
নানা রঙ্গরদে শিশু চলি আসে যাঁয়। 
আগে বস মাঝে শিশু পাছে রামরায় ॥ 


| হেন বেশে যায় শিশু যমুনা পুলিনে। 
হেনকালে অধাস্থুর দিল দরশনে ॥ 


ছুঃখীহ্াম দাস কহে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী । 
হেলায় তরিয়৷ যাবে ঘোর তনুলিণী ॥ ৫৬॥ 


অঘান্থর ক্ধ ৮ 
শুকদেব বলে শুন পরীক্ষিত রাঁয়। 
সর্পরূপ ধরে অথান্ুর মহাকায় ॥ 

পঘনে নিশ্বাস যেন যুগান্ত পবন। 
গগনে ফিরার লৈয়া যুগল রসন ॥ 
রক্তবর্ণ ছুই. আখি অতি খরশাণ। 
পিঙ্গল বরণ তনু যোজন প্রমাণ ॥ 
বস্তারিয়া ছুই পাটি আকাশে পাতালে । 
পশ্চিমে লাঙ্গুল শী পুর্ব্মুখে চলে ॥ 
ঘপ দেখি চমকিত যত শিশুগণ । 

কি কি বলি বলে সবে করে নিরীক্ষণ ॥ 
কেহ বলে কামরূপী মেঘ এ নিশ্চয় । 
কেহ বলে সর্প এই খর শ্বাস বয় ॥ 
আজু সে সবার পিছে নন্দের নন্দন | 
কানু আইস আইস বলি ডাকে সর্বজন ॥ 
শিগুগণে ডাকিয়! বলেন গদাধর । 
প্রবেশ নহিও কেহ সর্পের উদর ॥ 
কহিতে কহিতে সর্প আইল নিকটে । 
শও সঙ্গে বস প্রবেশিল তার পেটে ॥ 
পাটি নাই পাড়ে অঘা ভাবে মনে মন। 
মোর পেটে না পশন নন্দের নন্দন ॥ 
মকার্ষধ্যে গিলিন্ু মুই বতেক রাখাল । 


পাটি ন৷ পাড়িব তবে আসিবে গোপাল ॥- 


মঘার মন্ত্রণা কৃষ্ণ জানির অন্তরে 
ওবে ত শ্রীকৃষ্ণচক্্র মনেতে বিচারে ॥ 
দর্পের উদ্বরে যদি প্রবেশ না হব। 
শিশু বস বলরাম ভাই কোথা পাব ॥ 
দূর্পের উদরে আমি প্রবেশ হইব । 
মঘাসুর. বধি শি বস জীয্মাইব ॥ 
ধর্ত চি্তি প্রবেশিল সর্পের উদরে। 
ঢাটি পাড়ে অথান্থুর হর্ষিত অন্তরে ॥ 


€৬ গোবিন্দমঙ্গল। 


সর্পের তালুর মধ্যে রহে নারায়ণ । 
অগ্রিবূপ ধরে কৃষ্ণ রোধিয়! পবন ॥ 
ছটফট করে অথা শ্বাস না স্ফ,রয়। 
কুলিশ অধিক অগ্নি তালুফুটি বয় । 
ব্রহ্মরন্ধ, দিয়া তার প্রাণ বাহিরায়। 
পড়িয়া মরিল অধান্গর মহাকায় ॥ 
বাহির হইয়। প্রাণ গেল শৃন্ত পথে। 
বাহুড়িয়া কৃঝ্পাশে রহে যোড় হাতে ॥ 
মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান। 
বৈকুণ্ঠে চলিল অঘা চাপিয়! বিনান ॥ 
শিশু বস পানে কৃষ্ক চাহে মধুদৃষ্টে । 
প্রাণ পেয়ে বাহির হইল তালু বাটে ॥ 
হাম্বা রব করে বৎস শিশু পুরে বেণু। 
প্রশংসা করিরা সবে বলে ধন্ত কানু ॥ 
আকাশে থাকিয়। দেব দেখে কুতুহলে । 
পুষ্পবৃষ্টি করে সবে আনন্দ বিহ্বলে ॥ 
অঘার প্রতাপ দেবে বড় ভয় ছিল। 
কষ্চের প্রতাপে আ।'জ ভয় দুরে গেল ॥ 
শিশু জঙ্গে গোষ্ট ক্রীড়া করে নারায়ণ। 
শুন রাজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন ॥ 
অধাস্থর বধ ঘত কহিল তোমারে। 

এই কথা গৃহে শিশু কহে বৎসরান্তরে ॥ 
রাজা বলে শুনি মোরে বিস্ময় লাগিল। 
ব্সরেক শিশু সব কোথায় আছিল ॥ 
এত শুনি কহে মুনি নৃপতির আগে। 
গোবিন্--ভকতি দ্ুঃখীশ্তাম দাস মাগে 





কৃষ্ণের বনভোজন ও ব্রহ্মাকর্ত্‌ 
গোবৎসাদি হরণ । ২ 
রাগ পঠমঞ্জরী ৷ 
অধান্ুর বধ বনে গোবিন্দ আনন্দ ম 
ব্রজের বালক সঙ্গে করি। 


. গোবিষ্দমঙ্গল।. 


ক্রীড়া করি বৃন্দাবনে ক্ষুধা লাগে নারায়ণে | ছলিতে ত্ৈলোক্যপতি ব্রহ্মা আসি শীগ্রগি 


১. তরুতলে বসিলা মুরারি ॥ 

বালকে আশ্বাসকরি কহেন দয়াল হরি 
আগে আন ওনন ব্যঞ্জন। 

কদম্ব তরুন তলে বসি আজু একস্থলে 
সবে মেলি করিব ভোজন ॥ 


গোবিন্দের আজ্ঞ৷ পেয়ে বে উল্লািত হয়ে 


_অন্পপুড়া আনি বিদ্যমানে । 
আহীরী বালক সঙ্গে একত্রে বসিয়! রে 
ভোজন করেন রাম কানে ॥ 
পরম আনন্দ স্থুখে কেহ দেয় কার মুখে 
মাথাইয়। সে ক্ষীর নবনী। 
কেহ পত্র পলাশেতে কেহ দেয় কার হাতে 
কেহ লর করি পুটপাণি ॥ 
হেন মতে শ্তাম রাম সঙ্গে শিশু সে শ্রীনাম 
বিপিনে ভোঞ্জন করে হরি। 
শৃন্তে থাকি প্রজাপতি দেখিষ। কৃষ্ণের রীতি 
মনে মনে ভাবে সুখ চারি, ॥ 
শ্রাকঞ্চ গোলোকপতি ত্রজের বালক সাথি 
বিপিনে ভোজন করে সুখে । 
এ বড় প্রমাদ কণ্ম না রাখিল কুল-ধর্ম 
কেহ অন্ন নেয় কার মুখে ॥ 
" শিশু বস চুরি কর অজি সে ছলিব হরি 
দেখি কৃঞ্ণ কি করে উপায়। 
এতেক ভাবিয়া মনে দাপগ্ডাইয়।৷ আছে শুন্তে 
গোবিন্দের অবসর চার ॥ 
ব্রহ্মার মানস যত মনে জানি নন্দস্থৃত 
শিশুগণে বলেন মুরারি । 
শুনরে বালকগণ বৎস গেল দুর বন 
ফিরাইয়া! আন ঝাট করি ॥ | 
শিশুগণে এত কই বামহাতে বেত লঙ্ু 
গেল কৃষ্ণ আনিতে বাছুরি। 


শিশু বস কমণ্ডলু ভরি ॥ 
লয়ে শিশু বসগণ গৃহে করি আগমন 
দেখে কৃষ্ণ বিধির চরিতি । 
গোবিন্দমমঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে৷ 
হুরিপদে বহুক ভকতি ॥ ৫৮ ॥ 





গোবৎসাদির পুনঃ স্থষ্টি ।' 

কে জানে রামের নাম 

বেদে দিতে নারে দীমা ॥ প্র ॥ 
হেনমতে প্রজাপতি ছলিয়। মুরারি। 
শিশু বস লয়ে গেল কমগুলু ভরি ॥ 
ব্রহ্মার মানস কৃঝ্ জানিয়া অন্তরে । 
ঈষৎ হাসিল কৃঝ অরুণ অধরে ॥ 
ভাল হৈল প্রঞ্াপতি ছলিন আমারে। 
ইহার উচিত ফল ভূপ্তীইব তারে ॥ 
এতেক ভাবিয়া মনে কমললোচন । 
বলরামে না বলিল এসব বচন ॥ 
বালকের নাম ধরি ডাকেন মুরারি | 
শব মাত্রে আসে শিশু চালায়ে বাছুরি ॥ 
শীদাম সুদাম বহুদাম মহাবল। 
স্তোক কৃষ্ণ আদি ষত বালক সকল ॥ 
সুবাহু স্থবল আদি অজ্ঞুন লবঙ্গ । 
বাছুরি চরায়ে আসে করি ক্রীড়া রঙ্গ ॥ 
ডাহিনে অন্নের গ্রাস বেত বাম হাতে। 
সেই রূপে শিশু বস সকল সাক্ষাতে॥ 
দেখি আনন্দিত কৃঝু পুলকিত তঙ্গ ৷ 
শিশু সঙ্গে জনপান করে রাম কানু ॥ 
হাত পাখালিয়া সবে করি আচমন । 
কুলে উঠি শিক্গ! বেণু পুরে শিশুগশ ॥ . - 
ধন্য ধন্য বলে শিশু নন্দের নন্দনে । 
এইরূপে অন্ন আনি তুগ্রিব বিপিনে 


৮ .... গোবিন্দমজল । 


ভাল ভাল বলি কৃষ্ণ বলিল বালকে। 
হেনমতে রাম কান ক্রীড়ায় কৌতুকে ॥ 
দিবস হইল শেষ দেখি নন্বলাঁল। 
গোকুল নগরে কৃষ্ণ চাঁলাইল পাল ॥ 

নজ নিজ গৃহে সবে করিল গমন । 
গোঁবিন্দের মায়া না জানিল কোন জন ॥ 
শুন পরীক্ষিত রাজা কহি তৰ আগে । 
নিতি নিতি ধেন্ছু কৃষ্ণ রাখে বন ভাগে ॥ 
যশোঁদা সমান ভাগ্যবতী বজনারী। 
পুক্রভাবে কোলে কৈল মুকুন্দমূরারি ॥ 
প্রভাত হইলে কৃষ্ণ যাঁন বৃন্দাবনে । 
সন্ধ্যা হৈলে গ্রহে আইসে বালক সন্ধানে | 
প্রতি দিন শিশু সঙ্গে রাম নারায়ণ । 
বাছুরি রাখিয়া বুলে কাননে কানন ॥ 
শুন রাজ! পরীক্ষিত পুরাণ বচন, 

হেন রূপে বসরেক হইল পূরণ ॥ 

এক দিন রাম কষ্ণ ক্রীড়া রঙ্গরসে । 
ঘাছুরি রাখিতে গেল গোবর্দন পাশে ॥ 
হু্ষতি সকল ছিল পর্ঙাত উপরে । 

তলে উলে তারা সব দেখিয়া বাছুরে ॥ 
ধাছুরির মুখে মুখ দিয়া গাভীগণ | 
হান্বালে বাছুর গায় বুলায় রসন ॥ 
জননী দেখিয়া বস করে পয়ৌপান ॥ 
র্‌" ক* কাঁর করে গাভী উভ করি কান ॥ 
গিরিশ্বন্দে আছিল ০স যতেক গোয়াল। 
তলে উলে তারা সব দেখিয়া ছাওয়াল ॥ 
পু কোলে করি দিল বদনে চুম্বন । 
শেপ গোধনের স্নেহ দেখে সন্কধণ ॥ 
বলরাম বলে হেন বা! দেখি সংসারে । 
গাছের আড়েতে রহি তাহারে নেহারে ॥ 
গাঁভী বস প্রেম দেখি হইল বিস্মই । 
কিবা গোবিদ্দের মায়া বলেন বলাই ॥ ২ 


_/. 





উট ০ টি 22028 ০ টিউন তানি নিত 


পর্বত উপরে গেল যত গোপ গাই। : 
যোগদৃষ্টে শিশু বস নেহাঁলে বলাই ॥ 
বিষণ তেজোময় দেখে বালক বাছুরি । 
চতুভূ'জ শঙ্খ চক্র গদ1 পদ ধারী-॥ 
নীল জলধর কান্তি সবার বরণ । 

শ্রীবংস কৌস্তভ যণি পিয়ল বসন ॥ 


| কিরীটি কেম়ুর হার মুকুট মণ্ডন। 


দেখিয়া বিস্মিত মতি রোহিণী নন্দন ॥% 
চারু চতৃভূজ দেখি শিশু ব২সগণে । 


। গোবিন্দে জিজ্ঞাসে রাম মধুর বচনে । 


শুন কান্গু মোর মনে লাগিল বিস্ময় । 
ইহার কারণ মোরে কহিবে নিশ্চয় ॥ 
দেব রূপী নহে এই বালক বাছুরি। 
তোমা তুল্য দেখি সব চতুভূ জধারী ॥ 
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ মধুর বচন । 
স্বয়স্ু ছলিল আমা শুন সন্র্ষণ। 
বিপিনে ভোজন রঙ্গ দেখিয়া আমার । 
মনে মনে পদ্বাসন করিল বিচার ॥ 
শিশু বস চুরি করি নিল প্রজাপতি : 
এসব স্থজিন্থ আমি যাঁর যেবা ভাঁতি ॥ 
এত শুনি আনন্দ হইল বলরাম । 

চুম্ব দিয়া কোলে তুলি ভাই ঘনশ্তাম ॥ 
রাম কান্ত কোলাকুলি করিল কাননে । 
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে যমুনা পুলিনে ॥ 
রজনী সম্মুখ হৈল দেখি রাম কান্ু। 
বাঁছুরি চালায়ে শিশু পুরে শিক্গা বেণু ॥ 
নাচিতে গাইতে পথে গেল গোপপুরে | 
নর নারী আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি করে ॥ 
বাছুরি বালক গেল যার যেবা ঘর। 
মন্দিরে চলিল! প্রভু রাম দামোদর ॥ 
দোহার দেহের ধুলি ঝাঁড়িল রোহিণী। 
জর ক্ীর হুগ্ধ দধি ভুপ্জায় জননী ॥-$ 


গোবিন্দমঙ্গল। 


আচমন সারি ভোগ তাঘুল কপূরে। 

. দ্বই-ভাই শুতিলেন পালক্ক উপরে ॥ 
সরুজনী প্রভপুতে শিশু সঙ্গে রাম কানে । 
বাছুরি চরায় কষ্ণ যমুনা পুলিনে ॥ 

ওথা প্রজাপতি সনে কররে বিচার । 
আজু সে দেখিব গিয়া নন্দের কুমার ॥ 
মর্তের্যর বখসর গেল মোর এক দিনে । 

- কি রূপে আছয় কৃষ্ণ দেখিন কাননে ॥ 

এভ ভাবি বৃন্দাবনে গেল প্রজাপতি । 
ডুঃখীশ্টাম দাঁস মাগে গোবন্দ ভকতি ॥৫৯॥ 





বন্গার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন | 
রাগ ধানস্ত্ী। 

গুন পরীক্ষিত বায় বৃন্দাবনে বিধি যায় 
বুঝিতে মনের ত ভিলাষ। 

যমুনা পুলিনে গিয়া শুন্ত পথে রথে রয়্যা 
দেখে সে কৃষ্ণের পরকাশ ॥ 

ভূবন মোহন লীলা তরুতলে নন্দ বালা 
দই ভাই গোবিন্দ গোপাল । 


যষুনা পুলিন বনে সুখে চরে বসগণে 
শিঙ্গ বেণু পুরে ব্রজবাল॥ 


ইহা দেখি পদ্মাসন বিচারয়ে মনে মন 
সেই শিশু বস হেন দেখি। 

তারে রাখি নিদ্রাছলে কৃষ্ণ কিবা যোগবলে 
সে সব আনিল হেন লখি ॥ 

এত ভাবি মুখ চারি . দেখে গি্কা গুহাগিরি 
শুতিয়াছে শিশু ব২সগণ। 

হুইয়। চঞ্চল মতি চলে বিধি শীত্রগতি 
বৃন্দাবনে যথা নারারণ ॥ 

কদম্ব তলায় হরি নটবর বেশ ধরি 
ডাহিনে বলাই সহোদর । 


. ৫৯ 


অঙ্গভঙ্গ অনুপম নিন্দি কত কোটি কাম 
সাজনি কাইনি মনোহর ॥ 

দেবাস্ুর নর মুনি করিয়া যুগল পাঁণি 
প্রভু পদে ধরয়ে ধেয়ান। | 

ক্ষীরোদনন্দিনী লক্ষ্মী সারদা চক্রমামুখী 
করে বীণ। ধরি গীত গান ॥ 

কিন্নর কিন্নরী যত নাচে গান শত শত 
কোটি কোটি ব্রহ্মা সেবে পাঁয়। 

এত দেখি পদ্মাসন বিচারয়ে মনে মন 
পুনঃ পুনঃ গুহা আইসে রায় ॥' 

গোহে ব্রহ্ম । দেখে গিয়ে শিশু বস আছে 
দেখিস বিস্ময় পদ্মযোনি। ূ 

পুনঃ পুনঃ আসি যাঁয় স্থির কিছু নাহিপা 
বলে মোরে কি হয় না জানি ॥ 

এত মনে বিচারিয়া বৃন্দাবনে দেখে গিয়! ' 
বিরাট মুরতি ভগবান । 

এটৈক লোমেরকৃপে একৈকত্রক্ষাণ্ড ব্যাখে 
স্থাষ্ স্থিতি প্রলয় বিধান ॥ | 

কোটি কোটি প্রজাপতি প্রভু পদে করেনি 
ধ্যান ধরি পদ সেবা! করে। 

কেহ শতমুখ ধরি কেহ বাঁর অষ্ট চারি 
দেখি বিধি পড়িল ফাঁফরে ॥ 

বিধি সে কাতর মনে দাণ্ডাইয়। আছে শুন্তে 
মায় কৈল শ্রীমধুস্থদন 1 

কৃষ্ণের লাবণ্য দেখি বুঝিয়াত অষ্ট আখি ' 
ভূমে পড়ে হয় অচেতন ॥ | 

হাসিয়! নন্দের বাল ব্রহ্মারে চেতন দিল 
উঠে রথে পাইয়া সব্দ্রীত। 

দেখে সে কৃষ্ণের আগে কোটি ব্রহ্ম!পদে লাগে 
দেখি বিধি প্রাণ চমকিত॥ 

দেখিয়া কাতর মতি সচিস্তিত প্রজাপতি 
বলে ব্রহ্ম! কি করিউপায়,। 


৬... গোবিমঙ্গল। 


মনে অহঙ্কার করি আমি যেভাগ্ুন্ু হরি  গোবিন্দে বেড়িয়া আছে শিশু বসগণ। 


ক্রোধ পাছে করে দেবরায় ॥ সবাকারে চতুমুখ দেখে পন্মাবন ॥ 
বলে আমি কি করিনু. আপনা আপনি খা | বিষ্ুতেজে শিশু বৎস দেখে প্রজাপিতি। 
গর্ধমদদে না চিনি আপনা । . চারু চতুভূজি সবে অপূর্ব মুরতি ॥ 
| কি করিব কোথা যাৰ কেমনে নিস্তার পাৰ | দেহের বরণ নিন্দে নব জলধর। 
প্রভূপদে পাইস্থ বঞ্চন] ॥ ৷ মকর কুগুডল গণ্ডে গঞ্জে দিবাকর ॥ 
আনি রৎস ব্রপ্রন্থতে যদি দিব জগন্নাথে । স্বর্ণ পইতা শোভে রব মণিহার | 
কৃষ্ণ পাছে কোপ করে মোরে। ঝল মল করে অঙ্গে নান! অলঙ্কার ॥ 
য্ডেক.দেবতাগণ হাসিবেক সর্ধ জন মন্তকে মুকুট মণি অতি দীপ্তি করে। 
বড় লঙ্জা হইবে সংসারে ॥ তিলকের ছীদ দেখি চান্দ লাজে মরে ॥ 
স্বচাব আপন লাজ ভজিব সে ব্রজরাজ উন্নত নাসিক। সব দেখিতে সুন্বর । 
পরিহার করিব বিনন্ব। 1 গ্রজমতি ঢল চল বিম্ব ফলাধর ॥ 
মাগ্গিয়া লইব দোষ মোরে ন| করিহ রোষ | বদনমণ্ডল নিন্দে অখণ্ড যে শশী । 
£খীশ্তাম দাস রস প্রায় ॥ ৬০ ॥ - | ঈষৎ মিলায় মুখে মন্দ মন্দ হাজি॥ 


আঁজানু লম্বিত গাঁভা তরুণ তুলসী ॥ 
পদ নথ কোণে বসি সেবা করে শশী ॥ 


বন্ধার মোহ । ছুরিত দাহন সব করে সুদর্শন । 
রাগিণী করুণ? । লক্ষ্মী সরস্বতী সবে রাতুল চরণ ॥ 
করুণাময়! পারিষদগণ আছে জেবা তে ॥ 
বারেক শরণ দিয়া রাখ রাঙ্গাপাসস। ০5572789985 


কোটি কোটি ব্রহ্ম! স্তুতি করয়ে সম্মুখে । 


তোমাহেন গুণ 
তামাছেন গুণনিধি আর পাব কায় ॥ গ্রু॥ উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি প্রভুর নিমিথে ॥ 


আপনার পরাভব আপনি পাইয়া । চতুশ্দুখে প্রজাপতি বেদধবনি করে। 
রদ ত্যজি অবনীতে উলিল আসিয়া! ॥ পঞ্চভূত অধিষ্ঠাতা ব্রন্মার গোচরে ॥ 
কর যোড়ে নত্রশিরে দণওবৎ হয়। 1 মন অহঙ্কার তেজ সগুণ নিগু ৭। 
প্রভুর চরণে তার মস্তক লাগয় ॥ ৃ মহৎ চেতন! রজঃ তম সত্ব গুণ। 

চতুর্থ মুক্ট তার গড়াগড়ি যায়। অষ্ট বস্থ দিকৃপতি সিন্ধ রুদ্রগণে। 
চরণে ধরিয়া বিধি অবনি.লোটায় ॥ .] অণিমাদি অষ্টবিধি আছে সেই স্থানে ॥ 
প্রভু পদ প্রক্ষালিল নয়নের জলে । ্রহ্মাণ্ড অনস্ত কোটি স্বজন পালন। 
কুস্তলে চরণ মুছি গদ গদ বলে ॥ কোটি অস্তরেতে তুল্য নহিব কখন ॥ 
উঠিয়। দাশায় বিধি হৈয়। পুটাঞ্জলি। দেখিয়! চকিত ব্রহ্মা মুদিল নয়ন। 


প্রভুর নিকটে দেখে অপুর্ব মণ্ডলী | | অবনী লোটায়ে পড়ে হরিল চেতন ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল । 


পঞ্চ প্রাণ কগ্ঠীগত হৈল তার আসি। 
বিধাতা কাতর দেখি প্রভূ রন্ধরাশি ॥ 
মায়ায় পটল প্রভু ঘুচাইল তার। 

. উঠিয়া দাণ্ডীয় বিধি অস্থি চর্ম সার॥ 
দেবীর প্রতিমা যেন পুজা অস্তকালে । 
সেই রূপে পড়ে ব্রহ্গ! হরি পদতলে ॥ 
নীল গিরিবর তলে স্বর্ণ গড়িয়া । 

- হনীরূপে প্রজাপতি রহিল পড়িয়া ॥ 
প্রভু বলে উঠ ব্রহ্মা না হও কাতর। 
উঠিয়া দাণডয় ব্রহ্ম! ঘুড়ি ছুই কর॥ 
জুন্ত জন্থ পোকা ব্রহ্মা দেখে চারি পাশে । 
কুড়ি আন্ধার ঘোর দেখয়ে দিবসে ॥ 
নয়ন মলিয়া দেখে গোবিন্দের লীলা । 
মুখে হাতে অন্ন দধি আছে নন্দলালা ॥ 
শিক্ষা বেণু শিশু পূরে নান। গীত গাঁয়। 
ভার মধ্যে নব রঙ্গে নাচে শ্যামরায় ॥ 
'কপোত কোকিল কুহু পঞ্চস্বরে গায় । 
শিখী শিখগ্ডিনী সব নাচিয়। বেড়ায় ॥ 
করী হরি এক স্থানে মৃগ ব্যান চরে। 
বায়স সঞ্চান পক্ষী একত্রে বিছরে ॥ 
দেখিয়া কাতর বিধি পড়ে রাঙ্গা পায়। 

_ গ্োবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্তাম দাস গায় ॥ ৬১7 


্রহ্মাকৃত প্রীকৃষ্ণের স্তব 14 
রাগিণী ধানভ্রী। 
কৃষ্ণের চরণ ধরি শিরে আরোপণ করি 
ব্রহ্মা বলে ত্রাহি কর মোরে । 
আপন ছুর্গতি মোর নাজানি কিমায়া তোর 
অপরাধ ক্ষমহ আমারে ॥ | 
পূর্ণ-প্রেম ব্রহ্ম তুমি তোমানা চিনিস্থ 
ভরমে ভাণ্ডিনু রাঙ্গা পায়। 








কি কাঘএ পাপপ্রাণে মরি তোমা বিদ্যমা 
তবে সে মনের ছুঃখ যায় ॥ 
তুমি ব্রহ্ম অবতার অল্প লোকে অধিকার. 
দিলে কৃষ্ণ কিসের লাঁগিয়া। ৃ 
তুমি যারে জন্মাইলে দেজন তোমারে ছলে: 
 ভুবনমোহিনী তব মায়া ॥ | 
অনলে পর্বত পাশে কণা এক পরকাশে 
যেন সে জন্মিল মৃত্যু আশে । 
তেন আমি হীন বুদ্ধি না জানি নিজগ্তা 
বঞ্চিত কারণে বুদ্ধি নাশে ॥ 
কৃপা কর শ্যাম রাম অচিস্ত্য তোমার নাম 
চিন্তন না হয় কোন কালে। 
তেঞ্চি নাম চিন্তামণি বাখানিল হর মুনি 
সমাধি সাধিয়া! যৌগবলে ॥ 
তব পদ প্রেম ছানি যোগপথ যায় মাড়ি 
সে জন জন্মিল কোন কাজে । 
ততুলার্থে ভূষ কুটি যেন প্রাণী মরে ফুটি 
মুঢ়মতি না ডরায় লাজে ॥ 
তোমার মহত্ব যত কে জানিতে পারে তত 
পুরাণ পুরুষে নব যুবা। ৰ 
দেবের ছুল্লপভ বট ভক্তি ভাবে সন্নিকট 
সেপায় যে জানে তব মেবা॥। 
প্রলয় পয়োধি জলে বটপুটে যোগবলে 
বালক মুকুন্দ অবতার। 
তোমার নাভির মূলে জম মোর দেই কা 
তব গর্ডে জনম সংসার ॥ . 
দেখিন্ু অনস্ত মায়া তুমি কি না জান তাহ 
তব তত্ব কে জানিতে পারে। 
কহিল যে সব কথা ইথে সাক্ষী তব মাতা: 
যশোদা দেখিল দৃষ্টাস্তরে 16 
খেল! খেল শিশু সঙ্ষে মৃত্তিকা ভক্ষণ রঙ্গে 
মুখ মেলি দেখিল জননী 


সংহার পালন সৃষ্টি ব্রন্ধাণ.অনস্ত কোটি 
দেখিয়া চমকিত নন্দরাণী ॥ 


তুমি ত্রিভূবন পিত৷ ভক্তি সখ্য মোক্ষ দাতা 


প্রকৃতে স্থজিলে চরাচর। 
পতিত জনের বন্ধু তব নাম স্বধাসিন্ধ 
মহিমা নিগমে অগোচর ॥ 
শুন দয়াময় হরি চরণে গোচর করি 
মনে প্রভূ না কারহ রোষ। 


জননী গর্কধেতে ধরে সে বে পদাবাত করে 


মাতা কি ধরয় পুক্র দোষ ॥ 

আমার মনের ভাব ন! জান কি পদ্মনাভ 
অন্তর্ধামা তুমি জগন্নাথ । 

জানিয়া অসুর ভার উদ্ধারিতে অবতার 
অবনী মগ্ডলে নিলে জাত ॥ 

€তোমা হৈতে সর্ব হয় তুমি, সে করুণাময় 
ক্ষিতি ছুঃখে কৃষ্ণ অবতার। 


ইবে মোরে কর দয়া থাঁকি তৃণ লতা হৈয়। 


পদরেণু আশে গোপিকার ॥ 
ব্রহ্মা কহে সবিনয় চক্ষে বক্ষে প্রেম বয় 
_. গদ গদ করুণ নয়নে । 
প্রভু পদে প্রজাপতি করিল প্রণতি স্তুতি 
হুঃখীশ্ঠাম দাস রসগানে ॥ ৬২ ॥ 


৮০4 
ব্রহ্মার স্তবে কৃষ্ণের প্রসন্নতা । 
- ক্লাগগান্ধার । 
আমার কানাঞ্জি গুণনিধি | 


অনেক তপের ফলে মিলাইল বিধি | 


উচিয়। দাও ব্রহ্ম! প্রণতি করিয়া! । 
পুনরপি করে স্ততি পুটাঞ্জলি হৈয়! ॥ 
ক্কপা কর জগদীশ রক্ষ এইবার । 
কল্াবধি হেন দোষ ন! করিব আর ॥ 





 গোবিন্দমঙ্গল। 


অদৌধদরশী তুমি দয়ার সাগর । 

দুষ্ট মারি শিষ্ট পাল তুমি চক্রধর ॥ 
তোমার চরণ পদ্মে যে লয় আশ্রপী। 
জন্মজরা! নাই তার ত্রিভূবনে জয় ॥ 
সংসার পাগরে তরে তোমার ভজনে। 
বিমানে চড়িয়া। যায় বৈকুগ্ঠ ভূবনে॥ 
এই নিবেদন মোর শুন "য়ামর। 
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয় ॥ -. 
আমার বচনে তুমি জন্মিলে সংসারে । 
মনুষ্য শরীর ধরি দৈবকী জঠরে ॥ 


; ভারাবতারণে প্রভু জনম তোমার । 


দনুজ দলিতে তুমি হৈলে অবতার ॥ 
দেবের ছুল ভ তুমি জীবের আধার । 
তোমার চরণ বিন গতি নাই আর ॥ 
বিকান্ বিকান্থ নাখ তোমার চরণে । 
পতিত পাবন প্রভু রাখহ স্মরণে ॥ 
তোমার মহিম। হরি কে বর্ণিতে পারে । 
সে জীয়ে সফল তুমি দরা কর যারে ॥ 
আমিত পাঁতকী হৈনু শুন নন্দলাল। 
আম! হৈতে হৈলে তুমি গোধন রাখাল ॥ 
তৃণ-জল আহার করিলে দয়াময় । 

নরকে গমন মোর হইবে নিশ্চয় ॥ 

কাথে কোলে করে তোম। গোপাঙ্গনাগণ । 
পুত্র বলি দিল তোমা বদনে চুম্বন ॥ 


7 নাজানি সে সবাঁকার কত পুণ্য ছিল। 


ত্রিভুবনপতি ক্কঞ্চ জননী বলিল ॥ 
নন্দ যশোদার ভাগ্য না যার কথন। 
যার ঘরে অবতার তুমি জনার্দন ॥ 
তরু লতা আদি করি জীব জন্তগণ ৷ 
গোঁকুলে বসতি যত গোপ গোপীজন_॥ 
ধন্ত ধন্ত তা সবারে কি বলিব আর । 


1 গোকুলে গ্রোলোকপতি কৈল অবতার ॥. 


গোবিদ্দমঙ্গল। 


বি ভাবে যেই জন ভজিবে তোমারে । 

মি কালে ন! পড়িবে সংসার সাগরে 

পরাধ ক্ষম মোর কমললোচনে। - 

(ই নিবেদন করি তোমার চরণে ॥ 

মুই যেই যোনি আমি ভ্রমণ করিব । 
সেখদেহে আমার ভক্তি তোমাতে রহিব ॥ 
জনি কি রোষে প্রভ্‌ ভুবাইলে মোরে । 

- তোমার মায়ায় কেবা স্থির হৈতে পারে ॥ 

অখিল ব্রহ্মাণ্ড বৈপে তোমার শরীরে । 
উৎপত্তি প্রলর স্থিতি তিন গুণ ধরে ॥ 
হেন প্র না চিনিন্থ মুঞ্রি অপরাধী । 
নয়ন তুলিয়! চাহ শুন গুণনিধি ॥ 
(তোমার চরণ বিন! অন্য নাই আশ । 
অভয় চরণাণ্ুজ কেবল ভর্সা ॥ 
গুণের সাগর তুমি রূপে নাই'সীমা। 

বমাধি সাধিয়া বোগী না পাৰ মহিমা ॥ 
টা করির। স্থিত দিলে অধিকাঁর। 
শঙ্কা নিপাতিয়। দিলে চারি বেদ আর ॥ 
আক্তা লৈয়া বুলি আমি অন্য নাহি জানি। 
তুমি কি ন। জান তাহা প্রভু চক্রপাণি ॥ 
অপরাধ ক্ষম মোর শুন দয়।ময়। 

হামা বিনে গতি নাহি কহিন নিশ্চয়-॥ 

এছই কুল মঞ্জাইন্থ আপনার দোষে। 

' সেবক করিয়া রাখ নিজ প্রেনাস্ক,শে। 
পুনঃ পুনঃ প্রজাপতি স্ততি ভক্তি করি। 
নণডব করি গেল। সেই গুহা গিরি ॥ 
শিশু বদ আনি দিল কৃ বরাবরে । 
অপরাধ ক্ষম বলি রহে যোড় করে॥ 

প্তার মানস কৃষ্ণ অন্তরে জানিয়া । 
প্রেম আলিঙ্গন দিল হাতেতে ধরিয়া ॥ 

. স্তন প্রঞ্জাপতি' ছঃখ ন। ভারিহ মনে । 
তোমাতে আমাতে এক বিদিত ভুবনে ॥ 







যেই ব্রহ্মা সেই বিঞু সেই ভ্রিলোচন। 
ব্রহ্মা হরি হর এক শুন পন্মাসন ॥ 
নিজ অধিকার লয়ে চলহ মন্দিরে । 
স্জন পালন তুমি কর সবাকারে ॥ 
আমারে ভাবিহ মনে না ছাড়িহ দয়! । 
পরম আনন্দ ত্রন্ম। স্থ্টি কর গিয়। ॥ 
দণ্ডবৎ করি বিধি মাগিল মেলানি। 
ব্রহ্মারে বিদায় দিলা প্রভ্‌ চক্রপাণি॥ 
শুন পরীক্ষিত রাজ। কহি তব স্থানে | 
সেই রূপে বসি শিশু ভুপ্য়ে কাননে ॥ 
বাছুরি চাহিয় বুলে নন্দের নন্দন। 


বাম করে পাঁচনী দক্ষিণ করে অন্ন ॥ 


হের আইস গোবিন্দ ডাকেন শিশ্ুগণে 
বাছুরি আনিলে তুমি বেড়াইয়৷ বনে ॥ 
ভোজন করেছু সবে মাত্র তিন গ্রান। 
শুনিয়া শিশুর বোল গোবিন্দের হাস॥ 
ভোজনে বসিল প্রভূ দেব শিরোমণি । 
অন্ন দধি সর ক্ষীর নবাৎ নবনী ॥ 

পরম আনন্দে কৃষ্ণ করিল ভোজন। 
যমুনায় গিয়া সবে কৈল আচমন ॥ 
কুলে উঠি দিল শিশু শিলা বেণু স্বান। 
নানা রঙ্গে নাচে কেহ কেহ করে গান ॥ 
ধন্য ধন্ত বলে সবে নন্দের নন্দনে । 

এই রূপে অন্ন আনি তুঞ্জিব বিপিনে ॥ 
ভাল ভাল বলি কৃঝ কহিল বালকে। 
হেনকালে রাম কানু ক্রীড়ার কৌতুকে। 


| দিবন হুইল শেষ দেখি নন্দলাল। 


গোকুলে চলিনা কৃষ্ণ সাজাইয়। পাল॥ 
গথে যাইতে দেখে কৃষ্ণ অঘার শরীর | 
যোজনেক ফুড়িয্বা' পড়েছে মহাবীর ॥ 
দেখিয়া কহেন তবে প্রস্থ ব্রন্ধরাশি ॥ . 
নিত্য নিত্য এই বনে খেলাইব বসি ॥ 


ভম্ত ্  গ্রোবদ্দযজল |. 


নাচিতে গাইতে পথে গেল গোঁপপুরে । 
। মর নারী আনন্দে মঙ্গলধবনি করে ॥ 
“বাছুরি বালক গেল যে যাহার ঘর। 
অধার প্রতাপ কহে সবার গোঁচর ॥ 
শুনিয়! গোয়াল! সব চিত্তে হরি হরি । 
সকল আপদে প্র রাখিবে দৈত্যারি ॥ 
দৌহার দেহের ধূলি ঝাড়িল রোহিণী । 
অন্ন দধি ক্ষীর সর ভূপ্জায় জননী ॥ 
ভোজন করিয়া দোহে নান! কৃতৃহলে । 
শয়ন করিল রুষ্ণ 'ঘশোঁদার কোলে ॥ 
ছয় উদ্দ'হৈল রুষ্ণ সপ্তম বৎসরে । 
দিনে দিনে বাড়ে কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে ॥ 
নবম বৎসর বলরাম মহাবলী । 
ছেনমতে ছুই ভাই করে নানা কেলি ॥ 
শুন পরীক্ষিত রাজা কহি তব আগে 


গোবিন্দ ভকতি হুঃখীশ্তাম দাস মাগে 1৬৩ 





শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ। 
হরি নাম বড়ই মধুর। 


শুনিলে বাড়য়ে স্থখ পাপ যায় দূর ॥ প্রু॥ 


তবে পরীঙ্গি ত ধরে মুনির চরণ । 
এক নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥ 
নিজ পুত্র পেয়ে কি করিল গোপগণ | 
মায়া শিশু কি হইল কহ তপোধন ॥ 
তবে শুক মুনিবর কহিল রাজারে। 
মায়াশিশু প্রবেশিল কৃষ্ণের শরীরে ॥ 
বিষ্ুর মায়ায় ুষ্টি সকল সংসার । 
অখিল ব্রক্ষাণ্ড সে মায়ার অরতার ॥ 
ককপা'পূর্ণবনন্দ কৃষ্ণ মারার কারণ। 
ভার মায়া রি জাশিে, পারে গোগগণ ॥ 


অন্যথা না কর চিত্তে শুনহ রাজন। 
এক চিত্ত হৈয়া শুন কহি নিরূপণ ॥% _ 
শুকদেব, বলে শুন রাজা পরীক্ষিত। 
সপ্তম বৎসরে কৈল জাতক চরিত ॥ 
দিনে দিনে বলবস্ত হৈল দুই ভাই । : . 
নিত্য বন্দাবনে গিম্া বাছুরি চরাই' 1 - 
নন্দ্র সম্মুখে কহে সুন্দর কানাঞ্রি। 
তুমি আজ্ঞা দিলে পারি চরাইতে গাই ॥? 


এতেক শুনিয়া নন্দ আনন্দ বিহ্বলে | £3 


লক্ষ লক্ষ চন্ব দিয়া কষ্ণ কৈল কোলে । 
নন্দ বলে পার যদি সুরভি রাখিতে | * 
নিশ্চিন্ত হইলাম আমি তোমা পুত্র হৈত্কে 
হেনমতে গোবিন্দ নন্দের আজ্ঞা পাইয়া । 
আহীরী বালক সঙ্গে সাজন করিয়া । '€ 
একে সে চিকণ কালা বরণ জোর ॥ ৯: 
বদন বিমল চন্দ নয়ন চকোর ॥ বু 
ডাহিনে টানিয়া চূড়া বান্ধে শ্ঠামরায় 1. 
গুঞ্জমালা শিখিপুচ্ছ শোভা করে তায়॥ 
কল্ত,রী হিলক ভালে অতিশয় শোভা।। 
বঙ্কিম নয়ন জগজন মনোলোভ।] ॥ 
শরব্ণে কৃণডল ছটা নিন্দি দিবাকর । 
পদ্ধ বিশ্ব ফল জিনি. সুর অধর ॥ 
ঢল ঢল গজমতি নাসিক! উপরে । 
ত্রিভঙ্গ তঙ্গিমা ফুল ধন্থ সকাতরে ॥ 
অঙ্গদ বলয করে মোহন মুরলী | 
শ্রীবংস কৌস্তভ মণি অজে ঝলমলি ॥ 
করণ দেখিয়া কান্দে ইন্দু নীলমণি। 
কটিতে থাকিয়া কান্দে রসাল কিন্কিনী ॥ 
ত্রিবিধ মন্তুর গতি চলে শ্টামরায়। ) 
ঝুঙু ঝুহু নূপুর বাজিছে রাঙ্কা পায় ॥ 
নীল ধূতি পরি সাজে রোহিণী/নন্দন। 
লাল পাড়ি স্বাথে তাঁর লোহিত জোচন 





পিছ বেশি মলিন আসিয়া ॥ 
ঙ্কে কাছনি করে রাম গোবিন্দাই। 
স্... বিনে কৃষ্ণ চরাইতে গাই ॥ 
লা রাম কান চলিয়া সে যায়। 
$. হাসে কেহ নাচে কেহ গীত গায় ॥ 
1 
টুর বলে গুন রাজা পরীক্ষিত। 
রঙ্গে রাম কান্গ বনে উপনীত ॥ 
“বত গ্রন্থ কথা পুরাণ বচন। 
এলি প্রবন্ধে তাহা করিল রচন ॥ 
“গাম দাস-কহে গুন সাধু জন. 
:আমার দোষ করি নিবেদন ॥ ৬৪ ॥ 


১ বলরামের গোষ্ঠ ক্রীড়া । 
ঝ্ | পরীক্ষিত কহি তব স্থানে । 
কট রাখে ধে বালকের সনে ॥ 

' সকল দিল আগে চালাইয়া। 
বঙ্গে যায় রঙে ঢামালি করিয়া ॥ 
এম আছে যত তরুলতাগণ। 
« - হৈয়া সেবে রামের চরণ। 
দেখি বলরামে কহে নীরাধবণ॥ 

মই বলরাঁম আমার বচন। 

: সাগর তুমি গুণের নিধান। 
জ্দা লাগে পদে দেখ বিদ্যমান ॥ 

হ তোমার পদ যত মুনিগণ। 
দেখিবারে সে আইসে বৃন্দাবন ॥ 
দীপ্জ্জ রূপ ধরি বৈসে তরু ডালে । 








সপস্পর মহিমা গায় আনন্ব বিহ্রলে ॥ 


তা রূপ ধরি বৈসে বৃন্দীবনে। 
সাল সেবে তৌমার-“চরণে 






1] শিখী শিখগ্ডীনি খৈঁ়া। কিননর কিন্নরী । 


তুয়। ভাবে তক্তজন হৈয়াছে ভ্রম্রী ॥ 
খগ মুগ আদি যত জীব জন্ত গণ। 
উভদৃষ্টি করি দেখে তোমার বদন ॥ 
এত সব দেখাইয়! রোহিমী নন্দনে। 
চলিল গোবিন্দ রাম ভাণ্তীর বিপিনে ॥ 
শ্রমভরে ঘশ্খব বহে রোহিণী নন্দনে । 
কিশলয় দল তবে তুলে নারায়ণে ॥ 
আসন করিয়া তবে প্রভু নারায়ণ। 
তখি মধ্যে শোয়াইল রোহিণী নন্দন & 
ছখানি চরণ তার চাপেন কানাই । 
স্থস্থ হৈয়া শ্রম ত্যজি উঠিল বলাই ॥ 
নানা গীত গায় তবে ব্রজ শিশুগণ । 
তার মধ্যে নাচে কৃষ্ণ জগত মোহন ॥ 
নাচিয়। শ্রমেতে তার দেহে দিল ঘাম? 
কৃষ্ণেরে দেখিয়া তবে স্থাদাম শ্রীদাম & 
সুকোমল দল তরু-ডাঁল হৈতে আনি 1 
আসন করিয়া শোয়াইল.চক্রপাণি 1 
চরণ মার্জন করি পরম যতনে । 
বাতাস করয়ে কেহ ধরিয়া বসনে ॥ 
কার উরে শিয়র রাখিয়া গোবিশ্বাই। 
সুস্থ হৈয়া উঠিয়। বসিল ছাটি ভাই ॥ 
হেনকালে সুদাম যুড়িয়া ছটি কর। 


ক্ষুধার্ত হইয়া কহে দোহার গোচর 
শ্রীগুরু গোবিন্দ পদে মজাইয়্া মন। 
_গোবিন্বমঙ্গল গান শ্রীমুখ নন্দন ॥ ৬৫ & 


ধেনুকাস্থর বধ ও তাল ভক্ষণ ॥ 


করিয়া যুগল কর. রামন্কবং বরাবর; . 
. হদাম. ক্রয়ে দিরেন। 


গুন শুন রাম কানু ক্ষুধায় আকুল তন্গ 
সত্য করি তোমার সদন ॥ 

ভাণ্তীর কানন মাঝে দিব্য তাঁল বন 
মিষ্ট ফল ফলিছে অপার। 

বৃক্ষ আছে শত শত ধরি আছে যুথে যৃথ 
প্রড়িয়াছে পর্বত আকার ॥ 

গুন রাম শ্ঠামচান্দ তালের অপূর্ব গন্ধ 
দেখিয়। খাইতে মন যায় । 

পুর্ব্বে সে সবার ভক্ষ্য এবে দৈত্য লক্ষ লক্ষ 
 ধেনগুক রক্ষক আছে তায় ॥ 

দি তুমি কর মন তাল খাই সর্বজন 
ধেন্থুক অসুর হয় ক্ষয়। 

এত গুনি বীর দাপে হুহুঙ্কার পুরে কোপে 
ঘআগে হৈলা রোহিণী তনয় ॥ 

হেন মতে শিশু সনে প্রবেশিলা তালবনে 
ছুই ভাই গোবিন্দ গোপাঁল। 

ধরি তাল.তরুবর নাঁড়াদিল হলধর 
ঝরিয়। পড়িল পাক! তাল ॥ 

সহজে তালের বন শব্দ করে বন ঝন 
বেন মেঘ করে ঘড় ঘড়ি। 

_ শব্ধ গেল বহু দুর শুনিয়। ধেনুকানুর- 
ধায় বীর হৈরা তড়বড়ি॥ 

ধেন্ুক বিক্রম করে ঘন হুঙ্কার পুরে 

_.. দস্তে দত্ত করে কড়মূড়ি। 

সঘনে নিশ্বাস পড়ে ধরণী কম্পিত“ডরে 
ধার বীর দিয়া সিংহ রড়ি ॥ 

দেখিয়। রোহিণী সুতে ক্রোধভর হৈয়' দ্রুতে 
পদাঘাত মাঁরে বলরাঁমে। 

.কুষিয়! রেবতী পতি ধরিয়। ধেন্গুক প্রতি 
জটে ধরি ঘুরায় বিক্রমে ॥ 
ছিল মস্তক তার গড়াগড়ি মুণ্ড আর 

_ দেখিয়া! যতেক ইষ্ট তার । 







৬ | গোবিন্দমঙ্গল । 


পরম ক্রোধিত মনে আওয়ান মম 
বেড়িলেক রোহিনীকুমা। , 
হলধর ক্রোধী হৈয়্া তাল তরু পা 
দ্বুরাইয়] মারিল। নির্ভরে । 
কার পদ হস্ত তু কার ছিও্ডে স্কন্ধ-. 
প্রাণ লৈয়া কেহ ভাগে ডরে ॥ 
যত দৈত্য ছিল আর লরবে পুত্র পা? 
পলাইল ছাড়ি তালবন। ৃ 
দর্পবুত হৈয়৷ মনে রাম কৃষ্ণ শিশু 
দিব্য তাঁল করিল তক্ষণ ॥ ৯" 
হেনমতে শিশুগণ তাল খায় সর্ব 
কত শিশু সাজাইল ভার । | 
রাম কৃষ্ণ লীল রঙ্গে ব্রজের বালক : 
মন্দিরে করিল আপ্সার ॥ 
দূর বনে ছিল ধেন্ছ ধেনু নাম ধরি: 
শীতল বংশীতে দিল স্বান। 
মুরলী শুনিয়! কানে রাম কাস্ু বা « 
স্থরভি হইল আগুয়ান ॥ যম ৃঁ 
রঙ্ষে রাম বনমালী গোকুল নিকনেঞ। 
শিশু সঞ্গে নৃত্য গীত রসে। 
দেখিয়া গোয়।লা মতি মঙ্গল কলস 
সঙ্গীত পঞ্চম তান ভাষে॥। 
জয় দিয়া শিশুগণ গৃহে'কৈল আগঃগুঃ 
রাম কৃষ্ণ চলিল মন্দিরে । 
গোবিন্দমঙ্গল রমে হুংখীশ্টাম দাস 
তার হরি অকৃল সংসারে ॥ ৬৬॥ 


কৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন ।*. 
রাগ শ্রী । 


শুনরাজ। পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন। ্‌ 
ধেন্ুক বধিলা বনে রোহিণী নম্বন ॥ 


গোবিলদমঙ্গল । | ৬৭ 


পির ভার করি নিল গোপপুরে । 
কাত: পন্দতে তাল ভোগ করে ॥ 
পৃটিখতে তাল ভোগ করে সর্ব জন। 
পদ যশোদা পালে পুন্ত্র নারায়ণ ॥ + 
সন শিশুসঙ্গে দেব নারায়ণ । 
ছুঁলইয়া গোষ্টে করিল গমন ॥ 
দি মন্দিরে রহিল বলরাম। 
ঙ্গ সাজিয়া চলিলু ঘনশ্যাম | 
+. জশখীপুজ্ছ শোভে শুঞ্জমালা বেড়া । 
ু্ানিয়া বান্ধে মনোহর চূড়া । 
- ্জমুরলী করে শোভে তাড়বালা । 
এস্কওল নিনদে শশী যোলকলা ॥ 
পৃ কিক্ষিণী শোভে পিয়ল বসন। 
প্র বাজেঞ্ীজেত্র গমন ৷ 
কবেশে ব্রজশিশড সাজন করিয়।। 
-' নে প্রবেশিল বেণু স্বান দিয়া ॥ 
এখ তৃণে চরয়ে যতেক গাভীগণ ॥ 
- গোষ্ঠ ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥ 
বসন্ত বহে মলয় পবন। 
বসি শুক পিক ডাকে ঘন ঘন ॥ 
য বসিয়া অলি পঞ্চতেতে গায়। 
শখগ্ডিনী সব নাচিয়া বেড়ায় ॥ 
পা পুলিনে ক্রীড়া করে নরহরি। 
'ধীশ্যাম দাস মাগে চরণে মাধুরী ॥ ৬৭ ॥ 
ব্রজশিশুগণের কালিদহ-জলপান। 
| .. রাগ ধানশ্রী। 
দেব বলে বাণী শুন নৃপ চূড়ামণি 
_ চিত্ত নিবেশিয়া হরিকথা। 


ইবন মঙ্গল নাম দাই আনন্দ ধাম 
পতিত পরম পদ-দাতা॥ 









সে প্রভু পরম রহ ব্রজশিশুগণ সঙ্গে 
সগ্বোষ্টক্রীড়া করেন কাননে । 

শিশু যত সঙ্গে ছিল তৃষ্ণায় আকুল হৈ 
চলে সবে জল অন্বেষণে ॥ 

নিকুঞ্জে না নীর পেয়ে অর্ধ শিশু গেল ধেং 
ষে দিকে আছয়ে কালিন্দিনী। 

মহা হুদ উচ্চ তট কালি দহ কুল ঘাট 

নীর না পরশে সুর মুনি ॥ 

দৈবের সে নিবন্ধন খণগ্ডিবেক কোন জন. 
শিশু সব সেই ঘাটে গেল। | 

তৃষ্ণায় আকুল হৈয়। জলপান কৈল শিত্বা 
কুলে উঠি বালক ঢলিল ॥ 

কালিন্্বীর কূলে গিয়! দেখে শ্যাম বিনোদিস্ 
গরল বহিছে শিশুগণ। 

দেখিয়া বিস্ময় মতি অখিল ভুবনপতি 
মধুদৃষ্টে করে নিরীক্ষণ ॥ 

কৃষ্ণের অমিয়া দিঠে বালক সকল উঠে 
কাচ। ঘুমে যেন চিয়াইল। 


উঠিয়া চৌদিকে চাই আলস্যে ছাড়িল হাই 


আখি মেলি গোবিন্দে দেখিল ॥ 


জীয়ায়ে বালকগণে শ্রী ভাবিল মনে | 


হেন জল আছে যমুনায় । 

গ্রল জলের মাঝে ছূর্জয় ভূজন্ন আছে 
নীর মধ্যে ন! রাখিব তায় ॥ 

দেবতা কিন্নর নর দশ দিক চরাচর 
কেহ না করয়ে জলপান। 


ভারাবতারণে ভগবান ॥ 
এতেক ভাবিয়া! মনে ব্রজের বালক সনে, 
সঙ্গে করি লয়ে গেল ঘরে। 
গ্রোবিন্দ মঙ্গল পোথা! ভুবনে ছুলভি কথ 
্রীযুখ নন্দন গায় সারে॥ ৬৮৪... 


. অরুণ ও গরুড়ের জন্ম কথা । 
াগ্সিণী টোড়ি। 
শুক নারদে মহিমা গ্রায়। 
রাম লাম ধরি বীণা বাজায়॥ প্রঃ ূ 
ভবে পরীক্ষিত বলে গুন মহামুনি। 
জলমধ্যে কািয় বসতি কৈল কেনি ॥ 
স্তক বলে শুন অতিমন্যুর তনয়। 
ফাঁলিয়্ পাতালে টৈজে গরুড়েন্ ভয় ॥ - 
নাজ! বলে শুন মুনি করিনিবেদন। 
নাগেজ্র খগেজ্র বাদ কিসের কারণ ॥ 
এত শুনি কহে মুনি নৃপভির স্থানে । 
পুরাঁণ বচন বলি তোম! বিদ্যমানে ॥ 
কালিয় গরুড় বাদ হৈল যেন ক্ষেপে । 
কহিব দে সব কথা তোমার সমীপে 
ভুবনে বিখ্যাত সে কশ্ঠপ-প্রজাপতি। 
বেদ বিদ্যা বিশারদ ধর্শমময় মতি 
তের কন্যা দক্ষের কশ্যপ বিভা কৈল। 
তের কন্যা হৈতে যত স্ষ্টি উপজিল ॥ 


4 








কশ্যপে কহিল গিয়া শুন মহামুনি ॥ 

কি মোর করমে ছিল কিবা এ জন্মিল | 
শুনিয়া কশ্যপ মুনি নারীরে বলিল ॥ 
শুনহ বিনতা কেনে এত কর্ম কৈলে 1 
পাকল না হৈতে ভিক্ষ কি লাগি ভাজি 
তোমা হৈতে হৈল হেন অরুণের গতি! 
আতপে রাখহ লয়ে তপন সংহতি ঃ 
হুর্ধ্যের সারথি হৈয়া রহিরে অরুণ। 


1 পাকল হইবে তাতে বিনতা যে শুন ॥ 


তথি মুখ্যা চারি কম্যা রূপে মোহে কাম। 


দিতি অদিতি বিন্তা কন নাম । 
'প্দিতির উদরে. জন্মিল দেবগপ। 
সুখ্য শশী জুর-শির বরুণ পবন ॥ 
দ্বিতির উদ্রে যত অন্তরের জাত। 
বিনতা! কক্রর কথ? শুন নরনাথ ॥ 
কৃক্রর উদ্ধরে যত সর্প উপজিল ।- 
বিনতা যুগল ভিম্ব প্রসব হইল? 
হেন রূপে কত দিন হইল পুরণ । 
দেখিয়া বিনা! দেখী ভাবে মনেষন & 
ক জে কই গার ডিম্ব প্রাসরিল । 
কক্ষর রই গুতর মোর সা জন্মিল ৪ 


আর যেই আছে ভিম্ব তাহা না ভাঙ্গিহ 
গুপ্ত স্থানে সেই ভিম্ব যতনে পালিহ ॥ 
দ্বাদশ বৎসর গেলে আপনি ফুর্টিবে। 
মহাবলবস্ত তথি গরুড় জন্মিবে ॥ 
গেম্ববিন্ব-ভকত হবে তোমার কুমার 
শুনিয়া বিনতা মনে আনন্দ অপার ॥ . 
সথর্ধ্যের সারথি করি অরুণে রাখিল। 
মনোদ্ঃথে অরুণ মায়েরে শাপ দিল ॥ 
সভীনের দাসী হবে শপ দিল মায় ॥ 
পাইয়া পুভ্রের শাপ বিনতা সুন্দরী । 
মনে কিছু না করিল অবছেল। করি ॥ 
আর ডিম্ব গুটি রাম! করিয়া যতন । 
প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা করয়ে নিরীক্ষণ ॥ 
শুন রাজ] পরীক্ষিত একচিত্ত মনে । 
কক্রর পিরীতি বড় বিনতার সনে ॥ 

ছ বছিনে এক প্রাণ প্রেম অচুক্ষণে ৷ 
গঙ্গান্ানে গেল ফ্োহে একত্র মিলনে ॥ 
ছু সতীমে চলি যায় নান! রলারসে। 
হেনকালে মালি তুরঙ্গ লয়ে আইসে | 





সে চ্চঃশ্রবা নাম । | গরুড়ের মাহৃবিমুক্তির চেষ্টা! 


চক্রকাস্তি বরণ দেখিতে অন্ুপম & 


খ্ত। দেখি বিনত। বলে শ্বেত অশ্ব ভাল। 


কক্র বলে শ্বেত নহে তুরঙগম কাল ॥ 
বিনতা বলয়ে যদি কাল অশ্ব হয়। 
তবেত তোমার দাসী হইব নিশ্চয় ॥ 
স্যদদি হয় শ্বেত অশ্ব শুন গে! বহিনি । 
তবেত আমার দাসী হইবে আপনি ॥ 
ভাল ভাল বলি কদ্র ভাবে মনে মনে । 
ডাকিয়। আনিল সে ভুজঙ্গ পুত্রগণে ॥ 
শুন পুত্র শ্বেত অশ্ব আমি বলি কাল। 
বিনতার দাসী হব এই কর্ম্দে ছিল ॥ 
উপায় যে বলি যদি পার করিবারে । 
তবেত বিনতা! দাসী করিব প্রকারে ॥ 
সবে মেলি বেড় গিয়। শ্বেত বাঞ্জিবরে | 

* জর্বাঙ্গ যেমত কাল দেখি দৃষ্টাস্তরে ॥ 

.. এত শুনি কালিয় ভুজঙগণ লৈয়া। 
সেই শ্বেত অশ্ব অঙ্গে বেড়িলেক গিয়া! ॥ 
জলদবরণ হৈল শ্বেত বাজিবর । 

ত। দেখি বলস্বে ক্র বিনতা গোচর ॥ 
তুমি বল শ্বেত অশ্ব আমি বলি কাল। 
কহ না এখন কেব! কার দাসী হৈল ॥ 

. শ্বেত অথ হৈল দেখি কৃষ্ণ কলেবর। : 
কপটে জিনিল বলি জানিল অন্তর ॥ 
“হুইল কক্ররদাসী প্রতিজ্ঞাপালনে। 
নানাবিধ ক্রিপ্ন। করে আজ্ঞ। পরমাণে ॥ 
পুরাণ-বিথিত কথ শুন নৃপবর । 
হেনরূপে গেল তথা দ্বাদশ বৎসর ॥ 

..ছুঃখীশ্তাম দাস বলে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী । 

হেলায় তরিয়া যাবে ঘোর তরঙ্গিণী ॥ ৬৯ ॥ 


রাগিনী টোড়ী । 


হরিকথা বড়ই মধুর । | 
- শুনিলে শ্রবণ-নুখ পাপ যয়ে দূর ॥ প্র & 


শুভ ক্ষণে শুন দিনে সে ভিন্ব ফুটিল। . 
মহাবলবস্ত তি গরুড় জন্মিল ॥ টি 
মহাকায় পক্ষিরাজ ক্ষুধায় কাতর । 
আহার মাগিল গিয়! জননী গোচর ॥ 
অনেক আহার মাত। দিল”ততক্ষণ । 
বিনতায্র কছে নহে উদ্বর পুরণ ॥ 

বিনতা বলেন পুত্র শুন খগেশ্বর ৷ 

আমি কি আহার দিব নহি স্বতস্তর ॥& 
এত শুনি খন্পতি কহে বিনতারে । 
তোমারে ছুঃখিনী দেখি কেমন প্রকারে ॥ 
কেশ বেশ মলিন শরীর কি কারণ । 
দাসী তুল্য দেখি তোম! কিসের কারণ ॥ 
বিনত। বলেন পুত্র শুনহ ব্চন। ও 
কদর হৈয়াছি দাসী কর্মের লিখন॥& 
কি মতে দাপীত্ব খণ্ডে খগপতি কহে। : 
বিনতা। বলেন কক্র না৷ জানি কি চাছে ॥ 
মাতা পুত্রে' গেল তবে কক্রর অদনে। 
বিনতার দাসী পদ ক্ষমহ আপনে ॥& 
কন্ত কহে কর জননীর অব্যাহতি । : 
স্বর্গের অমৃত আনি দেহ 'আমা গতি ॥& .. 
তবে ক্ষমা! করি তোর জননীর দোর। 
এত শুনি খগপতি পরম সম্ভোষ ॥ 
অমৃত আনিয়া! দিব প্রতিজ্ঞ করিল। 
বিনভারে বলে মোর ক্ষুধা না ভাঙ্গিল ৷ 
বিনা বলেন বীর শুন বচন। 
পথে যাইতে হবে তোর উদর পুরণ ॥ 


০ 


ছয়ে বীবর পল্লী সমুদ্রের তীরে । 
লক্ষ জড় করি মুখ মেলহ সত্বরে ॥ 
হা বলি গ্রবেশিবে তোমার উদরে। 
বিপ্র হিংসা না করিহ শুন খগেশ্বরে ॥ 
্বপতি কহে কহ তাহার লক্ষণ। 
বনত। বলেন ক করিবে জলন ॥ 

চখি যদি না হইবে উদর পূরণ। 
ছমালয়ে যাও তব পিতাঁর সদন ॥ 
দ্বহার নির্বন্ধ মুনি বলিবে তোমারে । 
লিল গরুড় পক্ষী মায়ের উত্তরে ॥ 
ইথীশ্তাম দাস কহে হরি নাম সার! 
কথা শুন জীব পাইবে নিস্তার ॥ ৭০ ॥ 


রড 
গরুডের আহারান্বেষণ । 
রাগ বড়ারি। *« 


মায়ের বচন শুনি চলে তবে খগমণি 
উপনীত মহোদধি তীরে । 

ধীবর পল্লীরে দেখি মনে বড় হৈয়! সুখী 
নিজ মুখ ব্যাদন যে করে॥ 

হজে গরুড় পক্ষ যুড়িয়। যোজন লক্ষ 

, শরীর বিস্তার অতিশয়। 

যন মহা গিরিবর দেখিয়া লাগয়ে ডর 
গুহ1 যেন মুখ মেলি রয় ॥ 

শাথেতে পবন পূরে গগনে আন্ধার করে 
যেন মেঘে মহা বড় বয়। 

চা দেখি ধীবর পল্ল ভাবে মহা অকুশল 
অন্তরে অত্যন্ত লাগে ভয়॥ 


প্রাণ লৈয়া ভাগে ত্রাসে গরুড়ের পেট ৫পশে 


গিরি গুহা হেন লখি মনে। 





কহে বীর খগপতি কে আছ ব্রাগ্ষণ হথি 
বাহির হুইয়াযাহ বেগে। 

ব্রাহ্মণ শুনিয়া বাণী চারি পুত্র লৈম্বা সুনি; 
শীপ্বগতি প্রাণ লৈয়া ভাগে ॥ 

ধীবর তৃতীয় কোটি আহার করিয়া উঠি 
গগন মগ্ডলে খগপতি ৷ 

হিমালয় গিরিবরে কশ্তপ তপস্তা করে 
পিতৃ পাঁশে হৈল উপনীতি॥ 

করিয়া যুগল পাণি কহে বীর খগমণি 
জনক শুনহ নিবেদন । 

কহিয়ে তোমার ঠাই অন্ত আনিতে যাই 
আমি বীর বিনতানন্দন ॥ * 

গরুড় বচন শুনি কশ্তপ অন্তরে জানি 
কহে মুনি শুন খগেশ্বর । 

সুদর্শন মধ্য স্থানে সুধা রাখে দেবগণে 
প্রাপ্তি হবে এই দিন্চ বর ॥ 

কহে বীর খগপতি ক্ষধাঁয় আকুল অতি 
পূর্ণ করি না করি ভোঁজন। 

অমর নগরে যাই সংগ্রাম করিতে চাই 
গ্রাবল প্রমাঁদী দেবগণ ॥ 

গরুড় বচন শুনি কহেন কশ্প মুনি 
কহিব আহার নিবন্ধন । 


গোবিন্মমল পোথা1 ভুবনে ছুর্লভ কথ। 
বিরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ৭১ ॥ 


গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বিবরণ ।” 
রাগ কালি। 

যে, করিবে হরি তুমি সে জান। 

পদছায়া দিয়া বারেক কিন। ঞ্ু॥ 


চখি মধ্যে এক দ্বিজে ীবর যজেতে মজে | কশ্তপ কহেন শুন বিনতাকুমার 


 প্রবেশিতে জন্মিল জলনে | 


আহার নির্বন্ধ আছে যোগ্য যে তোমার ॥ 





গজ কচ্ছপেতে লাগিয়াঁছে মহারণ'। 
সেই ছুই জনে গিয়া করহ ভক্ষণ॥ 
এত শুনি খগপতি কহে কশ্ঠপেরে । 
কহ সে হার যুদ্ধ কেমন প্রকারে ॥ 
কে বা সে কেমন কথা কহ মোর আঁগে.। 
আহার করিব তবে দি মন লাগে । 
কশ্ঠপ কহেন কথা শুন খগপতি । 
বাঁকৃসিদ্ধ নামে পূর্বের মুনি মহামতি ॥ 
বেদ বিদ্যা বিশারদ বিদিত সংসারে 
করিল অনেক ধন কঠিন প্রকারে ॥ 
ধন হৈতে তাহার ধনাঢ্য নাম হৈল। 
বৃদ্ধ কালে তার ছুই পুজ্র উপজিল ॥ 
সিদ্ধ ভদ্র বলি নাম দ্রিল পুক্রগণে । 
অন্তকালে খুইল ধন কনিষ্টের স্থানে ॥ 
হারে না দিল ধন করিয়! বণ্টন। 
হেন কালে মরিল ধনাঢ্য তপোধন ॥ 
হেন মতে দিন কত যাঁয় হে রাজন। 
ঢু ভাঁই বিবাদ লাঁগে ধনের কারণ ॥ . 
সিদ্ধ বলে আমি জ্যেষ্ঠ সর্ব অধিকারী । 
কনিষ্ঠ হইয়! ধন রাখিল আবরি ॥ 
ভদ্র বলে বাঁপ মোরে জমর্পিল ধন । 
সে ধন তোমারে আমি দিব কি কারণ ॥ 
হেন মতে ছুই ভাই কোন্দল করিয়া । 
ত্রিজটাদি মুনিগণে সাক্ষী কৈল গির॥ 
মণ্ডলি করিয়া! সবে বিচার করিল। 
কনিষ্ঠে না দিয়া ধন জ্যেষ্ঠ পুরে দিল ॥ 
এত দেখি ভদ্র মুনি মনে পাইল তাপ। 
মুনি বিদ্যমানে জ্যেষ্ঠ ভেয়ে দিল শাপ ॥ 
মোর ধন কাঁড়ি নিলে ধনমদে মাতি । 
বিপিনে জন্মাহ গিয়া! হৈয়া মত্ত,হাঁতী ॥ 
সিদ্ধ বলে নিন ধন বিচারে জিনিয়া । 
মোরে শাপ দিলে তুমি তাহা না গণিয়া ॥ 


কুটিল স্বভাবে কৈলি গুরু নিন্দা পাঁপ। 


তুমিত কচ্ছপ জ্ববে আমি দিন্ধু শীপ॥ 
হেন রূপে দৌোছে শাপ দিল দ৫ৌহাকীরে।. 
দেখিয়া ত্রিজটা বলে দৌহার গোচরে ॥.. 
শাপ দিলে তোমরা ছজনে মনছুঃখে। 
নিস্তার পাইবে গিয়া, গরুড়ের মুখে ॥ 

গজ গেল বিপিনে কচ্ছপ গেল জলে । 
কৃপণের ধন রৈল মৃত্তিকার তলে ॥। 
তোমার সে ভক্ষ্য হয় শুন খগপতি । 
সেই ছুই জনে গিয়া! ভক্ষ শীত্রগতি ॥ 
দুজনে লেগেছে যুদ্ধ গণ্ডকীর জলে । 
গুনহ গরুড় শীঘ্র চল সেই স্থলে ॥ 
চলিল গরুড় পক্ষী আহার কারণে | 
গোবিন্দমজল ছুঃখীশ্যাম দাস ভণে ॥ ৭২ 


স্পা 


গরুড়ের গজকচ্ছপ শিকার । 
রাগ সারঙ্গ । 


কশ্ঠপ উত্তর শুনিয়া সত্বর 
দেখি বিনতার বালা । 
খরতর বীর গণ্ডকীর তীর 
মুহুর্ত মাত্রেতে গেলা ॥ 
রহিয়া গগনে দেখিল নয়নে ' 
দেহে দ্বন্দ করে জলে । 
দেহে দৌাকারে লঙ্ঘিবারে- 
টানাটানি সমবলে ॥ 
দৌহারে দেখিয়া পাকশাট দিম 
বিস্তারিয়। ছুই পাটি। 
ছেঁশহ দিয়া নখে দৌহে লৈয়া। 
গগনমণ্ডলে উঠি ॥ 
ভক্ষিবার স্থান করে অনুমান - 
বট দেখি জি্ধুকুলে । 





পাখে দিরা ভর উঠিল সত্তর 
বিল বটের ভাদল॥ 

শাখা সুবলন তিরাশী যোজন 

_. উচ্চ বউ তরুবর। 

দিব্য পরিসর দেখিতে সুন্দর 
স্থল বড় মনোহর ॥ খু 

সেই বৃক্ষমূলে হুগন্ধি শীতলে 

-. সর সর শব্দ বয়। 
__বটবর তলে শিবশুভ মেলে 
ব্রহ্মা বিষণ মৃত্যুগ্য় ॥ 

সুর মুনিবর . গন্ধবব কিন্নর 
সদাই আনন্দ নিধি। 

(কোটর অবধি রহে নিরবধি 
দ্বত ম্ধু গুড় দধি ॥ 

স্বান অতি রম্য পক্ষী বিহঙ্গম 
সারী শুক পিক ডাকে 

সৌরভ হুন্দর তাহে মধুকর 
উড়ি পড়ে ঝাঁকে ঝাকে ॥ . 

খগের ঈশ্বর বটে দিতে ভর 
বৃক্ষ উপাড়িয়া পড়ে । | 

সেই ডাল ভাঙ্গি 'নথে রহে লাগি 
গগনে গরুড় উড়ে ॥ 

যথা দেই ভর করে খরহর 
লক্ষ লক্ষ তরু ভাঙে । 

খগ ভর গুরু ভরে চলে মের 
না পায় আহার ভোগে ॥ 

হেন কালে স্বামী প্রভূ অস্তর্ধামী 

_ “মায়াধর ভগবান । 

 গ্রকুড় সাক্ষাতে আাইল জগন্নাথে 

৮. ছুীক্চাম দাস গান ॥ ৭৩0 





বালখিল্য উপাখ্যান | 
রাগ কেদার। ্‌ 
দেখ গোরা্টাদের বাজার ॥ গু ॥ 


গজ কচ্ছপ নথখেতে ধরিয়া খগেশ্বর । 


' | তরু মেরু সহিতে নারে গরুড়ের ভর ॥ 


গগনে উড়িয়! পক্ষী বুপে চিরকাল। 
নখে লাগিয়াছে সাত যোজনেক ডাল ॥ 
ঠেঁণটেতে করিয়া সে কচ্ছপ করীবর । 
হেন রূপে ভ্রমি বুল দ্বাদশ বৎসর ॥ 
আহার করিতে পক্ষী নাহি পায় স্থান। 
হেন কালে দেখা দিল! প্রত ভগবান ॥ 
গ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ কমললোচন । 
সর্বাঙ্গ স্থন্দর কোটি মদন মোহন ॥ 
বেদ বিদ্যা বিশারদ সুদীর্ঘ শরীর। 
পইতা তিলক শোভে বচন গভীর ॥ 
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন খগেশ্বর | 

কি লাগি উড়িয়া বুল গগন উপর ॥ 
প্রণতি করিয়া পক্ষী বলেন ব্রাহ্গণে । 


| গজ কচ্ছপ আমি ধরিয়াছি বদনে ॥ 


আহার করিব হেন নাহি পাই স্থল। 
ভর দিতে তরু মের যায় রসাতল ॥ 
তথির কারণে আমি গগনে বেড়াই । 
এই মোর নিবেদন শুনহ গোসঞ্ি ॥ 
পরম দয়াল কৃষ্ণ জীব দুঃখে ছুঃখী । 


| কৃপা করি গরুড়ে বলেন পদ্-আখি ॥ 


আইস বৈস মোর বাম বাহুর উপর । 
'আনন্দে আহার কর শুন খগবর ॥ 
পক্ষী বলে শুন ছ্বিজ মোর গুরু ভর । 
ব্দনে করিয়াছি কচ্ছপ করীবের ॥ 
মোর ভরে স্থুমেরু করয়ে টলমল । 
লক্ষ লক্ষ গিরিবর গেল রদসাতল ॥ “৯ 





অতি ছোট হস্ত তব মনুস্ত শরীর । 
নারিবে সহিতে ভর. আমি মহ! বীর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি মহাশক্তিধর | 
' তোমাকে বদাতে পারি অঙ্গুলি উপর ॥ 
এত শুনি বলে বীর বিনতানন্দন। 
শুন শুন দ্বিজবর মোর নিবেদন ॥ 
যদ্দি বহিবারে পার মোর গুরু ভার। 
তোমাকে বহিব আমি কান্ধের উপর ॥ 
তোমার বাহন হব শুন দ্বিজমণি। 
বাম বাহু বাড়াইয়। দিল চক্রপাণি ॥ 
গোবিন্দের বামভূজে বৈসে খগপতি। 
অন্তরে জানিল কৃষ্ণ পরম শকতি॥ 
গোবিন্দের ভুজে বৈসে বিনতাকুমার । - 
কচ্ছপ ও করীবরে করিতে আহার ॥ 
নখে হৈতে বট ডাল খসিল তখন । 
তথি তপ করে ষোল সহত্তর ব্রাহ্মণ ॥ 
ডালে বসি দেখে সবে প্রভূ নারায়ণ । 
দণ্ডবৎ করে সবে স্তবন ভজন ॥ 
এত শুনি পরীক্ষিত করে যোড় কর। 
বম্ময় লাগিল মোর শুন মুনিবর 
ষোল সহত্র মুনি ছিল বট ডালে। 
.কবা সে কেমন কথা জন্ম কোন্‌ কুলে ॥ 
পুরাণ বিহিত নহে তৰ অগোচর । 
সার বিবরণ মোরে কহ মুনিবর ॥ 
শুনিয়া হাসিয়। ওক কহেন রাজারে। 
্বয়স্তব নামে মন্ধ বিদিত সংসারে ॥ 
তাহার কুমার বিশ্বাবহ্থ নাম ধরে! 
সন্ধ্যা করিবারে গেল দক্ষিণ সাগরে । 
সাগরের তটে আছে অপূর্ব্ব কানন। 
চচ।হে কেপি করে বত পণ্ড পক্ষীগণ॥ 
বানর বানরা তথি ব্তি করে ভালে । 
তাহা দেখি ব্রহ্মার ভাবেতে বিস্ু টলে॥ 


হামলাল। 0 শি 


ূ কোথায় রাখিব বুলি ভাবিল জনে 


ঘা 
তন 


রাখিল সমুদ্রকূলে বালির উপরে ॥ 
যোল জহজ্েক বালি বীর্য্যেতে লাগিল । 
ষোল সহত্রেক পুত্র তাহাতে জন্মিল ॥ 
হেন মতে দ্বিজ সব জনম লভিল। 
মুক্তিপদ পাব বলি শঞ্করে সেবিল॥ 
দেবমানে দ্বাদশ বৎসর তপ করি। 
কষ্ট তাব দেখি দেখা দিল ব্রিপুরাঁরি & 
শিরে জট! শিজাধর অস্থিমালা গলে । 
প্রেমরসে পঞ্চ মুখে পঞ্চ নাম বলে ॥ 
বাসুকি হিয়ার হার অদিত বরণ । 
সর্বাঙ্গে ভূষিত ধার বিভূতি চন্দন ॥ 





বাম করে থাকি শিক্ষণ বনাম রাম ॥ 
প্রেমভরে ঝুরে আখি করণানাগর । 
হেন মতে মুনিগণে দেখা দিলা হর ॥ 
বুষভবাহনে শিব দিল দরশন । 
আশ্বাস করিয়া বলে শুন মুনিগণ ॥ 
কেন হেন কষ্ট তপ কর কিবা চাহ। 
সাক্ষাৎ হইলাম আমি বর মাগি লহ ॥ 
শিবের সাক্ষাৎ পেয়ে যত মুনিগণ । 
যোড় করে শক্ষরে করয়ে নিবেদন ॥ 
যদি কৃপাময় হর দিলে বর দান। 
মুক্তিপদ দেহ মাথি তোমা বিদ্যমান ॥ 
এত গুনি মুনিগণে কহে ত্রিপুরারি। 
মুক্তিপদ দানে আমি নহি অধিকারী ॥ . 
রাঙ্গ্য স্থখ ভোগ ইন্র পদ পারি দিতে & 


.] মুক্তিপদ্দ তোমরা! না পাবে আম! হৈতে ॥ 


এত গুনি মুনিগথণ মহতিদবে বলে। 
আম! সবাকার সেবা গেলক্নিক্ষলে ॥ 


| তোম! হেন প্রভু তি না পাইব মুক্তি। 


না জানি ভাগ্যেতে মোর হবে কোন গতি ॥ 


৭8 _ গোবিন্গমঙগল। 


এত শুনি মুনিগ্ণে কহে ত্য । 

তোমা সবাকার গতি হইবে নিশ্চয় ॥ 
আমার বচন দৃঢ় কর মুনিগণ। 

তবে সে পাইবে সবে গোবিন্দচরণ ॥ 

তন মন এক করি হরিপদে দিয় । 

থাক বান্ধা বট ডালে সময় বঞ্চিয়া ॥ 
নিকটে পাইবে সবে প্রভু নারায়ণ । 

দুঃখ না ভাবিহ মনে শুন মুনিগণ ॥ 

তোমা সবা হৈতে বিষু রস প্রচারিবে। 
যত বিবরণ কৃষ্ণ (তোমারে কহিবে ॥ 

কৃষ্ণ দরশনে মনৌবাঞ্চণ সিদ্ধ হবে। 

মুক্তি হৈতে অধিক গোবিন্দ-প্রেম পাবে ॥ 
কহিয়া চলিল হর ডমর বাজায়ে। 

বট মধ্যে ছিলা সবে শিব আজ্ঞা পেয়ে ॥ 
কৃষ্ণ দরশন পাইল কামনার ফুলে । 
দণ্ডবৎ করে সবে কৃষ্ণ পদতলে ॥ 
দ্ঃখীস্টাম বলে প্রাণী ন] ভূল বিষয়। 
সাধু সঙ্গ বিনে কভ ভাব ভক্তি নয় ॥ ৭৪॥ 


চু বালখিল্য মুনিদি, 
গোপী-জন্ম কথা । 
রাগ করুণা। 
কৃষ্ণ দরশন পাইয়! মুনিগণ জাষ্ট হৈয়া 
দণ্ডব্ৎ করে পরিহার । 


.ও পদ পঙ্কজ দেখি নিরমল হৈল আখি 


ও আজি পুণ্য দিন সবাকার ॥ 
তুমি প্রভু নিরঞ্জন জীবের জীবন ধন 
কেবল করুণাময় হরি । 
.. ববাস্থা সিদ্ধি এতকালে দেখি তুয়া পদতলে 
মুনিগণে উদ্ধার মুরারি 1 
এসব বচন গুনি আজ্ঞা দিল চক্রপাঁপি 
. শুনহ সকল মুনিগণ। , 


| কহি তোমা! সবাকারে ঝাট চল র্ত্গুরে 


গোপীরূপে লভহ.জনম ॥ 

গোী হৈয়া জক্মগোপে মদন মোহিবেক্কণে' 
নব যুবা থাকিবে সদায়। 

তোমা সব স্বামিণণ .না করিবে আলিঙ্গন 
কেবল সে আমার আমায় ॥ 

নব যুবা! হৈয়া সবে থাকিবে আমার ভাবে . 

, চির দিন অবনিমণ্ডুলে। ্ 

দ্বাপরে ষছুর বংশে জন্মিব দন্ুজ ধ্বংসে 
বাল্যকেলি করিব গোকুলে ॥ 

তবে তোমা সবা সঙ্গে বিহার করিব রঙ্গে 
যমুন পুলিন বৃন্দাবনে |. 

শুন যত মুন্গিণে চিন্তা না করিহ মনে 
পাবে মুক্তি সাঁলোক্য নিশ্মীণে ॥ 

প্রভুর আদেশ পেয়ে সবে আনন্দিত হয়ে 
মেলানি মাগিল পদতলে । 

প্রভৃপদে চিত্ত দিয়া অবনীমণ্ডলে গিয়া 
গোপীরূপে জন্মিল 'গাকুলে ॥ 

কহে শুক মহামুনি পরীক্ষিত শুন বাণী 
গোবিন্দ মহিমা গুণ রাশি । 

তবে বীর খগরাজে বসিয়া গোবিন্দ ভুজে 
মরমে পরম ভয় বাসি॥ রর 

মুখের আহার ফেলি দণ্ডবৎ পুটাঞ্জলি - . 
পুলকিত বিনতা-নন্দন ।- 

নয়নে প্রমের বারি কৃষ্ণের চরণ ধরি 
বলে দোষ ক্ষম নারায়ণ ॥ 

তোমার মহিমা হরি আমি কি জানিতে পারি 
ষারে যোগী না পায় ধেয়ানে। 

অনেক কামনা ফলে ও পদ পশ্থজ মিল 
ভাবে ভক্তি ভাগবত জনে ॥ 

মুঞ্ডি তো৷ পাতকী হৈন্থু হেন প্র না চিনির 
পাপ পক্ষিযোন অনুসারে ।- 


পান 


ছুঃখ দে হৃদয় মাঝে বসি্ন তোমার ভূজে 


অপরাধ ক্ষমহ আমারে ॥ ৬৫ 


গরুড় কাকুতি জানি আ্াজ্ঞ। দ্রিল চক্রপাঁণি 


শুন পক্ষী আমার বচন। 
তুমিত আমার হও স্মরিলে দেখা দেও 
তোরে মোর বড় প্রষোজন ॥ 


_কচ্ছপ-করীবর লৈয়া আহার করহ গিয়া 


নগবর-শ্বেতশশৃক্ষে বসি । 

এত বলি ভগবান হৈল প্রভু অন্তর্ধান 
গরুড় আনন্দ মনে বাসি ॥ 

আহার করিয়া মুখে পবন পুরিয়া পাখে 
চলে বীর নগেন্দ্-উত্তরে। 

গোবিন্দমঙ্গল পোথ। ভুবনে ছূর্লভ কথা 
শ্ীমুখ নন্দন গায় সারে ॥ ৭৫॥ 


গরুড়ের অস্থত আনয়ন ্ 
রাগিণী টোড়ী। 


আনন্দ করিয়া বদন ভরিক্ব 
রাম নারায়ণ বল ॥ঞ॥ 


হেন রূপে গরুড় কৃষ্ণের বর পাইয়া । 
স্থমেরুর শ্বেত শূ্গে উত্তরিল গিয়া ॥ 


চর 


+গিরি শৃঙ্গে বসি বীর বিনতাকুমীর । 


কচ্ছপ করীবরে লয়ে করিল আহার ॥ 
উদর পুর্ণিত হৈল আনন্দ বদন । 
“অমৃত আনিতে বীর করিল গমন ॥ 
স্থমের বাহিয়৷ বীর চলিল সত্বরে। 
উপনীত হৈল বীর অমৃত গোচরে ॥ 
/দ্রেখিল অমৃত আছে মধ্যে সুদর্শনে । 
দেবতা গন্ধবর্ধ তাঁহা রাখয়ে যতনে ॥- 
উপনীত খগপতি অমর গোচরে।' - 
অমৃত লইব আমি বলিল সবারে ॥ 


এত শুনি দেবগী মহাক্রোধী হৈয়া। রি 
মারিয়া খেদাড় পক্ষে বলিল ডাকিয়া ॥ . 
বলাবলি করে তবে লাগিল সংগ্রাম । .. 
গরুড়ে মারিতে হৈল দেবের উদ্যম ॥ : 
এত দেখি খগপতি ক্রোধিত হইয়া । 
নাক মুখ নখে বীর প্রতাপ করিয়া 
পরম ক্রোধিত মতি বিনতা নন্দন । 
দেবতা সঙ্গেতে বীর করে ঘোর রণ ॥ -. 
বিষুশক্তি গরুড় দেখিয়া দেবগণ। 
দ্বাদশ বৎসর কৈল মহা ঘোর রণ ॥ 
জিনিতে নারিল কেহ বিনতা৷ নন্দনে । 
তবে দেবগণ লয় গরুড় শরণে ॥%% 
বিনয় বচনে তারে বলে দেবগণ। 

গুন শুন খগপতি সব্মর বচন ॥ 

তোমার মায়েরে কদ্র জিনিল প্রকারে । 
ত্বর্গের অমৃত তুমি কেন দিবে তারে ॥ 
কপটে তোমার মায়ে করিয়াছে দাসী । 
শ্বেত অশ্ব কাল কৈল ভূজঙ্গম আসি ॥ 
তুমিত ন! জান বীর কক্রর কু মন। 
অমৃত মাগিল সর্প পুত্রের কারণ ॥ 

এত শুনি বলে বীর বিনতানন্দন ৷ 

শুন শুন দেবগণ আমার বচন | 

সত্য করিয়াছি আমি সতাইর স্থানে । 
অমৃত আনিয়। দিব তোম। বিদ্যমাঁনে ৪ 
সত্য লঙ্ঘন হুইলে মহাঁপাপী হব। 
দ্বেবগণ বলে যুক্তি তোমারে কহিব॥ . 
আমরা অমৃত দিব তোমার গোচরে। 
অমৃত লইয়া দেহ কক্রু বরাবরে ॥ 

তবে সে আমরা সব অলক্ষিতে গিয়া । 
অমৃত আনিব মোরা হরণ করিয়া ॥ . 
তোমার প্রতিজ্ঞ! বাণী করিব পাঁলন। . 
এত শুনি বলে বীর বিনতা নন্দন ॥ 


্ লইয়া যাব দিব সর্জুইরে । 

বেত তোমরা সব হরিহ তাহারে ॥ 
এক কথ। বলি শুন পুরন্বর। 

আমার তরে দিবে এক বর ॥ 








র আহার হবে কক্রর নন্দন ॥ 
(এত, শুনি ইন্্র বলে শুন খগপতি। 
ক বোল বলিব নির্ববন্ধ তোম! প্রতি ॥ 
(অম্বত লইয়। যাহ বদন উপর । 
[লাগিলে স্থধা হইবে অমর ॥ 
অমৃত সিঞ্চিত তনু হইবে তোমার । 
নন্দে ভূজন্গণে করিহ আহার ॥ 
রত বলি গরুড়েরে দিলেন মেলানি। 
ঈসমৃত লইয়া তবে চলে-খগমণি ॥ 
ছংখীশ্তাম দাস মজে গোবিন্দের গুণে ।  - 
বারেক তারিবে হরি দারুন শমনে ॥ ৭৬॥ 





মি 
ঠ 


গররুড় কর্তৃক মাতার বিমুক্তি সাধন 


রাগিণী গৌরী । 
হেনমতে বীর বিনতা কুমার 
অমৃত লইয়া বেগে । 
অমরা ত্যজিয়। অবনি আসিয়া 
উপনীত কক্র আগে ॥ 
কক্র বরাবর কহে খগেশ্বর 


অমৃত আনি ধর। রা? 


 সপ্রতিজ্ঞা পুরণ করিল পালন 

_. বিনতারে মুক্ত কর ॥ 

. দ্র আনন্দেতে সুধা লয়ে হাতে 
বলে বীর খগেশ্বরে। 

. যেকিছু মাগিল মানস পুরিল 
মুক্তি কলে বিনতারে ॥ 


কক্ত হেনমতে সুধা লৈয়া হাতে 
ভাবিল আপনা মনে। 

গুপত বন্ধানে কেহু নাহি জানে 
রাখিল কুশের বনে ॥ 

কক্র হেন রূপে ডাকিল সমীপে 
বালক তুজন্গগণে । 

মাত৷ পুত্র রঙ্গে গেল এক সঙ্গে 
ত্বরিত জাহ্‌বী ন্ানে ॥ 

সেই কালে যত দেবগণ ভ্রুত 
অবনীমণ্ডলে গিয়।। 

গরুড়ে কহিয়। ত্বরিত করিয়। 
অমৃত নিল হরিয়া ॥ 

সুধা লৈয়। দেব গেল নিজ ভুব 
কদ্র আইল নিজ বাসে। 

ভূজঙ্গ সকল হইয়। চঞ্চল 
মধু চাহে চারি পাশে ॥ 

ক্ষোভিত হইয়া রসন! বুলায়৷ 
চাটে সে কুশের বনে । 

মধু না পাইল কণ্টক ভেদিল 
ছুই জিহ্বা তেকারণে ॥ 

মধু নাহি পায় করে হায় হায় 
শৃন্তে সুধ। গেল মোর । 

কক্র বাবর কহে খগেশ্বর 
কুটিল অস্তর তোর ॥ 


- এত বলিখগ বলে চল নাগ 


সেই অশ্ব দেখিবারে । 
গোবিন্দ মঙ্গল" কারুণ্য কেবল. 
ছযখীস্তাম গায় সারে ॥ ৭৭8 





কালিয় সপ্ের পূর্ব 4 | 
হরি বল রে ভাই এই বার । 


হেন সাধ করেছ মনে মানব হবি আর ॥ঞ 


তুরঙ্গ দেখাহ পক্ষী বলে ভূদন্গেরে। 
তরাসে পলায় ফণী গরুড়ের ডরে ॥ 
ভূজন্গ ধরিয়া পক্ষী গিলয়ে গরাছে। 
প্রাণ লয়ে কালিয় পলায় দূর দেশে ॥ 
তবে নাগগণ কৈল গরুড়ের পুজা! । 
নিতি নিতি সবে মেলি দেয় বলি ভুজা॥ 
নাগ এক কোটি সাত শকটে মিষ্টান্ন । 
হেনরূপে দেয় পুজা কক্রুর নন্দন ॥ 
নিত্য নিত্য বলি ভুজ! দেই খগেশ্বরে। 
এক দিন পড়িল পালি কালিয় উপরে ॥ 
বত সব ভোগ বন্য করিল সংযোগ । 
কালি বলে কেন দিব গরুড়ের ভোগ ॥ 
আমার বৈমাত্র ভাই বিনতা নন্দন । 
সংগ্রাম করিয়! পাছে ত্যজিব জীবন ॥ 
এত চিত্তি ভোগ দ্রব্য সকলি খাইল। 
বলি ভূজ! খেতে তথা গরুড় আইল ॥ 
তর্জন গর্জন করে কালিয় অপার । 
দেখিয়ী ক্রোধিত মতি বিৰতাকুমার ॥ 
কালিয় গিলিব হেন ভাবিল অন্তরে । 
তরাসে পলাক়্ কালি গরুড়ের ডরে ॥ 
থা যথা পলায়.কালিয় বিষধর । 
পশ্চাতে না ছাড়ে সে ক্রোখিত খগেশ্বর ॥ 
প্রাণভয়ে পলাইল যমুনার হদে ৷ 
পরিবার লয়ে তক্া রহিল জ্আাননে ॥ 
গরুড় পক্ষীর তয় নাছি ওই রনে। 
কালি দহ নাম হৈ ভথির কারণে ॥ 
কালি দহ গেলে হয় গরুড়েয় ক্ষায়। 
এত চিত্তি ক্ষারলিয় নিশ্চিন্ক ছয়ে রুল ॥ 





চিহ্ন 
কালি রে 
মুনি বলে গুন রাজা প্রা বচন । - .. 
সৌভরি নামেতে পুর্বে ছিল তপোধন ॥ : 
তপস্তা করেন মুনি যমুনার ঘাটে. , .. 
সুদীর্ঘ সুন্দর স্থান কালি দহ তটে ॥ : 
নিত্য পূজ! জন্ধ্যা মুনি করে সেই ঘাটে। 
নানা মত্স্ত চরি বুলে মুনির নিকটে ॥ 
তথি মধ্যে এক মস্ত পোনাচাপ লৈয়া ॥ 


৷ মুনি প্রদক্ষিণ করে ফিরে টুরাইয়া ॥ : 


এক দিন গরুড় আহার হেতু গিয়া । .. 
মন্দিরে যাইতে পথে দেখিল চাহিয়া ॥ 
যাইতে যমুনা জলে চাঁহে খগপতি। 
দেখিল রোছিত মত্স্ত পৌোনার সংহতি ॥ 
মুখ মেলি আইসে পক্ষী গিলিবার মনে? 
না ধর এ মৎ্স্ত তারে বলে তপোধনে ॥. 
মুনির বচন বীর করিয়া লক্ষন । 

সেই রুই মৎস্ত ধরি করিল ভক্ষণ ॥ 


. দেখিয়া ক্রের্িধিত হৈয়! বলে মহাসুমি। 


হেদেরে গরুড় তুই লভ্ঘিলি মোর বাণী ॥ 
অহঙ্কার কর পেয়ে গোবিন্দের বর । | 
তোম! সংহারিলে ছু$ম্ধী হবে চক্রধর ॥ 
আমার বচনে তুমি এই শপ লরে। 
কালি দহ জলে আইলে ভম্মরাশি হবে ॥ 


] সৌভরির সম্পাত পাইয়া পক্ষিরা্দ । : + 
প্রাণ ভয়ে না যায় সে যমুনার, মাঝ ॥ 


শুন রাজ। পরীস্ফিত কহির তোরে । 
কালিয় গরুড়ে রী এই সে প্রকারে ॥ 
এত শুনি পরীন্িতত আনন্দে রিহ্বলে । 
মুনির চরণ ধরি স্কাছে।৫প্রমজলে 
কেবল ক্ৃষ্কের ব ভূমি তিপোমীন। 


1 মহা ভাগবত 'মধূ ডোনার রিল. . 


গোবিন্দমঈগল | 


মত আমারে পাঁর করিবে নশ্চয্ । 
নাবাঞ্া পুর্ণ কর শুন মহাশয্ব ॥ 

স্বায়ে বালকগণে কমললোচন । 

ছ কোন রূপে কৈল কালিয় দমন ॥ 

শুনি কহে মুনি ভূপতির আগে । 
[াবিষ্জভকতি হুঃখীশ্তাম দাস মাগে ॥ ৭৮ ॥ 


ষ্ 





কৃষ্ণের কালিয় দমন চেষ্টা রি 
রাগ সারঙগ । 
শুন নৃপমণি পুব্লাণ কাহিনী 
কৃষ্ণের বালক খেলা । 
. জীয়ায় বালকে ক্রীড়ায় কৌতুকে 
জে দ্বিন মন্দিরে গেল ॥ 
রজনী প্রভাতে ব্রজ শিশু সাথে 
সাজিয়। সুন্দর শহ্বাম। 
। চেন লয়ে বনে গেল শিশু সনে 
গৃহে রাখি বলরাম ॥ 
শিশু সঙ্গে কান পুরে শিক্ষা বেণু 
অ।গে চাশাইয়! পাল। 
. ক্রীড়া অনুসারে কালিন্দী কিনারে 
বিহরে নন্দছুলাল ॥ 
সুকোমল তৃণে চরে গাভীগণে 
মুল পুলিন বনে । 
. শিশু সরে করি চলিল্‌। মুরারি 
কাঁলি দলিবার মনে ॥ 
: . কালিন্দীর কুলে কদন্বের মুলে 
উপনীত শ্তামরায়। 
 কদম্ম উপর উঠি গদাধর 
কালি দহপানে চায় ॥ 
কালি দপিবারে ভাবিল অন্তরে 
কালিয়া সুন্দর হরি। 


কদগ্বের ডালে বসি কুতৃহলে 
ূ্‌ দ্বিঠে পীতান্বর পরি ॥ 
একে সেচিকণ কালিয়৷ বরণ 
তাহে নান! মণি হার ।-. 
কত বিধুবর মুখ মনোহর 
নাশ করে অন্ধকার ॥ 
পুরাণ বচন শুনহ রাজন 
কহি যে তোমার স্থানে'। 
গ্রোবিন্দমম্ল কাঁরুণ্য কেবল 
শ্রীমুখ নন্দন গানে ॥ ৭৯ ॥ 


কৃষ্ণের কালিয় দহে ঝাপ। 
রাগিনী করুণা । 

শুন রাঁজ। পরীক্ষিত কহি যে তোমারে ৷ 
কদন্ের আগডালে চড়ে নটবরে ॥ 
চরণ নাচায় কৃষ্ণ দোলায় সুধীর । 
ভাগুব ক্রীড়ার কৃষ্ণ পরম শরীর ॥ 
নাচিতে নাঁচিতে কৃষ্ণ মারে এক লাফ । 
কৌতুকে পড়িল কালি দহে দিয়া ঝাপ॥ 
কমলকেশর মধ্যে রহে শ্রামরায় । 
মনুষ্য বলিয়! সে ভুজজগণ ধায় ॥ 
কমলকেশরে নাচে স্থন্দর গোপাল। 
আসিক়। কৃষ্ণেরে বেড়ে তূজঙ্গম জাল ॥ 


| কেহ অঙ্গে বেড়ে কেহ করয়ে দংশন । 


দ্বস্ত ভাজি দস্তহত কত নাগগণ ॥ 
কোন সর্প টমল কেহ ত্যয়াগিল জ্ঞান । 
রাজারে কহিতে কেহ করিল প্রয়াণ ॥ 
শুন শুন কালিয় তুজঙ্গ অধিকারী । 
নিবেদন করি রাজ! তোমা বরাবরি ॥ 
একগোটা মনুষ্য আসিয়া, আচম্থিতে | 
কম্লকেশর মধ্যে নাচে মনোরথে ॥ 





গঞ্জিয়া ফেলিল যত কমলের বন। .. 
চাহার প্রতাপ রাজ। না! যায় সহন ॥ 
তার ধত মর্মস্থানে দংশন করিস । 

কিঞ্চিৎ তাহার চর্ম ভেদিতে নারিম্ু॥ 
মণি উড়িল হের দেখ বিদ্যমান | 
বত্তহত হৈল কেহ ত্যজিল পরাণ ॥ 
হুলিশ জিনিয়! যেন শরীর তাহার 

বত নাগগণেরে লাগিল চমতকার ॥ 

এত শুনি কালিয় ক্রোধিত হৈয়া ধায়। 
গোবিন্দ মঙ্্বল ছুঃখীগ্তাম দাস গার ॥ ৮০ 1৫ 





কৃষ্ণের জন্য গোপ বালক- 
গণের রোদন । ৮ 
রাগিণী করুণা । 
. দুতের বচন শুনি কোপযুক্ত ফণীমণি 
সাজিন কালিয় বিষধর ৷ 
আজ্ঞ। দিল নাগগণে চলে সবে ততক্ষণে 
শঙ্খচুড় কুমুদ প্রখর ॥ 
নীল পীত চন্দ্র ছটা কর্কটকালির বেটা 
অষ্ট নাগ সঙ্গে করি ধায়। 


কালিয় সহজ নুণ্ড অগ্নি যেন জলে তুণ্ড - 


গরল উদগারে রূসনায় ॥ 
স্থাড় ঘন কুছুষ্কার বিষে দিশে অন্ধকার 
ছু কুল বমুন! যুড়ি যায় । 
*'কমলকেশর মাঝে দেখি নটবর রাজে 
বিষ ছাড়ে গেবিন্দের গায় ॥ 
কৃষ্ণের লাগিল রঙ্গ ভূ্জঙ্কে জড়িত অঙ্গ 
1 দমন করিতে ছুষ্ট কালি। 
£ স্তাম তনু নুধামপ জীব ভব তরে তায় 
ৃ ভুবন পাবন বনমালী ॥ 


. সর্প মধ্যে রহে নারায়ণে । 


না দেখি বাসক যুঁচ হৈল যেন সুরত: 


এ]. 


তারে কি করিবে ফী কৌতুকে গোকুল মণি * 





কান্দে সবে গোবিন্দের গুণে ॥. 

ওহে প্রাণবন্ধু শ্তাম আজি বিধ তৈল বাম 
গোপপুরে হেন লথি মনে। র 

হেন বুদ্ধি দিল কেবা অনাথ করিয়। সব, 
কালি দহে ঝাপ দিলে কেনে | 

তোমার গুণের কথা ভাবতে মরমে ব্যথ। 
মরিব তোমারে ন দেখিয়া । 

নন্দ আদি ষশোমতি হইবেক আত্মদ্বাতী 
কেমনে সে বাঞ্ধিবেক হিয়। ॥ 

আমা সবা লয়ে মন্দে বনে কে আসিবে রঙ্গে 
ক্ষুধায় কে দিবে অন্ধ পানী । 

দেখ! দিয়। রাখ প্রাণ হেদে হেনুন্দর কা 
যশোদা জীবন যাহমাণ ॥ 

আজ তোম!ন। দেখিলে পশিবকালিন্দীজ 
ওই কাপি খাউক বারে । 


কান্দেগোবিন্দের মোহে সব্বাঙ্গ তিতল লো 


গড়াগড়ি যায় নদী তারে ॥ 
ন। দেখিয়া কালাকাঞ্ছ তৃণমুখে কান্দে ধে 
বাছুরি না করে পর়্ঃ পান । 
কালি দহে রুষ্ দেখি উভনুখে!কান্দে পা 
বনজন্ত না ধরে পরাণ ॥ 
তরু লতা আদি তৃণ জন ত্যঞজি কান্দে 
কালিন্দী কাতর অতিশয় । ১ 
দেখিয়! কৃষ্ণের রীতি ব্রন্ধা' আদি স্থুরপ| 
কান্দে দেব আকুল হৃদয় ॥ 
দশ দিক চরাচর কান্দে হৈয়া সকাতর 
দারানিধি গোঁবিন্দের গুণে । 
গ্রোকুল নগরে ওথা পড়িন প্রনাদ কথা 
অমঙ্গল দেখে গোপগণে ॥ ..- 
ছুঃখীস্তাম দাস কয় শুনিলে জনম নয়: 
এই কথা ভুবন পাবন। 


ন - ভিরিননন্্ল বহর 
৮৬. ু € 


ডনহ সংসার স্থথে নাম!গুণ গাও মুখে 
' : কলি ভবে পাবে উদ্ধায়ণ ॥ ৮১ ॥ 


'গাপগণের কৃষ্ণ অন্বেষণে উর ্‌ 
', আজ কেন চঞ্চল মন। 

লা জানি কি হৈল রনে ছুঃখিনী জীবন ॥ঞ্ষ॥ 
মাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে । 
[মঙ্গল দেখে লোক শৌকুলনগরে ॥ 
্কাপাত দিবসে উদয় ধৃ্চয় । 

[ঘনে অঙ্গার কৃষ্টি চতুর্দিকে হয় ॥ 

কদর মন্দির বেড়ি রক্ত বরিষণ। 

প্লাচীরে উলৃক বৈসে দেখে সর্বজন ॥ 
[শোদার মুখে মুখে কাক ডাকে ডাক.। 

₹গরে ক্রন্দন করে শিবা ঝাঁকে ঝাঁক ॥ 

ধর দ্রন্দন দীত গাঁয় সেই কালে। 

[ীনে খসি পড়ে তারা অবনী মগুলে ॥ 












গোপগপ কেন দেখি হেন বিষ্টি । 

চল নগরে আজি-রক্কাার বৃষ্টি ॥ 
কুকুর কান্দে নগর ভিতরে । 
নক্ষত্র পড়ে ধরণী উপরে ॥ 

্স অমক্গল আমি না দেখি কখন। 
[টা 

দ্ধ রুত্পয় মোর বিদরে পরাণ। 

'জানি রাহে বনে রিবা অবুল্যাণ ॥ 
০০... গবিকল নন্দ যশোদ! রমণী। 
রী ক্ানি যতেক গোপিনী ॥ 


ফর ফি হৈলান গুলে উৎপ্যত॥ | 





মেএকালে রুরি কান্দে ব্র্গনাথ। ৰ 


অনস্ত পুরুষ বল! ভাবিল হৃদয় । 


অন্তরে জানিয়। তর্থ গোপগণে কয় ॥ 
চল সবে যাব বনে কৃষ্ণ অন্বেষণে । 
দৈত্য দানব বুঝি কৃষ্ে পাইক্সা বনে ॥ 
একক দেখিয়! কৃষ্ণে আমি নাই সঙ্গে । 
প্রবৃত্ত হয়েছে সবে ঘোর রণ রঙ্গে ॥ : 
না৷ কর বিলম্ব চল শীঘ্রগতি ধেয়ে । 
মন্দিরে আনিব কৃষ্ণ তল্লাস করিয়ে ॥ 
অনস্তবচনে নন্দ আহীরী সকল । 
রামে আগে করি চলে হৃদয় বিকল ॥ 
লোহেতে পূর্ণিত আখি পথ নাহি 'দখে । 
কৃষ্ণের লাগিয্বা তারা মহা মনো ছুঃখে ॥ 
কোন্‌ পথে গেল কান্থ কহ বলরাম । 
কোথা! গেলে পাব পুক্র নবঘনশ্টাম ॥ 
বলরাম বলে সবে স্থির কর প্রাণ । 
এখনি পাইব কৃ! কমলনয়ন ॥ 
বলরাম বলে কানু গেছে এই পথে। 
বাছুরি বালক সঙ্গে গেছে যৃখে যুথে ॥ 
স্থকোমল তৃণে চরি গেছে বস গাই । 
নাদ মুত্র পড়িক়াছে দেখ ঠাঞ্ি ঠাঞ্ি॥ 
হের দ্নেখ কৃষ্ণপদ ধরমী উপর । 
ধ্বজবজ্াম্কুশামুজ চিহ মনোহর ॥ 

এই পথে গেছে কৃষ্ণ 'ইথে অন্য নাই । 
চলিল গোওয়ালা সব সেই পথ বাই ॥ 


' ধাইতে দেখিল কত দুরে ধেন্ুপাল । 


যমুনার তটে পড়ি কাদ্দিছে ছাওয়াল ॥ 
সবে মেলি. গেল তবে কদম্বের তলে। 
দেখিল কালিয়া কৃষ্ণ ক্রালিদ্দীর জলে ॥ 
দেখিল দিয়াছে কৃষ্ণ কালি দহে বাঁপ। 
ভূমিতলে পড়ি নন্দ মশোদ| বিলাপ ॥ 

ধন্য গুক পরীক্ষিত ক্ঞাগরত হী । 
ছংখীশ্তাম দাসে পার কর তরঙ্গিপী 1 ৮২ | 


গোবিন্দ ্‌ 


নন্দ যশোদার খেদ ও বলরামের 
প্রবোধ বাক্য । 


রাগিণী করুণা । 


কালি দহে কৃষ্ণ দেখি যশোমতি চত্দ্রমুখী 
যেন বজ্কাঘাত পড়ে শিরে। 

ধরণীতে পড়ি কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে 
তন তিতে নয়নের নীরে ॥ 

আরে বাছা যাছুরায় অনাথ করিয়া মায় 

জলে ঝাঁপ দিলি কার বোলে । 

কিকরিব কোথাযাব কোথা গেলে ভেট পাব 
প্রাণ পুড়ে ক্ষণে না দেখিলে ॥ 

অনেক কামনা করি আরাধিয়া হর গৌরী 
তোঁম। পুত্র পাইয়াছি কোলে । 

আজি বিধি ভেল বাম আমায় এড়িয়া শ্যাম 
ঝাপ দিলে কালিন্দীর জলে ॥ 

পাপিষ্ট কংসের দূত আইসে যায় শত শত 
তোমারে সে বৈরি ভাব করি। 

দৈত্য দানবগণে প্রকারে বধিলে বনে 





তাল ভোগে ধেনুক সংহারি ॥ 
গুণনিধি যাছ মোর বদন চন্দম! তোর 
এ তিন ভূবন আলো করে । 
তিলে না দেখিলেকান্গ ধরিতে নাপারি তন্থ 
, আজি বিধি বাম হৈল মোরে ॥ 
তোমার বিচ্ছেদ্ধে প্রাণ বুক বিদরিয়! যান 
নয়নে না পাই দেখিবারে । 
পাপ প্রাণে কিবা! কাজ ধ্িব কালিন্দী!মাব 
ধ্ঁ কালি খাউক আমারে ॥ 
কান্দে নন্দ ব্রজনাথ শিরে মারে করাঘাত 
কোথা! গেল পুজর াছুমণি। 
তোমার গুণের কথা ভাবিতে অন্তরে ব্যথা 
তব শোকে ত্যজিব পরাণী ॥ 


. জর 


শিশুকাল হৈতোঁষত গুণ সে ম্মরিব কত 
নানা কর্ম্ম করিলে গোকুলে। 
পৃতনা শকট তৃণ ভাঙ্জিলে যমলাঙ্জুন 
বৎস বক বিপিনে বধিলে ॥ 
দুর্জয় অঘার 'ঠাঞ্ডিঃ এড়াইলে গোবিন্দাই 
বিক্রমে বিশাল যাছু মোর। 
গর্গ মুনি যে বলিল সে সব প্রত্যক্ষ হৈল 
মরিব না৷ দেখি মুখ তোর ॥ 
গোপ গোপী আদি যত বে হৈল মৃত্যু 
রাধিকার কাকুতি,অপার। 
সাধ করিয়াছি মনে মরিৰ তোমার সনে! 
না বঞ্চিহ নন্দের কুমার ॥ ূ 
গোধন লইয়া বনে যাও আইস শিশু সদ 
দেখিয়। উষত বাসি মনে। : 
রূপে গুণে অন্থপম তুমি রসময় শ্যাম 
নিরাশ না কর গোপীগণে ॥ 
গ্রোপ প্রোপী আদি শিশু কৃষ্ণ গুণে কানে প 
ফনী মধ্যে দেখিস! গোপালে। 
তবে নন্দ যশোমতি নিরূপণ করে যুক্সি 
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে 1 
ইহা দেখি হল-পাণি অনন্ত মহিমা মণি- 
. অন্তর্ধামী পুরুষ প্রধান | 
ইঙ্জিত বুঝিয্বা মনে প্রবোধে গোয়ালাগে 
শুন সবে স্থির কর প্রাণ ॥ ্ 
কালিয়ে দমন করি এখনি আসিবে হরি 
কুলে বসি দেখ সর্ব্ব জন | 
গোপ গোপী প্রবোধিয়া গোবিন্দ বদনচাই 
বলরাম ডাকে ঘনে ঘন ॥ পু 
হেদে হে দয়াল হরি আকুল গোকুলপুরী 
মৃতকল্প নন্দ যশোমতি। ূ 
শী্র আসি দেহ দেখা গোপ গোপী কর ক 
মায়া পরিহর যছুপতি ॥ 


অখিল ভুবনপতি বলা বোলে অবগতি 
গোপগণে কাতর দেখিয়া । 


ছুঃখীশ্টাম দাস গানে ঠেলি ফেলে ফণিগণে 


কালিমুণ্ডে চড়ে বিনোদিয়া ॥ ৮৩॥ 


কৃষ্ণের কালিয় সুগ্ডে উদ্ধান! 
রাঁগিণী টোড়ী। 


আনন্দ করিয়া বদন ভরিয়া 
রাম নাম বল বদনে ॥ প্র॥ 


গাকুল আকুল দেখি নন্দের গোপাল । 
ঠলিয়া ফেলিল যত ভূজঙ্গম জাল ॥ 

কবল কুলিশ অঙ্গ কমললোচন । 

রীর বাড়িল.ছিগ্ডি পড়ে নাগগণ ॥ 

গলিয় প্রবল খল জন্ম অনুসারে । 

ঘনেক দংশন কৈল কৃষ্ণ কলেবরে ॥ 

দমিয় সাগর কৃষ্ণ দীন দয়াময়। 

জ অঙ্গ ঠেকি দত্ত খণ্ড খণ্ড হয়। 

শলিয় বদন দিয়া বিষরক্ত পড়ে ॥ 

কীতুক করিয়া কৃষ্ণ তার মুণ্ডে চড়ে । 
রুতর ভার কৃষ্ণ কালির উপবে ॥ 

ক্রাকার হৈয়া কালি জল মধ্যে ফিরে। 
ণলির সহত্র মুণ্ডে ফণা পসারিয়]। 

গে মুণ্ডে নাচে রঙ্গে শ্যাম বিনোদিয়া। ॥ 
ঃথীন্তাম বলে কৃপাময় যছুরায়। ৃ 
ফ্মুখ দেখি গোপগোপা প্রাণ পায় ॥ ৮৪৪ 





টিন 

রাগ সারেজ। 
কালি উপর নাচে গদাধর 

পরম আনন্দ ল্খে। 


ঝলকিত তন্থু নটবর কানু 
মুরলী বাজায় মুখে এ 

যশোমতি নন্দ দেখিয়া গোবিন্দ 
আনন্দ বাঁড়িল মনে। 

গোপ গোপীগণ মুখ দরশন 
মধুর মঙ্গল গানে ॥ 

তবে ফণি-মণি গুরু ভার গণি 
মণি উখড়িল শিরে। 

নাকে মুখে লাল নিকলে গরল 
জলে চক্রাকার ফিরে ॥ 

প্রভু পদ ভরে ডুবিতে না পারে 
গলাইতে নাহি পারে। 

পতিত পাবন ছষ্ট নিবারণ 
না ছাড়ে গোবিন্দ তারে ॥ 

কালিয় চঞ্চল হৃদয় বিকল 
বল বুদ্ধি দূরে গেল। 

মৃতবৎ কালি দেখি বনমালী 
কিঞ্চিৎ উল্লাস ভেল ॥ 

কালির রমণী কৃষ্ণপরায়ণী 
শুনিয়া এ সব বাণী। 

পাদ্য অর্ধ্য থালী রত্ব দীপ জালি 

. দিব্য পদ্মমালা আনি ॥ 

নাগ নারী যত গতি করি দ্রুত 
বেড়িয়। গোবিন্দ টাদে। 

ও পদ পুজিয়। প্রণতি করিয়। 
চরণে পড়িয়া কান্দে ॥ 

করি প্রণিপাত হৈয়া যোড় হাত 
স্যতি করে নাগরাণী। 

গোবিন্দ চরণে ছুঃখীন্তাম ভণে 
গোবিন্দমক্গল বাণী ॥ ৮৫ ॥ 


কালিয় পত্বীগণের স্ততি। 


রাগিণী করুণ1। 
করুণাময় 1 . ৬ 
চরণে শরণ দিয়া রাখ এই বার। 
জীষ্বনে মরণে আমি তোমার তোমার ॥ঞু॥ 


স্তুতি করে নাগরাণী গোবিন্মচরণে। 
কূপা কর জগদীশ দেহ প্রাণ দানে ॥ 
পরম পুরুষ তুমি পুরুষ প্রধান । 
জীবের জীবন তুমি কমলনয়ন ॥ 
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তোমার ইঙ্গিতে । 
তোমার মহিম| দেব কে পারে কহিতে ॥ 
কেবল করুণাম্্ তুমি গুণনিধি। 
সমাধি সাঁধিয়! যারে না পাইল বিধি ॥ * 
*যোগীন্্র সকল যারে না পায় ধেয়ানে। 
ধার নাম পঞ্চমুখে গান পঞ্চাননে ॥ 
যেই পদ পুজে পদ্মা পরম যতনে । 
মুনিগণ জপে যারে বেদের বিধানে ॥ 
হেন পদ বহে কালি মাথার উপরে । 
এ ৰড় মহিম! প্রভু ঘুষিবে সংসারে ॥ 
আমার কালির পুণ্য ছিল পুর্বকালে। 
তুয়া পদ বহে শিরে কামনার ফলে ॥ 
- অন্ন বস্ত্র দান দিল সুরভি কাঞ্চন । 
দান ধন্ব ফলে বহে ও রাজ। চরণ ॥ 
ও ব্াঙ্গ৷ চরণে প্রভু করি সে বিনয়। 
কালিয় নাগের দোষ ক্ষম মহাশয় ॥ 
বালক সকলে শুয়াইয়। পদতলে । 
কাকুতি প্রণতি স্ততি গদ গদ বলে ॥ 
' আমরা তোমার দাসী শুন দয়াময়। 
. অদোষদরশী তুমি দয়াল হৃদয় ॥ 
দেবের ছুল্লভ তুমি বেদে অগৌচর। 
তৰ তত্ব কিবা! জানে কালি বিষধর ॥ 


তোমা না চিনিল টালি মদগর্ব দোষে । 
অপরাধ ক্ষম প্রভু না করিহ রোষে ॥ 
শক্র মিত্র ভেদ তুমি না কর শ্পতি। 
বিষ স্তন দিয়া সে পতন পায় গতি ॥ 
এত বলি নাগরাণী পুটাঞ্জলি হৈয়।। 
পড়িল প্রতৃর পায় চিত্ত নিবেশিয়া ॥ 
নাগপত্রী স্ততি দেখি প্রভু পীতাম্বর। 
ত্যক্জিল কালির মুণওড জগৎ ঈখর ॥ 

কমল কেশর মধ্যে রহে শ্যামরায় । 

প্রাণ পেয়ে কালিয় পড়িলপ্রাঙ্গা পায় ॥ 
অনেক প্রণতি স্ততি করে ফণিপতি। 
ছুঃখীশ্তাম দাস মাগে গোবিন্দ ভকতি॥ ৮৬ | 


শি সপ 


কালিয় দহের মাহাত্ম্য স্থাপন | 
রাগ পাহাড়িয়!। 

কালিয় কাতর হৈয়া কষ্ণমুখ নিরখিষ্বা 
করযোড়ে দণ্ডব করে? 

করুণাসাগর তুমি কি বলিতে পারি আছি 
কপাকরি ক্ষম দোষ মোরে ॥ 

দৈবের লিখন কর্ম সহজে ভূজঙগ জন্ম 
বিষদস্তে না চিনি আপন] । 1 

ভাল মন্দ নাহি জানি ধর্মাধর্্ন নাহি মানি 
লুদ্ধ মতি যুগল রসন। ॥ 

তুমি ত্রিভুবনপতি তোমা চিনে কার শি 
হেন জন ন| দেখি সংসারে 

আমি অতি ছুরাশয় দোষ ক্ষম দয়ামসু 
চরণে শরণ দেহ মোরে ॥ 

কালির বিনয় বাণী শুনিয়া গোকুলমণি 
হাসিয়া কহেন যছুমণি। 

শুন কালি মোর কথা৷ মনে ন। ভাবিহু ব্য 
তোমা বিষে নষ্ট হৈল পানী & 


আমার বচনে নড় এই কাজি দহছাড়  গোপ গোগী আদি নন্দ দেখিয়া গোকুলচক্র 





. সিদ্ধু মধ্যে করহ গমন. ভাসে যেন আনন্দ সাগরে । . | 
পুজ পরিবারে লৈয়া৷ রত্ধদ্বীপে থাক গিশ্সা. | কহে ছুঃখীশ্তাম দা সকলের পূর্ণ আশ ০. 

সেই তোর পূর্বের সদন ॥ নন্দরাণী নিধি পাইল করে ॥৮৭ ॥ 
আমার চরণচিত্র তাহ! করি নিরীক্ষণ 

_ নাগাস্তক না খাইবে তোরে। : কৃষ্ণের দাবাগ্লি পান। 

চিহ্ন দেখি ভৃষ্ট হৈয়া। তোমা প্রতি প্রশংসিয় ও 

প্রণত্ি করিবে খগেশ্বরে ॥ বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ঞর॥ 
শুন গুন ফণিমণি এই যমুনার পানী হেন রূপে কালিয় দমন করি হরি। 


অমৃত করিল কৃষ্ণ কালিদহ বারি ॥ 


আমি ইহা অমৃত করিব। 
দেব সিদ্ধ মুনিগণ দিকপাল লোক জন | কুলে উঠি গোপীনাথ নিজ মনোরথে। 
এই জলে ম্নান আচরিব ॥ সরসিজ ডাহিনে মুরলী বাম হাতে ॥ 
 কালিদহকূলে আসি উজাগর উপবাসী | দেখিয়া যশোদা নন্দ মহাভাগ্য মানি । 
" স্বান ফান করিবে তর্পপ। | মড়ার শরীরে যেন বাহাড়ে পরাণী ॥ 
. পিতলোকে পি দিবে ছুই কুল উদ্ধারিবে | কৃষ্ণ দেখি গোপ গোপী আনন্দবদন। 
বাঞ্চাসিদ্ধ হবে সেই জন ॥4 ' মধুর মঙ্গল গীত গায় সর্বজন ॥ 
তোর মোর ক্রীড়া বাঁণী শুনিবেক যেই প্রাণি | তবে নন্দঘোষ দ্বিজ আচাধ্য আনিয়বা। 
ৰ শ্রদ্ধাসমন্থিত ভক্তিরসে। কৃষ্ণের কল্যাণে দিল ধেনু উৎসর্গিয়া ॥ 
 সর্পাঘাতে নাহি ভয় জর্ধত্রে সে করে জয় | হেন কালে রজনী সম্মুখ হৈল আসি। 
| অন্তকালে বৈকুণ্ঠ নিবাসে ॥ দেখিয়া কহেন তবে প্রভু ত্রহ্মরাশি ॥ 
৷ এত শুনি ফণিমণি হৃদয়ে আনন্দ মানি 1 যাইতে নারিবে আজি গোকুল নগরে, 
প্রভূ পদ পুজিল যতনে । রজনী হইল আসি কাঁনন ভিতরে ॥ 
নানা রত্ব মণি লৈয়া গোবিন্দে নিছনি দিয়া! শিশু যুবা বৃদ্ধ বস এ সব সংহতি । 
সকুটুন্ে পড়িল চরণে ॥ যাইতে নারিব কেহ অন্ধকার রাতি ॥ 
চরণ মস্তকে ধরি প্রভু প্রদক্ষিণ করি , | আজিকার রজনী বঞ্চিব তরুতলে । 

- অর্পরাজ মাগিল মেলানি। প্রভাতে যাইব কালি নগর গোকুলে ॥ 
গোবিন্দের অনুরাগে চলিল উত্তর ভাগে | নন্দ,আদি গোপগণ গোবিন্দের বোলে! 
' পরিবার লৈয়! ফণিমণি ॥ শুতিয়।৷ রহিল সবে কদম্বের তলে ॥ 
ঘর্গে থুকি দেবগণ হৈয়া আনসিত মন | অর্দেক রজনী গতে ছৈল উৎপাত। 

পুষ্পবৃষ্টি কৈল যমুনায় ৷ হেনকালে দাবাগ্সি বেড়িল আচম্থিত ॥ 


চবে প্রভু যছুমণি অমৃত করিয়া! পানী | বিষম অগ্নির শিখা উঠিল গগনে। 
. কুলে উঠে কমল ঘুরায় ॥ গোধন মহিষ মেষ পোড়ীয় আগুনে 8৮ 


নিয়া কাতর নন্দ গোপ আদি গণে। 
1ছু কর প্রাণ রক্ষা ডাকে সর্ববজনে ॥ 
গাপগণ কাতর দেখিয়া ভগবান। 
্বরূপ ধরিয়া অনল কৈল পাঁন ॥ 
্গিতে উরিল মেঘ গগনমগডলে। 
ধাথির নিমিখে প্রভূ সংহারে অনলে ॥ 
দখিয়া আনন্দ যত গে।প গোপীগণে। 
স্ত ধন্ রুষ্ণেরে বাখানে সর্বজনে ॥ 
সাকাশে থাকিয়া দেব কুসুম বরিষে। 
হন রূপে রাম কৃষ্ণ পরম হরিষে ॥ 

[ই মতে রজনী হইল অবশেষ । 
ন্দিরে চলিল প্রভু কাম হৃবীকেশ ॥ 
নজ গৃহে সব গোঁপ করিল! গমন। 
ন্দিরে চলিলা প্রভু রাম নারায়ণ ॥ 
রিম আনন্দ নন্দ ব্রজশিরোমণি । 

1ত ধেনু দিল দান যাছুর নিছনি ॥ 
ড় ভাগ্যবান নন্দ যশোদ। হুন্দরী | 
[ার কোলে অবতার মুকুন্দ ম্রারি ॥ 
গুন রাজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন । 
হন ন্ধূপে নন্দ গৃহে রাম নারায়ণ ॥ 
প্রতিদিন শিশু সঙ্গে রাম নারায়ণ। 
গোধন রাখিয়। ফিরে কাননে কানন ॥ 
সীবিন্দমঙ্গল গীত শুনিলে মুকতি। 
হঃখীশ্যামে কহে রহু হরিপদে মতি ॥ ৮৮ ॥ 





বৃন্দাবনে কৃষ্ণের গোষ্ঠ বিহার ॥$ 


রাগ বরাড়ী। 
কহে শুক ভাগবত শুন রাজ! পরীক্ষিত 
গোকুলে গোবিন্দ অবতার । 
অবনীতে অনুপম রাম কৃষ্ণ গুণধাম 
কত পুণ্য ন্দ্দ যশোদার ॥ 


দিনে দিনেৰাড়েহার কোটিকাম নিক? 
ছুই ভাই.ভূবন পাবন ॥ সঃ 
ব্রজ শিশু সঙ্গে লৈয়া নিত্য বৃন্দাবনে গিয়। 
ক্রীড়া করে লইয়! গোধন ॥ 
ব্রৈলোক্য বিচিত্র ধাম ধন্য বৃন্দাবন নাম : 
,স্রতকু সুষ্টীতল ছায়া । ও 
প্রভু পদরেধু আশে দেবত! মানব বৈসে 
জনমিল তরুলতা হৈয়া ॥ 
নান! তরু মিষ্ট ফল সুগন্ধি শীতল জল 
কোকিল কাহল পুরেতান। 
মধ্যে নদী কালিন্দিনী অযৃত অধিক পানী 
ছুই তট কাঞ্চন নিশ্মাণ ॥ 
ফল ফুল মনোহর মকরন্দে মধুকর 
নান। রূপ দেখি জলচর | 
কুহু কুহু শব্বময় মলয় পবন বয় 
জল স্থল দেখিতে সুন্দর ॥ 
সেই বৃন্দাবন মাঝে অখিল ভুবন রাজে 
ধেনু রাখে বালক সংহতি । 
কি দিব অঙ্গের শোভা রমণীর মনোলোভ! 
কটাক্ষে কাতর রতিপতি ॥ 
কেহ ধায় কৃষ্ণ সঙ্গে কেহ বেণু বায় রঙে 
কেহ নাচে কেহ শীত গায় । $ . 
কেহ দেয় করতালি কেহডাকে তালি ভাবি 
কেহ মল্ল বেশ ধরি ধায় ॥ 
কোকিলের রব শুনি কোন শিশু তাহা গণি 
কেহ তুরঙ্গম রব পুরে। 
কেহ দেয় সিংহ্রড়ি ফিরায় পাচনী বাড়ি . 
কেহ হংসগতি চলে ধীরে ॥ 
কেহ মৃগরব করে কেহ লেজ পৃষ্ঠে ধরে 
শিখণ্ডী সমান চলি যায়। | 
আনন্দে গোবিন্দ রাম সুদাম আনাম দাম. 
বৃদ্দাবনে স্থরভি চরায় ॥ | 


১8 


নাম তার প্রলম্ব অসুর । 


_গোবিন্মমজল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে 


কংসদূত.মায়ার প্রচ ॥ ৮৯ ॥ 





প্রলস্বাঙ্থর বধ। ১ 


. বাগ বরাঁড়ি। 


মহিমা তেরো কো জানে ব্রজরাজ ॥ ক্রু ॥ 


বৃন্ধাবনে ক্রীড়। করে ব্রহ্মা ঠাকুর। 
আচন্বিতে মিলে আসি প্রলম্ম অস্থুর ॥ 
মনে মনে মহাতুর করয়ে বিচার । 

কি রূপে বধিব আজি ননদের কুমার ॥ 


শিশু সর্জে থাকি আমি শিশুরপ ধরি। 


পাঁশে পেলে নিপাতিব কংসের বইরী ॥ 
কামরূপী অস্থর অনেক মায় জানে । 
শিশু রূপ ধরি মিলে বালক সন্ধানে ॥ 
অন্থরের মায়া কৃষ্ণ জানিল অন্তরে । 
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ অরুণ অধরে ॥ 
নিকটে ডাকিল কৃষ্ণ যত শিশুগণে। 
সবারে বলিল কৃষ্ণ মধুর বচনে ॥ 
রামকৃষ্ণ পাঁশে হৈল বালকের মেলা। 
হাঁসিয়৷ বলিল কৃষ্ণ খেলিব এক খেলা ॥ 
ফুঁড়ি ঘুড়ি হইব যতেক শিশুগণ। 
মললযুদ্ধ প্রকাশিব ছুই ছুই জন ॥ 

যে জন হারিবে খেলে কান্ধে করি নিব। 
ভাগ্ীর বিপিন বট নিকটে রাখিব ॥ 
ইহা শুনি ভাল ভাল বলে শিশুগণ। 
যুঁড়ি ঘুড়ি হৈলা মল্ল যুদ্ধের কারণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদাম সঙ্গে স্ববল স্দাম। 
শ্রলম্ব অন্থর সঙ্গে প্রভু বলরাম ॥ 


হেনকালে কংসদূত মিলে আমি অতি 


বন্ধু সঙ্গে স্তোকরুফ্ণ তুবাজ্‌ অর্জুনে। 
জয়বান ৰরুণ সহিত ছুই জনে ॥ 

শুন পরীক্ষিত রাজ! কৃষ্ণের কথন। 
শ্রীদামে হারিল কৃষ্ণ মায়ার কারণ ॥ 
ধেয়ানে না পায় ধারে সুর মুনিগণ ৷ 
কাদ্ধে করি লয্্যা গেল ভাণ্ডীর কানন ॥' 
বট নিকটেতে কৃষ্ণ রাখিল শ্রীদ্বামে। 
সংসার সাগর তরে যে কুষ্জের নামে ॥ 
তুবলের মন্লযুদ্ধে স্দাম হারিল। 
কান্ধে করি বটবৃক্ষ নিকটে রাখিল ॥ 
বলরামে হারিল সে প্রলম্ম অনুর । 
কান্ধে করি যাঁয় দৈত্য মায়ার প্রচুর ॥ 
বলরামে কান্ধে করি চলিল সত্বরে। 
এইূপে দিব লয়ে কৎস বরাবরে ॥ 
নহে মধ্যপথে লয়ে নিপাতিব বনে। 
এত বলি চলে টৈত্য ত্বরিত গমনে ॥ 
অসুরের মায়া জানি দেব সন্কর্ষণ। 
অচল মন্দার ভার হৈল1 ততক্ষণ ॥ 
বিষ্ণুশক্তি ভর দৈত্য সহিতে না পারে । 
আছাঁড়িয়! ফেলি যেন ভূমে পড়ি মরে ॥ 
এত চিত্তি বলরামে ফেলাইতে চায়। 
ছুই গুণ ভার ভৈল বলদেব রায় ॥ 

নিজ মূর্তি ধরে দৈত্য মায়ার পুতলি। 
নীলাম্বরে শোভা অঙ্গ করে ঝলমলি ॥ 
কুণল কেয়,র হার মুকুট শোভন। 
কিস্কিণী কঙ্কণ তার লোহিত বসন ॥ 
হেন মুর্তি দেখি বলদেব মহাশয় । 
অন্গুর বধিব হেল ভাবিল হৃদয় ॥ 

অতি ক্রোধান্থিত মতি রোহিণীনন্দন ৷ 


- মুষ্টি এক তাঁর মুণ্ডে করিল ঘাতন ॥ 


বজ্াঘাত হয় হেন পুরে দিগস্তর । 
গ্রলম্থের মুণ্ড টপসে পেটের ভিতর ॥ 





পড়িল প্রলম্বাজুর যোজন যুডিয়া 
শিশু মধ্যে গেল রাম অস্থুরে মারিয়া ॥ 
দেখিয়া বিস্ময় যত ব্রজ শিশুগণ। 
ধন্য ধন্য বলরামে বলে সর্বজন ॥ 

রাম কষ্ণ কোলাকুলি করিল কাঁননে। 
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে যমুনা! পুলিনে ॥ 
ক্রীড়া রঙ্গে দিন শেষ হইল কাননে । 
গোকুলে চলিল কৃষ্ণ বালক সন্ধানে ॥ 
গোধন মহিষ মেষ দিল চালাইয়া। 
গোকুল প্রবৈশ হৈল বেণু বাজাইয়া ॥ 
নিজ নিজ গৃহে সবে করিলা গমন । 
প্রলন্ম নিপাত কহে সবার সদন ॥ 
শুনিয়া বশোদা নন্দ বলে হরি হরি। 
কল সঙ্কটে প্রভু রাখিবে দৈত্যারি ॥ 
'ছুঃখীম্তাম দাস কহে হরিনাম সার। 
গোঁবিন্দমচরণ বিন্ু গতি নাহি আর ॥ ৯০ ॥৯ 


পুনশ্চ দাবাগ্নি উৎপত্তি ৫ 
রাগ কল্যাণ । 


আর এক দ্বিন হরি ব্রজশিশু সঙ্গে করি 
সাজিল হুরভি রাখিবার। 
॥ কটিতে আটিয়া নেত করেতে বিচিত্র বেত 
1... অঙ্জে নান! রত্র অলঙ্কার ॥ 
কোন শিশু শিঙ্গা পুরে কেহ মল্লবেশ ধরে 
কেহ নাচে দিয়া করতালি 
শীত গায় কোন জন! কেহ ধরে তাল নান। 
বিপিনে বিজয়ী বনমালী ॥ 
" সেই বৃন্দাবন ধাম ত্রিতবনে অন্থপম 
যথা ক্রীড়া করে নারায়ণ। 


কা 


. অবতার শিরোমনি নদন্তচক্রপানি 


দেখিবারে যত মুনিগণ । ০ 
নান। পক্ষী রূপ হৈয়ে তরুলতা কু্থে রঙে 
_ বেদপাঠ করেন স্তবন ॥ 


_ হেন রূপে বৃন্দাবনে ব্রজের বালক সনে 


ছুই ভাই বলাম নারায়ণ। 

মহিষ গোঁধন মেষ চালাইয়া হৃধীকেশ 
প্রবেশিল ভাণ্ীর কানন ॥ 

নানা তরু মিষ্ট ফল সুগন্ধি শীতল জল 
পাশে নদী তপন-তৃনয়ী। 

কাঞ্চনে নির্শিততট ইটৈশব সংহতি নট 
নবরঙ্গ রসে বিনোদিয়া ॥ | 

নবীন কোমল তৃণে চরযে সুরভীগণে 
স্থগন্ধি শীতল কুঞ্জবনে। 

ক্রীড়াশ্রমে গোবিন্দাই বিল কদন্ব ছাই 
বহে মন্দ মলয় সঘনে॥ 

আচশ্িতে হেন কালে দাবাগ্ি প্রবল করে 
শিশু বস বেড়িল কাননে । 

মহা অগ্নি শিখা দেখি সুরভি করুণমুখী 
চকিত চঞ্চল গোপগণে ॥ 

ডাকে রামকান্দ বলি হের আসি বনমালী 
আচন্থিতে বেড়িল আগুনি। 

গোবিন্মমঙগল রসে ছুঃখীশ্তাম দাস ভাষে 
তার হরি ঘোরতরঙ্জিণী ॥ ৯১॥ 





কৃষ্চের পুনশ্চ দাবাগ্রি পান ।" 


রাগিনী করুণ|। 
বড় রে দয়ার নিধিহরি॥ ক ॥ 


ভুৰনমোহন লীলা! দেখিতে কৃষ্ণের খেলা | আচম্বিতে দাবাগি বেড়িল সেই বনে। 


তরুলতা ভেল দেবগণ ॥ % 


কানু কর প্রাণরক্ষা ডাকে শিশুগণে ॥ 





গো! 


তামা বিনে কেবা আছে িপত্তিনাশন | 
হা! মহা প্রমাদে করিলে উদ্ধারণ ॥ 
মত প্রমাদ অগ্নি না দেখি,কোথাই। 
চীদিকে বেড়িল অগ্নি্লাইতে পথ নাই॥ 
ধৃণ্ড মধ্যে প্রবেশিল অন্তর্ধামী হরি । 
জের বাপকগণে কহেন মুরারি ॥ 

[গি মধ্যে না মরিবে শুন শিশুগণ। 
সিংহ জপ মনে মুদিয়! নয়ন ॥& 

চরে অক্ষি ঝাঁপি সবে নরসিংহ জপে। 
দগিপান কৈল প্রভু ধরি বিশ্বরূপে ॥ 
বাজ্ঞাতে উদ্দিল মেঘ গগন উপরে । 


বাথি মিলে দেখে শিশু অগ্নি গেণ নাশ। 
চবেত হইল সবে পরম উল্লাস ॥ 

স্ত ধন্ত বলে সবে ব্রজের কুমার । 
কমনে করিল কৃষ্ণ অনল সংহার ॥ 

1 জানি ক রূপ কক লক্ষিতে না পারি । 
ন্মগৃহে আছয়ে বালক রূপ ধরি ॥ 

হার চরিত্র কেহ না পারি লক্ষিতে । 

নদ গৃহে শিশুরূপে আ ছয়ে গুপতে ॥ 
1ন। রঙ্গে ব্রজশিশু পুরে শিঙ্প। বেণু। 
চিড়ারঙ্ষে বিপিনে বিহরে রামকাহ্ু ॥ 
জনী সম্মুখ হৈল দেখি নন্দলাল । 
গ্াকুল চলিল হরি চালাইর! পাল ॥ 

নজ নিজ গৃহে গেল! সব শিশুগণ। 
ভাজন করিয়! গেল নন্দের সদন ॥ 

॥ন নন্দ. যশোদ। বাছুর গুণবাণী। 

াজি সবাকারে বনে বেড়িল আগুনি ॥ 
গান্ছর বচনে সবে মুদিলা নয়ন। 

ই করে ধরি কৃষ্ণ অগ্নি কৈল পান ॥ 
ঘন্ছর চরিত্র কিঠ নারি বুঝিবারে । 

য় পাতি কোন্‌ দেব আছে তোর ঘরে ॥ 


ধ্লাথির নিমিষে কৃষ্ণ অগ্নিকে*সংহারে ॥ 


লা. 


এত শুনি নন্দ আদি যত গোপগণ। 

ধন্য ধন্ত কৃষ্ণেরে বাখানে সর্বজন ॥ 

হেন রূপে নন্দগৃছে রাম গোবিন্দাই। 
নিত্য নিত্য বৃন্দাবনে গোধন চরাই ॥ 
শিশির বসস্ত অভ্তে নিদাঘ প্রবেশ। 
শিশু সঙ্গে বিপিনে বিহরে হুধীকেশ ॥ 
নিদাঘ নিবর্ত গেল বরষাগমন। 

নব জলধর ঘট। উদ্দিলা তখন ॥ 
ছুঃখীশ্তাম দাস কহে অন্য নাহি গতি । 
শ্রীগুর গোবিন্দ পদে রহুক ভকতি ॥ ৯২ ॥ 





খতু-বর্ণন বর্ষা সমাগম 1৮ 


রাগ সারে | 
অবনী পালন হেতু আইল বরষ! খতু 
ঝড় বৃষ্টি পৈয়! মেত্মালে। 
তর্জন গর্জন রঙ্গে ঝন্ঝন! চিকুর সঙ্গে 
প্রকাশিল গগনমণ্ডলে ॥ 
প্রচণ্ড প্রবল রবি তাপিত আছিল ভূবি 
অষ্ট মাস কষ্ট নিবন্ধন। 
তাহা জানি জলধরে মিত্র যেন হিত করে 
ঘোর শবে কৈল বরিষণ ॥ 
জীমুত বরিষে স্থখে গুটিকা পর্বত বুকে 
জলে পুর্ণ হইল অবনী.। 
ধ্বজ পতাকার প্রায় প্রবল লহরি যায় 
খরশ্রেতে বহে তরঙ্গিণী ॥ 
সরিৎ দীর্থিকা কৃপ জল ভেল পুর্ণ স্থখ 
যোগী যেন তপস্যার ফলে। 
তেয়াগিয়া ভোগন্থুখ কামনা কুটিল ছুঃখ 
মহাহুখ ভূঞ্জে পর কালে ॥ 
যেমন ব্রাহ্মণ জন্মে রত হৈয়া ব্রহ্মকর্্ে 


নিষ্ঠাত্রভী সুখ সদীচার ৷ 





করদতত্ব তেয়াগিকা গোল জায় 


মধুরস করেন আহার ॥ 

1সঙ্্যাসী ত্রিদগুধারী বানপ্রন্থ ব্রক্ষচারী 
তন মন নিবেশী গোবিন্দে। 

জিতেন্দ্রি় সদাশয় ভজনে আনন্দ হয় 
মবুপ যেমন মকরন্দে ॥ 

জলধর দিল দান জল জগতের প্রাণ 
তরু স্থুপল্পব চারু ডাল। 

কমল বৈভব জলে মধু পিয়ে অলিকুলে 
জলজন্ত আনন্দে আস্কাল ॥ 

পাইয়। বরষা খতু সবে হৈল আনন্দিত 
যেন সতী পতি পাইল কোলে। 


ভাগবত মহাজন দৃঢ় ভক্তি করি তেন ণ 


সুখী হম হার প্রেমজলে ॥ 
সরস বরষা হৈতে আনন্দ সবার চিত্তে 
পৃথিবী পালেন পুরন্দর | 


রাম কানু শিও সঙ্গে গোধন চরায় রঙ্গে 


নিত্য বৃন্দাবনের ভিতর ॥ 
ঘনারত্ে তরুতলে ভোজন পাষাণ মুলে 
নানা ফল করেন তক্ষণ। 
ধেনু সঙ্গে গুণনাধি কদম্ব ভাণ্ডীর আদি 
বনান্তরে করেন ভ্রমণ ॥ 
ধেস্ু চরে বথাস্থানে শীতন মুরনী স্বানে 
গোবিন্দ নিকটে আসি মিলে । 
ধেন্ুগণ হাম্ব। রবে পরম আনন্দ সবে 
দিন শেরে প্রবেশে গোকুলে ॥ 


হেন রূপে রাম কানু নিত্য নিত্য রাখে থেস্ছ 


নন্দগৃহে করিয়া আশ্রম্ব। 
 -গোবিন্মমগল পোথা৷ ভুবনে ছলভ কথ 
শ্রীমুখ নন্দন রস কয় ॥ ৯৩ ॥ . 


মিরা লালের, 


কৃষ্ণের কৈশোর লীলা ।' 


কান্ছ বড় বিনোদ নাগর । 
রূপের নিহনি কত নবজল ধর ॥ প্র ॥ ঃ 


শুকদেৰ বলে শুন রাজা পরীক্ষিত। 
বর্ষা অস্ভে শরৎ হইল উপনীত ॥ 
ইচ্ছায় সহস্রধারা- হইল মেদিনী ৷ 
দিনে দিনে নিবৃত্ত হইল ঝড় পানী ॥ 
শরৎ পবন দেখি কষক সকল। 

শস্ত সম্বিধানে সবে বান্ধিলেক জল ॥ 
বিচিত্র হইয়! মেঘ্‌ রহিল আকাশে । - 
যথা বিধি বৃষ্টি করে হেমন্ত বাতাসে ॥ 
কমল বিলাস জলে কার্তিক প্রবেশে । 
জিতেক্ত্িয় উলিলে যেন পূর্ব ধন্ম নাশে ॥ 
শরৎ শীতল শশী শোভিত গগনে । 
কৌমুদ্রী কৌতুকী অতি মিত্র সম্তাষণে ॥ 
শরৎ খতুর অস্তে হেনস্তাগমন। 
বৃন্দাবনে ধেনুু রাখে রাম নারায়ণ ॥ 
প্রতি তরু সুপল্লব নানা মিষ্ট ফল। 
নারঙ্গ ছোলন্ক টাবা গুয়া নারিকেল ॥ 
করঞ্জ জন্বার নেন্দু সুপক্ক কদলি। 

নান। ফল খায় নান। রঙ্গে বনমালি ॥ 
সুরভি সরদ মতি তৃণ জলপানে । 
কৃষ্পাশে মলে আস মুরল।র স্বানে ॥ 
দিব শেষে বায় কৃষ্ণ গেল নগরে । 
উ। হৈলে রাখে গাভা বমুনার তীরে ॥ 
সরস শরৎ খতু দোখ বনমালা । 

অরুণ অধরে পুরে মধুর মুরলী ॥ 
মোহন মুরলী শুনি তরু সতাগণ | 
প্রেমেতে বারষে ফুল ফল সুশোভন ॥ 
তপন্তনয়! মগ্া মুরলীর স্বানে। 

তরন্ন লহরী আত বাহল উজানে ॥ 





গোধিন্গমঙগল,। 


 কঙ্ছপাদি যত জললবগণ। 
উঠি শুনে বংশী পাতিস্া শ্রবণ ॥ 
ধেয়ান ত্যজে মুরলীর স্কানে। 
গণ তপ ত্যজি ধায় বৃন্দাবনে ॥ 
মরেছে শুনি মুরলীর স্বান 
তরু মুঞ্জরয়ে গলয়ে পাষাণ | 
শ দিক চরাঁচর হইল স্থগিত । 
অচল হয়োশুনি বংশীগীত ॥ 
শী গুনি রবি-রথ রহে অন্তরীক্ষে। 
ই্রঙ্গ মোহিত হৈয়া পথ নাহি দেখে ॥ 
গোকুলে থাকিয়া গোপী শুনে বংশী স্বান। 
₹দনে মোহিত মতি চঞ্চল পরাণ ॥ 
দাত পাঁচ সখী মিলি একত্র হইয়া । 
চফ্চের লাবণ্য রূপ জদয়ে ভাবিয়া ॥ 
$ন আগে হেদে সথি স্বরূপ বচন। 
প্র মূরলী স্বানে হরযে চেতন ॥ 
শ্দাবনে ধেনু রাখে ব্রহ্মা ঠাকুরে। 
হ্ট তরুলতাগণ দেখে সে কান্থুরে ॥ 
[ন্দাবনে বৈসে যত গশুপক্ষীগণ। 
য়ন ভরিয়। দেখে গোবিন্দচরণ ॥ 
্ ধন্য তাঁরা সব পাইল মুকতি। 
[য়ন সফল করে দেখি লক্ীপতি | 
দবতা গন্ধর্ব আদি ত্রিভূবনবাসী । 
ধুর মুরলী শুনে বৃন্দাবনে বসি ॥ 
ন্দ গোঁপ গৃহে জাত দেব চক্রধারী । 
জিব কৃষ্ণেরে লাজ ভয় দূর করি । 
ন্টি চিত্তে নাহি লু গোবিন্দ বিহনে। 
[মরা কৃষ্ণের দাসী হব কত দিনে ॥ 
তেক ভাবিয়া মনে যত ব্রজনারী । 
নে দুঁড় ভার কৈল ভজিব মুরারী ॥ 
[শি শেষ অরুণ উ্য় উবাকালে। 
ন গুচিম্ত হৈয়! যমুনার জলে ॥ * 


নদদীকূলে বালির স্থাপিয়া মহেশ্বরী । 
নৈবেদ্য আমান গন্ধে নিত্য পূজা করি॥ 
পুজা শেষে বর মাগে করিয়া! ভকতি। 
গোপীগণে দেহ দেবি নন্দস্থৃত পতি ॥ 
নিত্য নিত্য আরাধিব হরের রমণী । 
হইব কষ্খের দাসী হেন মনে গণি ॥ 
হেন রূপে পৃজে দেবী দ্বাদশ বৎসর। 
মনোবাঞণ পূর্ণ হবে দেবী দিলে বর॥ 
আর এক দিন গোপী যমুনাতে গিয়া । 
বস্ত্র আভরণ সব নদীকুলে থুইয়া ॥ 
জলেতে নামিয়া গোঁী করে জলকেলি। 
একাস্ত গোগীর ভাব জানি বনমালী | 
এক রূপে রহে কৃষ্ণ বালকের মেলে । 
আর এক রূপে গেলা কদন্বের তলে ॥ 
বসন হরিব হেন ভাবিল মুরারি। 
ছুঘীশ্তাম দাস মাগে চরণমাধুরী ॥ ৯৪॥ 





) 
গোপীগণের বস্ত্র হরণ। 
রাগ ধানশ্রী।। 
ছলিতে ব্রজজের নারী কৌতুক করিয়া হরি ' 
উঠে কৃষ্ণ কদম্বের ডালে । 
নিন্দি কত কোটি কাম মোহন মূরতি শ্টাম - 
কেলি কদম্ছের মালা গলে ॥ | 
বামেতে বিনোদ চূড়া বিবিধ কুস্মবেড়া 
উড়ে অলি অমিগ্নার আশে । 
কপালে চন্দন চাদ ভুবনমোহন ফাদ 
আখি ঠারে মদন তরাসে | ও 
নাসায় যুকুতাবর নিপ্দি কত নিশাকর 
বদনমগুল মঙ্সাহর । 
অধরে মধুর হাসি অমিয়! বরিষে রাশি 
শ্রুতিমূলে ছুই দিবাকর । 


গোবিন্দঙ্গল। ্ ৯১ 


ত্রিভঙ্গ অঙ্গের ঠাম তরুণ তুলসী দাম 
আজানুলম্বিত গলে দোলে । 


কেশরী জিনিয়া কটি বিরাজিত পীত ধটি 


রসাল কিস্কিণী মধু বোলে ॥ 


গোবিন্দ আনন্দ মতি ডাঁকিয়। পবন প্রতি 


আজ্ঞা দিল কমললোচন ॥ 
বন্ত্ররত্ব নদীকূলে আনহ কদম্ব ডালে 
শুন হিত স্বরূপ বচন ॥ 


গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে চক্রবাযু রূপ হয়ে 


বস্ত্ররত্ব নিবেদিল আনি। 


কহে ছুঃখীশ্টাম দাস হরিয়া গোপীর বাস 


মুরলী বাজায় চক্রপাণি ॥ ৯৫ ॥ ৯ 





) 
গোঁপীগণের আক্ষেপ । 


রাগ ভাটিয়ারী ৷ 
হেদে হে কানাই গুণম্ণি ॥ প্র ॥ 


জলেতে মজিয়া ক্রীড়া করে গোপীগণে। 
মুরলী শুনিয়া কানে চাহে চারিপানে ॥ 
দেখিল বসন নাই যমুনার কুলে । 

মুরলী বাজায় কান কদন্ের ডালে ॥ 
দোল] করিয়াছে কান নানা রজজ রসে। 
ক্ষণে হেলে ক্ষণে দোলে তাগুৰ বিলাসে ॥ 
তা দেখিয়া গোপিকার প্রাণ চমকিত। 
কহ আগে। সখি কি হইল বিপরীত ॥ 
বসন ন। দেখি কুলে উঠিব কেমনে । 
মরণ অধিক লাঁজ কি কায জীবনে ॥ 
অন্ত অন্ত মুখ নিরখিয্না গোপীগণথ। 
মদনতরঙ্গে ঝুরে সবার নয়ন ॥ 
গুরুগর্ব্িত লোক জনে পাছে দেখে। 
কেমনে দাওাব গিম্বা লোকের সন্দুথে ॥ 


কহ দেখি জলেতে রহিব কত-ক্ষণ। : 
শীতে কম্পমান তন্থু উত্তর পবন ॥ ও 
কাছ যদি দান £দহ সবার বসন। 
নহিলে গোপীর আজি হইবে মরণ ॥ 
সবে মেলি কানুরে বসন মাগ দান। 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীশ্তাম দাস গান ॥৯৬॥ 


গোগীদিগের বস্ত্র ্রার্থনার্ণ 
রাগিণী করুণা । 


করযোড় করি' কহে ত্রজনারী 
কানন কর অবধান। 
কি করহু আর কিরীতি তোমার 
কলঙ্ক কৈলে নিদান ॥ 
কালিন্দীর জলে কদম্বের তলে 
করি নিত্য গতায়াত। 
কভু কোন জন করে নাছি হেন 
কামিনী জনে উৎপাত ॥ 
কিসের লাগিয়া কোন দিক দিয়া 
করিলে বসন চুরি। 
কুলবতী সব কংসেরে কহিব 
কেমনে সহিতে পারি ॥ 
কহে মথুরেশ কিব! কৈনু দোষ 
এ কলি যুগের কথা। 
করে উপকার কিবা দোষ তার 
" কুপথে কাটাদ্ব মাথা ॥ 7 
কেবা জানে পুনঃ কেমন বষন 
ক্রীড়া ক্রি বৃন্দীবনে। 
এ কেলিকদন্ধে করি অবলন্কে 
কৌতুক করিয়া মনে ॥ 
কোথাকার চীর কেমন সমীর 
কাননে লইয়া! যায়। 


ক্ষদন্থে থাকিয়া কর পসারিয়। 
.. করিনু ইজিত তায় ॥ 
করি গেল দান করি অনুমান 
কদম্বে করিনু দোল! । 
কহে পদ্মনাভ কর অনুভব 
কোন দোষ কুলবালা ॥ 
ক্কৃষ্ণের চনে কহে নারীগণে 
_. বিবিধ করুণা করি। 
কমললোচন কামিনী-মোহন 
কুলে উঠিবারে নারি ॥ 
ক্ষম অপরাধ দেহ পরসাদ 
করহ বসন দান। 
শুনহ মুরারি স্শীতল বারি 
.... শীতে তনু কম্পমান ॥ 
শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী 
শ্রবণে অমিয়ারাশি ৷ 
ুঃখীশ্তাম কয় যদি কৃপা হয় 
নিধি পাষ ঘরে বসি ॥ ৯৭ ॥ 


গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের কথা। 


রাগ ভাটিয্লারি । 
. বড়াই গে। কে বলে কালিয়। ভাল। 
এএবে তে কালার জানিনু ব্যভার 
অস্তর বাহিরে কাল ॥ ঞ ॥ 


টীতে কম্পমান গোপী যমুনার জলে । 
ক্ীতুক দেখিল কা কদস্থের ভালে ॥ 
বে মেলি করযোড়ে করয়ে বিনয় । 
মনুগ্রহ কর রুষ্ণ তুমি কৃপাময় ॥ 
বিনয় বচন কিছু না! শুনে সুরারি। 
যত লান্ত কটাক্ষ করেন নরহরি ॥ 
ডি 


গোবিদ্দমঙ্গল। 


গোপিনী বসন মাগে না দেন কানাই। 
ক্রোধ হয়ে কহে গোপী, কৃষ্ণমুখ চাই ॥ 
শুনহ কানাই কেন কর অহঙ্কার । 
ভাল নাহি দেখি কিছু চরিত্র তোমার ॥ 
আমর! যেমন তাহা তুমি ভাল জান। 
কি কারণে কান হে বচন নাহি মান ॥ 
হাস্ত পরিহাস কথ! কহ বারে বার । 
সহজে.রাখাল তুমি কি বলিব আর ॥ 
লঘু গুরু লাজ ভয় কিছুই না মান। 
মদগর্ষে কানু হে আপনা নাহি চিন ॥ 
মান্ত কুটুম্ব তোর আমরা সকল। 

বসন করিয়া দান ঘুচাহ বিকল ॥ 
শীতে কম্পমান জলে রহিতে না পারি । : 
বদন করহ দান দত্তে তৃণ ধরি ॥ 
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ হইয়। সদয় । 
তোম। সবাকার মন জানিনু নিশ্চয় ॥ 
কামনা! করিলে পুর্বে যাহার লাগিয়। । 
জনমে জনমে হর গৌরী আরাধিয়া ॥ 


বর মাগিয়াছ নন্দ তত হবে পতি । 
হইবে আমার দাসী ব্রজের যুবতী ॥ 
অন্ত চিত্তা না করিহ শুন গোপীগণ। 
কূলে উঠি পর আসি যে যার বসন ॥ 
তোমা সব! সংহতি বিপিন বৃন্দাবনে । 
রাস রস কৌতুক করিব জনে জনে ॥ 
সরস বচন কৃষ্ণ গোপীগণে বলি। 
নিয়ম করিল্‌ কৃষ্ণ সঙ্কেত মুরলী ॥ - 
কৃষ্ণের লাবণ্য ব্ধূপ মোহনবচন। 


| দেখিয়া! শুনিন্ন! সবে আনন্দবদন ॥ 





অন্য অন্ত মুখ নিরখিয়! যত সখী । 

আজি সে সফল দিন কৃ মুখ দেখি ॥ 
“মনের বচন কানু কহে বিদ্যমান। 

নিশ্চয় কানুরে গো যৌবন দিব দান ॥ 

যোগেন্জর জপর যারে ধরিয়। ধেয়ান | 

হেন প্রভু আপনি মাগয়ে প্রেমদান ॥ 

মরমে ম্দনবাণ হানিল মুরারি। 

ভজিব কৃষ্ণেরে লাজ ভয় দূর করি ॥ 

কৃষ্ণ রসে অবশ গোপিকা। উঠে কূলে। 

ইরাহটিনিন রাজার ৯৮৪ 


গোপীগণকে , বস্ত্র প্রদান। 


কৃষ্ণের বচনে কুলে উঠে ব্রজনারী ৷ 
অধোঁদেশ বাম হাতে আচ্ছাদন করি ॥ 
ডাহিন করেতে কুচ যুগল ঝাপিয়৷। 

বস্ত্র দান মাগে গোপী কৃষ্ণমুখ চেয়্যা ॥ 
রাখিন্ু তোমার বোল শুনহ কানাই। 
দেহ হে বন দান নিজ ঘরে যাই ॥ 
হাসিয়। কহেন কৃষ্ণ ভকতবৎসল। 
করিলে অনেক পাঁপ তোমরা সকল ॥ 
মহাপুণ্যা নদী এই তপনতনম্ব! 
ইহাতে করিলে শ্নান বসন ত্যজিয়া ॥ 
যদি চাহ আপন অধন্ খণ্ডিবারে। 

ফর যোড় করি কর হ্্যে নমস্কারে ॥ 
এতেক বচন শুনি কৃষ্ণের অধরে। 

কর যোড় করি সবে সৃষ্্যে নমস্কারে ॥ 
বুঝিয়া গোপীর ভাব, কমল নয়ন। 
জনে জনে গোগীগণে বস্ত্র দিল দান 
ঘুনজ নিজ বসন পরিয়া! গোপীগণ। 

কৃষ্ণ প্রণমিয়। কৈল মন্দিরে গমন | 
কৃষ্ণের লাবণ্য নিশি দিনে পড়ে মনে । 
পাঁসরিতে নারে গোপী শয়ন ভোজনে ॥ 


গুন পরীক্ষিত রাজা কুষের কথন। 


শিশু মধ্যে প্রবেশিল মায়ার মোহন ॥ . 
ক্রীড়া রক্ষে বিপিনে দিবস হৈল শেষ । 
গোকুলে চলিল কৃষ্ণ রাম হুধীকেশ ॥ 
নিজ নিজ গৃহে গেলা যত শিশুগণ। 
প্রভাতে চলিল! সবে রাখিতে গোধন 
নানা বেশে রামক্ক্চ সাজন করিয়া ॥ 
বনে প্রবেশিলা কৃষ্ণ বেণু বাজাইয়া॥ 
অশোক বিপিনে গেল! বালক সকল । 
ক্রীড়াক্রমে হৈল সবে ক্ষুধুয় বিকল ॥ : 
ছুই ভাই বসিল! শীতল তরু ছাই'। 
বালক সকলে কহেন দৌহার ঠাঞ্জি ॥ 
শুন কান কি বুদ্ধি করিব আজি বনে। 
পাসরি আইনু গৃহে ওদন ব্যঞ্জনে 
যাইতে অনেক দূর গোকুল নগর ৷. 
ক্ষুধায় বিকল বড় হইন্ু কাতর ॥ 
কটিতে না রহে ধড়া দেহে-দিল ঘাম।, 
ভোজন করাকে প্রাণ রাখ ঘন্দশ্যাম ॥ 
এতেক শুনিয়! কৃষ্ণ করিল উপায় । 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখী শ্যাম দাস গায় ॥ ৯৯ & 


বিপ্রগণের নিকট অন্ন যাচঞ|। ' 
রাগ বরাড়ি। 

চিন্তামণি শ্তাম ধাম আগে আনি বস্দাম 
আজ্ঞা দিল কমললোচন। 

চলহ আমার বোলে ব্রাহ্মণের যজ্ঞশালে 
মাগি আন'ওদন ব্যঞ্জন ॥ 

কহিবে ব্রাহ্মণ স্থানে রামকৃষ্ণ শিশু সনে . 

ক্ষুধায় আকুল হৈয়া মোরে দিল পাঠাই 
তোমা সবাকার বরাবরি ॥ 


। সঙ্গে বন্থদাম উপনীত যজ্ঞ ধাম 
দেখিল সমূহ ছিজগণ । 
। প্রণাম হয়ে সবার-বদন চেয়ে 
ষোঁড় হাতে করে নিবেদন ॥ 
বধান হ্থিজমণি ধেনু রাখে চক্রপাণি 
শিশু সনে আশোক কাননে । 
ঢই ক্ষুধার্ত হয়ে মোরে দিল পাঠাইক়্ে 
তোম। সবাকার সম্গিধানে ॥ ও 
্নব্যঞ্জন দান আনি দ্বেহ বিদ্যমান 
যাৰ ঝাট গৌবিন্দ গোচরে |. 
নি বস্ুদাম বোল বিপ্র হৈল উতরোল 
কুবচন বলে অহঞ্ষীরে ॥ 
।রিয়াছি বজ্তশালা ইথে দেব ধন্মমেলা. 
বিপ্র পুজ। বিপ্র আরাধনা । 
ন্দ গোপ সুত হরি রাখাল সে অনা্চারী 
তারে অন্ন দেয় কোন্‌ জনা ॥ 
বজ্ঞ আঞ্ছে অন্ন চায় বর্ণ ভেদ নাছি তায় 
লঘু গুরু কিছুই না মানে । 
তাহাকে এ অন্ন দ্রিলে কিবা! সে পাইৰ ফলে 
যাহযুদাণ্ডাইয়। কি কারণে ॥ 
শুনিয। বিপ্রের কথা বন্থুদামে লাগে ব্যথ। 
কান্দিতে কান্দিতে যায় পথে। 
প্রবেশি অশোক বন ক্রাক্ষণের কুবচন 
জানাইল প্রভু জগন্নাথে ॥ 
শুনিয়া শিশুর বাণা হাসিক়া' গোকুলমণি 
কহে কৃষ্ণ মধুর বচন । 
সুবল স্থদাম যাহ অন্ন ব্যঞ্জন চাহ 
1. যথা আছে দ্বিজপত্বীগণ ॥ 
শ্নিক্না সে সবার ঠাম কহিবে আমার নাম 
, আদর দেখিবে বিদ্যমীন। 
গোধিশমঙ্গল পোথ। ভুবনে ছুর্লভ কথা 
: ছুঃখীন্তাম দাস কস গান ॥ ১০০ ॥ 


বিপ্র পত্বীগ্ণের নিকট অন্ন. 
যাচ্ঞা | 


কৃষ্ণের আজ্ঞায় শিশু চলিল! সত্বরে । 
উপনীত হইল দ্বিজপত্বী বরাবরে ॥ 
দণ্ডবৎ হৈয়া রহে যোড় করি হাত। 
তোমা! সবা সদনে পাঠান জগন্নাথ ॥ 
পাসরিয়া আইল গৃহে ওদন ব্যপ্তন। 
ক্ষুধায় করিল বড় কাতর জীবন ॥ 
অন্ন ব্যঞ্জন কিছু দেহ ঠাকুরাঁণি। 
রামকৃষ্ণ পাঠাইল বজ্ঞনাম শুনি ॥ 
দিবে কিনা দিবে অন্ন বলহ বচন। 
বিলম্ব না সহে যাঁব কৃষ্ণের সদন ॥ 
এত শুনি দ্বিজপত্রী বহু ভাগ্য মানি। 
জীবন যৌবন ধন্ত আপন! বাধানি ॥ 
ধেয়ানে না পায় ধারে দেব সিদ্ধ মুনি । 
হেন প্রভু মাগিস্া পাঠান অন্ন পানী ॥ 
এতেক ভাবিয়া যত ব্রাহ্মণের জায়া। 
স্বর্ণের থালে অন্ন ব্যঞ্জন পুরয়। ॥ 
সবে মেলি যায় কৃষ্ণ দরশন সাধে । 
প্রেমে পুলকিত তন্গু চলিয়া আনন্দে ॥ 
ব্রাহ্মনীর চন্দিত্র দেখিয়। দ্বিজগণ । 
পথ আগুলিক্া রাখে বলে কুবচন ॥ 
এমন কুবুদ্ধি কেব৷ দিল তো সবারে । 
ওদন ব্যঞ্জন লয়ে দিবে রাখালেরে ॥ 
বিপ্রপত্বী হৈয়া! তোর। করিলি কি কর্ম্ম। 
তার পাশে গেলে ন৷ রহিবে কুলধর্মম ॥ 
কুলের কামিনী ভোর কেন যাহ বনে। 
যজ্ঞকার্যে দেহ মন চলহ সদনে ॥ 


| না মানে প্রবোধ তার। ব্রাঙ্মণেরে ঠেলি। 


কৃষ্ণ বরশম আশে গেল৷ সবে চলি । 


তথি মধ্যে এক নারী মাইতে নারিল। 
হি রি 
ধ করি পদাঘাত মারিল তাহারে। 
বান্ধিয়া রাখিল তারে গৃহ অভ্যন্তরে ॥ 
তর্জন গর্জন করি বলে কুবচন। 
দ্বারেতে কপাট দিয়া করিল গমন ॥ 
বন্দী হৈয়া ব্রাহ্মণী-কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে । 
ধুধেয়ান করিয়া মনে দেব গদাধরে ॥ 
অন্তরে জানিল সে ঠাকুর ভগবান । 
হরিপদে চিত দিয়! ত্য।জলা পরাণ ॥ 
ভক্তিভাব করি মনে দেব দামোদরে। 
প্রবেশ করিল গিয়া কৃষ্ণের শরীরে ॥ 
শুন রাজ পরীক্ষিত এক চিত্ত মনে। 
ব্রাহ্মণী সকল গেল কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥ 
ফ্রণীস্তাম দাস কহে হরি নাম সার। 


কৃষ্ণকথা শুন জীব পাইবে নিস্তার ॥ ১০ * 





কৃষ্ণের নিকট বিপ্রপত্বীগণের 4 
আগমন । 

ব্রাহ্মণী সকল গেল কৃষ্ণ বিদ্যমানে । 
দেখিল গোবিন্দ রাম অশোকের বনে ॥ 
খবড়িয়া বসেছে যত বালক সকল। 
সঞ্জু মধ্যে শ্যাম তন করে ঝলমল ॥৯ 
চাচর চিকুর চুড়া টানিয়াছে বামে । 
চূড়া বেড়িয়াছে নানা কুস্থমের দামে ॥ 
অলক1 তিলক চান্দ অতি দীণ্ডি করে । 
ভুরুভঙ্গে ফুলধন্ু পলায় অন্তরে ॥ 
স্ঠিণে মকর মণি ঝলমল করে। 
শোভা করে কিসলয় তাহার উপরে ॥ 
কমল লোচন তাহে রঞ্জন খঞ্জন। 
অরুণ/অন্বুজ কিবা নাটুষ। খঞ্জন ॥ 


গজমতি টলঢল মাসিকা উপর । 

বদন বিমল চাদ বান্ধুলি অধর ॥ ৯ 

নব জলধর ছটা জিনিয়া বরণ। 
শ্রীবংস কৌন্তভ মণি নানা,আভরণ ॥ . 
কটিতে মেখলা পীত ধড়া মরন বেশে । 
রসাশ কিন্কিণী সুমণ্ডিত চারি পাশে ॥ 
অঙ্গদ বণিয়! ভুজে অতি মনোহর । 

মুরলী দক্ষিণ করে দেখিতে সুন্দর ॥ ] 
বসেছে বিনোদ বেশে অশোকতলায় । 
বঙ্ছিম নূপুর বাজে রাজে রাক্ক। পায় ॥ 
দক্ষিণে বলাই ভাই কোটিচন্ত্র যিনি। 

হেন তলা অন্ন লইয়। আইল ক্রান্ধণী ॥ 
ওদরন-ব্যঞ্জন রাখে কৃষ্ণ বরাবরে। 

দণ্ডব্ৎ হৈয়া সব রহে যোড় করে ॥ 

কষ্চের মোহন রূপ দেখিয়া নয়নে। 

কি বলিব কি করিব কিছুই নাজানে॥ 
অনেক স্তবন করে কৃষ্ণ পদতলে । 
হঃখীশ্তাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ১০২ ॥ 


বিপ্র পত্বীগণের কৃষ্ণপ্রেম প্রার্থনা । 


রাগ শ্রী। 
আজি বড় শুভ দিন রে ॥ঞ্র॥ 


দেখিয়া কৃষ্ণেরে যত ব্রাক্ষণকুমারী | 
চিত্রের পুত্তলি সম রহে সারি জারি ॥ 
ত্রাঙ্মণীর ভাব কৃ জানিল অন্তরে । 
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ অরুণ অধরে ॥ 

শুন শুন বিপ্রনারী আমার বচন। 
স্বতন্ত্র হইয়৷ বনে আইলে কি কারণ ॥ 
তোমা সবাকার স্বামী যজ্ঞ হোম করে। 
বিলম্ব হইলে তোমা। না লইবে ঘরে & : 





তাহাতে তোমরা! এলে আমার গোচরে ॥ 
গাল হৈল এলে-আম। দেখিবার তরে । 
দেখিলে আমার রূপ নয়নগৌচরে ॥ 
বাহুড়িয়া যাহ সবে আপন মন্দিরে । 
যজ্ঞ কর্ম্নে দেহ মন সেবহ স্বামীরে ॥ 
এ সব বচন শুনি প্রভুর অধরে। 
কান্দিয়া কহেন সবে কৃষ্ণ বরাবরে ॥ 
অহে প্রভূ জগদীশ কি বলিব বাণী । 
তোমার নিষ্ঠুর বোলে বিদরে পরাণী ॥ 
কোথায় যাইতে বল কি কাষ সে শ্বর। 
তুমি প্রভু জগদীশ সবার ঈশ্বর | 
অনেক জন্মের ফলে তব রূপ দেখি । 
জনম সফল হৈল যুড়াইল আঁখি ॥ 
তোমার চরণে প্রভু রহুক ভকতি। 
ও পদপন্ধজ বিন অন্য নাহি গতি ॥ 
(দেখিয়া, তোমার রূপ মৌহিলেক মন । 
কোথায় যাইতে বল না চলে চরণ॥ 
কায়মনোবাক্ে চিত্তি তোমার চরণ। 
আজি শুভদিন পান্থ তোমা দরশন ॥% 
কি কার্য সে গুহ ধর্ম মনে নাহি ভায়। 
মজিয়া রহিব প্রভূ তব রাঙ্গ পায় ॥ 
তোমাতে সরস মতি হইল সবার । 
ও পরদপস্কজ বিন! গতি নাহি আর 
কিনিয়! লইতে প্রভূ দেহ প্রেমদান। 
বাঞ্থাকল্পতর তুমি রাখহ শরণ 
যে জন তোমার পায় ভক্তিভাবে ভজে । 
দয়া করি রাঁথ তাঁরে চরণ সরোজে ॥ 
তোমার চরণ যেবা না! করে আশ্রয় । 
বিফল জনম তাঁর পাপিষ্ঠ হৃদয় ) 
এ সব বচন শুনি ত্রাহ্মণীর মুখে। 
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ নিজ মনহুখে ॥ 


বুদ্ধ ্রান্ষণ সব মোরে নিন্দা করে। . | গোবিন্মঙ্গল রসে ছঃখীশযাম ভাঁবে | -. 
উদ্ধারিয়! লবে প্রভু এ কলিকলুষে] ১০৩ &- 


বিপ্র পীত্বগণের প্রতি 
কৃষ্ণের প্রসন্নতা। 
রাগ করুণা । 


আমার ইঙ্জিতে অতি শুদ্ধ চিত্তে 
আইলে ওদন লৈয়া। 

নিজ মনভাবে মোর পদ পাবে 
বৈকুষ্ঠে বসিবে গিয়া ॥ 

তোম সবাকার জানি বিচার 
কেবল আমাতে ভক্তি । 

নারীজন্ম হৈয়া তুমি বিপ্রজায়৷ 
নিজ পতি কৈলে মুক্তি ॥ 

দেখিবে সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ তোমাতে 
করিবে অনেক মান। 

আমার উত্তর শুনিয়৷ স্বর 
মন্দিরে কর প্রয়াণ ॥ 

কৃষ্ণের চনে বিপ্র নারীগণে 
কৃষ্জেরে প্রণাম করি । 

গোবিন্দচরণ লইয়া শরণ 
চলিল আপন পুরী ॥ 

দেখি নারীগণ যতেক ব্রাহ্মণ 
আদি আগু বাড়াইয়া। 

আনন্দে আদরি ধন্য ধন্য করি 
মন্দিরে গেল লইয়া! ॥ 

ষত দ্বিজগণ নিন্দিয়া আপন 
অনেক ধিক্কার করে। 

গোবিদ্দমঙ্গল কাকুণ্য কেবল 
দুঃখীশ্যাম গায় সারে ॥ ১০৪ ॥ 





বিপ্রগণের চৈতভ্তোদয় (4 


পকিভিব আমার মন ছাড়িয়া রামের কথা । 
আর ক এমন হবে জন্ম যায় বুথ ধ॥ 
ষজ্ঞম্থলে যত স্থিজ একত্র হইয়া । 
সকলে আপন৷ নিন্দে চিত্তে ছুঃখ পাইয়া ॥ 
আমা সবাকারে কেন কুবুদ্ধি লাগিল। 
'ওগাবিন্দ মাগিল অন্ন তাহা নাহি দিল ॥ 
'ষজ্ত হোম ব্রত করি যাহার উদ্দেশে । 
সে কষ্চের আজ্ঞা ন৷ মানিনু কর্মদোষে ॥ 
সকল বর্ণের গুরু দ্বিজ দেহ ধরি। 
ধিক্‌ ধিক হেন দেহ না চিনি হরি ॥ . 
কষ্ণের বিষুখ প্রানী জিয়ন্তে সে মরা ॥ 
হাতেতে পাইয়৷ নিধি বিধি -কৈল হারা ॥ 
ঙ্ষামরা, আপন প্রতি অপরাধ কৈন্থ. 
কৃষ্ণের চরণান্ুজে বঞ্চিত হইলু ॥ . 
কষ্ণের নিন্দক হৈয়া জীতে না যুয়ায়। 
জাগরে ডূবিয়া মরি তবে ছুঃখ যায় ॥ 
নন্দগৃহে নারায়ণ আছে গুপ্ত বেশে। 
আমর! না জানি তাহা বিদ্যা মদ দোষে॥ 
কৃষ্ণ পদে দৌষ কৈন্থ কে করে উদ্ধার | 
গেবিন্দচরণ বিনা গতি নাহি আর ॥. . 
“*ল মবে মিলি যাক কৃষ্ণ দরশনে । 
 অর্ণরাধ ক্ষমাইব পড়িয়া চরণে ॥ 
হেন রূপে কত পথ গেল বিপ্রগণ । 
দর্শন না পাইয়া যুক্তি করে নিরূপণ ॥ 
নন্দালয়ে যাই যদি কৃষ্ণ দরশনে। 
খগুবেশে আছে কৃষ্ণ কংল পাছে শুনে ॥ - 
১৯ সধ্বংস হেতু কষ্ণ যাবে মবুপুরে । 
পথে যেতে দেখিব গোবিন্দ হলধরে ॥ 
, এত বঙ্ি বিপ্রগণ গেল নিজ পুরে । 
কৃষ্ণপদ ধ্যান মনে নিত্য করে,॥ 








| গুন রাজা পরীক্ষিত কষ বাল্য কেলি, 


বিপিনে ভোজন কৈণ রাম বনমা্লী 4. 


'| সব শিশু এক সঙ্গে -করিল ভোজন। 
| যমুনায় সবে গিয়া কৈল আচমন ॥ 


কুলে উঠি দিল শিশু শিক্ষা বেনু স্বান। 
নানা রঙ্গে নাচে কেহ নানা গীত গান ॥ 
ক্রীড়া রসে বিপিনে দিবস হৈল শেষ। ! 
গোকুলে চলিলা প্রভু রাম হুষীকেশ॥ 
নিজ নিজ গৃহে গেলা যত শিশুগণ'। 
মন্দিরে চলিল। রঙ্গে ভাই ছুষ্টজন ॥ 
(হার দেহের ধুলি ঝাড়িল রোহিণী । 
হুপ্ধ দধি ক্ষীর সর ভূঞ্জায় জননী ॥ 


| আচমন সারিয়! বসিল ছুই জন। 


কপূর তাম্বল শেষে করয়ে ভক্ষণ ॥ 
হেন কালে গোপগণ নন্দের মন্দিরে । 
ইন্দপুজা করিব এমন যুক্তি করে ॥ 
ইন্দ্র পুজ। নাম গুনি তথা গেল কানু । 
ছুঃখীশ্যাম দাস মাগে রাজ পদরেণু ॥ ১৪৫৪ 


দিয়া 
ইন্্রপূজা ভঙ্গ। 


ভাজি ভালি রে গোরা্টাদ ! 
পতিত-পাবন বট তুমি ॥ প্র॥ 


ইন্দ্র পুজিবারে যুক্তি করে গোপগণ। 


| নন্দ কোলে বসিয়া জিজ্ঞাসে নারায়ণ ॥ . 


শুন বাঁপা এই সব দ্রব্য কার তরে। 
করিবে কাহার পুজ। কহ ন1 জামারে ॥ 
এত শুনি নন্দ বলে গুন হে কান"* 
বৎসর অস্তরে ইঞ্্র পরপ্পি 
ৃষ্ট অধিপক্ষিং : ..-. 
্াখ এ এখনে 


৮  গ্োবিন্মঙ্গল।. 


প্রতরু সপল্লব তৃণ.জন্মিবে অপার । 

থির কারণে চাছি ইন্জ পুজিবার ॥ 

ত শুনি কহে কৃষ্ণ মায়ার মোহন। 
সহজে গোয়ালা তুমি না জান কারণ ॥ 
পর্বত কাননে চরে সুরভি সকল। 
পর্ধবত না পুজি ইন্ত্র পুজনে কি ফল ॥ 
আমার বচনে পৃজ গিরি গোবর্দন। 
সাক্ষাৎ হইয়া গিরি দ্বিবে দরশন ॥ 
'ইন্ত্রপূজা না.করিহ পূজ গিরিবর । 

ফি করিতে পারে ইজ তারে কিবা ডর ॥ 
এতেক বচন শুনি গোবিনের স্থানে । 
গৌবর্ধন পুজিব স্থদূঢ় কৈল মনে। 
নন্দ আদি যত গোপ রজনী প্রভাঁতে। 
।ষযতেক পুজার দ্রব্য তরি শকটেতে ॥ 
পুজিবার সর্ব দ্রব্য সংহতি করিয়া । 
গিরি গোবর্ধন মূলে উত্তরিল গিয়া ॥ খ) 
পর্বত পুজিতে স্থান করিল মণ্ডন। 
আচার্ধ্য সদস্য দ্বিজ করিল বরণ ॥ 
গিরি আরাধন কৈল করি বেদধ্বনি। 
ৰচন প্রত্যয় কৃষ্ণ করিতে আপনি ॥ 






একরূপে গোপ মধ্যে রড গোপীনাথ। 


বিশ্বরূপে গিরি শিখে হইল সাক্ষাৎ 
নীঙ্জলধর যুর্তি জিনিয়া বরণ। 
শ্রীবংস কৌন্তভমণি পীয়ল বসন ॥ 
মাথায় মুকুট যুড়ে গগনমণ্ডল। 
শ্রবণে রহিয়া দোলে মকরকুণল। 
আজান্লম্থিত গলে রত্রমণি হার। 
ঝলমল করে অঙ্গে নানা. অলঙ্কার 
সুবর্ণ পইতা গ্রলে অতি মনোহর । 
অঙ্দ বলয় ভূজে দেখিতে স্ুন্মর ॥ 
ক্ত যত দ্রব্য বিজ কৈল নিবেদন । 


) গরুড়েস “বিরাজ 
[ীজ করিল তক্ষ%। 
। মাত শুবিমুক্তিরু চেষ্উ। 


ভোজন করিয়া গিরি আনন্দ বয়ান। 
গোপগণে বলে গিরি মাগ বরদান ॥ 


গিরিবর সাক্ষাত দেখিয়া গোপগণ। 
| ক্ষিতি লোটাইস্সা স্ততি করে সর্বজন ॥ 


শঙ্খধবনি হুলাঁহুলি করতালি দিয়! । 
গিরি প্রদক্ষিণ করে পুজ বধূ লয়্যা ॥ 
সম্মুখে দাগ্ডায় সবে করি পুটাঞ্জলি। 
দও্বৎ করি বর মাণ্ে সবে মেলি ॥ 
এই বর দেহ প্রভূ গিরি গোবর্দান। 
সুখে সম্বৎসর চরিবেক গাভীগণ ॥ 
যার মনে যেই ছিল সবে বর পেয়ে। 
গোকুলে গমন কৈল আনন্দিত হয়ে ॥ 
হথে বৈসে রামকৃষ্ণ গোকুল ভুবনে 1 
কুপিত হইল ইন্জ পুজার লঙ্ঘনে। 
ক্রোধিত হইয়া বলে যত মেঘগণ। 
মম বাক্যে যাহ উনপঞ্চাশ পৰন ॥ 
কৃষেণর বচনে নন্দ না পুজিল মোরে। 
শীগ্রগতি উর গিয়া গোকুল নগরে ॥ 
রাত আদি করি যতেক বারণ । 
বঞ্চনা চিকুর ঝড় শিলা বরিষণ ॥ 
গজশুও সম ধার! বরষিবে পানী । 
গো মহিষ ক্ষয় কর গোপ গোয়ালিনী॥ 
এ্ররাবতে থাকিব আপনি বস্ত্র করে। 
দেখিব কেমনে কান্ রাখে গোপপুরে ॥ 
এত শুনি জলধর বায়ুবেগে ধায়। 
গোবিন্দমজল ছুঃখীষ্াম দাস গায় ॥ ১০৬॥% 


পপ 


ইন্দ্রকৃত বিষম বৃষ পদ্রব ॥ 
রাগ মল্লার। 

ক্রোধে আজ্ঞা দিল ইত্ত্র জলধরগণে। 

গোফুল ভুবাও জল ঝাড় বরিষণে ॥ গরু 


) 


আরোহণ পবনে পুর আপনে 
অঙ্গে সব জলধরে। 
গ্রোপপুর ঈশানে প্রলয় প্রমাণে 
উরিল গিয়া সত্বরে ॥ 
ঈশানে উরিয়া বহিল পুরিয়্া 
ঘ্ুরিয়! প্রবল বাঁয়। 
বন ঘন গগনে ঘোরতর পবনে 
না চিনে আপন গায় ॥ 
পবন প্রবলে অন্ধকার গোঁকুলে 
উড়িল অবনীর ধুলা। 
বড় বড় ঘর পুর ভাঙ্িয়া করে চূর 
যুগাস্ত সময়ের মেলা ॥ 
বায়সাদি পক্ষে শত শত লক্ষে, 
পড়িল প্রথম ঝড়ে। 
বড় বড় তরুবর তিষ্টিতে নারে ঝড় 
গোড়া উপাড়িয়! পড়ে ॥ 


; ঘন কোপদৃষ্টি করে শিলাবৃষ্ি 


এ 


বঞ্চনা চিকুর তায়। প্র 
হুড় হুড় ছড় ছু কম্পিত গোপপুর , 
জলধার মুষলের প্রায় ॥ 
করিবর বাহনে হরিহয় আপনে 
উরিল! কুলীশ ধরি। 
তা দেখি জলধর ক্রোধিত কলেৰর 
বরিষে ঘোরতর বারি ॥ 
ছুর্জয় বরিষণ হেরি ভীত গোপগণ 
উপনীত নন্দের পাশে। ! 
ছুঃখীন্তাম দাস গায় গঞ্ধিয়! দেব রায় 
_. নলের নন্দন হাসে॥ ১০৭ ॥ 


৯৯: 
কৃ কর্তৃক গোবর্ধন ধারণ।' 


বাগ মল্লার। 
আজ মেঘে কৈল অন্ধকার। | 
: চিনিতে ন। পারি তাই তন্ন আপনার ॥ক্রন্ 


গোপগণ বলে গুন নন্দ অধিকারী । 
বিবাদ করয়ে ইন্তর হুষ্বুদ্ধি করি ॥ 
নন্দ আদি গোপগণে দেখিয়া কাতর। 
হানিয়! কহেন প্রভু দেব গদাধর ॥ 
যাহারে করিলে পুজা শুন গোঁপগণ। 
জব! নিস্তারিবে সেই গিরি গোবর্ধন ॥ 
মা়ারূপে বৈদে কৃষ্ণ সবার শরীরে 1. 
গোকুল বৈতব সন্ধে গেল গিরিবরে ॥ 
মায়! করি কহে হরি গিরি গোবর্ধানে। 
বারেক প্রমাদে রাখ গোপ গোপিগণে ॥ 
নিজ শক্তি তেজে প্রভূ তুলিল শিখর । 
গোপ মোঁপী শিশু বজ প্রবেশে ভিতর ॥ 
গোকুল জিনিয়া হৈল মনোহর স্থান । 
যথায় আপনি জগদীশ অধিষ্ঠান ॥ 
বিশ্বরূপে নারায়ণ তুলিল শিখর । 

। রর ঙ 
ছত্রপ্রায় করি বাম অঙ্গুলি উপর ॥1 
আনন্দে রহিল সবে পর্বত ভিতর । 
তা দেখিয়া মহাক্রোধ হৈল পুরন্দর ॥ 
গোকুল ছাড়িয়া বৃষ্টি করে গোবর্ধনে । 
গোবিন্দমঙ্ষল ছুঃখীন্তাম দ।স ভণে ॥১০৮॥ 





বৃষ্টি ভয় হইতে গোপগণের ; 
পরিত্রাণ ।.. 
তবে দেব স্থুরপতি মহাক্রোধ মনে । 
প্রলক্বের বৃষ্টি করে গিরি গৌবর্জনে ॥ 















ক্ষন ব্গাধাত মারে পর্বত উপর । 
ফল ধারার বৃষ করে জলধর ॥ 

উতিলেক বিশ্রাম নাহি মহাবরিষণ। 
িতরঙ্-লহরি-তোতে বহে নদীগণ ॥ 
দুসপ্ত দিবা নিশি ইস্্র বরিষণ করি । 
রি বব করিল ভর পর্বত উপরি ॥ 


কঃ আপনি ইন্্ পাইল গঞ্জন॥ 
চুমেঘগণ বলে ইন্দ্র হইয়া বিকল। 
উকি 


শুন গৌপগণ আমার বচন । 
চলহ সবে নির্্ল গগন ॥ 
না পারি আমি গিরি মহাভর । 
গু দিবা নিশি ধরি হুংখাইল কর ॥ 
গগন হৈল ঝড় স্্টা দূর। 
ভব পেয়ে ইন্দ্র গেল নিজ পুর ॥ 
উদয় হইল দেখ দেব দিবাকর । 
শীঘ্রগতি চল জবে গোকুলনগর ॥ 
গিরিবর পড়িবে থসিয়া । 


সম্দ আদি গোপ যত কৃষ্ণের বচনে। 
বাহির হইল সবে ত্থরাপ্িত মনে ॥ 
গ্রোপ গোপী আদি যত ধেন্ছু বৎসগণ) 
/গোকুলে গমন কৈল আনন্দিত মন ॥ 
নিজ স্থানে খুইল প্রত গোবর্ঘন গিরি” 
রাম কৃষ্ণ গেল রাক্মেগোকুল নগরী ॥ 


মোর বোল না শুনিলে মরিবে পড়িস্বা॥ : 


নিজ নিজ গৃহে সবে. করিল গমন । 
ভোজন করিয়া! গেলা নন্দের সদন ॥ 
পালক্কে বসেছে, নন্দ ব্রজশিরোমণি। 
হেনকালে কহে গোপ:ক্ণের কাহিনী ॥ 
গোপগণ বলে নন্দ কর.অবধান। 
গোবিন্দমমঙ্গল ছুঃখীন্টাম দাস গান। ১০৯ ॥). 
গোপগণ কর্তৃক কৃষ্ণের অদ্ভুত. : 
কন্মের আলোচনা । 
| রার্গ ললিত। 
যশোদা গো তোর যাছু বড়ই ঢামাল। 
তুমি কেমন করিয়! বল ছুগ্ধের ছাওয়াল ॥ গ্র॥ 


গোঁপগণ বলে শুন নন্দ অধিকারী । 
কানুর চরিত্র, দ্লেখি মনে ভয়.করি॥ 

ন। জানি কি দেবতা ,জম্মিল তোর ঘরে । 
না দেখি না গুনি হেন.যত.কম্্ম করে॥ 


| পুতন। রাক্ষসী মারে-দিনেকের বালা। 


চরণে শকট ভাঙ্গে কানে লাগে তালা ॥ 
তৃতীয় মাসের যবে যাত্ুয়! তোমার । 
তাত মহাবীরে করিল সংহার ॥ 
উদৃখলে ,যশোদা বান্ধিল যেই দিনে। 
অঙ্গ হেলা দিয়া ভাঙ্গে যমল অঙ্জুনে ॥ 


| বৎসান্থরে বধিল যে অছ্ভূত কাহিনী । 


জলপানে বকাস্ছুরে মারে যাছুমণি ॥ 
অঘানুরে মারে কৃষ্ণ পেটে প্রাবেশিয়া। 
ধেস্ছকা মারিয়া তাল-খাইল লুটিয়া ॥ 
কালি বিষের তেজে পুড়ে ত্রিতৃবন। 
সে কালির শিরে নাচে তোমার নন্দন & 
অমৃত করিল কষ্ণ-কালি দহ জল। 


॥ ক্বান্গর আজ্ঞাম্ম কালি গেল রসাতল ॥ 





অগ্নিপান করে কাছ এ বড় অন্ৃত। 
চারে প্রলম্ব দৈত্যে মারে তোর সত ॥ 
সব কর্ম করে দেখি লাগে ত্রাস । 
অঙ্ুলে শিখর ধরি রক অভিলাষ ॥ 
কাহ্ুর চরিত্র দেখি লাগে বড় ভয্ব। 
গোকুল ত্যজিয়! যাবে হেন মনে লয় ॥ 
এতেক শুনিয়৷ নন্দ কহে গোপগণে। 
পুর্ব যে বলিল মোরে গর্গ তপোধনে ॥ 
অনেক কঠিন তপ করি পূর্বকালে। 
বাছু হেন বালক পাইনু কর্ম্মকলে ॥ 
চারি যুগে চারি জশন দ্বাপরে কানাই । 
যে পুত্র হইতে এত আপদ এড়াই ॥ 
পৃথিবীর ছৃষ্ট দৈত্য বধিবে প্রকারে । 
দন্ধুজ দলন হেতু জন্ম মোর ঘরে ॥ 
রাঁম কৃষ্ণ দেখি ভয় না ভাবিহ মনে। 
আনন্দে গোকুলপুরে থাক অর্জনে ॥ 
হাসিয়া চাহিল কৃষ্ণ সবাকার মুখ । 
দর্ব্ব কথা পাঁসরিল পাইল বড় সুখ ॥ 
হুখে বৈসে নন্দবোষ গোকুল নগরে । 
মখিল ভুবনপতি যশোদার ক্রোড়ে ॥ 
শুক-পরীক্ষিভের-সংবাদ গজা ভীরে। 
£খীগ্তাম দাঁস ডাকে পার কর মোরে ॥ ১১০॥ 





সী 
ইন্দ্রের অপরাধ মার্জন। 
তু বড়ি দয়ার নিধি হরি হে॥ গু 


॥ক বলে পরীক্ষিত শুন সাবধানে । 
1মকান রাখে ধেগু যমুনাপুলিনে ॥ 

থা দেব পুরন্দর পরাভব পেক্কে। 
বাপনি আপন মনে সচিস্তিত হয়ে ॥ 
বফুহিংস। করি মনে পরম কাতর । 

1 জানি কি কুরে প্রভু দেব গদাধর ॥ 


আক্ষ্ষের বৈরী চৈয়া জীতে না বুঝায় & .. 
আপনারে তিরক্কার করে অন্ুক্ষণ।- : : 
অন্ন জল তেয়াগিক্ব! চিত্তে মনে মন ॥ -. 
কি করিব কোথা যাৰ নিস্তার না দেখি 
কোন রূপে গ্রোবিন্দ আমারে হবে সুখী 
বারাম না দেয় ইন্ত্র থাকে উপবাসে । . 
হেন কালে স্থরভি আইল তার পাশে ॥ 
আদ্যাশক্কি রূপ তিই স্বর্গের কপিলা । “ 
ধার এক ধারেতে মখন উপজিলা ॥ 

ইন্দেরে কহেন মাতা শুন সুরেশ্বর ৷ 

বিষুর হিংসা! করি মনে হৈয়াছ কাতর ॥ 

মোর সঙ্গে আইস তুমি না করিহ ভয়। 
দোষ মাগি লব কৃষ্ণ পরম সদয় ॥ 

আগে অমি থাকিব পশ্চাতে তোমা করি । 
ইঙ্গিতে বুঝিয্বা তোরে তেটাইব হরি॥ 
এত বলি কপিল! ইন্দ্রেরে সঙ্গে লৈয়া 

যমুন! পুলিন বনে উত্তরিল গিষ্কা ॥ 
কপিশা-শক্রের গতি জানি গোবিন্দাই। 

শিশু সঙ্গ ছাড়ি গেল! দেহাঁকার ঠাই ॥ 
কপিল! কৃষ্ণেরে দেখিশ্করেন স্তবন। 

অপরাধ ক্ষম প্রভু কমললোচন ॥ 

মহৎ পুরুষ তুমি অদোষদরশী । 

ইন্জেরে সদয় হও প্রতু ব্রহ্মরাশি ॥ 

তভোম।র মহিমা কিবা জানে পুরন্দর ৷ 
দেবের দুর্লভ তুমি বেদে অগোচর ॥ 

হরষ সরস মতি দেখিয়া গোপালে। 

ইন্দ্রের ফেলিল লৈয়! প্রভু পদতলে ॥ . 
অনেক প্রণতি স্তাতি করে দেবরায়্ । 


- গ্রভুপদ ধরিয়া অবনী গড়ি যাস & 


নয়নসলিলে ভিজে অঙ্গের বসন ! 
অপরাধ ক্ষম বলি করেন রোদন 8১৪ 


১৬২ 

.. জানিয়া ইন্জ্ের মন কমললোচন। 

সাতে ধরি তুলি তারে দিল আলিঙ্গন ॥ 

*. ছুঃখ না ভাবিহ মনে শুন পুরন্দর । 
অধিকার লয়ে চল অমরনগর ॥ 
গরম আনন্দ ইন্দ্র প্রভূর জাশ্বাসে। 

. দেবগণ সঙ্গে রঙ্গে কুহ্ুম বরিষে ॥ 
তবেত কপিলা কষ্ণে অভিষেক করি। 
এই নাম দিল সে গোধিন্দ গিরিধারী ॥ 
ক্ষীর নীর কুস্থম করিয়া বরিষণ। 
প্রণাম করিয়$ গেল নিজ নিকেতন ॥ 

, শিশু সঙ্গে বিপিনে বিহরে বনমালী। 
দিবা শেষে গৃহে চলে করিয়া ঢামালি ॥ 
ধেন্ু নাম ধরি কৃষ্ণ দিল বেণু স্বান। 
আসিয়া সকল ধেন্গ হৈল আগুয়ান ॥ 

- স্থরভি সকল দিল আগে চালাইয়া। 
রাম কৃষ্ণ যান দৌহে রজেতে চলিয়া ॥ - 
নাচিতে গাইতে সবে গেল গোপপুরে । 
নর নারী আনন্দে মঙ্গলধ্বনি করে ॥ 
নিজ নিজ গৃহে সব করিলা গমন। 
মন্দিরে চলিল প্রভূ রাম নাহায়ণ ॥ 
দৌহার দেহের ধুলি শবাড়িল রোহিণী। 
জর ক্ষীর নবনী ভূঙ্জায় নন্দরাণী ॥ 
আচমন করি ভোগ তাশ্ুল কপ্ূরে। 

ছ ভাই গুইল দিব্যপালঙ্ক উপরে ॥ 
একাদশী ব্রত নন্দ করে মাঘ মাসে। 
গোবিন্দমঙগল ছুঃখীস্তাম দাস ভাষে ॥১১১। 





! বরুণালয় হইতে নন্দের উদ্ধার) 
রাগ পাহাঁড়ি। 

: সথুবন মঙ্গল যশ ভকত অন্তর বশ 

85. গুন রাজা পরীক্ষিত বাণী । 


নিবেশিয়া ভন মন গুনে তণে যেই জন 
হেলে তরে ঘোর তরঙ্িণী। - 

নানা রঙ্গ রসে হরি নন্দ গৃছে অবতরি”:” 
কেবল করুণাময় তনু । রর 

নন্দ আনন্দিত মনে যশোদা। রোহিগী সনে 
পালন করেন রামকানু ॥ 79 

কৃষের মায়ায় ধন্দ ব্রত আরম্তিল নন্দ 
মকরেতে মৃহা একাদশী । ূ 

স্নান শুচিমস্ত হৈয়া ধন ধেনু দান দিয়া 
কষণ ধ্যানে উজাগর নিশি ॥ 

দশ বিশ গোপ সঙ্গে কেহ নাচে গায় রঙ্গে 
করতালি দেয় কোন জন]। 

নিশি জাগি কুতুহলে সবে মেলি উষাকালে 
স্নান হেতু চলিল যমুনা ॥ 

ওথা সে জলধিপতি মনে ভাবে দিবধাি 
কোন রূপে দেখিব গোবিন্দে । 
ধরি লয়ে যাইব সে নন্দে ॥ 

পিতার উদ্ধার কাষে অখিল ভূবন রাজ 
মোর পুরে করিবে গমন। 

ও পদ পঙ্কজ দেখি নির্শাল হইবে আখি 
ধন্য জন্ম হইবে তখন ॥ 

এই ছলে আছে জলে নন্দ ঘোষ হেনকাঁলে 
নীরে নাবে ম্লান করিবারে। এ 

ধরিয়। নন্দের হাতে চলি গেল জলপথে * 
উপনীত বরুণ মন্দিরে ॥ 

তবে নন্দ ঘোষে লৈয়া সিংহাজনে বসাইয়া 
দিল নান! রত্ব অলঙ্কার । রহ 

গোবিন্দ আসিবে করি বজিয়াছে পথ হে 

নদ মনে চিন্তিত অপার ॥ 

ওথা সে ষমুন। কূলে গোয়াল! সকল মেলে 
নন্দঘোষ ন| দেখিয়ে জলে। 





অনেক তল্লাঁস করি কুভ্তীরে খাইল ধরি. 
যশোদারে জানায় গোকুলে ॥. 

বার্ত। পেয়ে গোপ মুখে করাঘাত মারে বুকে 
আযুদ্রড় কেশে নন্দরাণী। 

হরি হরি শব্ধ করি রাম কৃষ্ণ করে ধরি 
নন্দ বিনে পশিব আগুনি ॥ 

দুর সিন্দ.র ভালে কুস্তলে চিরুণী দোলে 
সতী ভাবে ধরে চুতডাল। 

জয় জয় দেয় সখী যশোমতী চক্মুখী 
বলে কর আগুনি সাঞ্জাল ॥ 

দেখিয়া মায়ের মুখ গোবিন্দ লাগিল ছুঃখ 
ধ্যানে ঘব জানিল কারণ। 

বরুণ বিচার জানি প্রবোধিয়! নন্দরাণী 
নীর মধ্যে করিল গমন ॥ 

- উপনীত গদাধর বরুণের বরাবর 
অন্তর্ধামী দয়ার ঈশ্বর । 

প্রভুর দর্শন পাইয়া বরুণ কৃতার্থ হৈয়। 
বসাইল পালঙ্ক উপর ॥ 

নানাবিধ রত্ব মণি কৃঝু অঙ্গে দিল আনি 
বসন ভূষণ গন্ধময়। 

কন্ত,রী চন্দন চুয়া ধুপ দ্বীপ আরাধিয়া 
নত শিরে প্রণাম করয় ॥ ও 

লুটাইয়া ক্ষিতিতলে অনেক প্রণতি বলে 
করুণ বচনে বলে বাণী। 

তোমা দেখিবারে হরি নন্দেরে করিম চুরি 
এই দোষ ক্ষম চক্রপাণি ॥ 

অবগতি দয়াময় আমি মুঢ় ছরাশিক় 
তুমি প্রভু পতিত পাবন। 





বরণের মন জানি দয়ানিধি চক্রপাঁণি .. 
দিল তারে আলিঙ্গন দান ॥) 
বরুণ কৃতার্থ হেল পাদপন্র রেপুলইল 
বিজয় করিস নরহরি। ও 
ধরিয়। নন্দের করে উঠিল যমুনাকুলে 
যথা আছে যশোদা সুন্দরী ॥ 
কষ সঙ্গে ন্দ দেখি যশোমতি চন্দ্রমুখী 
ধন্য ক]ুন্থ বলিয়া বচন। 
চুন্ব দিয়া চাঁদ মুখে পরম আনন্দ সুখে 
গোপপুরে করিলা,গমন ॥ 
সভ। মধ্যে কহে নন্দ বহুত আমোদ গন্ 
বিবিধ বিচিত্র রত্ব মণি। | 
কান্থুরে করিয়! পূজা মোরে দিল জল-রা 
পুত্র হৈতে বাচিল পরাণী ॥ 
এত শুনি নন্দ স্থানে সবে ধন্য বলে কা 
সুরপতি কুস্থম বরিষে । 
উল্লাসিত নন্দনারী ্ছরিত রন্ধন করি 
পারণ করান নন্দ ঘোষে ॥ 
আনন্দে আহীররাজ বৈসে বৃন্দাবন মাঁৰ 
রাম কৃষ্ণে করেন পালন। | 
গোবিন্দমঙ্গল.পোথ! ভুবনে ছুল্লভি কথা 
দুঃখীশ্ঠ।ম কি ভাষণ ॥ ১১২॥ 
রাঁধ। কৃষ্ণ মিলন প্রপঙ্গ-৯১, : 
বড়াই সমাগম । 
রাগ পাহাঁড়ি। 





দেখ না কদম্ব তলে শ্তামরূপ হইয্ব]। 
কত চাঁদ জিনি তনু বরণ কালিয়। ॥ 


অধিকার দিলে জলে মত্ত কুম্্ লৈয়! মেলে চাঁচর চিকুরে চূড়া চম্পকের বেড়া। 


কভু তুয়৷ না পাই দর্শন ॥ 


কন্ত,রী তিলক কুলবতী কুল ছাড়া ॥ 


এত বলি কষ্ পাশে দিল লৈয়া ননদ ঘোষে কোন বিধি কত কালে নিরসিল তু . 


, কর যোড়ে রহে বিদ্যমান। 


; আখি ঠারে মূরছিত কত ফুলধনু ॥ 


১০৪ 

শ্রবণে মকর কড়ি গলে মণিহার । 
স্অধরে অলপ হাসি অমিয়া পসার ॥ 

কটিতে পিয়ল ধটি পাটনীর ডোর । 
িভঙ্গ ভঙ্গিম অঙ্গ নবীন কিশোর ॥ 
চরণে বহ্ধিম রাজ নাচনিতে বাজে । 


প্রাণি রহু ছঃখীশ্তাম চরণের মাঝে ॥ 1 


্ল রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা। 
'ভুবন মঙ্গল নাম ভব জল ভেলা ॥ 
এক দিন নটবর বৈসে বনমালী ৷ 
(নব রজে ভ্িভঙ্গ কদস্ছে অঙ্গ হেলি॥ 
বিনোদিয়া চুড়া টাননি কপালে । 
-চক্রিকা শোভা নানা রঙ্গ ফুলে ॥ 
রসে উড়ি পড়ে মস্ত অলিকুল। 
ফিত্ত,রী তিলক চারু অলকা অমূল ॥ 
ফুল ধন্ু জিনি রঙ্গিম বয়ান। 
গ্লন রঞ্জন অশথি ঠারে পঞ্চ বাণ ॥ 
ম।সাপুটে গজমতি করে ঢল ঢল । 
তত কলানিধি নিন্দে শ্রীমুখমণ্ডল ॥ 
ধর তুরঙ্গ রঙ্গ জিনিয়া বাস্ধুলি। / 
গল অল হাজি বেন পড়িছে বিজলি ॥ 
চুল কেয়ুর হার গলে দোলে মণি। 
মতদী কুন্গম জিনি শ্তাম তন্ুখানি ॥ 
ঈবর্ণ পইতা! গলে রত্ব মণি হার। 
[িলমল করে অঙ্গে নানা অলঙ্কার ॥ 
বলত ভূজে মোহন মুরলী । 
দীতান্বর রুচির গভীর নাভিস্কলী ॥ 
চরণে বঙ্কিমরাজ বাজন নূপুর । 
মাহনীয়। বেশে কৃষ্ণ ত্রহ্মাণ্ড ঠাকুর ॥ 
হনকালে রাধা সঙ্গে সখীগণ লৈয়]। 
ছুনা জলেরে যায় কৃষ্ণ মনে ধেয়াইয়া ॥ 
হ্ভাণু নৃপন্থৃত1 রাধা ঠাকুরাণী। 
পে গুণে অস্থপম! ধনী শিরোমণি ॥ 





| রাইমুখ মনোহর দিতে নাই সীমা । 


বেদ ভেদে বিধি যার ন! পায় মহিমা ॥ 
কাচা সোণা গ্রিনি তচ্গ পরে নীলবাদ। 
কমলব্দন চারু মন্দ মন্দ হান ॥ 
বিমলবদনী ধনী থঞ্জন নয়নী। 
মরাল মন্থর গতি মাঝা সিংহ জিনি | 
রাধা কাছ আঁখি আঁখি হল দরশন। 
মুখে মৃহ হাসি রা] ঝাঁপিল বসন ॥ 
যমুনার জল লৈয়া গৃহে গেল! রাই । 
রাধা! রূপ দেখি কামে কাতর কানাই ॥ 
রাধা! বিন অন্ত কিছু না ভায় নাগরে। 
নিরবধি রাধা রাধ। জপয়ে অভ্তরে ॥ 
রাধিকারে দেখে কানু নয়নে নয়নে । 
রাই রূপ মনে পড়ে শয়নে স্বপনে ॥ 


: নীনা ছলে যান কৃষ্ণ রাধিকার ঘর। 


গুরুভয়ে বিনোদিনী না হয় গোচর ॥ 
রাধিকার অন্বেষণে বুলে শ্ামরায় । 

পথ আগুলিয়া থাকে ষদি রাধা যায ॥ 
নানা অনুসারে রাঁধা দেখিতে ন! পাই। 
আচম্থিতে পথে কানু দেখিল বড়াই ॥ 
বড়াইর বেশ যত কি বি 
পাকা চুলে রঙ্গকুলে বেদ্ধেছে : 

সীথায় জিন্দুর ভালে চন্দনের টা । 
শ্রবণে কুগুল যেন দিনমণি ছটা ॥ 

এ বুদ্ধ বয়সে বুড়ী না ছাড়ে কজ্জল। 
রসন। চলনে নড়ে দশন সকল ॥ 
স্বর্ণসৃত্র নাসাপুটে গজমতি ছুলে। 

স্তন ছুই গোটা তার দোলে-নাভিমুলে ॥ 
অষ্ট অঙ্গে পরে বুড়ী আষ্ট অলঙ্কার । 
গৌর বরণ রূপে অস্থি চর্ম সার ॥ 

এক পদ চলে বুড়ী চারি পদ্দ বৈসে। 
হাটু ধরি উঠে বুড়ী ঘন ঘন কাসে॥ 


অষ্ট অঙ্গে বাকা বুড়ী পরে গীতান্থর। 
শ্নড়ি ধরি দাণ্ডাইল কাহুর গোচর ॥ 
-ষড়াই দেখিয়া কাছ জিজ্ঞাসে যতনে । 

গোবিনদমজন ছুঃবীশ্তাম দাস ভণে 1১১৩ ॥ 





. বড়াইর প্রতি কৃষ্ণের অনুরোধ । 
রাগ পাহাড়ি। 


কহে মুনি ভাগবত শুদ্ধ চিত্তে পরীক্ষিত 
শুন রাজা গো'বন্দের লীল!। 

বয়স শখ্বর মুনি জমাধিয়া নাহি জানি 
সে প্রভু রাধার ভাবে ভোলা ॥ 

অখিণ ভুবন নাথে বড়াই দেখিয়া. পথে 
জিজ্ঞাসে যতন করি বাণী। 

অনেক আরাত মোর দর্শন পাইন্গু তোর 
এ ছুঃখ খ্ডব হেন জানি ॥, 

বড়াই! 


তআ 


কহিগো তোমার ঠাই কি ক্ষণে দেখিনু রাই 


আখল ভূবন অনুপমা । 
কুরগ নয়নী ধনী ইঙ্জিতে পঞ্চম হা।ন 
মরমে মারিয়৷ গেল আমা ॥ 
মোরে দিয়। প্রেম ফাদ চাহিতে বদনা 
+. . নেতাঞ্চলে ঝাপিণা হুন্বরী। 
জল লৈয়! গৃহে গেল অঙ্গ ভঙ্গ দেখাইল 
ক্ষণে মনে পাসরিতে নারি॥ 
রাধিকার অনুরাগে অন্তরে অনল জাগে 
: *দগধে দারুণ কাম শরে। 
তাহার বিরহে প্রাণ রাখিতে নারিবে কান 
বসহ বড়াই বুদ্ধি মোরে ॥ 
আপনি করহ দয়। রাধ! দেহ মিলাইয়। - 
বিনয় করিয়া বলি তোরে। 





| তোমা বিভব কেহ আর না করিবে প্রতিক 


চা... দু 








রাধা দিয়া জীয়াও কারে ॥ 
কান্ুর বচনে বুড়ী করে উত করি নড়ি 

কছে ক্রোধ করিয়া চাতুরী। .. : 
বড়ায়ের অভিলাষ কহে ছুঃখীশ্যাম দাস 

গোবিন উদ্ধার ভববারি ॥ ১১৪ |. 


সস 


বড়াইর প্রত্যুত্তর ও কৃষ্ণের 
ব্যাকুলত।। 4 
রাগ্িণী টোড়ী। 


আপনারে কত বড় বাস হে-কানাই। 
অসম্ভব কহ যে শ্রবণে শুনি নাই ॥ ঞ্র। 


কান্ধুর বচনে বুড়ী স্য় অন্তরে । 

চাতুরী করিয়া বলে কাহু বরাবরে ॥ 

শুন কানু কেন হেন কর নাগরালি। 

হেন বোল রাধা আগে কার বাপে বলি ॥ .. 
পুরুষ-বিদ্বেষী সে যে রবধা ঠাকুরাণি। 
পরনারী দেখিয়া এতেক লোভ কেনি ॥ 
আপনাকে কত বড় বাস হে কানাই" 
এতকাল গেল তোর গোধন চরাই ॥ 
বনে থাক রাখাল সংহতি তুমি বুল। 

অন্ত কেহ নহে রাধা দেখিয়া সে তুল ॥€: 
বামন হইয়! চান্দ ধরিবারে চাও। 

দরিদ্র হইয়া! ধন চাহিলে ।ক পাও ॥ | 
রাধার যৌবন দেখি পুড়িয। সেমর। 
মিছ। কাষে কানু হে বিনতি মোরে কর ॥ 
এ বোল শুনিয়। বিদগ্ধ শ্যামরাত্ব |. 


প্রাণদান দেহ বড়াই ধরি তোর পায় ॥ 


শুন গে বড়াই মোরে না করিহ মাস । 
মজিন্গ মদন যোঁবে রাঁধা দিয়া জী ॥ 


১১০৬ গোবিঙ্গমঙ্গল। 


ক্বাধিকা বিহনে মোর প্রাণ নাহি রয়॥ তরল নহিষ তুমি উপায় সজিব আমি . 


কহিও রাধারে মোর অনেক বিনয়॥ গুন কান্থু কহি তোর ঠাঞ্রি। - +" 
রাধা বিন্ন নয়নে ন! দেখি অন্ত জনে । - করিব এমন রীতি সে রাধা তোমার প্রর্তি-. 
রাধা নাম বিনে কিছু মা শুনি শ্রবণে ॥ না দেখিলে যেন জীয়ে নাই ॥ 












রাধিকা বিহনে প্রাণ রাখিতে নারিব। মনঃশ্থির করি হরি থাক দিন ছুই চারি 
রাধা না পাইলে গো বৈরাগী হয়ে যাব ॥ মোর বোল না করিহ আন। 
একবার রাখ প্রাণ শুন গো বড়াই। রাধা আনি দিন যবে বড়াই বলিহ তবে 
পায় ধরে বলি বল আনি দিব রাই ॥ শুন কানু কমলনয়ন ॥ | 
এত শুনি বলে বড়াই প্রবোধ বচন। মনে না করিহ দুঃখ 'পাইবে পরম সুখ 
ছুঃখীশ্তাম দাস গ্রহ গবিন্দ চরণ ॥ ১১৫ ॥ পরবোধ হও মোর বোলে । 
শুন হে নন্দের বালা আমি না করিব হেলা 
বড়াইর প্রবোধ বচন।' যদি থাকে তোমার কপালে ॥ 
হাজার এ চলে বুড়ী নড়ি ধরি 
জানি: ও পনীত রাধিকার স্থানে । 


গোবিন্দমঙ্গল পোথা৷ ভুবনে ছুর্লভ কথা” 


কেন হেন করহ বিনয় ॥ ধর ॥ শ্ীমুখ নন্দন রস গাঁনে ॥ ১১৬ ॥ 


কান্ুর বচন শুনি বড়াই কহেন বাণী 
কেন এত করহ বিনয়। 
তোমার কাতর বাণী শুনিয়া বিদরে প্রাণী 


পা 


- ! 
যতন করিতে যে বা হয়॥ রাধিকার সহিত বড়াইর কথা । 
রাধিকার কথা যত তাহা! বা কহিব কত | বড়াই চলিয়া গেল রাধিকার পাশে । 
বড়ই সঙ্কটে করে ঘর। একেল! বসিয়া! রাধা আছে গৃহবাসে ॥ 
শাশুড়ী ছর্জন তার আযান খুরের ধার | বিহানে আয়ান ঘোষ গিয়াছে বাথানে। 
তিলেক ন৷ পায় অবসর ॥ রাধিকার ননদ্িনী সে গেছে যোগানে ॥ : 
বাড়ীর বাহির হৈতে সাধ লাগে তার চিত্তে | গিয়াছে শাশুড়ী বুড়ী ছোট বিয়ের ঘর । 
চক্র সুর্য দেখিতে না পাঁয়। বড়াই বলিছে ভাল পাইল অবসর ॥ 
ননদিনী নগে ফিরে আখি আড় নাহি করো বড়াই দেখিয় রাধা করিল আঁদর। 
_. ভরে পরে পালটি না চায়॥ হাসিয়া কহেন বড়াই রাধিকা গোঁচর ॥ 
সে ধনী কুলের খালা তার সঙ্গে রস খেল! | গুন রাধা বিনোদিনী স্বরূপ বচনে। 
হেন সাধ করিয়া মনে। কি ক্ষণে দিয়াছ-দেখা নন্দের নন্দনে ॥ 
আমার বচন ধরি ধৈরজ ধরহহরি  - | সরীসঙ্গে গিয়াছিলে যমুনার জলে । 
দেখি বিধি কি করে ঘটনে ॥ তোমাকে দেখিল কানু রহিন, 


- গোবিদ্দমঙ্গল। ৯৭ 


চাহিলে কান্গুর মুখ মুচকি হাঁসিয়।। 

সে কাশ চাহিতে আইলে বসন ঝাঁপিয়া ॥ 
সেই হৈতে কানাই তোমার অনুরাগে | 
নাহি খায় অন্ন পানী বুলে বন ভাগে ॥ 
তোমার লাগিয়! কানু হয়েছে বৈরাগী । 
শরীর পুড়য়ে তার মনমথ আগি ॥ 
আমারে দেখিয়া পথে নন্দের নন্দন । 
অনেক বিনয় কৈল তোমার কারণ ॥ 
তোমাকে বিনতি কানু করিয়াছে যত। 
এক মুখে সেই কথা কহিব সে কত॥ 
জীয়ে বা না জীয়ে কান্থু তোমা না পাইলে । 
শুন রাধে অন্থুমতি দেহ মোর বোলে । 
এ সব বচন গুনি বিনোদিনী রাই । 
হরিষ বিষাদে কছে গঞ্জিয়। বড়াই ॥ 

মর গো বড়াই বুড়ী ছুটি আখি খাও। 
রাখালে ভজিতে মোরে যুকতি শিখাও ॥ 
অন্য কেহ হেন বোল বলিত আমাতে। 
ইহার উচিত শান্তি দিতাম হাতে হাতে ॥ 
তুমিত বড়াই আই তে কারণে সহি। 
গৌরব রাখিঙ্গ আজি তুয়া মুখ চাহি ॥ 
আর যদি হেন বোল কহ মোর স্থানে । 
সহিতে নার্ধিব আমি কহিব আয়ানে ॥ 
কোন রূপ গুণ কানু কেমন লক্ষণ। 

ধেনু রাখে বনে থাকে রাখালে মিলন.॥ 
সিংহের ঘরণী দেখি লোভিত শৃগালে। 
পতঙ্জ পড়িতে চাহে জলস্ত অনলে | 

এত শুনি রাধিকারে বলেন বড়াই। 


ভুঃখীশ্তাম বলে ধন্য বিনোদিনী রাই ॥ ১১৭ ই. 


রাধার প্রতি বড়াই দুততীর 
রাগ বরাড়ি। ্ 


শুন গে! রাই ভজহ কানাই 
জনম বিফলে যাঁয়।- 

এরূপ যৌবন কর নিবেদন 
স্থন্দর শ্তামের পায় ॥ ফ॥ 


এত শুনি বড়াই কঙ্চেন রাধিকারে। 
শুন রাধে কেন হেন বল অহঙ্কারে ॥ 
.সে কানু মহিমা রাধে কি কহিব,তোরে? 
আগম নিগম বেদে না জানে তাহারে ॥ 
মহা! সুনিগণ ধার অস্ত নাহি পায়। 
সদাশিব ধার গুণ পঞ্চ মুখে গায় ॥ 

যেই পদবিলাসিনী গঙ্গ' ভাগীরঘী। 

যেই পদাশ্ুজ সেবে লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ 
অখিল ভূবনপতি নাম নারায়ণ। 

ইন্দ্র চক্র করে ষার চরণ সেবন 1 
যার রূপ লাবণ্যে মোহিত ত্রিভিবন । 
কোটি কোটি কাম জিনি অঙ্গের বরণ ॥. 
অঘোর সংসার সিন্ধু তারিবার তরে। 
নন্দগৃহ অবতার দৈত্য বধিবারে ॥ 

হেন প্রভু নিন্দিস্‌ যৌবন অহঙ্কারে। 
ঝুরিয়া মরিবে পাছে না ভজি কারে ॥ 
সে কৃষ্ণ তোমারে দেখি করিয়াছে মন। 
আপনা বঞ্চিত রাঁধে কর কি কারণ ॥ 
মোর বোলে ভজ রাধে শ্তাম গুণনিধি। 
কি ভাব শ্রীরাধে গো সফল তোরে বিধি 
যত সব অভিমান দুরে পরিহরি। 

ভজহ কৃঝ্ের পায় হইয়া ভ্রমরী ॥ 
পাইবে পরম সুখ শ্তাম দরশনে। 

কানু হেন দয়াল না পাবে ত্রিভূষনে ॥ 


ঈ খ যৌবন ধনে হইয়া ধনী । 
না রহিবে চিরকাল শাপ দিলে তিনি ॥ 
দাখিলে রবাখিঘা নহে ন। যাইবে সাতে। 
এ বোল বুঝিয় প্রেম দেহ শ্যাম হাতে ॥ 
ডাইর বোল রাধে মনে অনুমানি। 
গসিয়! বলেন বৃষভান্ুর নন্দিনী ॥ 
মি যে বলিলে বড়াই সে কানু ভজিতে। 
রবশ আমি প্রেম করিব কি মতে ॥ 
ছে গুরুজন মোর বড় পরমাদ। 
[ড়ীর বাহির হব হেন নাহি সাধ ॥ 
৷ পাট পড়ি মোরে বড়ই বিষম । 
শশুড়ী ছুরস্ত মোর জীয়ন্ত যে যম ॥ 
ণপ ননদিনী ভয়ে না ছাড়ি নিশ্বাস । 
+র্দ'ল সমাজে যেন কুরঙ্গিণী বাস ॥ 

সব সঙ্কটে কোথ| শ্টামপ্রেম পাব। 
রবশ টৈল বিধি কি জার কহিব ॥ 
ডাই বলেন শুন রাধা বিনোদিনি । 
পায় হ্জিব আ'ম নানা রঙ্গ জানি & 

ঢু করি এক বোল বলহ আমারে । 

নন্দ স্বরূপে তোম! ভেটার কান্ুরে ॥ - 
[ধা বলে পার যদি করিতে উপায় । 
বে সে ভজিব বিদগধ স্যামরায় ॥ 

বর্ষ কাধ্য সিদ্ধি হৈল বলেন বড়াই । 
হান রূপে ভেট হবে রাধিকা কানাই | 
ঠাপী সঙ্গে রাধারে যোগানে লৈয়া যাব। 
রুমূলে শ্যাম সঙ্গে মিলন করাব ॥ 
ত চিন্তি বড়াই চলিল নন্দ স্থানে । 
রা ছুঃখীন্তাম দ।স গানে ॥ ১১৮ ॥% 
দান খও-__ বড়াই মন্্রণা 1৯ 
| রাগ ভাটিম্মারি। 
! আন্ধু পরমাদ বাজে বাশী। ঞ্র & 











পরীক্ষিত পুছেন স্মুনর পায় ধার. 
কহ কোন রূপে দান সাঁধিল মুরারি 
শুনিয়া! সম্তোষ মুনি রাজার বিনয় ৷ 
কোকিল জিনিয়া ক কথ! মধু কয়।॥ 
গুনহ নৃপতি চিত্তে করি অবধান । 
যেরূপে সাধিল ক্ষণ গোপিকার দান ॥ 
কষ্ণের কার্যেতে বুড়ী বাড়াই. আনন্দ। 
রাধ। কান্থ মিলন করিতে অন্বন্ধ ॥ 
মনে বিচারিলা মুক্তি মায়াবী বডাই। 
নন্দ আদি গোৌঁপগণে একত্রে বসাই ॥ 
শুন গোপগণ মোর বোল মিথ্য। নয়। 
সভায় যে যুক্তি কৈল কস ছুরাশয় ॥ 
কৃষ্ণ পুত্র হৈতে নন্দ পাসরিল! মোরে । 
গোরস না আইসে বিকি মথুর! নগরে ॥ 
দধি ছুগ্ধ ক্ষীর ছানা ন। পাই দেখিতে । 
এ ছুঃখ কেমনে সছে কংসের অঙ্গেতে ॥ 
বিহানে কটক সান গোকুল বেড়িব। 
গোপগণে মারি সব গোধন আনিব ॥ 
বিকে যদি আইসে গোপী গোরস লইয়া। 
আনন্দে থাকুক তবে না যাঁব সাজিয়া ॥ 
মথুরাতে গিয়াছিনু নাতিনীর ঘর। 
অক্রুর কহিল! মোরে এ. সব উত্তর ॥ 
কহিও নন্দেরে গোপী গোরস লইয়। ৷ 
মধুপুরে বিকি কিনি করুক আসিয়া! ॥ 


| নহিলে সাজিবে কংস ইথে নাহি.আন। 


সত্য কথা কহি তোমা সব। বিদ্যমান ॥ 
বড়াই বচনে যত গোয়াল! সকল। 

কংসের প্রতাপ শুনি তরাসে বিকল ॥ 

কহ কি করিব যুক্তি নন্দঘোষ কর। 

নগরে নাগরী যাবে এ বড় বিস্ময় 

না গেলে গোরস বিকে কোপে কৎস রায় । 


| যোগানে যাউক' গোপী এই যুক্তি ভায়।. 


সান্যাল, রি রী 


তেহ বলে নগরে যাহবে নারীগণ । 
চাল মদ লোক যত করিবে দর্শন | 
বড়াই বলে গোপী যাবে কংসের:যোগীনে। 
চাহিবারে পারে কার বাপের পরাণে॥ 
ননগঘোষ বলে শুন গোয়ালা সকল । 
ড়াই যদি যায় সঙ্গে তবে সে মঙ্গল | 
দবে মেলি বড়াইরে করহ যতন। 

ইতে আসিতে সঙ্গে লয়ে গোপিগণ॥ 
হবে সবে বলেন বড়াই শুন বাণী। 

কমি আজ্ঞা দিলে বিকে পাঠাই গোপিনী ॥ 
বড়াই বলেন ঠাট গোয়ালার মেয়ে । 
বিকি কিনি করিবে মখুরাপুরে গিয়ে ॥ $8 
গোপকুলে জনম গোরস বিকি কিনি। 
আমি বৃদ্ধ বয়স বাতুয়া কলেবরে |॥ 

পঁথে যাইতে গোড়াইতে নারিৰ গোগীরে ॥ 
'কংসের প্রতাপে যাবে নিঃশসঙ্কে গোপিনী ॥ 
 এড়িয়া যাইবে মোরে ফেলাইয়া পথে । 
যাইতে নারিব আমি গোপিকার সাথে ।' 
গোপগণ বলে বড়াই ধরি তোর পায়। 
তুমি সে রক্ষক হৈলে বিকে গোপী যায় ॥ 
বড়াই বলে সবে মোরে কৈলে আখাস্তয়। 
হাতে পায়ে ধর. কত ঠেলিব উত্তর ॥ . 
"সবে মেলি পসরা উদ্যোগ কর: গিয়া । 
করাতে যাইব বিকে গোপিগণ লৈয্না॥ 
তবে যত গগোপগণ নিজ গৃহে গেল। 

মথুরা যাইবে বিকে গোপীরে কহিল ॥ 
শুনিয়া স্ভষ্ট গোপী যোগানের নামে । 
আসিতে যাইতে পদে দেখিব সে শ্যামে ॥ 
'আফ়্ান কহেন:তবে' রাধিকার স্থানে। 
মথুরা যাইবে বিকে গোঁপীগণের সনে'॥ 
কহেন আয়ান ঘোষ ডাকিয়া বড়াই | : 





আসিতে যাইতে পথে থাকিবে হট 
তুমি কি না জান রাধা কুলের যুবতী ৪: 
বড়াই বলে রাধা মোর পরা পুর্তলি। 
অঙ্গে সদা রাখিব রাধিকা চক্্াবলী ॥ 
হেন রূপে বড়াই কৃষ্ণের কার্ধ্যে মন। 


গোবিন্দমঙ্গল গান শ্রীমুখ নন্দন ॥ ১১৯. 


শত 


গোপীগণের মখুরায় গমনোদ্যোগ ॥ 
রাগ বসস্ত বারাড়ি। 

বিহানে সকল বনিতামণ্ডল 
গোরস মথন করে।' 

ছান্দনি মনি মথয়ে গোপিনী 
ঘন ঘন জয় পূরে। প্র 


গোপীগণ রসবতী, গোষিদ যাহার পতি 
দেখিতে মুরতি মনোহরে। ১ 
লাবণ্য ললিত রসে বসস্ত কোকিল ভাষে' 
নৃত্য গীত পঞ্চম তুশ্বরে | . 
নবনী নিকর করি ঘোল রাখে ভাগ তরি, 
তবে গোপী সাজায় প্রা । 
স্বত ঘোল ছুগ্ধ দধি সর ছানা নানাবিধি .. 
ক্ষীর রাখে ভরি'সর! সরা ॥ | 
কুস্তলে কবরী বান্ধে বামে। 8 
বর্ণ সীত়ি পরেশিরে সী'তিতে সিলূর পরে 
লোটন টানিয়া ফুলদামে ॥ 
ক্কষ্কথা সুধাময় শ্রবণে আনন্দ হয় - 
একাত্ত তজিলে জন্ম নাই ॥ . 
গোবিন্দ মঙ্গল রসে ছূঃশ্টাম দাস ভাসে: 
হিজর 


১০ গোবিন্দমঙ্গল। 


 পসর! লইয়া গোপীগণের 


মথুরা যাত্রা । 
রাগ মল্লার। 


 বিনোদিনি ওগো রাই। 
_ লোটন দোলায়ে যাও পিঠে ॥ পক ॥॥ 
দির সাজন কার যত ব্রজনারী ৷ 
[চির ধরিয়া করে লাস বেশ করি ॥ 
িরী উপরে পরে কুন্গমের গাভা। 
[মে টানি বান্ধে গ্লেগী অপরূপ শোভা ॥ 
ন্দূর তিলক পরে, চন্দনের ফৌটা। 
[বি শশী গিলে রাহু অপরূপ ছটা! ॥ 
0 ভঙ্গ দেখিয়া যে মোহিত ফুলধনু। 
তিম্ূলে মকর কুগুল জিনি ভানু ॥ 
জন গঞ্জন আখি ভূষিত কজ্জল। 
্ণনত্র নাসাগ্রে মুকুতা ঢল ঢল ॥ 
ট্দনমগ্ডল নিন্দে অখণ্ডন শশী । 
মিন্ঘফলাধর তাহে মন্দ মৃদু হাসি ॥ 
বর কলিক৷ কিব! দাড়িস্বের বীচি । 
নিয়া সে অপরূপ দস্ত পংক্তি কচি ॥ 
কঠে শৌভে মণি পুতি পুল! তায় । 
ই্দয়ে কাচলি দিল জীমূতের প্রায় ॥ 
রী হার মধ্যে বুকে দোলে মণি। 
মীলগিরি শৃ্ষে যেন বহে মন্দাকিনী ॥ 
শির হৈতে কুগডল ফণ্ী অনুমান । 
টাভিপন্স নাধিয়া করয়ে মধু পান ॥ 
চ্রিকর জিনি বাহু শংখের শোভন । 
টাজুবন্ধ অঙ্গে শোতে সুবর্ণ কঙ্কণহা 
গুলে গরয় গোপী মাণিক্য অঙ্গুরী। 
নিতম্ব উপরে পরে কিস্কিণীর সারি ॥ 
লাম রস্তাজিনি উরু বদন সুন্দর । 
শ্বেত গীত রক্তবাষ কেহ নীলাম্বর ॥ 

















চরণ অঙ্কুলে পরে সুবর্ণ পাহুলি। 

রাতুল কমল জিনি কর পদতলি ॥ 
হেনরূপে একত্র হইল ব্রজবালা । 

উড়ু মধ্যে রাধা যেন শশী ষোলকলা! ॥ 
হেনকালে বড়াই সঘনে ডাক ডাকে । 
আইস গোপীসব যাব মথুরার বিকে ॥ 
বড়াই সংহতি করি যত ব্রজনারী । 

চিত্রের পুত্তলি প্রায় চলে সারি সারি ॥ - 
আগে পিছে গোপী মধ্যে বিনোদিনী রাই। 
আগুয়ান হৈয়! পথে চলিল বড়াই । . 
উত্তরিল গিয়া গোপী যমুনার কুলে । 
ছুংখীস্তটাম দাস গায় গোবিন্মমঙ্গলে ॥ ১২১ ॥ 





প্ীকৃষ্ণের দান যাচ্ঞা। * 
রাগ করুণ! । 

রাধা সঙ্গে গুণনিধি দানের চাতুরী | 
রক্গরসে রসবতী রসিক মুরারি ॥ গর ॥ 
কদন্বের তলে গোপী উত্তরিল গিয়া! । 
গোপিকার গমন জানিল! বিনোদিয়া ॥ 
ধেহু নিয়োজিয়া কৃষ্ণ সঙ্গের ছাওয়ালে। 
আগুয়ান হৈয়া গেল কদন্বের তলে ॥ 
গোপিকাগণের দান সাধিবার আজে । 
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হৈয়৷ নটবর বেশে ॥*% 


 কাছনি পিয়ল ধড়া গলে গুঞ্জমাল!। 


মোহন মুরলী করে শোভে তাড় বালা ॥ 
চিকণ চাচর কেশে চূড়া পরিপাটি । 
পাতি পাতি শোভে মণি মুকুতার কাঠি ॥ 
চূড়ার উপরে মত্ত ময্ুরের পাখা । 

জলদ উপরে কিবা রবি দিল দেখা ॥ 

চূড়া বেড়ি মালতির মালার তুবাসে। 
কাকে ঝাকে ধায় অলি মকরদ্দ- আজে & . 


এ সলাত 


'. ইথে কিবা দান চাও সাক্ষাত ভাগিনা হও 


কপালে কত্ত,রী চাদ অলকা ছলনি। 
মর. সে বঙ্কিম আঁখি সঘনে চাহনি 
লাস্ত কটাক্ষ করিয়া শ্টামরায়। 
এনা লাঠি করে ধরি গোপীরে রহায় ॥ 






'আইস গো হুন্দরি রাধে শুন মোর বাণী। 
কি পসর! মাথে তোর কোথারে সাজনি ॥ 


শুন কানু নন্দের নন্দন বিনোদিয়া। - 
থুত্লা যাইব বিকে গোরস লইয়। ॥ 


স্্ুন রাধে পথে মোর মহাদান লাগে। 


পসরা উলাও রাধে বৈ মোর আগে ॥ 
শুনিয়া সুন্দরী রাধা কহে শ্তাম আগে। 


সবি তরতি দুঃখীন্ঠাম দাস মাগে ॥ ১২২॥ 


রাগিন ধানশ্র। 


কার বচন শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী 


বলেন বচন চারুশীলে॥ 


নূন্দের নন্দন কান মাগহ কিসের দান 


দান নাহি জানি কোনকালে। 


ব্রজবধৃ কৈল বিধি স্বত ঘোল ছুগ্ধ দধি 


[বকে লৈয়া যাই মধুপুর । 


সী পথ ছাড় নন্দের কুমার ॥ 


লি 


রি 


হুগ্ধ যত চাও আপ্রনার সুখে খাও 


নবনী শাকর ক্ষীর ছানা। 


না কর দানের নাম গুনহ সুন্দর কান 


তরুমূলে না করিহ থান! ॥ 


চ 


* হাসিয়া রাধার মুখ চাহে। 


| ৬/ 
বাক্যে রাধিকার প্রত্যুপ্তর। 


বিনোদিনী যত কয় না শুনে করুণাময় 


রুষ্ের ইঙ্গিত দেখি তবে রাধা ন্তরমুখী 
বলে দেখ দেখ গো বড়াই। .. 


কান্থু মোর মুখ চাহে. পথ আগুলিয়া রহে- 


কিব। দান মাগয়ে কানাই ॥ 


গ্রোবিন্দমঙ্গল শীত শুনে যেবা শুদ্ধ চিত 


পরম কৈবল্য গতি পায়। 


গোপিকা-সংহতি কান মাগয়ে প্রেমের দান 
ছুঃখীশ্তাম দাস রস গায় ॥ ১২৩ ॥ *০ 





বড়াইর প্রতি লীলানিগ্রহ।৮/ 


রাপ্িণী টোড়ী। 
চল চল নিলাজ কানাই 
কলসী লাগিল কাখ। 
গোকুল নগরে বসতি রাধার 
গুরুজন পাছে দেখে ॥ ॥ 
এত শুনি বড়াই হইল আগুয়ান। 
শুন ওহে কানাই মাগহ কিবা দান॥ 
আপনার গৌরব রাখহ বনমালী। 
হের দেখ বাড়ি মারি ভাঙ্গিব কাকালি॥ 
রাধা আনি দিন্থু বলি ঘন আখি ঠারে। 


বড়াইর ইঙ্গিত ক জানিল অন্তরে ॥ 


সরস হরষ মতি বিনোদ কালিয়।। 


রাধার আঁচল ধরে বড়াই ঠেলিয়া ॥ 


পড়িয়া বড়াই বুড়ী যায় গড়াগড়ি । . 
কান্থরে মারিতে যায় উভ করি ঝাড়ি ॥ 
দেখি রাধিকার তবে উপজিল হাস। : 


আলা 


রাধাকে বেড়িয়৷ তবে ফিরে লীতবাম ॥ 


দেখি! মুচকি হাসে প্রভু যাহুমণি। 
নড়ি লৈয়া বড়াইর বসন ধরি টানি ॥ 


ত্রিভঙ্গ ভঙ্গমা ধরে ঘন রাজা জাখি ঠারে, বিবসন হৈয়া বড়াই গড়াগড়ি যায়। 


বাহু পসারিয়া পথে রহে ॥ 


হাষিয় রুষিয়া রাধা বহে স্টামরান 


ইচ২ 


কে পথে কর ছন্য নন্দের কুমার। 

চল নাহি দেখি কিছু চরিত্র তোমার ॥ 
ছাড়হ কানু না জান.ব্যভার। 
[হজে রাখাল তুমি কি বলিব আর ॥ 
কান লাজে মুখ চেয়ে মন্দ মন হাস। 
নারী পরশিতে লাজ নাহি বাস। 

শজ পথ আগুলিয় চাহ কিবা! দান। ' 
সীগরাজি কর কারে দেহ আঁখি শাপ |" 
গাজ ভয় লঘু গুরু নাঁকর বিচার। 

যে দেখি কলঙ্ক কৈলে নন্দ যশোদার॥ ৭ 
পথ ছাড়ি দেহ মোরে শুনহ কাঁনাই। 
দেতাঞ্চল ছু'ও যদি রাজার দোহাই ॥ 7 
নিয়া হাসেন কৃষ্ণ কহেন রাঁধারে। 







চখীষ্ঠাম কহে পথে দেহে বাণ ম্মরে 1১২৪ 
পু ভর্তা 





কৃষ্ণের দানের দাবী করণ। 
বাগ কৌশিক। | 
অখিল ভূবনয়ণি .হাসি হাসি, কহে বাণী 
বলে শুন রাধা বিনোদিনী । ] 
কহিয়ে তোমার আগে যে কিছু উচিত লাগে 
রাজপথে আমি মহাদানী ॥ 
নিত্য নিত্য দান লাগি পথে ঘাটে বনিজাগি, 
পাইলে রাজারফড়ি তবে সে তাহারে ছাড়ি 
নহিনুযাইতে নাহি পায় 
তোমরা নী নিতা কর চর 
.. নাল্জানি কেমন পথে-যাওং। 
মাথার পণ্যের ফলে আন্কু ভেট তরুতলে 
১০. বোধ বিনা কেমনে এড়া$.॥ . 
 ঘে'কিছু উচিত চাহি পথে'। 


ইজার ছ লক্ষ তক্কা কারে কিছু নাহি শর্ট, 
রাজ পাট্টা দেখ মোর হাতে ॥ 

তুমি না গুনেছ কিবা 'বধি দান লাগে যব; 
হরিদ্রা তইল যব ধান। ৰা: 

রজত কাঞ্চন আদি স্বৃত ঘোল ছুদ্ধ দধি - 
যুবতী যৌবনে লাগে দান ॥. 

কড় নাড়া বাহু নাড়া গলার রতন ছড়া: 
হাস্ত লাস্ত কটাক্ষ চাহনে। ৃ 

পীন পয়োধর দান আলিঙ্গন মাগে কান? 
মুখপন্ম মধুর চুম্বনে ॥ | 

নাসাগ্রে মুকুতা। ধনী নয়ন খ্জন জিনি . 
তু ভঙ্গ জিনিয়া-কামান। 

সিন্দ,র শোভিত অতি লোটন টানি ভাঙ্তি. 
দেখিয়া! মোহিত ভেল কান ॥ ূ 

হেন রূপবতী মেয়ে কোথায় পসরা জয়ে 
যাহ দধি বিকিবার তরে । 

মরুক গোয়ালা জাতি- মন্দ বড় ইহ বৃত্তি: 


কেহ রাখে ধৰ্িয়া পসারে ॥ 
এত শুনি বিনোদিনী হাসিয়া রুষিয়! বাঞী 
বলে শুন-নন্দের কুমার । 3 


গোবিনামঙ্কল পোথা ভুবনে ছুর্মভ কথা 
পরীমুখ নন্দন গায় সার॥১২৫। 





রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্ররোচনা । । 
রাগ বরাড়ি টি . 
হেদে হে নন্দের পো! এতেক চাতুরী কাদে 
অব্যবহার কথা কেন কহ বারে বারে ॥ ও 
শুন নদনন্দন জানিল. বড় পণ। 
এতেক চাতুরী;,কর, কিসের কারণ ॥ 
অহঙ্কার কণা বন্ধু জালা বড়াই)। . 
অসম্ভব কহ যে শবৃণে গুনি-নাই &' 





পরের নারী এত নাগরামি। 





পুনন্দের নন্দন তুমি আমি ভালে জানি। : 
»বিপরীত কথা কহ পথে হৈয়া দানী॥ 
প্রেম আলিঙ্গন কারে মাগ হে কানাই। 
চুম্বন করিতে চাহ মুখে লাজ নাই ॥ 
ছপ্ধের বালক তুমি যশৌোদার বাল! । . 
গুরুজনে মাগহ স্থরতি রস খেলা ॥ " 
“ আঁখি ঠার দেহ কারে মুখ চেয়ে হাস। 
পরনারী পরশিতে লাজ নাহি বাস ॥ 
» সাক্ষাত ভাগিনা তুমি কি বলিব আর । 
অন্য কেহ হৈলে শাস্তি করিতু' তাহার ॥ 
যুবতী দেখিয়] তুমি যদি জীয় নাই । 
বাপ মায় কয়ে বিভা করহ কানাই । 
*পুন রাধে আমি তোর না হই ভাগিন।। 
মামি তোর নিজ পতি তুমি বরাঙ্গণ ॥ 
তুমি নব মু্রতী স্থুরতি শিরোমণি। 
তোর অন্থুরাগে আমি পথে হই দানী ॥ 
চতুর্দশ ভুবনে আমার অধিকার । 


দৈত্যেরে দলিতে আমি দৈবকীকুমার 1 - 


নন্দগৃহে স্থিতি মোর লীলার কারণে । 
যত দৈত্য বধ কৈ ॥ 
»- শধে তোমার দেশি । 


: এলা ভারতী আর ভাল নাহি-বামি ॥ [ও 


হার বোলে রাত্রি দ্বিন জলদ বরিষে ॥ 
মর মুনিগণ মের প্রেয়াচন নাঁপায়। 


“ন রাধে হেন হরি তোলে প্রোম চায় ॥. 


*ম মোর পীঃয়িবী ধরারগিতলি।. 

“লজ দিয়া, বাধ কায রনসাী ॥ 

গনি রয়জাজার ক্মাতী। - 
*ন্বগি কৃ ও কুলের রাবি ও 


তুমি বদি লক্ষমীকান্ত শুনহ কা্াই। ও 
'হইক্কা জান এতেক ঢামালি॥ - 


তবে কেন এত লোভ খে/পিনীর-১গই ॥ 
অখিল ভুবনখৃতি বলিয়! বলাহ। : : : 
তবে কেন বনে বনে গোধন চরাহ ॥ 
রাতি দিন হয় যদি তোমার বচনে । 

দেবতা হইয়া এত অব্যবহার কেনে ॥ 
পরমারী পরশিতে মহাপাপ হয়। 
গোপিনীরে কোলে চাহ ইহা ভাল নয় ॥ 
শুনিয়া হাসিঘ্বা কৃষ্ণ কছেন রাধারে। . 
তোমার লাব্ণ্য কাম হানিল্‌ অন্তরে ॥ 
বারেক কৃরহ দয়া বিনোদিনী রাই। : 
আলিঙ্গন দান দিয়! জীয়াহ কানাই ॥ 
পুরুষ বধের ভয় না ভাবিহ মনে।  ... 
যাইতে না গাবে তুমি আলিঙ্গন বিনে ॥ 
হাসি হাসি ধরে কা রাধার আঁচলে । 
বাহু পসারিঘ্রা রহে মন্থ বিহ্বলে ॥ 
এত দেখি বৃষভান্থ রাজার নন্দিনী । . 
প্রা তুলিয়া বলে চলহ গোপিনী ॥. 

এত দেখি রসিক নাগর বনমালী। 
পসরা লুটিয় থায় করিয়া ঢাম়ালি ॥ . 

কার শিরে ঢালে ঘোল কারে মারে দ্ধ! * 
কার চীর ধরিয়া! বসায় গুণ নিধি ॥ 
রাধিকারে কোল দ্বেয় কমলনয়ন।' 


[ কান্দে রাধা বিনোদিনী ছুঃশীষ্ঠায় থান 1১২৬ 


( গ্লাধিকার কাতরোক্তি 7 
রাগ করুশা। 

বড়াই গো কেন আছ মখুরার বিকে। 
নন্দ সুত শ্যাম রায় পসরা লুটিয়া। খায় 





১৪] গোবিমঙ্গল। | 
মা দেখি না গুনি যত কহে কথা বিপরীত | নৌকা 5০ 


ই ১৮ বলে] নাবিক রূপে কৃষ্ণের আগমন। 
রাজপথে করে গওগোল ॥ . রাগ বারাড়ি। 

দেখি নিলাজ হেন মোরে চেয়ে হাসে কেন বড়াই বলেন শুন কমললোচন। 
চুম্বন করিতে চাহে মুখে । এক কথা কহি আমি বুঝ মনে মন ॥ 

সর ক্ষীর খায় কাড়ি খসায়ে মাথার সাঁড়ি | মৌর বোলে পথ ছাঁড়ি দেহ গোপিক'রে। 
বলিলে বিনয় নাহি রাখে ॥ হিত উপদেশ কথা, বুঝাই তোমারে ॥ 

কুলের কামিনী হৈয়া কেমনে সহিব ইহা | কুলের কামিনী রাধা জগজনে জানি। 
আপনা খইৈয়া! কেন আহ্ু। কত রূপে ছুঃখ দেহ পথে হয়ে দানী ॥ 

এপথে আলিয়! মোরে ফেলাইলে আথাত্তরে | আমার বচনে নৌকা কর যমুনায়। , 
কানুর কটাক্ষে মুগ্চি মন ॥ 1 তবে সে রাধার প্রেম পাবে শ্তামরায় ॥ 

একা কানু সবাকারে রাখিল যমুনা! তীরে বড়াইর বোলে কান্গ মনে অন্ুমানি । 
কংসেরে কহিতে কেহ নাই। ভাল বলিয়াছে বড়াই এ সকল বাণী ॥ 

অমঙ্গল দেখি পথে কেন না করিনু চিত্তে | রাধা আদি গোপীগণে বলেন হাঁসিয়।। 

আগে পথ কাটিল বড়াই॥ যাহ মধুপুরে সবে পসরা লইয়া ॥ 

বামেতে শৃগীলী ছিল ডাহিনে যখন গেল তোম1 সবাকারে বড় দেখিন্থু কাতর । 
তখনি লাগিল মনে ধান্দা । অন্যোপায় করি আমি দিব রাজকর ॥ 

পর্সরা তুলিতে শিরে সথী এক নাম ধরে | এত বলি গোপীগণে দিলেন বিদায়। 
পহিলে পড়িল পিছে বাধা ॥ পসরা তুলিয়া দিল রাধার মাথায় ॥১ 

বিধির বিবোগ যত আঁজু সে ফলিল তত | বিকে যাহ গোপীরে বলেন ভগবান । 

... আন্নিয়া ঠেকিনু দানী যথা । যমুনারে বাড় বলি হৈলা অন্তর্ধান ॥ 
বিনতি করিয়ে সর্ধ্বে কেহ ইহা! ন' কহিবে পসরা তুলিয়া শিরে সকল গোঁপিনী। - 
কহ যদি খাও মোর মাথ। ॥ চলিল মথুরা বিকে করি হুরিধ্বনি ॥ 
রাঁধার করুণা দেখি বড়াই মনেতে ছুঃখী : যমুনার কুলে গোপী উত্তরিল গিয়া। 

কান্থরে কহেন বোধ বাণী। দেখিল বহিছে নদ্দী ছু কুল হানিয়া। 


গোবিন্দ মঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে কেমনে হুইব পার করেন বিচার । 

তার হরি ঘোর তরক্জিণী ॥ ১২৭ ॥ হেনকালে নৌকা আইল কর্ণধার ॥ 

| দেখিতে সুন্দর নৌকা স্বজিল কানাই । 
হীর! নীলা খচিত মাণিক্য ঠাঞ্রি ঠাঞ্রিঃ ॥ 
বিচিত্র চিত্রিত তরী অপূর্ব্ব ভূবনে। 
গুড়ায় লাগিছে-বর! রতন তোরণে ॥ 


৬নাবস্মশলল |]. 


বাঙ্ষ। মুঠি কেরুয়াল:করে ধরে কানু। 
নানা আভরণ মণি তাহে শ্যাম তনু ॥ 
'শিরে শিখিপুচ্ছ শোভে রঙ্গ গুঞ্জমালে। 
অলকা! তিলক! চারু বিনোদ কপালে ॥ 
অরুণ জিনিয়া! আখি বদন সুরজ । 
অলপ ইঙ্গিতে কত মোহিত অনঙ্ধ ॥ 
নাসাগ্রে মুকুতাবর মুখ মনোহর। 
বান্ধুলী জিনিয়া বিশ্ব সুরঙ্গ অধর ॥ 
গলায় গড়িয়! মালা মালতী রঙ্গণ। 

নব জলধর তনু পিয়ল বসন ॥ 

অঙ্গদ বলয় ভূজে করে কেরুয়াল। 
যমুনার মধ্যে নৌক। বাহে নন্দলাল ॥ . 
যমুনার কুলে গোপী বসিয়া আছিল। 
কাণ্ডারী দেখিয়া সবে উল্লাস হইল ॥ 
তবে সবে ডাকে কানু আইস নৌকা লৈয়া। 
পার কর সবারে কাগ্ডারী বিনোদিয়! ॥ 
গোপিনী দেখিয়া কৃষ্ণ বিচারিল মনে। 
আগে চাপাইব নায় ব্রজাঙ্গনাগণে ॥ 

নারী তরি লৈয়া নীরে করিব খেলন। 

এত বিচারিয়া মনে কমললোচন ॥ 

নৌকা লৈয়। ঘাটে উত্তরিলা শ্তামবায়। 
গোবিন্দমঙ্গল হুঃখান্ঠাম দাস গায় ॥ ১২৮॥]. 





কৃষ্ণ গোপীগণকে যমুনা পার করের। 
রাগ ভাটিক্বারি। 
যমুনায় কর পার সুজন কাগারী। 
. অলপে ডরাই মোরা অবলিনী নারী ॥ গর. 
২ শুন রাজা! পরীক্ষিত গোবিনের লীলা । 
রঙ্গে রষে বাহে নৌক| দৈবকীর বালা॥ 
(ধ্যানেতে ধরিয়৷ যোগী অন্ত নাহি পায়। ! 
সমাধি সাধিয়া বিধি জনম গৌডায় ॥ 






















| আগম নিগম বেদ ভেদ নাহি জানে । 
সে প্রভু লালস রস ব্রজবধূ সনে। 
ঘাটে উত্তদ্ধিল] কৃষ্ণ খেয়াইয়া তরি। 
কৃপা বানী গোপীগণে কহেন কাগারী ॥ 


জনে জনে করি পার তোমা সবাকার। 


ক্ষীণ নৌকা ভার নাহি সহে দুজনার ॥ . 


পসরা পুর্ণিত আছে তোমা সবাকার। 
এক গোপী পসরা একক হও পার ॥ 


উচিত রাজার কর লাগে তীর ঠাই ।, 


কাণ্ডারী মাগন কোড়ি আমি মাত্র পাই & 
গোগ্ীগণ বলে শুন সুজন কাগার। 
পাইবে উচিত গণ্ড। আগে কর পার & 


কাণ্ডারী বলেন গোপী শুন মোর বামী। : 
'পার হও একে একে ক্ষীণ তরি খানি ॥ 


এক গোপী নায় বৈসে পসরা লইয়া। .. 
নৌক। বাহে নবরঙ্গে হাম বিনোদিয়। ॥ 
সে কুলে রাখিল লৈয়! পসর! গোপিনী।' 
হেন রূপে দয়ানিধি দেব চক্রপাণি ॥ 


বারে বারে কৈল পার সকল গোপিনী । 


ইহা দেখি কৃষ্ণে কহে রাধা ঠাকু্রানী ॥ 

শুন শুন বিনোদ কাণ্ডারী যছুমণি। ৃ 
আগে পার কৈলে তুমি সকল গোপিনী 
একত্রে সকল সথী ট বিকায়ণ 

মোরে কূলে রাখি পার কৈলে ত৷ সবায় ॥ 
এত শুনি বলেন নাগর বনমালী । . 
নৌকায় আসিয়া উঠ রাধা চক্রাবলী ॥ 
পসরা তোলহ আগে শুন মোর বামী 
শুনিয়া উষত তেল রাধা ঠাকুরামী & 


পসরা! লইয়া নায় উঠে বিনোদিনী । 


রাখিল প্র! প্রস্থ পসারিয়া পাণি ॥ 
রাধিকার করে ধরি তুলিল কানাই। : 
পাছে ডর ভাঙ্গা নায় রসবতী রাই 


ডিএ €ল।। শস্হপ্রুলুত্য ₹ " 









স্ীর পাশে বৈস রাধে ক্ষীণ তরিখান। 
্ষিষে করিব পার যাইবে যোগান ॥ 

রব বলে ইহা! লাগি রাখিয়াছ পাছে । 
ময় বুবিস্বা রাধা বৈসে কানু কাছে ॥ 
পম 8155, 


প্রেমে বিলসিভ বিনোদ কানাই 81 
নীকা খেয়াইল কানু নানা কুতৃহলে। 


ইঙ্গিতে জল বাড়ে যমুনায় । 
হয়ে নৌকাখান জল ভেদে 'ভায় ॥ 
কহিতে নৌকা পুর্ণ হৈল জলে । 
ইহা দেখি বিনোদিনী কছেন গোপালে ॥ 
টুল টল করে নৌকা দেখি যে ডুবাবে। 
ভাজা নায় বসাই়া নারীবধ পাবে ॥ 
হেনকালে ঘুরে নৌকা পাথারিয়া ৰায়। 
মধ্য গাঙ্গে লৈয় কানু লা খানি রহায়॥ 
ডাগ্ডারী বলেন গুন রাধা রসবতি। 
তোর ব্ূপ দেখিয়া! নৌকার হেন গণি ॥ 
তোমার লাবণ্য দেখি না চলে তরথী। 
রসিক ভরণী মোর শুন বিনোদদিনি 
ভুয়া রূপ হেরে রবি গগনমণ্ডলে । 
দেখিস্বা তোষার বাগ নৌকা ছ্িড় য়েলে ॥ 
তোমা হেন বিদগ্ী রমলীরতন । 
হয় নাছি ছবে নাকি তোসার ছ্ুলন ॥ 
ঘমুনা তরক্ক বাদে তোমাকে দেখিয়া! । 
পবনে না চন্গে নৌকা রহে স্থির হৈয়া ॥ 
ইহার উচিত বলি গুন মোর বোনা 


পার বদি হনে দেছ কাঁগডারীরে ন্মোল ॥-. 


ভাল রদ জান তি বিাদ কষাজাই & 


দিক কাণ্ডার লা ভাষিয়া বুলে জলে ॥ ও 


তোরা সাদী হলে ] 
পর করণে 

গৃহে গেলে ন! জানি কি করে গুরুজুনে ॥ 
জর ক্ষীর খাও ধর মদনগ্োপাল। 

রাধার বচন শুনি হাসে নন্দলাল ॥ 

কে কহিতে পারে সেই গোরিনদের মায়া ॥ 
লা খাসি ডুবান কৃষ্ণ রাধা কোলে নিয়া ॥ 
রাঁধ। কানু ভূবিল নে যমুনার জল্লে। 
কৃষ্ণ ন৷ দেখিয়া গোপী কান্ময়ে বিকলে ॥ 
গোবিদদমজল গীত গুনিলে মুকৃতি। 
ছুঃখীস্তাম কে কর হরিপদে মতি ॥ ১২৯ ॥ 


রাধাকে লইয়া কৃষ্ণের, জলমজ্দ্রন 

ও গোঁপীগণের খেদ। 
বাশ করুণ।। 

রাধাকে করিয়া কোলে শ্রীকৃষ্ণ ভূবিল জলে 
কান্দে গোপী গোবিন্দের গুণে । 

দৈবে দিল হেন বুদ্ধি রাধা লাগি গুণনিধি 
নৌক। যধ্যে ভ্যজিল জীবনে ॥ 

আগে আম! ক্ববাকারে পারকরি বারে বাত 
পিছে নায় রাধা বসাইয্বা। 

ভাঙ্গা! তারখান ছি তরঙ্গে ভুবিয়া গেল 
প্রা কান্দে কাছ না দেখিয্া 

নন্দের করমফলে সৌভাগ্যে যশোদা কো 


পেয়েছিল পুত্র নারায়ণ । 
গুনিলে এ জব কথা প্লাণ ছাড়িবেক তথ। 


. আজি পুন্ত গোকুল ভূবন ॥ 


পার টা রহিন্থু ও কুলে । : 
ছেনগকি রুরয় বিকালে 


ার্ডা দিতে গোপপুরে লা পাই লে যাইারে যমুনার জল কাল কার বর্ণ... 


কহ সখী কি করি উপান্স। | বিকাশে বিমোদ দুখকমল মন্বদ ॥ 
যমুনায় দিয্লা বাপ ঘুচাব মনের তাপ শ্যাম কর পদ ছবি রকত উৎপল 1-.. 

যাব ঘধ! আছে স্টামরায়। | নানা আভারণ মণি তন চল চল 
কামনা করিয়া পুর্ব্বে গোপিকা হয়েছি এবে | হৃদয়ে বিরাজে রাধা পরম সন্ধানে । . 

সাধ আছে ভজিব মুয়ারি। অভেদ মিলন ঠ&েৌহে বদনে বদনে ॥ 


আমা সব! ভাগ্যে নাই সৌভাগ্য স্থন্দরী রাই দু মুখ মনোহর অমিষ্ব! বরিখে । 
সেই সে নিদান পাইল হরি॥ পুশ ভ্রমে অঙগি তাহে উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে! 
শ্যাম প্রেমে অন্থুরপী ক্ষিতি লুটি কা্দে গোপী! যমুনার জলে যেন চক্রের কিরণ।-:. 


কবরী বসন গড়ি যায়। | নীল মেঘে নিবিড় তড়িত ঘন ঘন ॥ . 
'লোহেতে পুর্ণিত আখি শ্টাম গুণে মর্ম ছুঃখী | পুর্ণ শশধরে যেন রাহুর মিলন | : 
ফুকরিয়া ডাকে যছ্রায় ॥ রাধিক! বদনে মধুকর নারায়ণ ॥ 
'শোকাকুল ব্রজজায়া জানিয়া জন্মিল দয়! | চিরদিনে রাধ! কানু হইল মিলন। 
গুণনিধি গোবিদ্দের গুণে। মদনতরঙ্গে দৌহে গাঢ় আলিঙ্গন । 
: বাধা লৈয়া হুদিমাঝে ভাষিল সে ব্রজরাজে | কুলে বি দেখে গোপী গোবিনের লীলা 
শ্রীমুখ নন্দন রদ গানে ॥ :৩০। রাধা কানু যমুন! ওরঙ্গে রস খেলা ॥ 
১৫ নীলমণি কাঞ্চনেতে কিয়ে নিরমাণ। 
| | কমল কেশরে অলি করে মধুপান ॥ 
যমুনার জলে রাধার সহিত হাস্য লাস্য কটাচ্ষ কৌতুক কেলিরসে। 
কৃষের বিহার 1১ বাধা কাঙ্ছ ছই জনে প্রেমরদে ভাসে ॥ 7 
আরে কুলে বসি দেখে গোঁপী রাধ! কান্ জলে ) 
কত বড় রঙ ভুমি জান হে কানাই। দৌহা রূপ শোভা সম না দেখি অখিলে & 


। ভাগ্যবতী যমুনার জলে রাধা! কানু । 
তোমার ভঙ্গিম। দেখি প্রাণে জীব নাই ॥ কেলি কলা আরতি পিয়ীতিমন তছ॥ 


কাল অঙ্গে ছলে মণি মুকুতার মাল! । 


্‌ গোপীগণে বলে কান জান ভাল রঙ্গ। 
সভীপনা ছাড়িল গোকুল কুলবালা ॥ রাধার লাগিয়। এত রসের তরঙ্গ | 
রে নিমিষে রা কুল নিলে। [রাধার পিরীতে তুমি পরম কৌতুকী । 
ঙ পারা কুলেতে বগি আমরা দোহার রদ দেখি 
. €স ধনী কেমনে জীবে না বিলে তোমা । | রাই ষঙ্গে আহু সবে সাজায়ে পসর!। 
ওরাঙ্গা চরণ ঘুলি মাগে ছ্যখাশযামা ॥ঞ্ ফলিল রাধার ভাগ্যে বঞ্চিত আমির ॥ 
শোকাতুর ব্রজজায়। দেখিয়া কানাই । এত শুনি পরম দয়াল ধছমশি। 


ভামিল যমুনাজলে কোলে করি রাই ॥ - | বাধ সঙ্গে নৌক। রঙ্গে লয় তধনি& 


পলাপীগণের পাশে গেলা রাধা কানু । 


প্বাপিকামণ্ল মাঝে সাজে দৌহা তনু ॥ 
ঘাঁনন্দে আহীরী নারী রাধিকা সংহতি । 


্ণ করিল শ্যামে বড় হুষ্ট মতি ॥ 


গাপিকামণ্ডল মাঝে সাজে শ্যামরাম্ ৷ 
গাবিদ্দমমজল ছুঃখীশ্যাম দাস গায় ॥ ১৩১ ॥ 


ৃ টা 
গোপাগণ কর্তৃক কুষ্ণের বরণ । 


নটবর বেশে মনের হরষে 
গোঁপিকামণ্ডলে কান্। 

মধুর আরতি নিটন্দ“রতিপতি 
.ভুবনমোহন তন ॥ 

বরজ যুবতী  বরমালা গাঁখি 
বরণ-করি গোপালে। 

বন্ধুয়া বলিয়া বাহু পসারিয়া 
রাই কান্গ কৈল কোলে ॥ 

পিরীতি দুর্লভ গোপিকাবল্লভ 
জানে সবাকার মন। 

স্থল অনুপম বৃন্দাবন ধাম 
বিহরে গোপী-রম্ণ ॥ 

বেদপতি ধারে ভাবে নিরস্তরে 
যোগেক্জর জপে ধেয়ানে। 


গোপীগণ ভাগ্যে বহু অন্থরাগে 


হাস্য রস আলিঙ্গনে । 
শুক সনাতন শিব সুরগণ 
সদা ধার গুণ গান ॥ 


কৃম্ল। ভারতী ছাঁড়িষ। আরতি 


- গ্রোপীগণে মাগে দান ॥ 
মধুর মধুর অধরে অধর 
হাস্য রস আলিঙনে। 








পাইল প্রেমষধন পিরীতি রতন 
পুরুষ বর মিলনে ॥ % 
কালিন্দীর তটে রত্বময় ঘাঁটে:. 
জল ফুল নানা ভাতি। 
হৎস কারগ্ডব ডাহুকী ডাহুক, 
জলচর কত জাতি ॥ . 
ইন্দিবর নীল . অনুজ সকল 
শতদলে করে শোভা! ৷ 
অলি উনমত্ত. পরাগ ভূষিত 
মধুরসে মনোলোভা ॥ 
নানা রা 1 . 
শুক পিক ধ্বনি শ্মচে শিখণডিনী 
কাহল ফুকরে তথা ॥ 
যমুনার তীর গহন গভীর 
অমৃত অধিক পানী. 3 
যার কুলে কেলি করে বনমালী 
সঙ্গে রাধা ঠাকুরাণী ॥ 
দয়ার ঠাকুর কপার অঙ্কুর, 
করুণাসাগর হরি | . 
সবাকার মন হইল পুরণ 
ভাবের বশ মুরারি ॥ 
মায়ার নিদান পুরুষ প্রধান 
পতিতপাঁবন হরি। 
লীলাময শ্তাম তনু অনুপম 
যার প্রিয়! ব্রজন্পরী ॥ 
শুন নরপতি পুরাণ ভারতী 
শ্রবণে অমিয় রাশি । 
ছুঃখীম্তাম কয় যদি করে লয় 
নিধি পায় ঘরে বসি ॥ ১৩২ ॥ 





ব্রজবনিতা গণের মণুরায় রি 
গোরন বিক্রয়। 
রাগিণী দেশ । 
বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ক ॥ 


গুন রাজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণের মহিমা । 
গোবিন্দেরে বরণ করিল ব্রজরাম! ॥ 
: স্থাম্ত লাস্ত কটাক্ষ কৌতুক কেলি অন্তে। 
মামিনী হইয়া রাই কহেনজ্অনস্তে ॥ 
অবগতি কর ওভু কপার নিদান। 
তোমাকে কহিব শুন বিনয় বিধান | 
গোরস হইল নষ্ট দিবস উদ্ূর। 
পার কর যোগানে যাইব মধুপুর ॥ 
"দিবস হইল শেষ শুন বনমালী । 
গৃহে গেলে গুরু গুরবিণী দিবে গালি ॥ 
পার করি দেহ হরি মদনগোপাল। 
লইব তোমার গুণ জীর যতকাল ॥ 
শুনিয়া সদয় কৃষ্ণ কমললোচিন। 
পসরা সহিত যায় লৈষা গোপীগণ ॥ 
রাধা আদি গোঁপীগণ বসি এক নায়। 
নবরম্ধে গোঁপীনাথ নৌকা যে খিয়ায় ॥ 
ঘন ঘন হষিধ্বনি দেয় গোপনারী ॥ 
ভাগ্যবতী ব্রজবালা গোবিন্দ কাণ্ডারী। 
তরণী খেয়ায় কৃষ্ণ কেরুয়াল করে ॥ 
ও কুলে লাগিল নৌক! কহেন গোপীরে ॥ 
শুন রাধা রসবতী স্ধীরে উলাহ। 
যার যে পসর] সবে মাথায় বসাহ ॥ 
তোমরা যোগানে যাহ আমি যাই ঘরে । 
শুনিয়া কাতর পোর্পী কহেন কৃষ্ণেরে ॥ 
শুন শুন প্রাণনাথ সবার বিনতি। 
নৌকা লৈয়া নিমিষেক থাক প্রাণপতি ॥ 


দণ্ডেকে আসিব সবে করি বিকি কিনি। 
পুনরপি ও পার করিবে যছুমণি ॥: 
তবে সে সকল গোপী তোমার কিন্করী | 
শীগ্রগতি আসিহ কহিল নরহরি ॥ 
আজ্ঞা পাঁইয়। চলিল সকল ব্রজনারী। 
পসরা তুলিল শিরে ছুই জন ধরি ॥ 
মাথায় পসর! লৈয়া গজেন্্রগমনী'। : 
চলিল মথুরা বিকে করি হরিধ্বনি ॥ 
সারি সারি হইয়া যতেক ব্রজনারী। 
মধ্যে শোভ। করে রাধ। পৰুম সুন্দরী ॥ 
কর নাড়া দেই কেহ করে হুরিধ্বনি। 
অঙ্গ হেলি যায় কেহ মরালগামিনী ॥ 
সবাকার আগুয়ান বড়াই আপনি। 
মথুরা প্রবেশ হৈল সকল গোঁপিনী ॥ 
বাজারে বসিলা সবে পর] সাজিয়!। 
কিনিতে আইল সবে গোরস দেখিয়া ॥ 
ক্ষীর ছানা সর ননী দুগ্ধ দধি দ্বুত। 
ঘোল ভাগ ভাও আদি পসরা পুর্ণিত ॥ 
যার যে উচিত মূল্য আছয়ে নির্ণয় । , 
যার যেবা ইচ্ছা লোক কিনিয়া সে লয় ॥ 
বিকিল গ্রোরস গো'পী কড়ি কৈল জায়। 
দ্রব্য কিনে ব্রজাঙগন! যারে যেই ভায়॥ 


কৃষ্ণের লাগিয়া দ্রব্য কিনে ব্রজবালা। . 


বিবিধ মিষ্টান্ন কিনে চিনি টাপাকলা ॥ 
আত্ম জাম পনস কিনিল নারিকেল । 


| নারেঙ্গ ছোলঙ্গ নেশ্ু কিনে নানা ফল॥ 


নিজ বেশ হেতু কিনে সুন্দর দিন্দ,ব! 
দিব্য আমলকী কিনে গন্ধ যে প্রচুর ॥ 
মনের ইচ্ছায় গোপী নানা দ্রব্য কিনে । 
বড়াই বলে চল রাধে গোপীগণ সনে ॥ 
পথে নদী যমুনা! হইতে চাহি পার। 

আর সে হটিয়! কাছ নৌকায় কাণ্ডার | 





ডাই বনে চকিত গোপনারী। 
[সর তুলিয়া শিরে চলে সারি সানি ॥ 
[কন হইয়া সে সকল গোপীগ্ণে। 
দঙ্গ হেলি বায় রাধা গজেজ্রগমনে ॥ 
চর নাড়া দেয় কেহ কেহ গীত গায়। 
রম হুন্দরী রাধা মধ্যে চলি যায় ॥ 
পনীত হৈল গিয়া যমুনার কুলে । 
£খীহাম দাস গায় গোবিন্বমমঙ্গলে ॥ ১৩৩ & 


গোপাঙ্গনাগণের যমুন! 
প্রতিপার হুওন। 

রাগ কৌশিক। 

রঙ্গে নৌকা বাহে হরি তা! দেখিয়া ব্রজনারী 
ঘন.ঘন ডাকে কর তুলি। 

গুন হে ছন্দর কা সম্মুখ হইল ভা 

. পার করি দেহ বনমালী ॥ 

ঘাইতে সে গোপপুর আছয়ে অনেক দূর 

রজনী হইল পথে আসি। 

দদয় হুদয় হৈয়া পার কর বিনোদিয়! 
ঘুষিব তোমার গুণরাশি ॥ 

শুনিয়া গোপীর বাণী অবগত চক্রুপাণি 
সন্নিকট হইল কাগারী । 

গোপীগণে কহে কান সন্ধ্যাকালের দান, 
দ্বিয়। পার হও গোপনারী ॥ 

উুনিয়। সকল নারী গোবিন্দের বরাবরি 
কহে গুন সবার বিনতি। 
খানি খানি দিব তোমা প্রতি ॥ 

গোপিকাগণেয বোলে হাসি গোবিদ্দাই বলে 
শৈশধ বলিয়া ষোরে জান। 





সরস পিরীতি প্রেম মান ॥ 


কৃষ্ণের বচন শুনি সমাধি লাগিল জাঁনি 


সব.সথী করে অন্থমান। 

পিরীতি মাগিল শ্যাম স্থল বৃন্দাবন ধাম 
সঙ্কেত মোহনবংশী স্ববান ॥7 | 

গোপীর বচন পেয়ে শ্তাম আনন্দিত হয়ে 
হাতে ধরি রাধারে তুলিল। 

এত দেখি ব্রজনারী তুলিয়া! পসর! ধরি 
সারি সারিষ্গু ড়ায় বসিল॥ 

তবে সে ভুবনগতি হইয়া হরিষ মতি 
নানা রঙ্গে নৌকা খেয়ায়ে। 

উল্লািত বিনোদিনী নবাত মিঠাই চিনি 
ঘন ঘন যাচে যুরায়ে ॥ [ও 

ভাগ্যবতী ব্রজনারী যাহার কাগডারি হরি 
ভুবনমোহন বনমালী। 

যারে ভাবে বেদ চারি সঙ্গে লৈয়া ব্রজনারী - 
সে প্রভু সরস রস কেলি ॥ 

রঙ্গে নৌক৷ বাহে হরি সে কুলে লাখিল তরি 
গোপীগণে কহেন কানাই । 

তরণী লাগিল তটে উলহ নদীর ঘাটে, 
গৃহে-চল বিনোদিনী রাই ॥ 

তরণী ত্যজিয়। নারী কুলে উঠে সারি সারি . 
প্রাণনাথে মাগিল মেলা।ন। 

হেল। না করিহ বলি আজ্ঞ। দিল বনমালী 
রাধা আদি যতেক গোপিনী ॥ 

গোবিনে প্রণাম করি গৃহে গেল গোপনারী 

গোবিদ্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছুলভি কথ 
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ১৩৪ & 
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রাগ করুণা । 
কেলিকদস্বের তলে । 
ভুবনমোহন নন্দের নন্দন 
তগনতনমাুধে ॥ 
শুন মহীপতি কৃষ্ণের আরতি 
মধুর মুরুতি কাছু। 
দীর্ঘ কেশর চারু পীতান্বর 
রতিপতি মোহে ভঙ্গ 
কলেবর কাল গলে বনমাল! 
মকর কুগডল গণ্ডে। 
সুখছবি কত, বিধু শত শত 
দরশে তিমির খণ্ডে ॥ 
নাসা পর রবি মুকুতার ছবি 
নয়ন অরুণ আভা । 
অগ্ধন রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন 
রমণীর মশোঁলোভা ॥ 
ভূরু ফুলচাঁপ অলকা অলপ 
তিলক ভালেতে সাঁজে। 
কুস্কুম চন্দন অতি বিতর্পণ 
গোরোচনা তার মাঝে ॥ 
চিকণ চীঁচর কত মনোহর 
দক্ষিণে টাননি চূড়া । 
মালতীর মালে মধৃকর বুলে 
বরিহা চক্দ্রিকা তেড়া ॥ 
ই বর বাহে রা 
রতন ৰ্ধয় সাজে । 
অনুরী মাশিক্য রাজে 
সে হ়িচন্দন সর্ধা্ষে লেপন 
মাঝা গি গালে । 


গোধিদ ভাখিল মণে। 

রাস রস রঙ্গে ব্রজাঙ্গণা সঙ্গে 
বিলসিব বৃন্দাবনে ॥ 

শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী 
শ্রবণে অমিয়! রাশি ।' 

ঘঃখী গ্যাম কয় যদি করে লয় 
নিধি পান ঘরে বসি ॥ ১৩৫ 8১ 





কৃষ্ণের বেণুগীতে চরাচরের 
| মোহ। 
রাগ ভাটিগ্নারি। 

সজনি গো আজু মুরলী অপরূপ বাঁজে। 
নাজানি বিনোদ রায় কার তরে সাঁজে॥ গর 
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত। 
কহি যে তোমার আগে কৃষ্ণের চরিত ॥ 
এই কথা প্রকাশে পরম পদ পাঁই। “ 
গুনিলে সান্বিক ভাবে বৈকুণঠেতে যাই ॥ 
লীলাময় গোবিন্দ জগৎ চিন্তামণি। 
যে মজে কৃষ্ণের পায় তরে তরঙ্গিনী ॥. 
মনে বিচারিল কৃষ্ণ কমললোচন। 
রাসরস করিব লইয়া গোপীগণ ॥ 
বদ্ধনিশি হও বলি বলে চক্রপাণি। 
সহত্র যুগেতে যেন সে কথ বাধানি ॥ 
আজ্ঞা দিল জগদীশ মলয় পবনে।, 
সরস বসন্ত বায বহে বৃন্দাবন ॥ 
বিকসিত ফুহুমে রর মকর । 


৯২ গোবিদ্দমঙ্গল। 


শীরদ লীতল শশী উদয় গগনে । . 
'লক্ষমীমুখ সহ ছবি কুদ্কুম বরণে ॥ 
এক মেলি হৈয়! ধতু রতিপতি রাজে ৷ 
মলয় পবন বহে বৃন্দাবন মাঝে ॥ 
বিকসিত স্থরতরু কুহুম সুন্দর । 
অকালে বসম্ত ভেল কানন ভিতর ॥ 
লবঙ্গ মালতী চার লিক রঙ্গণ"৷ 
মাধবী বকুল আর মল্লিকা কাঞ্চন ॥ 
কুরুবক যাতি যুখি টাপা নাগেশ্বর 
গুলাল কেতকী কেয়া গন্ধ মনোহর ॥ 
নানা তর নান! ফুল নানা ফল ধরে। 
কুহ্থমে বসিয়া অলি পঞ্চম সুস্থরে ॥ 
ডালে বসি সারী শুক সরস উদগাঁরে। 
নাচয়ে ভুজঙ্গ-রিপু পুচ্ছ তুলি শিরে ॥ 
তপনতনয়! তথি গহন গম্ভীর । 
তুলনা কি দিতে পারি সুধা সম নীর ॥ 
, নানা, কেলি করে নান! রূপে জলচর। 
কুহু কুহু শব্দ সব শুনিতে সুন্দর ॥ 
নানা রূপ জল স্থল শোভয়ে স্থখদ ৷ 
-উড়ি পড়ে মধুপানে উন্মত্ত ঘট পদ ॥ 
ছুই তট মনোহর কাঞ্চনের আভা! 1 
কি কছিতে পারি বৃন্দাবিপিনের শোভা ॥ 
দেখিয়া বিপিন শোভা রসিক নাগর ৷ 
কদন্ে হেলিয়! অঙ্গ ভাবিল অন্তর ॥ 
আমারে ভজিতে চাহে ব্রজাঙগনাগণ । 
তা সবার মনোরথ করিব পুরণ ॥ 
কঠিন কামনা তার! করি পূর্ননকালে । 
গোপিকা হইয়া! এবে জন্মিল গোকুলে ॥ 
অনুক্ষণ মোরে চিন্তে অন্ত নাহি মনে । 
দুর্লভ মুকতি দিব করি পরশনে ॥ 
এত বিচারিয়া মনে প্রভূ বনমালী |. 
কিঞ্চিৎ অধরে পুরে সন্কেত মুরলী ॥ 


মুরলীর স্বান গুনি মুনি-ছাড়ে ধ্যান। 
পবন অচল হৈল শুনে বেণু স্বান ॥ 
খগ মুগ আদি যত বৈসে বৃন্দাবনে। 
উভ মুখ করিয়া মুরলী নাদ শুনে ॥ 
তরুলত। পুলকিত শুনিয়] মুরলী । 
মৃত তরু মুঞ্জরয় শিলা পড়ে গলি ॥ 
মৎস্য কুম্ম আদি যত জলজন্তগণ। 
কুলে উঠি শুনে বংশী পাতিয়া শ্রবণ ॥ 
দশদিক চরাচর হইল স্থগিত। 

না চলে রবির রথ তুরঙ্গ মোহিত ॥ 
তপন তনক্বা মগ্ন মুরলীর স্বানে। 
তরঙ্গ লহরী শ্রোত বহিল উজানে ॥ 
মুরলী শুনিল গোঁপী রহি নিজ ধামে। 
সঙ্কেত মুরলী বাজে জবাকার নামে ॥ 
মুরলী শুনিষ্বা সবে চিত্ত উচাটন। 
গৃহকার্ধ্য করিবারে নাহি লয় মন ॥ . 
দণ্ডেক নিবেশি চিত্ত শুনে বংশী স্বান। 
রজনীতে কি রসে কাননে ডাকে কান। 
পতিস্ুত সব সঙ্গে যাইব কেমনে । 

না গেলে ন! রহে প্রাণ মুরলীর স্বানে ॥ 
জলকেলি সময় অলক্ষ্যে গেল হরি। 
কদশ্ধে উঠিল সে বসন করি চুরি ॥ 
লজ্জা পরিহরি দূরে গোবিন্দের বোলে । 
বসন মাগিয়া নিম্ু উঠি নদীকুলে ॥ 
আম! সবাকার মন শুদ্ধ ভাব দেখি। 
ঈষৎ হাসিয়া! আজ্ঞ1 দিল পদ্ম-আখি ॥ 
নদীকুলে দেবতা পৃজিয়া পোপীগণ। 
যে বর মাগিল বাঞ্ণ হইল পূরণ ॥ 
তোমা সব! সংহতি বিপিন বৃন্দাবনে । 
রাস রস বিলসিব চিস্তামণি স্থানে ॥ 
পরশিয়! পরিত্রাণ করিব বলিল। 
নিয়ম করিয়া কৃষ্ণ মুরলী ছু'ইল॥ 


সেই কথা আজি সঙরিল ব্রজরাজ। 

যাহা দেখি আমা! সবা খগ্ডিবেক লাজ ॥ 
সেই বংশী বাজে গুন প্রাণের বল্পভী। 
চল বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্পদ সেবী ॥ 

এত চিস্তি গোপীকা চলিল শ্তাম পানে। 
গোবিন্দমজল ছুংখীশ্তাম দাস গানে ॥ ১৩৬ ॥ 


: কৃষ্ণের মুরলী রবে গোশীগণের 
আগমন। 
রাগিলী ধানশ্ী। 


বন্দা বিপিনের মাঝে সঙ্কেত মুরলী বাজে 
শুনিয়া মোহিত গোপনারী । 

তৈয়াগিয়া গৃহ কাজ চলিল নিকুপ্ধ মাঝ 
মুরলীর নাদ অন্ুসরি॥ 

শ্টামতন্থ অপরূপী ষোল সহত্রেক গোপী 
বাজে বংশী সবাকার নামে। 

শুনিয়! মুরলী স্বান চকিত চঞ্চল প্রাণ 
তন্থু জর জর ভেল কামে ॥ 

গ্রহে এক গোপনারী গোরস নিয়োগ করি 
কান্গর মুরলী তারে ডাকে । 

. শুনিষ্বা মোহন বেগু ধরিতে না পারে তন্থ 
চলে বেগে বৃন্দাবন মুখে ॥ 

এক গোপী নিজ ঘরে বসিয়। ভোজন করে 
তার নামে মুরলী ডাকিল। 

স্তামস্তণে মোহমতি চলিল সে দ্রুতগতি 
হাত পাখালিতে না পারিল ॥ ৯৫ 

_ ুলিতে বসায়ে দুগ্ধ এক গোপী হৈলা মুগ্ধ 
বাজে বাঁশী তার নাম ধরি। 

উন্মত্ত মণনবাণে চলে সে কান্ুর স্থানে : 
গৃহকন্মন দুরে পরিহরি ॥ 


১২৩. 


ব্রজবালা! এক ঘরে সুরভি দবোহ্স করে . 
মোহন মুরলী ডাকে তায়। 

শুনি প্রাণ নাহি বান্ধে বাছুরি রহিল ছাদে 
বৃন্দাবনে চলিল ত্বরা় ॥ | 

বসিয়া স্বামীর স্থানে চরণ করে সেবনে 
তার নামে মুরলী ডাকিল। ৃ 

শুনিয়! মুরলী গীত মোহিত হইল চিত . 
পঁতিপদ ফেলিয়া চলিল॥ ূ 

এক গোপী নিজ ঘরে নয়নে অঞ্জন পরে 
বাজে বংশী তার নাম্‌ ধরি। 

না পারে অঞ্জন পরি চঞ্চল হইয়া চলি 
কজ্জলের পাত্র হাতে করি॥ 

বসন পরিতে কেহ মুরলী শুনিল সেহ 
কান্ধের আচল পরি যায়। 

কুমার করিয়। কোলে কেহ শীত গায় স্ব 
বংশীনাদে পুজে ফেলি ধায় | 

কেহ ছিল গৃহকর্ণ্দে মুরলী শুনিয়া মর্ধে 
চলে সে দুকুল পরিহরি। 

মুরলী শুনিয়া কানে গোপীগণ বায় বনে 
কেহ কারে সভাঁষ না করি॥ 

এমন কহিব কত রাধা আদি শত শত 
গোপ গোপী যতেক আছিল । 

শুনি বংশী স্ুললিত সবার মোহিত চিত্ত 
সবে শ্যামসম্তাষে চলিল ॥ 

তাহা সবাকার পতি গুরুগণ আরি জ্ঞাতি 
ইস্ট মিত্র ভ্রাতু পুত্র গণ। 

পথ আগুলিয়া বেগে কহেন সবার আগে 
বাত্রিকালে কেন যাহ বন॥ 

লাজভয় কুলধন্মম ছাঁড়ি সব গৃহকন্্ম 
তেয়াগিয়া যাহ কোথাকারে । 

শুনিয়া সকল নারী কহে সব! বরাবরি ' 

যাই বংশী শুনিবার তরে ॥ 


িপিনে.বিজয় কানু বাজায় মোহন বেণু 
পশ্তপক্গী গুনিয়া মোহিত। 

দণ্ডেক দেখিয়া তীরে এখনি আসিব ঘরে 

" .. কেন মনে হও সবে ভীত ॥ 

' অন্তর্যামী নারায়ণ জীনে সবাঁকার মন 

_. গোপগণে করিল মোহিত । 

- মৌনব্ূপে সবে রয় কেহ কিছু নাহি কয় 
গোপিকা পরম হরষিত ॥ 

এত বলি ত্বরা করি ষোল সহত্রেক নারী 
গেল বু কানু বৃন্দাবনে। 

এক নারী ক্ষীণ তাতে স্বামী তার ধরি হাতে 
গৃহে আনে ত্বরিত গমনে ॥ 

পদাঘাত মারি তারে বাদ্ধিয়া রাখিল ঘরে 
দ্বারে দৃঢ় কপাট করিয়া । 

বন্দী হৈয়া সেই নারী কান্দে হাহা রব করি 
করাঘাত মস্তকে হানিয়া ॥১৫ 

কান্ছর পিরীতি পসে রহিতে না পায়ি বাসে 
যাইতে না পেলাম কন্ধমপাকে। 

তার নামে ডাকে বাশী শুনি কাণে লাগে অসি 
উচ্চৈঃস্বরে সটান বলি ডাকে ॥ 

কৃষ্ণে নিবেশিয়। মন ঘন ঘন উচাটন 
ধ্যান করি মুদদিত নয়নে । 

চুন্ দিয়া চীদমুখে প্রাণ ছাড়িলেক স্থখে 
কষে দিয়া আলিঙ্গন দানে ॥ 

সে ধনী মদনমোহে শ্রবেশিল কৃষ্দেছে 
পাইল সে কৈবল্য স্থপতি । 

ছঃখীস্টাম দাস গায় বিস্মিত হইর! তাষ় 
শুকদেরে কহেন নৃপত্তি ॥ ১৩৭ ॥ 


ব্রজবধূগণৈর স্বৈরিতা সম্বন্ধে 


পরীক্ষিতের প্রশ্ন 
রাগিণী টোড়ী। 
শুক নারদদে মহিমা গায়। 
রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ প্রা 
তবে পরীক্ষিত রাজা কর যোড় করে। 
বিম্ময় লাগিল মোরে শুন মুনিবরে ॥ 
পরপুরুষেতে মন দিল যেই নারী । 
বিটপী তাহারে বলি কুলক্ষষকারী ॥ 
নরক সংযোগ তার না হয় খণ্ডনে । 
কৃষ্ণদেহে সেই প্রবেশিল কোন্‌ গুণে ॥ 
চকিত লাগিল বিপরীত কথা শুনি । 
ইহার কারণ মোরে কহ মহামুনি | 
এত-শুনি গশুকদেব কহে পরীক্ষিতে ৷ 
পূর্বে যে বা শুনিলে পুরাণ ভাগবতে ॥ 
শিশুপাল টৈরীভাব কৈল নারায়ণে। 
পাইল সে মুক্তিপদ সালোক্য নিশ্মীণে ॥ 
ভকত তারণ আসে প্রভূ নারায়ণে । 
ধর্ম অংশে জনমিল অবনী তারণে ॥ 
যে জন গোবিন্দ পদে করিবে ভকতি। 
ভাবে তারে দেই প্রতু দূর্লভ মুকতি ॥ 
শ্রকাস্তে করয়ে ষেব! কৃষ্ণপদা শ্রয় ৷ 
ভব জিনি প্রবেশিবে কৃষ্ণের হৃদয় ॥% 
ভকতবৎসল প্রভু পরম দয়াল । 
প্রণতপালক প্রভু পাষণ্ডের কাল ॥ 
প্রেমরসে দে ধনী ভাবিল নারায়ণে। 
কৃষ্খ-অন্গে প্রবেশিল তখির কারণে ॥ 
শ্রবণ-মঙ্ জল এই কৃষ্ণের কথন । 
গুনহ সাত্বিকভাবে হবে উদ্ধারণ ॥ 
এক চিত্ত হৈয়। রাজ। শুন সাবধানে । 
কহিব কৃষ্ণের লীলা! ভোম! বিদ্যশীনে । 


|. গোবিন্াযক্থক- 


হেন কালে ব্রত্ুবাল। খেল নিশাকালে। 
. দেখিল নাগ্বর কানু কদস্তের তবে ॥ 


. অনি দেখি মৃত্যু ক্েন ন! মানে পতন । 
“কৃষ্ণ দরশনে তেন গোপীর তরঙ্গে । 


শতপুর হৈয়া শ্তামে বেড়ে ব্রজনারী । 


মধ্যে কৃষ্ণ শোভা করে বংশী হস্তে করি ॥ 
কোটি কাম জিনিয়া সে নন্দের নন্দন । 


: কত কলানিধি নিন্দি প্রসন্নবদন। 
- চিকণ চাঁচর কেশে চুড়ার সাজনি। 
নানা কুন্থমের গাভা! বিনোদ গাঁথনি ॥ 
মধুলোভে উড়ে পাশে কত মধুকর। 
ময্রচক্রিকা শোতে ছুড়ার উপর ॥ 
কপালে চন্দন চান্দ অলকা দোলনী। 
ঙঈগ মনোহর পুষ্পধনু জিনি ॥ 
উর কোনে বিরলে মা 
নাসাগ্রে মুকুতা৷ ফল নিন্দে দিনমণি ॥ 
অল্প হান্ত চান্দমুখে বান্ধুলী অধর। 
 দশন দাড়িম্ব বীচি প্রবাল নিকর ॥ 
শ্রবণে মকর কড়ি কিসলক্ব পাতা। 
অঙ্গদ বলয় তুজে করতল রাত ॥ 
শ্রীবঘস কৌস্তত চিহ্ন হৃদয়ে বিরাজে । 
সুনাভি গভীর কপ মাৰ। হরি গঞ্জে । 
- পীতাম্বর কটিতটে মেখল! কিন্কিণী। 
চরণ যুগলে সাজে নৃপুর্‌ বাজনি ॥ 
পদনথে বজিয়! সেবয় নিশাপতি। 


দেখিয়া মোহিল রূপে গোস্কালু! যুবতী 876 


ভারাকা মণ্ডলে সাজে যেন শশধরে॥ 
ঙগাপীগণে দেখিস! সে প্রত ব্নয়াদী। 
মুরলী ধরিয়া কর মুদু হানতে বলি॥ 
শুন গোপীগণ কেনে আইলে কাননে ' 


ব্রজাঙ্গনাগণের প্রন্তি কৃষ্ধের 
প্রশ্ন 1৮ 
রাগিণী গৌরী । 
ব্রজবাল! দেখি প্রভু পদ্ম-অ'খি 
অধরে মধুর হাসি। 
বলেন বচন শুন সবীগণ 
বনে কেন ঘোর নিশি ॥ 


সাপের কুশল বারতা মঙ্গল 


নন্দ যশোদ্দার বাণী। 

আইলে ব্যস্ত হৈয্া কিসের আনিকা 
দৈত্য কি মিলিল জানি । 

নারী হৈয়া বনে ভয় নাহি মনে 
আইলে কেমন করি। 

পথে বন ছিল ভল্প,ক শার্দ,ল 
ভাগ্যে না খাইল ধরি ॥ 

এ নহে উচিত দ্বতন্ত্র চরিত 
ছাড়িয়া সে গৃহগারি। 

কেমনে এ বনে মুরলীর স্বানে 
আইলে মম বরাবরি | 

তোমার ভবনে যত গুরুজনে 
চাহিয়া চাহিয়া ফিরে। 

দর্শন না পেয়ে বলে ছুঃখী হয়ে 
গৃহে না লুব তারে ॥: 

নিরমল্‌ কুলে কলঙ্ক রাখিলে 
কুটম্ব ধরিবে ছল। 

করিবেক বাদ হবে পরমাদ 
না খাইবে অল্প ভুল ॥ 

কুল যে কলম্্ী হরে ছেন দেখি. 

আমার উর নিসা রব, 


১৬ | গোবিনামঙ্গল। 


ককষের বচন শুনি সর্খীগণ 
শোক উপজিল চিতে। 

শ্রীগুরুচরণে ছুঃখীস্ঠাম তণে 
গোবিন্দমমঙ্গল গীতে ॥ ১৩৯ ॥ 


'গাপরমণীদিগের প্রার্থনা ও 
. ' কৃষ্ণের উপদেশ । 
রাগিণী করুণ । 
: করুণাময় !, 
বারেক শরণ দিয়া রাখ রাঙ্গাপায় । 

€তাম। হেন গুণনিধি আর পাব কায় ॥ গ্রু॥ 
এ সব বচন শুনি কৃষ্ণের অধরে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়! পড়ে গোপিকার শিরে ॥ 
কেন হেন বোল বল শুন প্রাণনাথ। 
না বপ এসব বোল মার বজাবাত ॥ 
জাতি কুল লাজ ভয় ত্যয়াগিয়! দুরে । 
আইনু আমর| সবে তোম। ভজিবারে ॥ 
নিরাশ বচন শুনি তুহ চাদমুখে । 
প্ররল জড়িত শর বাজি গেল বুকে ॥ 
যদি না করিবে দয়া প্রভু বনমালী। 
ওই পদে প্রাণ দিব সকল গ্োয়ালী। 
তোমার চরণ বিনে অন্ত নাহি জানি । 
তুমি কিনা জান তাহা শ্তাম গুণমণি ॥ 
পরশ করিরা যদি না করিবে দয়া । 
কৃপাসিস্কু বলাইবে কেমন করিয়। ॥ 
যে জন শরণ লর তোমার চরণে । 


বল দেখি তারে তুমি ত্যজিবে কেমনে ॥ 
ভীঁদ বদনের মধু সরস অধরে। 


পরিত্রাণ কর প্রভু এ কামসাগরে ॥ 


আম! সবাকার তন্থ দহে রতিপতি। ্ 


আলিঙ্গন দেহ দান গুনহ বিনতি ॥ 


এ সব বচন শুনি গোপিকার মুখে । 
মুখে মৃছ হাসি কৃষ্ণ কহেন কৌতুকে ॥. 
এ নহে উচিত ধর্ম তোমা সবাকার। 
নিজ গৃহে গিয়া পতি সেব আপনার ॥ 
নিজ স্বামী সেবন ছাড়িয়া যেই নারী ! 
পর পুরুষেরে সেবে হয়ে কামাচারী ॥ 


: নষ্টবুদ্ধি বলি তারে কলক্ষিনী কুলে । 


না পায় স্বামীর স্থখ যোনি ফিরে বুলে ॥ 
স্খলেশ নাহি তার পাপ নিবন্ধনে । 
পণ্ড জন্ম বিধবা সে পতি অনর্চনে ॥ 
পতি বিনে নারীর নাহিক অন্তগতি । 
পতি সেবে যেই নারী সে পায় মুকতি ॥ 
যেন মত পতিসেবা করে পূর্বকালে। 
সেই মত ফল পৃথিবীতে তারে মিলে ॥ 
অকুলীন অসুন্দর জেই যদি হয়। 
বিষুদেব সম তাঁরে ভাবিহ হৃদয় ॥ 
অথর্ব অধনী অন্ধ জীর্ণ কলেবরে । 
অকপটে সতভাবে ভজিহ স্বমীরে ॥ 
এই নীতি কণ্ম নারী জনমের সার । 
শুন শুন গোপাঙ্গনা বচন আমার ॥ 
মোর বোলে চলি ষাহ আপন ভবন । 
সেবা কর গিষ্া নিজ পতির চরণ ॥ 
সাধ ছিল যদি তোমা সবার অন্তরে !। 
আমার লাবণ্য রূপ দেখিবার তরে ॥ 
দ্বেখিলে আমার রূপ নয়ন ভরিয়া । 
মন্দিরে চলহু মোর পদে মন দিয়া ॥ 
মোর সঙ্গিকটে থাকে যত ভক্তগণ । 
আমাকে ভজিতে তার স্থির নহে মন॥ 


| দুরেতে থাকিয়া! যে সকল ভক্তগ্গণ। 


তন মন বচন করয়ে সমর্পণ ॥ 
দৃঢ় চিত্তে আমার চরণ করে লয়। 
ভব জিনি প্রবেশয় আমার হ্যদয় ॥ 


গোবিনমঙ্গল। নান হ্ছ 
এ সব বচন মার্গ কহিন্ন তোমারে । 









এই সাধ মনে লাগে দাগ্াইয়া তব আগে 
একান্ত করিয়া ভক্তি মন দেহ মোরে ॥ সব গোপী ত্যজিব জীবন ॥ 
»দ! কর বিলম্ব শুন ব্রজাঙগনাগণ। শুন প্রভু বনমালী মুক্তক করি বলি 
মন্দিরে চলহ অন্য না৷ করিহ মন ॥ শুন্ধুক সকল লোক জন। 
পুনরপি গোপিকা নিবেদি রাঙ্গাপায়। আমর! অন্যের নই কৃষ্ণের কিন্বরী হই 
গোবিন্দমজল দুঃখীশ্ঠাম দাস গায় ॥ ১৪০ ॥ কেবল সকল গোপীগণ ॥ 
- রে বাতের যাই কি বা রসাতলে কিবা স্বর্গ সুখ মেলে 
ৃ ৯ না! জানিয়ে কিবা তরে মরি ॥ 
গোপিকাগণের কৃষ্ণ শ্রম প্রকরণ। কতা যন্ত্রণা দেখ পরশিয়া প্রাণ রাখ 
রাগিণী করুণা। কহি্ন তোমার বরাকরি ॥ 
বন্ধুর নিষ্ট,র বাণী ব্রজবালাগণ গুনি তোমার লাগিয়া হরি নদীকুলে হরগৌরী 
শোকসিঙ্ক উপজিল তায়। নিত্যপূজা করি আরাধন। ূ 
পদনথে লিখি ক্ষিতি দশনে অধর ধাতি | বাগ্ধাসিদ্ধি হেল তবে আপনি আসিয়া যৰে 
অধোতৃষ্টে রাঙজ(পদ চায় ॥ ূ হরিলে হে বস্ত্র আভরণ ॥ 
_ মোহিত পিরীতি ফাঁদে কেহ ফুকরিয়া কাদে | তবে সব গ্োপীগণে আদেশিলে ভুয়া সনে 
কেহ' কহে কান রাখ প্রাণ। বিহার করিব বৃন্দাবনে । 
তোমার বিরস বোলে হিয়া জর জর করে | আপনি কহিলে হাসি তার সাক্ষী আছে বাণী 
তাহে দহে মদন কামান ॥ এবে কেন বঞ্চ গোপীণে ॥ 
কেবল একাত্তভাবে তোমাকে ভজিতে সবে। দয়া নাহি তুয়া মনে পুতনার স্তনপানে 
আইন ছ কুল পরিহরি। পরাণে ৰধিলে যদ্ুমণি। 
তুমি গোপিকার প্রণ আঁখির পুতলি কান | অবগতি কর হরি হেন অনুমান করি 
তিলে তোমা না৷ দেখিলে মরি ॥ এবে প্রাণে বধিবে গোপিনী ॥ 


- হেন যদি জান মনে না করিবে পরশনে 
দগধিবে মদন দাহনে । 
ছিলাম সংসার কাজে নিশাকালে বেণু বাজে 


অনুরাগে নহে স্থির নয়নে প্রেমের নীর 
শ্রাবণের যেন জলধার। &॥ 


সঘনে অধর কাপে কদম্বকলিকা রূপে 


শুনি আহু মুরলীর স্বানে ॥ পুলকিত তনু গোপিকার ॥০ 
তোমাবিনা নাহি গতি কি করিবে নিজপতি কৃপানিধি নারায়ণ জানি সবাকার মন 
.. , :গোপীর জীবন ধনতুমি। হাসিয়া কহেন. গোপীগণে । 
তুমি অখিলের জীবে আছহ ত্রিগুপভাঁবে | গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভূবনে দুর্লও কথা 
সর্ব্ব ঘটে তুমি অন্তর্ধামী ॥ 


আরীমুখ নন্দন রস গ্রানে ॥ ১৪১ ॥ 
আর না যাইৰ খর গুরুজন বরাবর . - চি 
ন! করিব গৃহ প্রবেশন। 


নর 
:$ 


গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের বিহার । 
রাগ ভাটিয়ারি। 


কুগ্জবনে, বলি কুঞ্জবনে ৷ 

বাধা রসময়ী শ্তাম সনে ॥ ঞ ॥ 
।গোপীর একান্ত স্কাব শুনি নারায়ণ। 
বাহু পসারারিয়া বলে আইস গোপীগণ ॥ 
'বন্ধুর লাবণ্য হাসি রসময় বাণী । 
' দেখিয়া উষত ভেল যতেক গোপিনী ॥ 
(বিষাদ বিচ্ছেদ গেল হরিষ অন্তরে ] 
শতপুর হৈয়া সবে বেড়িল কানুরে ॥ 
উঠিয়া সকল সখী হরিষ বদনে। 
নান] রূপ ফুল তুলি পরম যতনে ॥ 
গথিয়। বিচিত্র বরমালা লয়ে করে। 
কৃষ্ণেরে বেড়িয়া গৌপী উল্লাস অন্তরে ॥ 
বর মাল। দিল সবে গোপালের গলে। 
হস্ত লান্ত কটাক্ষ করিয়া গোপীকুলে ॥ 
তবে নটবর বিদ্বগধ শ্তামরায়। 
বাহ পসারিয়া কোল দিল গোপিকায় ॥ 
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ ধরে বীণ1। 
শ্টাম্াদে ফুলশর মারে কোন জনা ॥ 
কেহ দ্েয় ফুক্ক,ম চন্দন শ্যাম অক্গে। 
কেহ দেয় চুন্বদান রসের তরঙ্গে ॥ 
কেহ মারে পিচিকা ফুলের ফাগু চুয়া। . 
স্ব দৃষ্টে হাসে কেহ চন্রমুখ চেয় ॥ 
কেহ কহে দেহ কানু আলিঙ্গন দান। 
'কেহ কহে পরশিয়! রাখহ পরাণ ॥ 
কেহ কহে প্রাণনাথ কি কহিব আর । 
রতি দান দিয়া জীউ রাখ গোপিকার ॥ 
গোঁপিকার লাবণ্য আরতি রস দেখি। 
যোগমায়। স্জন করিল প্র-আখি ॥ 





/) অনঙ্গ আরতি খপ্তাইতে গোপীগণে। 


যোল সহস্তরেক রূপ হৈল নারায়ণে ॥ 
এক তরুমূলে এক্‌ গোঁপিকা৷ গোপাল । 
জব গোপী সংহতি বিহরে নন্দলাল ॥ 
প্রেম আলিঙ্গন হান্ত রসের কৌতুকে। 


মনের মানস গোপী পাইল বড় স্ু্ণে॥$ 


আপনারে আপনি বাখানে ব্রজনারী ৷ 
পিরীতে আমরা বশ করি মুরারি ॥ 
আম সবাকারে কৃষ্ণ হইল! সদয় । 
ধন্য সে আমর! হেন ভাবিল হৃদয় ॥ 
আম সবা ষয়ান কৃষ্ণের প্রিয় পণে। 
হয় না হবেক নাহি এ তিন ভুবনে ॥ 
আমা সব! সম নাহি ভাগ্যবতী আর । 
আমরা পাইনু কৃষ্ণ ব্রদ্মাণ্ডের সার ॥ 
এত যদি মনেতে ভাবিল ব্রজনারী। 
বাড়িল গোপীর গর্ধ্র জানিল মুবারি ॥ 
কৃষ্ণ সঙ্সিকটে এক ব্রজবালা ছিল। 
দয়ানিধি কান্থু তারে করেতে ধরিল ॥ 
অনেক কামনা তার ছিল পূর্ককালে । 
সেই ফলে তার কর ধরিল গোপালে । 
গোপিকাগণের মান গঞ্জিবার তরে । 
অ্তর্ধান হৈল কান সবার ভিতরে ॥ 
কষ না দেখিয়া গোপী বড়ষ্ট কাতর । 
অনঙ্গ অনলে সবে হৈল জর জর ॥ 
কৃষ্ণগুণে গোপীগণ কাল্দিয়া বেড়ায় । 
গোবিন্বমজল দুঃখীশ্যাম দাস গায় ॥ ১৪২. | 


কৃষ্ণ অন্তর্ধানে গোপীদিগের খেদ। 
রা প্রাহড়ি। 


কৃষ্ণ ন: ধিক বন্ধে আকুল গপিক পে 


গোবিনার্মগল। 


ক্িতি লোটাইয়া কান্দে কেশপাশ নাহি-বান্ধে 
তন্থ তিতে নয়নের নীরে ॥ - 
ওহে প্রাণনাথ হরি ৰঞ্চিয়া বরজ নারী 
কোথাকারে করিলে গমন ! 
না দেখি তোমার মুখ অন্তরে বিদরে বুক 
তৰ গুণে ত্য'জব জীবন ॥ 
তোমার মুরলী স্বানে নিশীকালে ঘোর বনে 
আনাইলে আম! সবাকারে। 
.কি দোষে নিদয় হৈয়া গেলেতুমি তেয়াগিয়া 
মরিব না দেখিয়া তোমারে ॥ 
হাম অবলিনী জাতি আর গোঁয়ালিনী তথি 
ভাল মন্দ কিছুই না জানি। 
বারেক দর্শন দিয়া গোপিকাগণেরে জীয়! 
করুণাসাগর চিস্তামণি ॥ 
যদবধি গোপপুরে জদ্ষিলে নন্দের ঘরে 
ভাগ্যবতী যশোদা জঠরে । 
তোমার লাবণ্য দেখি হইন্থু পরম সুখী 
দাসী রূপে ভজিব তোমারে ॥ 
দীন দয়ানিধি বলি জগতে বলাও হরি 
_পতিতপাবন নাম খানি । 
যেযার শরণ লব সে জন কি ত্যজে তায় 
কেমনে বলাবে চিস্তামণি ॥ 
. কুলে জলাঞ্জলি দিয়া আইন কলঙ্কী হয়! 
ও ও রাঙ্গা চরণ ভজিবারে । 
অধর অমৃত দিয়া গেলে তুমি মুর্ছিয়। 
ফেলাইয়া৷ অকুল পাথারে ॥ 
যদি দেখা নাহি দিবে তবে গোপী বধ পাবে 
ূ ফি গোপী তব অন্বেষণে। 
, ছুঃখীস্তাম দাস প্রানে ভ্রময় নাগরীগণে 
কানে চাহিয়া ঘোর বনে ॥ ১৪৩. ॥ 


১২৪ 
গোপিকাগণের কৃষ্ণ অন্বেষণ। 


| রাগিণী করুণ! । 

কোথা গেলে পাৰ সই জীবন আমার ॥ গ্র্॥. 
কাননে ভ্রময়ে গোপী শ্টাম অন্বেষণে । 
অনুরাগে আপনা আপনি নাহি চিনে ॥ 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় মেঘ উড়িল গগনে । 
ঢাকিল চন্দ্রের জ্যোতি ঘোর কুঞ্জবনে ॥ 
আন্ধারে না দেখে পথ গৌপিকা সকল । 
নদীতীরে বন ঘোরে ভয়েতে বিকল ॥. 
কেহ কারে ছান্দিয়। ধরিল ব্রজনারী । 
কেহ কহে কোথ। পাব মুকুন্দমুরারি ॥ 
এক গোগী আগুসরি বলয়ে বচন। 
সেবা কর আছি আমি নন্দের নন্দন ॥ 
এক গোপীর স্তনে মুখ দিয়া আর জনা । 
ফেলাইয়া দিয়! বলে মরিল পৃতন] ॥ 
এক আরে আহাড়িয়৷ গেল কত দৃরে। 
ৰলে দেখ বিনাশিনু প্রলম্ব অসুরে | 
এক গোপী নেতাঞ্চল করে ছুই ফাল। 
বলে বকান্ুর মারি মুগ্চি সে গোপাল ॥ 
বাতুল সমান গোপী হারায়ে কানুরে । 
ক্ষণে ঘোর বনে বুলে ক্ষণে নদীতীরে | - 
চাহিয়া আকাশ মুখে বলয়ে বচন। 
তুমি দেখিয়াছ যেতে নন্দের নন্দন ॥ 
তরুলতা৷ আদি করি বৈসে বৃন্দাবনে । 
জিজ্ঞাসিয়। বুলে গোপী প্রতি জনে জনে ॥ 
তোমরা যতেক তরু যমুনার তীরে। 
জন্ম লইয়াছ সবে পর উপকারে ॥ 
অশ্বথ পাকুড় বট শ্রীফল তেতুলি। 
তোমর] কি দেখিলে নাগ্বর বনমালী ॥ 
আম্র জান্র কঘন্ব বকুল আদি বন ॥ 
কহ কোথা গেলে পাব নন্দের নন্দন ॥ 

৯ 


ঈর্জুন আসন! শাল সরল গীয়াল। 
্হ কোথা গেণে পাব মদনগোপাল ॥ 
বুক জাতী যৃথ্ঘ চাপা নাগেশ্বর । 
তামরা দেখেছ যেতে বিনোদনাগর ॥ 
[ধকু-গোলাপ কুন্দ সেউভী রঙ্গণ। 
চহ কোন পথে গেল গোপিকারমণ ॥ 
ফতকী করবী আর কাঞ্চন মরুয়া। 


[মি কি দেখিলে ষেতে শ্যাম বিনোদিয়া ॥ 


লতী মন্দার চাকর রঙ্গ পারিজাত। 
বলহ কোথা পাব প্রাণ নাথ. ॥ 

)লসী প্রধান তুমি, গোবিন্দের প্রিয়া । 
হর্নিশ থাকাকষ্জ্দয়ে লাগিয়া ॥ 

[য়ে রাখিলে কোথা শ্যাম গুণমণি। 
ত্তর না দেহ হয়ে সবার সতিনী ॥ % 
ম্মেখে দেখয়ে গোপী যত তরু লতা । 
াকে 


জিজ্ঞাসে প্রাণকান্থ পাব কোথা ॥ 


চরণে তৃণ লাগে দূর্বাদল। 
ৃ ই পদ লাগি হয়েছে শীতল ॥ 
রী শুক পিক আদি ভ্রমর ময়,রী। 

না তোমরা কেহ দেখেছ মুরারি ॥ 
গীকুলে দেখি বলে যত গোপীগণ। 
কে দেখি করিয়াছ নির্মল লোচন ॥ 
ত শুনি বলে তারা যত পোগীগণে। 
কটে পাইবে কষে না ভাবিহ মনে ॥ 
ন পাইবে কৃষ্ণ কমললোচন। 
ধ না ভাবিহ মনে শুন গোগীগণ ॥ 
ও চাহি কাননে ভ্রময়ে ব্রজবাল]। 
ইতে দেখিল পথে কুন্দ ফুল মালা ॥ 
গা দেখি ব্রজবাল! বিচার্িল মনে । 
ই কলাবতী লয়ে গেল শারায়ণে ॥ 
 কুম্থমের. মালা ছিল শ্যাম গলে । 
তিয়া ফেলিল মাল! রতি রস কালে ॥ 








দেখ না৷ মাল্যের গন্ধ মোহে বৃন্দাবন ৷ 

এখন পাইব কোথা কমললোচন ॥ 

হেন রূপে কাননে ভ্রময়ে গোলীগণ। 

গুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন ॥ 

যেই কলাবতী ছিল গোবিন্দের সনে । 
কৃষ্ণপ্রেম পাইয়া! সে গর্বর্ব কৈল মনে ॥ 

সেই নারী কহে কৃষে হরষিত মনে । 
গোবিন্দমঙ্গল গীত শ্যাম দাস গানে ॥ ১৪৪ ॥ 





কৃষ্ণ-প্রেম-গর্বিবিতার গর্বব ভঙ্গ 
রাগ ভাটিয়ারি। 

নাথ বিনে ছুঃখ কহিব কাহারে । 

প্রভু বিনে ছুঃখ কোন্‌ তারে ॥ ফ্র॥ 
শুন রাজ! পরীক্ষিত পুরাণ কাহিনী । 
হরষিত মনে কৃষ্েে কহে সে গোপন ॥ 
শুন শুন প্রাণনাথ আমার বচন। 
চলিতে না পারি পথে ছুঃখায় চরণ ॥ 
গোপিনীর সঙ্গ ছাড়ি আনিলে আমাতে। 
স্থগিত হইন্থ আমি তোমার পিরীতে ॥ 
তৃণাস্ুর কাননে তিমির নিশি তায় । 
জর জর হইল শোণিত পড়ে পায় ॥ 
যদি মোর তরে নাথ আছে তব. দয়া । 
তবে মোরে লয়ে চল কান্ধে বসাইয়া ॥ 
এত শুনি হাসিয়া কহেন পদ্ব-আখি। 
কান্ধে বসাইব তোরে গুন চন্দ্রমুখী ॥ 
এত বলি স্বন্ধ পাতি বিল গোপালে। 
কৃষ্ণস্বন্ধে বৈসে গোপী অতি কুতুহলে 
গোবিন্দের শির করে ধরে ব্রঙ্গবালা । 
স্বন্ধে করি যান প্রভু ভক্তিভাবে ভোলা ॥ 
কত দুর গিয়া কৃষ্ণ মায়ার নিধান। | 
আছাড়িয়া৷ ফেলি তারে হৈলা৷ অন্তর্ধন॥ 


. গোবিজ্দমঙ্গল। 


সুখ চাপি ভূমে গোপী পড়িল নির্ভরে । 
হাত পায় গেল ছড় শোপিত নিকলে ॥ 
মোহ গিক়্া কতক্ষণে পাইল চেতন। 
উঠিয়া! না দেখি কুষে, করয়ে রোদন ॥ 
ওহে প্রাণনাথ কষ জান কত মায়া। 
কোথা গেলে প্রভু মোরে পাথারে ফেলিয়া ॥ 
গোপিকার সঙ্গ ছাড়ি আনিলে আমারে । 
সুধা রস বরষিলে অধরে অধরে ॥ 
. হাস্যরস করি রঙ্গে দিলে আলিঙ্গন । 
নিদারুণ হৈয়া এবে করিলে বঞ্চন।॥ 
আপন। খাইয়। কষ, কুবোল বলিন্থু। 
সেই দোষে এ কুল ও কুল হারাইনু ॥ 
হেদে হে কঠিন প্রাণ আছ ক্ষি কারণে। 
স্থান লৈয়৷ থাক গিয়া গোবিন্দচরণে ॥ 
-একাকিনী করি কৃষ্ণ ছাড়ি গেল বনে । 
গোপিনীর সঙ্গে মোর নহিল মিলনে ॥ 
আন্ধারে না দেখে পথ ভয়ে কম্পমান। 
ফুকারিয়। ডাকে কানু রাখ হে পরাণ ॥ 
কি করিব কোথ গেলে পাব শ্টামরার । 
কান্দিয়। কাতর হৈয়! কাননে বেড়ায় ॥ 
ভয়াকুলী হৈল৷ ধনী একা বন ভাগে । 
হেনকালে দেখ। হৈল সর্ধ গোপী লাগে ॥ 
কান্দিয়া কহিল সে সকল গোপীগণে। 
মোরে একাকিনী কানু এড়ি গেল বনে ॥ 
অনেক আরতি রতি রজ্ের কৌতুকে। 
1নদানে ছাড়িক্ব। গেলা শেল মারি বুকে ॥ 
_ তবে সে কাহ্ছরে না দেখি়। প্রাণ কান্দে । 
তোমরী কি সব সখি দেখিলে গোবিন্দ ॥ 
গোপীগণ বলে কানু তোর সঙ্গে ছিল। : 
তোরে হেন গতি করি ছাড়িয়া! সে গেল।॥ 
স্ত্রীবধ করিতে যে তাহার তয় নাই। 
দয়াল কে.বলে তারে নিঠুর কানাই ॥ 


১৩ 


তাল হৈল তোর রনল্পে হইল মিলনে । 
এখন কালিয়া কান্থ পাব বৃন্দাবনে ॥ 
সব সখী বনে কৃষ্ণ চাহিয়া বেড়ায়। 
গোবিদ্দমঙ্গল ছুঃখীশ্টাম দাস গায় ॥ ১ 


গোপীদিগের নিকট কৃষ্ণের 
আবির্ভাব । « 
রাগ করুণ।। 
শ্াম অন্বেষণে ভ্রমে গোপীগণে 
নিকুঞ্জ বনের মুঝে। 
দেখে যারে তারে . পুছয়ে সবারে- 
দেখিলে কি ব্রজরাজে ।? 
ন! দেখি কান্ুরে অন্তর বিদরে 
_ অঝোরে ঝুরয়ে আঁখি । 
নহিলে নিদান ত্যজিব পরাণ 
বদি বন্ধু নাহি দেখি ॥ 
কহ কি করিব কোথা গেলে পাব 
চিকণ কালিয়া কানু । 
হিয়ার পুতলি কান্দে কানু বলি 
জর জর ভেল তনু ॥ 
হেন কালে বনে দেখিল নয়নে 
কুসুমশয়নস্থলী । 
কহ কিবা ইথে রাধিকার সাথে 
গোবিন্দ করিল কেলি ॥ 
বলে সে নাগরী পরম চাতুরী 
কতেক প্রেম সন্ধানে । 
প্রভু ভগবানে আরাধিল বনে 
রাধা সে পিরীতি জানে ॥ 
রাধা বিনে আন ভুলাইতে কান 
না দেখি নাগরী মাঝে । 
লৈয়া গেল ব্রজরাজে ॥ 


মনমণ্ধ শর করিল কাতর 
বুদ্ধি বল প্রাণখি। 
তবে মে শীতল হইব কেবল 
পরশিলে পদ্ম-আখি ॥ 
কান্দিয়া কাননে ভ্রমে গোশীগণে 
চাহিয়। নাগরবরে । 
_কান্থু কান করি উচ্চ রব ধরি 
 পড়িলা শোকসাগরে ॥ 
অচেতন মতি যতেক যুবতী 
.. জানিল জগতবন্ধু। 
বিজুরী বন্ধানে গোপী বিদ্যমানে 
আইল করুণাসিন্ধু ॥ 
দেখিয্বা নাগরে হরিষ অস্তরে 
ধাইল নাগরীগণে । 
শতপুর করি বেড়িল নাগরী 
পুরুষবর কাননে ॥ 
তবে গোপীগণে হরষিত মনে 
কর পসারিল! কান্ু। 
ছুঃখীশ্যাম কয় এ বড় আশয় 
বদি পাই পদরেণু | ১৪৬ ॥ 


স্পেস 


গোপ কামিনীগণের সহিত 
কৃষ্ণের মিলন । -4 
রাগ করুণা। 


আজি বড় শুভ দিন হে 
প্রাণনাথে পাইয়। ॥ প্র ॥ 





ছড়িস্া প্রাণ যেন পাৰিক শরীরে । 
পাব ৈল নিকাহ 


চতুর্দিকে নারী সব বেড়ে নারায়ণ। : 
তারা. মধ্যে চন্দ্র যেন' হইল শোভন ॥ 
কটাক্ষ করিয়া! কেহ বলেন বচন। 
পরশিয়৷ প্রীণনাথ রাখহ জীবন ॥ 

কেহ বলে প্রাণ দহে মদন অনল । 
আলিঙ্গন দিয়া কৃষ্ণ করহ শীতল ॥ 
কেহ কহে প্রাণনাথ কর অবধান। 
অধরে অধরমধু রস দেহ দান ॥ 

এ সব কৌতুক কেলি কদম্বের তলে । 
শোভা করে বাধা কানু গোপীর মগ্ডলে ? 
যোজন অশীতি কল্পতরু নিরমাণ। 
যোজনেক পরিসর বিচিত্র উদ্যান ॥ 
দেখিতত রূপস তরু কাঞ্চন বরণ। 
নীলবর্ণ পত্র তার অতি স্থুশৌভন ॥ 
শাখ' স্ুখদল তরু সৌরভ বহুল। 

শ্বেত রক্ত নীল পীত পঞ্চ বর্ণ ফুল ॥ 
সারী শুক পিক তথি ভ্রমর বঙ্কীরে। 
মদন উন্মত্ত হৈল গোপিনী বাজারে ॥ 
অণ্তমাবরণে তথি বিহার সদ্বনে! 

নান। কেলি কলা রস রাধা কান্থু সনে ॥ 
আবরণ ভেদ কিছু করিব বর্ণন। 
ছুঃখীশ্তাম দাস মাগে গোবিন্দচরণ ॥ ১৪৭ 





/ রাধাক্ুষ্ণের রাস বিবরণ । 
রাগ গৌরী । 

রাধ। কান ' হু জনে সরস রঙ কেলি । 
বরণে বরণে ব্রজ বনিতা সকলি ॥ এ্ি। 
চিস্তামণি নামে স্থান অতি অনুপম । 
যথা রাস রস কেলি রাধা! ঘনশ্ঠাম ॥ .. 
কালিন্দী বেষ্টিত তথি গহন গভীর । 
প্রবল তরঙ্গ তথি সুধারতস নীয় ॥ 


এ. গ্রোবিমঙগগল। 


 ক্কমল কুমুদ শোভা করে জল ফুল।” 

সৌরতে লালসে তথা মত্ত অলিকুল ॥ 
;* ডাহুকী হংসিনী হংস ক্রীড়ে চক্রবাক। 
নানা নাদ করে জলচর লাখে লাখ ॥ 
নিকুঞ্জ খঞ্জন দুই তটে শোভা! করে । 
শিখী শিখণ্ডিনী তথা নৃত্য করি ফিরে ॥ 
কপোত কোকিল শুক ডাঁকে তরুডালে। 
ভ্রমর বঙ্কারি মধু পান করে ফুলে ॥ 
' কর্ণিকার মহা! শোভা কোটি হৃধ্য জিনি। 

উজ্জ্বল করিল আর সুমণ্ডপ মণি ॥ 
অণি মণ্ডপের শোভ1 কি বর্ণিতে পারি ॥ 
মহোজ্জল অষ্টদল যাহার উপরি ॥ 
তদুপরি রসানন্দ রাধিকার প্রাণ । 

 নিগমে বসিয়া যারে যোগী করে ধ্যান ॥ 
ঘনাঞ্জন মন্দার জিনিয়। মনোহর । 
ললিত মধুর বেশ ত্রিভ্গ সুন্দর ॥ 
জর্ব মনোমোহন করিতে সেই জানে । 
কুষ্চিত কেশরে চূড়া টাননি দক্ষিণে ॥ 
চম্পক মঞ্জু মন্দার চুড়ায় বেষ্টিত। 
ঝিলিমিলি মযুরচন্দিক। সুশোভিত ॥ 
অলক তিলক চাঁরু কপোলে বিরাজে। 


গ্োরোচন। ফা বিন্দু শোভে তার মাঝে ॥ 


ফুলধনগ জিনি ভূরু রমণীমোহন। 
বিশাল নয়ন আভা অরুণ বরণ ॥ 
মনমথ শর জিনি অঞ্জন রঞ্জন। 

অরুণ অনুজ কিব৷ নাটুয়া থঞ্জন ॥ 
শ্রৃতিমূলে কুগুল দোলয়ে.গণ্ডস্থলে । 
ত। দেখি তপন ত্রাসে গগনমণ্ডলে ॥ 
তিলফুল জিনি নাসা অতি মনোহর । 
ঢল ঢল গজমতি তাঁহার উপর ॥ 
মুখপন্ম মনোহর মধু রস হাসি। 
স্থুর্স অধরে বরিষয়ে মধুরাশি ॥ 





কুদ্দের কলিক। কিবা! দাড়িম্মের বিচি । 
কিবা অপরূপ সেই দত্তপংক্তি রুচি ॥  - 
তীর্্যগৃগ্রীব কথুকঠ অতি স্থশোভিত। 
মণি মাণিক্যের মাল। তাছে বিভূষিত ॥ 
শ্াব্স কৌস্তভ চিহ্ন হৃদয়ে বিরাজে। 
প্রবাল মুক্ত। হার শোভে তার মাঝে ॥ 
বাহুদণ্ড বিশাল জিনিয়া করীকরা 
অঙ্গদ বলয় তথি অতি মনোহর ॥ 
ভূজদণ্ডে বাজুবন্ধ অতি মনোহারী । 
করাঞ্ুলে শৌভা৷ করে মাঁণিক্য অঙ্গুরী ॥ 
অষ্ট গন্ধ মিশ্রিত চর্চিত কলেবর । 
কেশরী জিনিয়া মাৰা তাহে পীতাম্বর ॥ 
কটিতে বেষ্টিত মণি কিস্কিণীরজাল । 
রামরস্তা জিনি উরু যুগল রসাল ॥ 

চরণ পঙ্কজে মণি নৃপুরের শোভ1। 

সুথঞ্জ সৌন্দধ্য জগজন মনোলোভা ॥ " 
নখেনদুকিরণ শোতা। কি কহিতে পারি । ; 
ছটা-মোহে পূর্ণ ব্রহ্মা লুটে বসুন্ধরী ॥ 
পাদপন্ম নিরুপম বাগ্চে সুররাজে | ' 
ধ্বজবজান্কুশান্ুজ চিহ্ন তাহে সাজে ॥ 
এইরূপে কৃষ্ণে মন করহ ধেয়ান। 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীশ্যাম দাস গান ॥ ১1৮ 





_রাসমণ্ডল বর্ণন ।/ 
রাগ কেদার। 
হেন শ্যাম মনোহর বনমালী বংশীধর 
রাই সঙ্সে পূর্ণ ঘোলকল।। 
ধেয়ানে না দেখে যোগী গোপীপ্রেমে অন্ধ 
কলক্পতরু তলে নিত্য লীলা ॥ 
স্থমণিমণ্ডপ তথি হীরা নীল। গজমত্তি 
ঝলমল করে রত্বঝার!। 


কনক কলস চুড়ে নেতের পতাকা উড়ে 
_ তার মধ্যে মাণিক্যের বারা ॥ 

কোটি স্্ধ্যজিনি প্রভা কি দিব গৃহের শোভা 
খচিত রতন সে মুকুর। 

অপূর্ব্ব সে আয়তন দরশে হরয়ে মন 
তার মাঝে বিনোদ ঠাকুর ॥ 

অষ্টদলপদ্প তথি নিন্দিয়৷ অরুণ ভাতি 
কর্ণিকা উপরে রাধা শ্যাম। 

যোগপীঠ হেটে ধন্যা সম্ুখেতে গোপকন্য। 
শ্রাতিকন্। ব্দক্ষিণে সুঠাম ॥ 

দবেবকন্যা পুর্ব্বভাগে সেবয়ে উত্তরদিগে 
মুনিকন্য! মধুর মুরতি। 

ঘ্বলিতা শ্যামল! আর সেবয়ে যে দলে যার ; 
তথা চক্দ্রাবলী রসবতী ॥ 

হেন রূপে যোল রামা ভজে তারা শ্যামশ্তাম' 
লীলা খেলা হাস্য পরিহাসে। 

অদন ছুল্দুভি বায় কেহ নাচে কেহ গায় 
কেহ কেহ রঙ্গ অভিলাষে॥ 

ফুড়িয়া যোজন চারি কল্পতর মনোহারী 
শুদ্ধ স্বর্ণ জিনিয়া বরণ। 

দীলবর্ণ পত্র তখি ফুল ধরে পাঁচ ভাতি. 
ফলে মুক্ত প্রবাল রতন ॥ 


লবঙ্গ লতিকা আর . পূর্ব্বে আমোদিত যার 
সোমচির লত৷ অগ্নিকোণে ॥ 

দক্ষিণে পদ্ধের লতা নানা হুখ সমাশ্রিতা 
মাধবী লতিকা নৈখতে। 

কল্পতরু অষ্ট ভিতা শোভা করে অষ্ট লতা 
পরাগ কপূর সমম্ধিতে ॥ 

অপুর্বব কানন মাঝে কর্ণিকা কেশর সাজে 
শোভা করে যুগল মূরতি। 

গোবিন্দমঙ্গল রমে ছুঃখীশ্যাম দাস ভাষে 
হরিপদে রহুক ভকতি ॥ ১৪৯ |৬ 





লীলারন্দাবনের আবরণ রহদ্য।/ 


রাগিনী গৌরী । 
কুপ্ বনে ধনী কুঞ্জ বনে। 
রাধা রসময়ী শ্যাম সনে ॥ প্ু॥ 


বাধা রসব্তী, শ্যাম সঙ্গে রসকেলি। 


বরণে বরণে ব্রজবনিতামণ্ডলী ॥ 

শুন রাজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণ রসকেলি। 
যেরূপে বিপিনে বিহরয়ে বনমালী ॥ 
অপুর্ব আসন তথি বিচিত্র বিচিত্র 
চন্তামক্ষিনামে স্থান শ্যামের পিরীত॥ 


শ্বত রক্ত পীত আভা প্রতি কৃষ্ণ তথি শোভা" অপ্তমাবরণেক্উথা সফল! উপর । 


_. মৌরভে তুলনা দিতে নাই। 
পল্লব বসন্ত তথা কম্ত,রী সম্ভব পাতা ' 
মলয়জ স্থিতি সেই ঠাঞ্জি ॥ 


যোগপীঠোপরে মণিমণ্ডপ সুন্দর ॥ 
অষ্টদ্ল পদ্ম তথি প্রাতঃরবি রঙ্গ। 
কেশরের মাঝে সে গোবিন্দ রাধা সঙ্গ ॥ 


ছাহার পশ্চিম ভাগে মালতি মল্লিকা নাগে +সর্থী চক্রাবলী তথা রাধিকা সমান । 


অপুর্বব আমোদ ধরে তথা। 
বনমালী লতা নাম বামে বেত অন্পম 
নানা রস মধুর সংযুতা ॥ 
উত্তরে মল্লিকা চৈব সদা মধুরস অব 
কাঞ্চন লতিক ত্ স্থানে । - 


ভূজে ভূজ দিয়া শ্যামে দেই প্রেম দান ॥ 
রাধ! রসবতী সঙ্গে অঙ্গ হেলি সুখে । 
পশ্যস্ভী পরমানন্দ পশ্চিমের মুখে ॥ 
হাস্যরস কৌতুক বিবিধ পরকারে। 

কত শত যগ যায় নিমিখ গোচাবে ॥ 


শশীরেথা কৃষ্ণপ্রিয়া এই যোল সী ।. 
প্রত্যক্ষ রভসে ভজে প্রভূ পদ্ব-আখি ॥ 
যোগ পীঠ পশ্চিমে সে প্রথমাবরণে। 
বস্তী সে গোপকন্ত কুষ্ণধ্যান মনে ॥ 
কিশোরী মধুর! নান! গোপাক্গনাগণ। 
“ স্ভাবে যুগল তনু করে নিরীক্ষণ ॥ 
দিতীয়াবরণে শ্রীদামাদি দ্বারপাল। 
তৃতীয়াবরণে স্তোককৃষ্ণাদি ছাওয়াল ॥ 
চতুর্থাবরণে তথা সুরভি সকল। 
উভ মুখে করে ধ্যান মুরতি যুগল ॥ 
পঞ্চমাবরণে দ্বারে পারিজাত তরু। 
তার তলে সুবর্ণের মন্দির সুচারু ॥ 
অন্বুজ দাদশ দল সিদ্ধ পীঠ মাঝে। 
বাসুদেব কেলি মণিসিংহাস্ন রাজে ॥ 
প্রধান কক্সিণী সত্যভাম! লগ্নজিতা'। 
সুলক্ষণ! মিত্রবৃন্দা সুনন্দ। চতুর্থী ॥ 
জান্ববতী সুশীল! সুন্দরী শশিমুখী। 
বান্দেব পদ সেবে এই অষ্ট সথী॥ 
উদ্ধবাদি পারিষদ সেবে যার পায়। . 
চারি মুখে বিধাতা ধাহার গুণ গায় ॥ 
অষ্টমাবরণ মাঝে বিষু সর্বেশ্বর । 
লক্ষ্মী সরস্বতী তথ! সেবে নিরস্তর ॥ 
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কিশোর কিশোরী দৌহে কর্ণিকার মাঝে । | তথায় অনন্ত ব্রঙ্গা শঙ্করাদিগণ। 
অষ্টদলে অষ্ট সখী সেবে ব্রজরাজে | সমাধি সাধনে সেবে গোবিন্দচরণ ॥ 
সম্মুখে ললিতা রহু শ্যামলা বায়বে। শুরু চতুভূজ বিষ্ু সপ্তমাবরণে । - 
উত্তরে শ্রীমতী সদা শ্যামপদ সেবে ॥ দ্বার সেবা করে সে যে কৃষ্ণ ধ্যান মনে ॥ 
সুন্দরী শ্রীহরিপ্রিয়৷ আছেন ঈশানে। বিষ্ুগণ সঙ্গ তার আছয়ে অপার। 
পুর্কবেতে বিশাখা রহু সত্য অশ্সিকোণে ॥ | নানা কেলি কল! রসে পালই দুয়ার ॥ 
দক্ষিণে নিবসে পদ্ঘা ভদ্রা সে নৈধতে। যোগপীঠে উত্তরে প্রথম আবরণে । 
কোণাগ্নে সে চক্দ্রবতী সেবে প্রাণনাথে ॥  : সেবস্তী সে মুনিকন্তা কৃষ্ণ ধ্যান মনে | 
চন্দ্াবলী চিত্ররেখা চন্দ্রার্ত মদন] । দ্বিতীয়াবরণে স্ুদামাদি শিশুগণে । 

শ্রী আর শ্রীমধূুমতী সথী ছুই জনা ॥ এক চিত্ত হৈয়া সেবে যুগ চরণে ॥ 


সুবলাদি শিশু আছে তৃতীয়াবরণে। 
চতুর্থাবরণে ধবলাদি ধেনুগণে 1 
পঞ্চমাবরণে হরি চন্দনের ছায়। 

স্থববন্ধ মন্দিরে সেবে রতিপতি তায় ॥ 
ষষ্ট আবরণে সেবে হত দেবগণ। 
ধেয়ান ধরিয়া সেবে গোঁবিন্দচরণ ॥ 
অপ্তমাবরণে যত বিষ্ণুর মণ্ডলী । 

দ্বারে সেবা করে তবে বিষ্ণগণ মেলি ॥ 
যোগপীঠ পূর্বেতে প্রথমা আবরণে। 
সেবয়ে সে দেবকন্ত1 গোবিন্দচরণে ॥ 
তদত্তরে দিব্য স্থলী দ্বিতীয়াবরণে। 
বন্থদাম আদি শিশু সেবে রাধাকানে ॥ 
সুরসেন অতি শিশু তৃতীয়াবরণে । 


| চতুর্থাবরণে শ্তামলাদি ধেন্ুগণে ॥ 


পঞ্চমাবরণে শোভা মন্তান তলায়। 
সুবর্ণ মন্দিরে উধা অনিরুদ্ধ রায় ॥ 
ষষ্ঠ আবরণে সনকাদি, মুনিগণ । 
সমাধি সাধনে সেবে রাঁধিকাঁচরণ ॥ 
সপ্তমাবরণে গৌরী বিষ্ণুর মণ্ডলী। 
সেবা নিয়োজনে আছে বিষ্ঞগণ মেলি ॥ . 
যোগপীঠ দক্ষিণে সে প্রথমাবরণে |... 
শ্রুতি কন্যাগণ তথা কৃষ্ণ ধ্যান মনে ॥ ৬ 


ছিতীয়াবরণে কিচ্কিণাদি শিশুগণে। 
শবঙ্গাদি শিশুগণ তৃতীয়াবরণে ॥ 
তুর্থাবরণে রহে কামধেলুগণ। 
করে সুখে কৃষ্েে দিয়া মন ॥ 
ঞমাবরণে তরু মন্দার তনয়। 
মন্দির রত্ব সিংহাসন তায় ॥ 
সুন্দরী রতি প্রছ্যক় সংহতি । 
ল কল! নান! খেল! অনেক আরতি ॥ 
আবরণে সর্ব মুনির মণ্ডলী । 
প্তমাবরণে কৃষ্ণ বেষু দ্বারপালী ॥ 
ঈগুমাবরণ পাশে একাদশ বন। 
মধ্যে কৃদ্দাবন নিত্য লীলার কারণ ॥ 
ুন্দাবন বেড়ি ওই মকরকুমারী । 
ফল জল সৌরভ সুখদ মনোহারী ॥ 
তব ঘাট সারি সারি শোভা করে কূলে। 
চঃখীষ্তাম দাস গার গোবিন্দমজলে ॥ ১৫০ 1 





রাস রস কেলি। 
রাগ কৌশিক । 
রাধ। কানু €মলি রাস রস কেলি 
ঘুন্দা বিপিনের মাঝে । 
কিশোরী কিশোর রসের সাগর 
নাগর রসিরা রাজে ॥ 
নাগরী রতনা মধুর বদন 
মধুর সঙ্গীত সভা । 
নীল মেঘ কোরে বিজুরী সঞ্চরে 
ছক ছছ মনোলোভা.॥ 
মধুর মণ্ডলী মনোহর স্থলী 
সাত আবরণ তায়। 
সব সখী সঙ্গে মনমথ রঙ্গে 
_ধিহরে বিনোদ রায় ॥ . 


গোবিন্মমঙ্গ লজ । 


রাধা রসবতী সঙ্গে প্রাণপতি 
পিরীতি সাগরে ভাসে। 

বিকসে কমল মধুপ আকুল 
মধু পিয়ে কত রসে ॥ 

রাধা কান মেলি করে কত কেলি 
কল্পতরুবর মূলে । 

যোগপীঠ হেটে বন্ধুব নিকটে 
ব্রজবালা কুতৃহলে ॥ 

উত্তর দক্ষিণে পুর্ব্ব ও পশ্চিমে 
শোভয়ে রমণী ঠাট। 

রিকা রমণী সঙ্গে শিরোমণি 
পাতিয়া প্রেমের হাট ॥ 

নাগরী নাগরে বিকিকিনি করে 
অমূল্য যৌবন ধনে । 

বন্ধুব মধুর অধর অধর 
হান্তরস আলিঙ্গনে ॥ 

রজত কাঞ্চন প্রবীণ শোভন 
বিপিন বিরিন্বাবনে । 

বাধ কৃ্ণ পদ পরম সুখদ 

দুঃখীস্তাম ভাবে মনে ॥ ১৫১ 





রাধাকৃষ্চের রান-বিহার। 
রাগিণী ধানশ্ররী। 

কালিন্দী কিনারে চারু কদন্ব কলপতরু 
মণিময় মণ্ডপের মাঝে । 

দিব্য চিন্তামণি স্থানে রত্ব রাজ (সিংহাসনে 
কিশোর কিশোরী সঙ্গে সাজে ॥ 

পরিহাঁস রঙ্গরসে পিরীতিসাগরে ভাসে 
আরতি প্রেমের ওর নাই । 

শ্তাম গৌর অঙ্গে হেলি বিলাসে বিবিধ কেলি 
ধন্য ধন্য রাধিকা! কানাই ॥ 


গোবিষ্ৰমন্নল ।. 


নয়নে নয়নে রস বদনে বিলে হাস চাদ চকোর জই জইসে 
অভেদে মিলন ছুই জনে । মিলন কমল অলিকুল রঙ্গ । 

যত সব প্রিয় সখী হ্ঠায় সঙ্গে সুকৌতুকী | কপন কোটি কোটি যুগল জাতু 
বিবিধ মঙ্্রল গীত গানে ॥ করহু' নু দিঠে ভঙ্গ ॥ 

কেহ দেয় করতালি কেহডাকে ভালি ভালি! হুর তরু যুত প্রেম পুলকিত 
বুন্দাবনে নাগরী-বাজার। স্তোক পিক রস বোর । 

তারক মণ্ডল মাঝে পূর্ণ শশধর সাজে দুঃখীশ্তাম কওহি | 
একা কানু প্রাণ সবাকার ॥ আরতিয়া কিশোরী কিশোর ॥ ধক ॥ 


' বলাই কর ধরি করে নাচি যায় ধীরে ধীরে 

অলসে হেলিয় ছুই অঙ্গে । 

চলিতে বিনোদ রায় সস্বরে সঙ্গীত গায় 
কেহ বীণা যন্ত্র ধরে রঙে ॥ 

শ্যামের সম্পদ রাধা মরমে মরমে বাধা 
একা প্রাণ যুগল মুরতি | 

মর্ম মন্দিরা যন্ত্র উপার্গ বিবিধ তত্ত্ব 
শ্রুতি ধরে বরজ যুবতী । 

শ্রমে বশ হেয়! তঙ্গ রসালসে রাধা কানু 
বাঁসলা থে রত্ন সিংহাসনে । 

বহে মন্দ সমীরণ ুবাসত বৃন্দাবন 
শীতল বসন্ত সেই স্থানে ॥ 

ললিতা গ্ভামল। আদি. যত প্রিয় বৈদগধী 
উল্লাসত বে যার সেবায়। 


মানস করিয়া মনে হ্ঃবীস্তাম অনুক্ষণে 
ও পদ পঙ্কজ ছায়া চার ॥ ১৫২৯ 





গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের” 


রাস বিহার। 
রাখ কেদার 1 
বনে বিনোদ বিনোদিনী রাই। 


শীতল পবন বহে বৃন্দাবন মাঝে । 
রাই রসে রহে সে বিনোদ ব্রজরাজে ॥ 
স্বমণিমণ্ডপ মাঝে রত্ব সিংহাসন। 
বিকজিত কল্পতরু অপূর্ব রচন ॥ 
স্ুরতরু শত শত বিচিত্র কানন । 
সারী শুক পিকগণ ভ্রমরী গায়ন ॥ 
প্রতি তর স্থুপল্পব সুশীতল ছায়া । 
গোপিকা-রমণ রসে শ্তাম বিনোদিয়া॥ 
ভাগ্যবতী ব্রজবধূ ধন্য ত্রিভুবনে । 
কু্ম বরিষে দেব কিন্নরী গায়নে ॥ 
মনমথ উনমত্ত গোপিকা মগ্ডলে। 
সবাকার মনোরথ পুরিল গোপালে ॥ 
এক তরু মূলে এক গোপাল যুবতী । 
যোগমায়। স্জন করিল! যছুপতি ॥ 
সমান বয়স সবার সমান যৌবন । 
জমান গঙ্গীত রস সমান গায়ন॥ 


| মান লাবণ্য বেশ সমান আরতি । 


সমান কৌতুক কেলি সবার সঙ্গতি ॥ 
সুখদ মন্দিরে শ্াম সঙ্গে সুধাননী । 
রাস রস কৌতুকে বিনোদ বিনোদিনী ॥ 
মরমে মরমে দ্রৌহার বয়ানে বয়ানে । 
বরিষে মদন শর নয়নে নয়নে ॥ 

কমলে করয়ে কেলি মস্ত মধুকর । 


কিশোর কিশোরী রূপে মনোহর ছু'হু মুখ চাই) বিলাসে মদনকেলি নাগরী নাগর । 


১৩৮ .:. গ্লোবিদ্বমঙ্গল।. 


কত পরিপাটি রস জানে রাধা কাঁছু। 
নব নব আরতি প্রিরীতিময় তনু ॥ 
ভুলন! কি দিতে পারি ছুজনার প্রেম । 
অপূর্ব মিলন যেন মরকত হেম ॥ 
' প্রথম পিরীতি রসে নয়নে সন্ধান। 
দ্বিতীয় পিরীতি রসে ঘন চুম্বদান ॥ 
. তৃতীয় পিরীতি রসে মধুরস ভাষে। 
চতুর্থ পিরীতি প্রেম হদয় বিলাসে ॥ 
পঞ্চম পিরীতি রসে গাঁড় আলিঙ্গন । 
অঙ্গে অঙ্গ হেলি রঙ্গে রহে ছুই জন। 
ছুহু* মুখ দেখি দৌহে বাড়ে প্রেমফীদ । 
বাহু গরাসিল কি এ গগনের চাঁদ ॥ 
দেঁহার পিরীতি রস না যার গণন। 
ধ্যান ধরি যাহারে ধিয়ায় যোগিগণ ॥ 
সে পছ খিল বনে গোপিকামগ্ডলে। 


ছংখীগ্তাম দাঁঞুগায়্ গোবিন্দমজলে ॥ ১৫৩ 11 





সশীগণের রাধাকৃষ্ণ সেবা! | 


রাগ পঠমঞ্জরী। 


স্থমণিমণ্ডপ মাঝে কিশোর কিশোরী সাজে 


বিলাস সরস রসকেলি। : 


প্রেমাধীনী নারীগণ ড্রঁছ পদে দিয়! মন 


. পদ জেবা করে সবে মেলি॥ 


বিশাখা সুন্ধরী পূর্বে রহিয়! একান্ত ভা; 
স্তামচীদ্দে যাচে ফুলশর ৷ 


_সব্যা সখী অগ্িকোণে সেবয়ে সে ছুইজ 


নানা ফুলমীলা মনোহর ॥ 


' পদ্ সখী দক্ষিণেতে সেবয়ে সরস চিত্তে 


নানা রূপ রস উপহারে। 

নৈখতে ভদ্র স্থশ্থিতা কিশোর বয় সাহি 
বসন সেবন সমাচরে ॥ | 

চক্দ্রীবতী সখী করে কনক মুকুর ধরে 
নেহালিতে নাগর নাণরী। 

চিত্ররেখা সুধামুখী হইয়া বড় কৌতুকী 
কুত্ম কামান করে ধরি ॥ 


_ চত্দ্রা বীণা বাদ্য করে মদনা রবাব ধরে 


শ্রিয়ারত্ব শ্বেত ছত্র করে। 


জ্মধুরেখা গায় গীত শলীরেখা পুলকিত 


মধুর মুদক্জ তাল ধরে ॥ 
রসবতী কৃষ্ণপ্রিয়া পরম আনন্দ হৈয়া 
পাছুকা যোগায় রাঙ্গা পায়। 


গোবিন্দমঙ্গল গীত ছুঃখীশ্তাম সুর চিত 


যুগল চরণ ছায়] চায় ॥ ১৫৪ ॥ 





রাসাজ্তে জল কেলি । 
রাগ আশারি। 


সন্গথে ললিতা সথী হইয়া বড় কৌতুক পতিতগাবন বালা 


কপূর তাশ্বুল শ্যামে যাঁচে। 


বায়ব্যে শ্টামলা রয়্যা সুগন্ধি চন্দন চুয়া 


'শহ্ণসিয়! যুগল অজে সিচে ॥ 


শ্রীমতী উত্তর ভিতা টহয়া-বড় জানদ্দিতা. 


ছছ' পদে চামর চুলায় । 


হরি্রিয়া ই স্থানে পরম আনন্দ মনে | 


 অষ্ট রত্ধে যুগ্লে সেবর। 


হরি তোর গো পতিতপাবন বাল! ॥ঞা 


শুন রাজা পরীক্ষিত. গোবিদ্দের লীলা । 
ককষ্ণ জঙ্গে বিপিনে বিহরে ব্রজবালা ॥ 
অনুপম রাধা কান্ধ গোপিনী মণ্ডলে। 
সম ভাবে সর্ব সখী. সেবিল গোপালে 
সরস লঙ্গীত নৃত্য বিবিধ বিধানে । 

1 কুঙ্ছম বরিষে দেব কিন্নরী গায়নে । 


. গোবিন্দমঙ্গল। ১৩৯. 


মদন ছুন্দুভি বায় বসস্ত বিকাশে । 

মলয় পবন বহে মন্দ মন্দ রসে॥ 
উু্রতর বিকসিত কুহুম হুচারু । 

নান! রঙ্গে নানা ফুল ফলে নানা তরু ॥ 
খগকুল ডালে বসি পুরে নান! তান। 
ভ্রমর বঙ্কারে ফুলে করে মধুপান ॥ 
, জলচর বনচর সবার আনন্দ। 

- স্থুশোভিত বৃন্দাবন সৌরভে সুগন্ধ ॥ 
কত রস কৌতুক কে কহিবারে পারে। 
শিখী শিখগ্ডিনী সবে নৃত্য করি ফিরে॥ 
মহিমা সাগর কৃষ্ণ পরম দয়াল। 

সবারে সমান কৃপা করিল গোপাল ॥ 
গোপিকাগণের মনে পুর্ণ হেল আশ। 
কশ্যপ-কুমার হৈল পূর্বে পরকাশ ॥ 
হান্ত রস কৌতুক কামিনীগণ সঙ্গে। 
প্রেমদান দিল গোপী গোপালে তরঙ্গে ॥ 
অপুর্ব্ব যৌবন কৃষ্ছে দিল ব্রজাঙ্গন!। 
রাস অস্তে রাধাকান্গ চলিল যমুনা ॥ 

সর্ব সথী সঙ্গতি করিয়া বনমালী | 
যমুনায় নামিয়া করিল জলকেলি ॥ 
রমণী রতন সঙ্গে রঙ্গিয়া নাগর । 
শপদ্ববনে করে ক্রীড়া মত্ত করীবর ॥ 

নান! রক্ষে ঢঙ্ষে গোপী গোপাল সংহতি । 
মনের মানস পূর্ণ পাইল ফলশ্রুতি ॥ 
হেনরূপে রজনী হইল অবশেষ । 

গোপী সঙ্গে গোবিন্দ গোকুলে পরবেশ ॥ 
গ্রোগী সঙ্গে আছে যেন জানে গ্রোপগণ। 
*গ্লোবিন্দের মায় না জানিল কোন জন॥ 
এত শুনি পরীক্ষিত অঞ্জলি পুরিয়]। 
পুছিল মুনির পায় বিনতি করিয়া ॥ 

শুন মহা তপোধন মোর নিবেদন। 

এমন প্রমাদ কথা না গুনি কখন। 


পরম কাঁরণ সেই কৃষ্ণের মহিমা । 
সমাধি সাধনে ধারে ধ্যান করে ব্রহ্ম। ॥ 
ভারত তারণে জন্ম লভিল শ্রীহরি। 
দনুজ দলিতে যে মনুষ্য দেহ ধরি] 
ধার নামে মুক্তিপদ পায় জীবগ্ণ। 
হেন প্রভু পরদার কৈল কি কারণ ॥ 
এ হেন অদ্ভূত কথ কখন ন! শুনি । 
ইহার কারণ মোরে কহ মহামুনি ॥ 
শুনিয়া হাসিল মুনি রাজার বচনে। .. 
কহিতে লাগিল মুনি অপূর্ব কথনে ॥ 
শুন পরীক্ষিত রাঁজ। কহি ঘষে তোমারে ॥ 
অধিল ব্রহ্মাণ্ড বৈসে কৃষ্ণের শরীরে ॥ 
সত্ব রজঃ তম আদি ত্রিগুণ ধাহার। 
তাহার মায়ায় মুগ্ধ সকলি সংসার ॥ 
হর্ত৷ কর্তী জগদীশ.ব্রন্ম সনাতন । 
ভেদ বুদ্ধি নাহি তার সকল লক্ষণ ॥ 
অনলে পুড়িলে যেন দোষ নহে কভু । 
অচ্যুত অনন্ত শক্তি দয়াল সে প্রভু ॥ 
অন্যথা না কর চিত্তে শুন নরপতি। 
কৃষ্ণ ভজ তরি যাবে অশেষ ছূর্ণতি ॥ 
এক চিত্ত হৈয়া রাজা শুন সাবধানে । 
কহিব কৃষ্ণের কথ! তোমা বিদ্যমানে ॥ 
যে রূপে যশোদ] নন্দ পালে নারায়ণ। 
শুনিতে হুন্দর কথা ভূবন পাবন ॥ 
তবে যে করিল কৃষ্ণ নন্দের ভবনে। 
গোবিন্বমঙ্ল ছুঃখীন্তাম দাস ভণে ॥ ১৫৫৪ 


গোপগণের হরগৌরী পুজা 14 
রাগ কৌশিক। 


নন্দ আনন্দিত হৈয়া রাস সঙ্গে নয়া 
ভাকিয়৷ আনিল গোপগণে 0. 


চি 


 গোবিক্মমঙ্গল । 


সবে মেলি এক মতি নিরূপণ কৈল যুক্তি | ইন্দ্র পুক্র স্দর্শনের শাপ মুক্তি । 


হরগোরী পুজার কারণে ॥ 
নানা উপহার আনি মধুপর্ক রস চিনি 
মিষ্ট অন্ন অশেষ প্রকারে । 


নৈবেদ্য অনেক বর্ণে শকটে পুরিয়! যত্ে 


চলিল! সারদা নদী তীরে ॥ 


গোকুলে বসতি যত গ্রোপ গোপী শত শত 


নানা কুতুহলে সবে মেলি। 


শিক্ষা বেণু বাদ্য রঙ্গে কুল পুরোহিত সঙ্গে 


চলিল বলাই বনমালী ॥ 

পরম আনন্দ হৈয়া গোকুল-বৈভয় লৈয়া 
গেল নন্দ স্বরস্বতী তীরে । 

পরম স্থখদ ধাম লিঙ্গ হরগৌরী নাম 
মহাঁঘোর বনের ভিতরে ॥ 


কৌলিক ব্রাহ্মণ বরি মুখে বেদধ্বনি করি 


আরাধিল শ্রীশঙ্কর গৌরী । 
গ্নন্ধ আমলকী দির! 
হরগৌরী অভিষেক করি ॥ 
মাতৃক1 ন্তাস ধরি যাজক উত্তরী করি 
করিল পুজার আরম্তণ। 
নৈবেদ্য মিষ্টান্ন যত দধি দুগ্ধ মধু ঘ্বৃত 
দেবীরে করিল নিবেদন ॥ 


তবে নন্দ হরষিতে রাম কৃষ্ণ লৈয়া সাথে 


পুষ্পাঞ্জলি দিল মহেশ্বরে । 
যুগল করিয়া কর মাগে মনোমত বর 
হুর সে প্রসন্ন হৈল তারে ॥ 


নন্দ গোপ কুতৃহলে সকল গোয়াল মেলে 


করিলেন মিষ্টান্ন ভোজন । 
গোবিন্দ মঙ্গল পোথা ভুবনে ছুর্লভ কথা 
 শ্রীমুখ নন্দন রস গান ॥ ১৫৬.॥ ৮৮ 















শখে গঙ্গা জল লয়ে? 








দ্বাগিণী টোড়ী। 


ব্ল হরি নায় বড় ধন। 
ধন জন সুত দার যারে কর আপনার 
সে তোমার ভুলাইছে মন | ঞ্ু॥ 


সরস্বতী তীরে নন্দ ব্রজ অধিকারী । 
হরগোরী পূজা কৈল বজ্ঞারভ্ত করি | 
ব্রাঙ্গণ বৈষ্ণব ভাটে দিল নানা ধন । 
তবে গোপ সঙ্গে কৈল রন্ধন তভীজন ॥ 
হেন রূপে দ্রিন শেষ রজনী প্রবেশ । 
দেখিয়া নন্দেরে কহে রাম জৃষীকেশ ॥ 
যাইতে অনেক দুর গোকুল নগর । 
রজনী হইল আসি কানন ভিতর ॥ 
আজি এ রজনী বঞ্চি এই নদী তীরে। 
প্রভাতে যাইব কালি গোঁকুল নগরে ॥ 
কৃষ্ণের বচনে নন্দ গোয়াল! সকলে। 
শুইয়া রহিল সবে সরস্বতী কুলে ॥ 
অর্দেক রজনী বনে হৈল উপনীত । 
হেনকালে অজগর আইল আচস্থিত ॥ 
অতি বিপরীত তনু দত্ত খরশাণ। 
সঘনে ঘুরায় জিহ্বা! পিঞ্গল নয়ন ॥ 
যোজন জুড়িয়া তন কপিশবরণ । 
প্রলয় পবন যেন নিশ্বাস সঘন ॥ 
ত্বরিতে গিলিল গিয়া নন্দের শরীর । 
অবশেষ রহিল দর্শন অঙ্গে শির ॥ 
ব্যাকুল হইল নন্দ ভুজঙ্গ গরাসে। 
উচ্চ রবে ডাঁকে কানু আইস মোর পাশে ॥ - 
প্রীণ রক্ষা কর কানু ভূল গিলিল। 
দারুণ গরলজালে শরীর পীড়িল ॥ 
নন্দের যাতনা! দেখি কোপে জগন্নাথ । 
সর্পের উপরে গিয়া মারে পদাঘাত ॥ 


গোবিচ্দমঈল । 


চরণপরশে সর্প রূপ গেল তার। 
উঠিয়। দাও য় 'কৃষেে করি পরিহার ॥ 

১ কহিব তাহার যে রূপের সন্ধান । 
মন্ত্কে মুকুট মণি অতি দীপ্তিমান ॥ 
চন্দন তিলক তার কপালে উজ্জ্বল। 
শরবণে কুগুল দোলে নয়ন কমল ॥ 
বদন শারদ চন্দ জিনিয়া সুন্দর । 

. অঙ্গদ বলয় ভুজে অতি মনোহর ॥ 
কীচা সোণ! জিনি তন্গ গলে মণিহার। 
বিচিত্র বসন পরে নানা অলঙ্কার ॥ 
কটিতে বেষ্টিত তার সুচারু কিস্কিণী। 
চরণ যুগলে বাজে নপুর বাজনি ॥ 
গোবিন্দ চরণ ধরি করে পরিহার । 

 তব.পদ পরশনে পাইনু নিস্তার ॥ 

.. অনেক প্রণতি স্ততি দণ্ডবৎ করে। 

_ দেখিয়া সদয় কৃষ্ণ জিজ্ঞামিল তারে ॥ 

« বিদ্যাধর যেন রূপ দেখিয়ে তোমারে । 
সর্প রূপ হৈলে তুমি কেমন প্রকারে ॥ 
এতেক বচন গোবিন্দের মুখে শুনি । 
প্রণতি করিয়া কহে পুট করি পাণি ॥ 
ভূজঙগম বলে প্রভূ কর অবধান। 

তোমা হৈতে ব্রহ্গশীপে পাশ পরিত্রাণ ॥ 

'ধগাবিন্মমঙ্গল গীত শুনিলে মুকতি। 

. ছুঃখীশ্যাম দাস কহে কৃষ্ণপদে মতি ॥ ১৫৭ ॥ 


ইন্পুত্র স্থদর্শনের পূর্ব কথা 
রাগ ভাটিক্কারি। 
_ হরিকথা বড় রে মধুর। 
শুনিলে শ্রবণ-সুখ: পাঁপ যায় দূর ॥ প্ু॥ 
কৃষ্ণের চরণ ধরি করে নিবেদন ॥ 
অবগতি কর প্রভু কমললোচন ॥ 


| ১৪৯ 
ইন্দজের কুমার আমি নাম সুদর্শন । 
বগগিঙ্গা তীরে হুখে করি যে ভ্রমণ ॥ 
বান আচরিয়া আমি স্থরনদী জলে। 


রথে আরোহণ করি যাই কুতৃহলে ॥ 
ক্গবৃক্ষতল দিয়া করিন্থ গমন । 


1 তথা খেলে অঙ্গিরা খষির পুব্রগণ ॥ 


তখি মধ্যে এক শিশু অতি অসুন্দর । 
তাহাকে দেখিয়া হাস্য জঙ্মিল অন্তর ॥ 
উপহাস বাক্য আমি বলিঙ্ তাহারে ।. 
কোপে মুনিপুত্রগণ শাপ দিল মোরে ॥ 
শুন সুদর্শন তুমি ইন্দ্রের কুমার । 

স্ন্দর বয় রূপ যৌবন তোমার ॥ 
আমা অন্দর দেখি উপহাস কৈলে। 
মোর বোলে সর্প হৈয়া থাক মহীতলে ॥ 
অতি বিপরীত তন্ছ হইবে তোমার । 
অজগর রূপে কর কাননে বিহার ॥ . 
হেন ঘোর সম্পাত পাইয়৷ স্থদর্শন । 
কান্দিয়া কান্দিয়া ধরে মুনির চরণ ॥ 
যোঁড় কর করি কহে সবার গোচরে। 
অল্প দোষে হেন শাপ কেন দিলে মোরে ॥ 
অব্যর্থবচন তুমি মুনির কুমার । 

কহ কত দিনে মোর হইবে, নিস্তার ॥ 
একবার ক্ষম দোষ করি পরিহার। 

দেহ ধরি হেন দোষ না! করিব আর ॥ 
করুণা দ্েঞ্িত্বা মোর খষিপুজগণ। 
অনুগ্রহ বাক্য মোরে বনিলা তখন ॥ 
গুন সুদর্শন ছুঃখ না ভাবিহ মনে। 

সর্প রূপ হইয়। থাকিবে বৃন্দাবনে ॥ 
ভারাবতারণে কষ্জ ব্রহ্মার সার |. 
দ্বাপরে দৈবকীগর্তে কৃষ্ণ অবতার ॥ 
বাল্য ক্রীড়া হবে তার নন্দের মন্দিরে । 
গোধন রাখিবে কৃষ্ণ যমুনার তীরে ॥ 


৯৪২ ৯ গোবনামঙ্গল। 


রামকৃষ্ণ নানা ক্রীড়া! করিবে গোকুলে । একান্ত করিয়া মন শুনে ভণে যেই জন, 


এক দিন নন্দ ঘোষ অতি কুতৃহলে ॥ সে পিয়ে অমিয় অবিরাম ॥ 
গোকুল-বৈভব লয়ে নান! উপহারে। এ সব কৃষ্ণের রস স্থজন শ্রবণ বশ 
জরম্বতী তীরে যাবে শিব পুজিবারে ॥ ভূবনমোহন শাম রাম। 

পুজাবিধি আচরিয়া বু আমোদনে। তাছে যেব। মজি রয় ত্রিভূবনে করে জয় 
রজনী হইবে বনে নানা! প্রয়োজনে ॥ | যে করে কৃষ্ণের পদ কাম ॥ . 
শুতিয়া রহিবে সবে সরস্বতী কুলে ॥ এক দিন নন্দলাল জঙ্গে লৈয়৷ কামপাল 
নন্দকে গিলিবে তুমি অর্ধরাত্র গেলে ॥ আ'জিল রজনী পরবেশে । 

কাতর হইয়৷ নন্দ ডাকিবে কষ্ণেরে। প্রমদা বল্পভী যত সংহতি যুগল ভ্রাত . 
বে কৃষ্ণ পদাঘাত মারিবে তোমারে ॥ উপনীত বৃন্দাবন দেশে ॥ 

কষ্ণপদ তব অঙ্গে হবে পরশন । কি দিব রূপের শেভ! রমণীর মনোলোভা 
তবে ব্রহ্মশাপ মুক্ত হবে স্দর্শন ॥ মদনমোহন যাঁরে দেখি । 

.এই আজ্ঞা কৈল মোরে মুনিপুত্রগণ । রাই অঙ্গে অঙ্গ হেলি নাচি নাচি যায় চলি 
ত্রক্মশীপ হৈতে পাইন্ছু তোমার চরণ ॥ করতালি দেয় চন্দ্রমুখী ॥ 


শুনিয়া সদয় কৃষ্ণ কমললোচন । যত ব্রজবধূ সঙ্গে সাত পাঁচ এক রঙ্গে 


রথে চড়ি স্বর্গপথে গেল দর্শন ॥ নানা রূপ ফুল তুলি আনে । 
দেখিয়া কঝ্ের তেজ যত গোপগণ। বানাই বিচিত্র দাম নিছনি কররে শ্যাম । 
ধন্ত ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্ব জন ॥ রাম সঙ্গে বিহরে কাননে ॥ 

স্বর্গে থাকি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ। ব্রজশিশু শিঞ্পা পূরে কেহ ছএ করে ধরে 


শুন পরীক্ষিত রাজা কৃষ্ণের কথন ॥ 
তবে রাম কৃষ্ণ আদি গ্রোপ গোপীগণ। 
গোকুল নগরে সবে করিল গমন ॥ 
স্থথে বৈসে নন্দঘোষ গোকুল নগরে । 
_অখিল ভূবনপতি যশোদার ক্রোড়ে ॥ 


কেহ নাচে কেহ গীত গায়। 

অগুরু চন্দন চুয়া শ্যাম অঙ্গে মাথাইয়া 
মাল। দিল বন্ধুর গলায় ॥ 

কি দিব রসের ওর নিজ অনুরাগে ভোর 


কিশোর কিশোরী কুতৃহলে । 
গোবিন্মঙ্গল গীত শুনিলে মুকতি। পরম আনন্দ মনে বিলসই বুন্দাবনে 

ৃ ছুঃখীশ্য।ম কহে কর কৃষ্ণপদে মতি (১৫৮ ॥ঠ!.:. জয় ধ্বনি কালিন্দী ছু কুলে ॥ 

ী শি ঃ সরস বসন্ত বহে সৌরভে ভূবন মোহে; 
র্্ বিকশে 
ংখচুড়ের আক্রমণ । 5855 
| টং | নানা তরু কুস্থমিত বিহন্বম গায় গীত 
বাগ বরাড়ি। ফুলে বুলে মকরন্দে মাতি ॥ . 


শকদেব বলে বাণী শুন বৃপচূড়ামণি ' | শিখিপুচ্ছ তুলি শিরে নাচি যায় ধীরে ধারে 
শ্রবণ-ম্গল সুখধাম॥& গোপিনী মঙ্গল গীত গায়।, 





কিন্নরী গায় স্ুস্বরে বিহঙ্গম নৃত্য করে 
কুহ্ুম বরিষে দেবরায়॥ 


| সের বিক্রম দেখি বরিদশ ঈশ্বর । ৃ 


ুষ্টিক প্রহারে তার মুণ্ডের উপর ॥ 


রামকৃ্চ গোপী সঙ্গে কাননে ভ্রমিতে রঙ্গে দির 


শৎখচ্ড় দিল দরশন। 
৯ ৫, 
গ্রোবিন্বমঙ্গল পোথ। ভুবনে দুর্লভ কথ 


ছুঃবীশ্যাম কিঞ্চিত ভাষণ ॥ ৯৫৯ ॥ 





শঙচুড় বধ।+/ 


রাগিশী সিন্ধুড়া। 
ওহে নাধ এমন মহিমানিধি কে ॥ঞ্1 


শুন রাজা পরীক্ষিত কৃঞ্চের কথন। 
আচস্থিতে শঙ্চূড় দিল দরশন ॥ 
পূর্ববজন্ম ছিল তার কুবেরের ঘরে । 
শ্লীপে সর্প রূপ হৈয়! কাননে বিহরে ॥ 
যোজন যুড়িষা' তন্ন আত ভয়ঙ্কর । 
নে ফিরায় জিহ্ব। মহা বিষধর ॥ 
উত্তরে লাঙ্গল সে দক্ষিণ মুখে চলে । 
ফণা পসারিয়া রহে গোপিক! মগলে ॥% 
উফড়িয্বা৷ পরে গোপী দেখিয়া ভুজঙ্গ | 
তরাসে কম্পিত থর থর করে অঙ্ক ॥ 
র্ কান্ছ বপি গোপী ডাকে ঘন ঘন। 
ভুজঙ্গ বেড়িল অঙ্গ রাখহ জীবন ॥ 
সর্প নাম শুনি রুষ্ণ ধাইল জত্বর। 
অখিল ভূবনপতি মহা বলধর ॥ 
গোপিকামণডলে রাখি বলরাম ভাই। 
শঙ্খচুড় সনিকটে গেল গোবিন্দাই ॥ 
২ দেখি শংখচূড় যায় পলাইয়া। 
'অর্পের পশ্চাতে কৃষ্ণ যায় খেদাড়িস্া ॥ 
,মহাবনে প্রবেশিয়! চাহে সে ফিরিয়!। 
কৃষ্ণের উপর ধায় ফপ। পসারিয়া ॥ 


নিঃশক্তি হইয! অহি রহিল পড়িয়। ॥ 
শরীর ত্যজিল কৃষ্ণ কর পরশনে। 
বিমানে চাপিক়া। গেল বৈকু্ঠ ভুবনে ॥ 
গোপিকামণ্ডল মাঝে গেল শ্যাম রায় । 
মণি গাথি দিল বলরামের গলায় ॥ 
নানা রঙ্গরসে।কৃঝ্- অগ্রজ সংহতি । 
গোপী লৈয়া বিপিনে বঞ্চিলা স্থথে রাতি ॥ 
বৃন্দাবন নাম ভূমি ত্রিলোক অগ্পম । 
উপবন আদি যত নানা হুখধাষ ॥ 
উপম। দিবার কিছু মাছি সমতুল। 
স্থখদ সুগন্ধ নান। রূপে ফল ফুল॥ 
নানা কুতৃহলে নিশি হৈল অবসান । - 
গোপী সঙ্গে গোকুলে চলিল রাম কান॥ 
নিজ নজ গৃহে গেল গোপঙ্গনাগণ ৷ 
কৃষ্ণ মারা লখিতে ন। পারে কোন জন ॥ 
শুন রাজ! পরাক্ষিত কহিন্থ তোমারে। 
নানা কেলি করে কৃষ্ণ গোকুল নগরে ॥ 
গোপীকার মনে কৃ জাগে নিরস্তর । 
ভাবে গুণনিধি কৃষ্ণ জগত ঈশ্বর ॥ 
নটবর বেশে শ্যাম বুলে বেড়াইয়। । 
কুলের কামিনী সব চাহে উকি দিয়া ॥ 
কুস্ত লৈর! যায় গেপী বমুনার জলে । 
মুরলী বাজায় রুষ্ণ কদম্বের তলে ॥ 


কৃষ্ণের লাবণ্য রূপ যৌবন দর্শনে। 


পাসরিতে নারে গোপী শয়ন স্বপনে ॥ 
হৃদয়ে সদাই জাগে সে কানুর নেহা । . 
অনুরাগে গোপিনী ধরিতে নারে দেহা! ॥ . 
দেখিলে জীয্ায় গৌপী মরে না দেখিলে । 
সঘনে ঝুরয়ে প্রেম নয়নযুগলে ॥ 





১৪৪  গোবিনাষঙগল 


এক দিন গোপী গিক্বা। নন্দের আগারে। 
কৃষ্ণের লাবণ্য কহে গিয়া যশোদারে ॥ 
গুন গো যশোদে তোর পুজ্রের বন্ধান। 


গ্রোবিদ্দমঙল হুঃখীশ্যাম দাস গান ॥ ১৬০ ॥ 


পর 


যশোদার নিকট গোপীগের 
রুষ্ণানুরাগ প্রকাঁশ ৷” 


রাগ করুণা । 


গোকুলের যত গোপী শত শত 
নন্দের মন্দিরে গিয়!। 
যশোদার আগে কহে অনুরাগে 
স্টামরসে বশ হৈয়া ॥ 
গুন নন্দ রাণী কান্র কাহিনী 
_ কহি তোম! বরাবরে। 
মধুর মূরতী নিন্দি রতিপতি 
_... মোহন মুরলী করে ॥ 
তরুয়া কদম্ব করি অবলম্ব 
রহে ত্রিভঙ্গিম ছান্দে ॥ 
মুরলীতে গায় ধ্বনি শুনি তায় 
কুলের কামিনী কান্দে॥ 
বংশী নাদ শুনি তপছাঁড়ে মুনি 
পবন হইল স্থির। 
তপনতনয়া মগন হইয়। 
উজানে বহিল নীর ॥ 
বন জন্তগণ না ধরে জীবন 
. শুনিয়া বংশীর স্বান 
খগ মুগ যত হইল মোহিত 
তৃণ মুখে ধেনু ধ্যান ॥ 
মুরলী গুনিয়া সলিল ত্যজিয়া 
কুলে উঠে মীন চায়। 


জীয়ন্তে বুরয় মৃত মুগজরয় 
পাষাণ গলিয়া! যায় ॥ 
মুরলীর না অতি পরমাদ 
মরমের কথা কয়। 
রঞ্িক রমণী কেমনে না জানি 
পরাণ ধরণ লয় ॥ 
দেখিলে সেকান চমকে পরাণ 
নয়নে ঝরযে বারি । 
হেন গুণনিধি কত কালে বিধি 
গঠিল কেমন করি ॥ 
যে দেখে তাহারে পরাণ না ধরে 
কহেন বেশ ধরে কানু। 
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে মোহে রতিনীথে 
যুবতী না! ধরে তনু ॥ 
দেবতা গন্ধবর্ব মোহিত এসর্বব 2 
মোহন বংশীর স্বানে। 
কান্গুর চরিতে মজিনু সরতে 
ডংখীশ্তাম দাস গানে ॥ ১৬১ ॥ 


শ্পসপপাশ শপ 


অরিষ্টাস্থুর বধ ।- 


রাগিণী টোড়ী ॥ 


হেদে রে ভাবুক ভাই রামনাম পিয় দিবানির্শি।, 
যেখানে রামের নাম সেখানে বাঁরাণসী | গ্রু॥ 


না জানি কেমন কানু কি জানে সাধন। 
তার অনুরাগে নারি ধরিতে জীবন। 

গুরু পরিজন ভয় মনে নাতি লাগে। 
হেন মনে করি থাকি সে কান্ুর আগে 


(তাহার লাবণ্যে প্রাণ ধরিতে না পারি। 
' মনে করি কান্থর নিছনি লৈয়া মরি। 
৷ দেবতা গন্ধর্্ব মুনি ত্রিভূবনবাসী। 


কানু মুরলী শুনি বৃদ্দাবনে আসি 


বনচর জলচর সবে হয় ভোলা ।, 
এমন রসের বেণু বায় তোর বালা ॥ 

ফু পরিপাটি জানে বানাইতে বেশ । 

্ন পুলকিত শরীর আবেশ ॥ 
কানুর তুলনা দিতে অখিলে ন। দেখি । 
হেন জন তোর পুত্র শুন চন্দ্রমুখী ॥ 
অনেক-কামনা তোর ছিল পূর্বকাঁলে। 

. সেই ফলে গোবিন্দ বিহরে 'তার কোলে 
বড় ভাগ্যব্তী তুমি নন্দের ঘরণী। 
তোমার পুণ্যের কথা কহিতে ন। জানি ॥ 
ব্রহ্মা ইন্দ্র চু রুদ্র ধেয়ানে ন! পায়। 
পুত্রভাবে কোলে কীখে তুমি কর তায় ॥ 
কানুর লাবণ্য দেখি আমরা সকল। 
ধৈরজ ধরিতে নারি হৃদয় বিকল ॥ 

এত শুনি যশোদা আপনা ভাগ্য মানি। 
্গতে বাখানে ধন্ত ধন্য যছুমণি ॥ 
হেনরূপে গোপপুরে গোবিন্দ বিহরে | 
সাবধানে শুন অভিমন্্যর কুমার । 
কুষ্ধের প্রসাদে গোপে নাহি কিছু ভয়। 
ব্রজপুরে বৈষে নন্দ আনন্দ জাদয় ॥ 
কংসের আদেশে সে অরিষ্টান্গুর নামে । 
প্রবেশ হইল গিয়া গোপপুর গ্রামে ॥ 
হা ঘোর রূপ দৈত্য দিতির কুমার । 
চরণে লাঙ্গুল পড়ে শৃঙ্গ খুরধার ॥ 
সঘনে হুঙ্কার পুরে মহ! তেজভরে । 
গোকুল বেড়িয়। বুলে খুরে ক্ষিতি চিরে.॥ 
হেন মহা! দৈত্য দেখি গোঁপ পুরজন। 
প্রাণ রক্ষা! কর কানু ডাকে ঘনে ঘন॥ 
গোপকুল কাতর দেখিয়৷ ভগবান। 


অস্থরের সন্নিকটে হৈলা আগুয়ান॥ 


গোবিন্দে দেখিয়া দৈত্য'আনন্ হইয়! 
কষ্ধেরে মারিতে যায় শৃঙ্গ পসারিয়) ॥ 


দৈত্যের বিক্রম দেখি বিক্রম ঠাকুর। 
ছুই শৃঙ্গ ধরিয়া ঠেলিয়া, ফেলে দূর ॥ 

চরণ চাঁপিয়! দৈত্য পড়ে মহীতলে.। 
পুনরপি উঠে ক্রোধে শৃঙ্ধে ক্ষিতি খুলে ॥ 
কৃষ্ণেরে মারিতে যায় হস্কার পৃরিয়া । 

















1 তার শৃঙ্গ গোবিন্দাই ধরিল ধাইয়া॥ 


ঘাড় মোড়া দিয়া তারে ফেলে আছাড়িয়া ৷ 
পরশে পড়িল বীর শক্তিহীন. হৈয়া ॥ 

নাদ মূত্র তেয়াগির! ত্যজিল পরাণ । 

' মুক্তিপদ দিল তারে প্রহু ভগন্তান ॥ 

স্বর্গে থাকি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ। 

রথে চড়ি.গেল দৈত্য বৈকুগঠ ভূবন ॥ 

দেখি কৃষ্ণের তেজ গে্প গৌপীগণ । 

ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্বজন ॥ 

এ সব কৃষ্ণের রস শুনিতে সুন্দর । 

ছুঃখীশ্তাম বলে নাথ মোরে পার কর ॥ ১২২. 





কংসের সহিত নারদের 
কথোপকথন । * 
রাগ হিল্লোল। 

তোমর। সবে হরি বল রে ভাই ॥ প্র॥ 
অরিষ্ট অসুর বধ কৈল নারায়ণ । 
পুষ্পবৃষ্টি করি স্বর্মে নাচে দেবগণ ॥ 
পৃতনা রাক্ষদী হৈতে অরিষ্ট অবধি । 
মারিল অনেক দৈত্য কৃষ্ণ কৃপানিধি ॥ 
ধন্ত ধন্ত মহিমাসাগর গোগীনাথ। 
তোমা বিনে কেহ নারে খগ্ডিতে উৎপাত ॥ 
এ সব দঙ্গজ প্রভু করিলে সংহার। 
ংসে মার মথুরা করিনা আগুমার ॥ 
চানুর মুষ্টিক কুযলয়স্আফি করি 


. 1 ধনুর্য় যজ্ঞ ভঙ্গ নার নরহরি |. 


জরাদন্ধ শিশুপাল দস্তবন্রু আর । . 
সর্ব দৈত্য মারি কর অবনী উদ্ধার ॥ 
অনেক প্রণতি স্তাত করি দেবগণ। '. 
গোবিন্দে বন্দিয় কৈল মুনিরা গমন ॥ 
দেবতার সঙ্গে ছিল নারদ আপনি । 
যত সব চরিত্র দেখিয়! মহামুনি ॥ 
কহিতে কংসের আগে চ্িল! ত্রিত। 
মথুরা নগরে গিয়া হৈল উপনীত ॥ 
[সভা করি বসিয়াছে কংস ভোজপতি । 
হেনকালে আইল নারদ মহামতি ॥ 
উঠিয়া দাগ্ডঁয় কংস দেখিয়া নারদে। 
ভকতি প্রণতি করি বসায় আনন্দে ॥ 
ধূপ দীপ গন্ধ মাল্য অগুরু চন্দন। 
কাকুতি করিয়। কহে মধুর বচন ॥ 
স্বাজার আদরে মুনি কহে দুঃখী হৈয়া। 
তোমার মরণ ইবে আইন দেখিয়া ॥ 
মহাদৈত্য অরিষ্ট মারিল কৃষ্ণ ধরি ! 
তা দেখিয়া নাচে দেব পুষ্পবুষ্টি করি ॥ 
মন্্ব উপদেশ রাজ! কহি যে তোমারে । 
শত্রু হৈয়া ঘত দেব আছে তোর ঘরে ॥ 
ভোজবংশ বৃষ্টিবংশ আত্ম কর যারে। 
তোমার মরণ তার! ভাবে নিরন্তরে ॥ 
বন্গদেব দৈবকী করিল যেবা কর্্ম। 
€কি আর কহিব রাজ! অবিশ্বাস মর্ম ॥ 
দৈবকী অপ্তম গর্ভে জন্মিল বলাই । 


তারে লৈয়৷ থুলে চণ্ডী রোহিণীর ঠাই ॥ 


তবেত অষ্টম গর্ভে জন্মিল শ্নহরি। 
আপনি জন্মিল উদ্ধারিতে বন্ুন্ধরী ॥ 
'তারে লইয়! গেল বস্থ নন্দের মন্দিরে । 
যশোদার কন্ঠ! দিয়া ভাগ্তিল তোমারে ॥ 
মন্দের মদ্দিরে হৈল কৃষ্ণ অবতার। 
তোমার মরণ হেতু জনম তাহার ॥ 


তব রিপু. সেই কৃষ্ণ দৈবকীননদন। 

বুঝিয়া করহ কার্য শুনহ রাজন ॥ 

এতেক শুনিয়া কংস কাপে ক্রোধভরে। 

যত দৈত্যগ্গণ রাজ! ডাকিল সত্তবরে ॥ 

পাত্র মিত্র লয়ে রাজ! করয়ে বিচার । 
ছঃখীশ্তাম দাস কহে হরি নাম সার ॥ ১৬৩ ॥% 


সের কোপ ও মন্ত্রণা ৷ 


নারদের বাণী কংসাহ্‌র শুনি 
ক্রোধে থর থর কাপে। 

যত অন্ুচর ডাকিয়া সত্তর 
কহে রাজা বীরদাপে ॥ 

আমা হেন রাজা তিন পুরে তেজ। 
দেখিয়া! দেবতাগণে। 

আমারে ত্যজিয়া জন্মিল আসিয়! 
ক্ষিতিতলে রিপু পণে ॥ 

নন্দের ভুবনে রামনারায়ণে 
কেবল আমার বৈরী । 

তারে আনিবার করহ বিচার 
বন্থদেবে আন ধরি ॥ 

কৎসের বনে যত দূতগণে 
আনে বস্ত্র দৈবকীরে। 

দোহারে দেখিয়ে করে খড়া লয়ে 

. চাহে কংস কাটিবারে ॥ 

ক্রোধিত রাজন দেখি তপোধন 
রাখিল ধরিয়া করে। 

পাঠায়ে অক্রুর সেই ব্রজপুরর 
আন রাম দামোদরে ॥ 
মল্ল সকলের সঙ্গে! 


গোবিন্দমঙ্গল । 


ব্জয় পরাজয় কর্ম্মফলে হয় 
সবে দেখিবেক রঙ্গে ॥ 

বিনাশিতে শিশু দৈবকী ও বস 
দেখিয়া পাইব ব্যথা । 

“হেতু জানি তোরে কহিহন অন্তরে 
রাখহ এ সব কথা ॥ 

সনির উত্তরে নৃপ কোপভরে 
চাহে দৈবকীর পানে। 

ঘুরায়ে লোৌচন গভীর বচন 
বলিতে রহে বদনে ॥ 

আমারে ভাগিয়া কৃষ্ণেরে লইয়া 
রাখিলে নন্দের ঘরে ৷ 

তেই সেযাদৰ মারে দৈত্য সব 
যত গেল বারে বারে ॥ 

কি মারিব তোরে আনিয়! তাহারে 
মারিব তোমার দৃষ্টে । 

এই দৌহাকারে রাখ কারাগারে 
প্রাণ ত্যজে যেন কষ্টে ॥ 

এতেক বলিয়া দৌহারে লইয়া 
বন্দী কৈল কারাগারে । 

তবে কংসাত্ুর ফুষ্টিক চানুর 
ডাকে যুক্তি করিবারে ॥ 

ব্যোমকেশী আর মল্ল শল্ল তার 
সহিত সামন্ত যত। 

সবাকারে আনি কহে নৃপমণি 
বিপক্ষ বিনাশ তত্ব ॥ 

কহি সভাতলে নারদের বোলে. 
মরমে লাগিল ব্যথা। . 

কহে ছুঃখীশ্টাম অতি অন্থপম 
ত্রিতুবনে হরিকথ৷ ॥ ১৬৪ ॥ 


১৪৭ 


ংসের ধনুর্যজ্ঞের উদ্যোগ 
ও কেশী অন্থুর বধ । 
রাগিণী সিন্ধুড়া। 
বড় ছুঃখ উঠে মনে । 
ভজিতে ন1 পান রাজ? ছুখানি চরণে ॥ প্রু& 
শুন রাজ। পরীক্ষিত কৃষ্ণের কখন । 
যে কথা কহিঃ। গেল ব্রহ্মার নন্দন ॥ 
তবে হেনমতে কংস সর্ধজন লৈয়া। 
কহে সবাকার আগে বিষাদিত 'হৈয়া ॥ 
শুন বন্ধুজন মোর কর উপকার। 
মন্ত্রণা করহ যে বিপক্ষ বধিবার ॥ 
বাড়য়ে বালকরূপে নন্দের মন্দিরে ৷ 
যত দৈত্য যায় তারে গোবিন্দ সংহারে ॥ 
জিনিতে নারিল কেহ রামনারায়ণে । 


ব্যোমকেশী দৌহে তুমি যাহ বৃন্দীবনে ॥ 


যদি বধিবারে পার নন্দের কুমার । 
তবেত তোমার যশ ঘুবিব সংসার "॥ 


( এত বলি ছুইজনে দিলেন বিদায় । 


মথুরা আনিতে কৃষ্ণ করহ উপায় ॥ 
বাঁসতে করহ রঙ্গ সভা নিরমাণে । 
মহামল্লগণেরে রাখহ স্থানে স্থানে ॥ 
ধনুম্ম্য় ঘজ্ঞঘর করহ সত্তর । 

যজ্তদ্বারে রাখ কুবলয় করিবর ॥ 
নিমন্ত্রণ কর যত নরপতিগণে । 

সভায় বসিয়া যেন দেখে সর্বজনে ॥ 
হেনষ্তে কংস রাজা লাগে যজ্ঞকার্যে ৷ 
নিমন্ত্রণ দিয়া পাঠাইল রাজ্যে রাজ্যে ॥ 
অক্রুরে ডাকিয়া পাশে কছে কৎসান্গুর ৷ 
বথ লয়ে আপনে চলহ ব্রজপুর ॥ - 

নন্দ গোপ আদি করি রামনারায়ণে। 
রথে বসাইয়া আন মোর বিদ্যষানে 8 


5৪৮ 


আনিবে তারে যতন করিয়!। 
না আইলে সে আনিবে ধরিয়া ॥ 
যজ্ঞ যাত্রা উত্সব আমার । 
ছানা নবনী আনহ শত ভার ॥ 

ৰ আন যদি আমার গোচরে । 
বে তোমা ভূষিব বসন অলঙ্কারে | * 
রত শুনি অক্রুর কংসের ফরমাণ। 









্মাপনা প্রশংসা করে অনেক বাখান ॥০-+ 


র্ৃশুন রাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে । 
হোঁকেশীদৈতা গেলতথা গোকুল নগরে ॥ 
টাপিরম প্রচণ্ড রূপ তুরঙ্গ আকার। 
চর্যগোকুলে বেড়য়ে বুলে ছাড়ি হুহস্কার ॥ 
খেতবরণ রত আখি অল্প অল্প চায়। 
াঁনাসাপুট শব করে ঝড় বহে ভায়॥ | 
রঃ ক্ষিতি বিদারে বিক্রুমে বলবান। 
তব শিরে শিখী শোভা করে উভ ছুই কাণ। 
সৃন্ পাঁকসাট দেই বারেবার। 
অশ্বের আকৃতি দৈত্য দিতির কুমার ॥ 
র্শুহেন মহাঁদৈত্য দেখি নন্দ আদি গোপে। 
(শ$নয়ন মেলিয়' চাহে থরথর কীপে॥ 
ভেরাম কানু বলি নন্দ ডাকে ঘনেঘন। 
তে ত্বরিতে ধাইল বৃষ দেখি বৈলক্ষণ ॥ 
বঙ্থ দৈত্যের সম্মুখে গিয়া দাওাইল হরি। 


(কি দেখি কোপে ধায় দৈত্য সিংহনাদ করি ॥ 


দা মেলি আসে দৈত্য চড় মারে হরি। 
তাঁচক্াকার দূরে দৈত্য গড়ে বহদ্বরী॥ 
টা ক্ষণান্তরে পাইল চেতন ॥ 
ৰ 


উঠিয়া বিক্রম করে সিংহের গর্জন ॥ 


সুখ মেলি আসে দৈত্য গিলিবার মূনে। 

সূ ভরি দিল কৃষ্ণ তাহার বদনে ॥ 
'নঙ সহাতেজ অনি ঘেন কুমিশ পরমাণ। ূ 
তে অন্তরে জানিয়া দৈত্য ত্যজিল পরাণ & 


জয় জয় শব হৈল সকল ভুরনে। 
পুষ্পবৃষ্টি রুরি স্বর্গে নাচে দেবগণে ৫ 
অদোষদরশী কষ্ণ দয়ার ঠাকুর । 

রথে চড়ি বৈকুঠে চলিলা কেশীন্ুর। 
এমন দয়াল প্রভু কে হইবে আর। 
সুজন পালন কৃষ্ণ পাষণ্ড সংহার ॥ 
দৈত্য বধ দেখিয়া উষত দেবগণ। . 
ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্বজন ॥ 
হেনরূপে নন্দগৃহে কৃষ্ণ অবতার। 
সাবধানে শুন অভিমনুযর কুমার ॥ 
তবে ব্যোম অস্থরে যেরপে কৈলা নাশ? 
গোবিন্দমঙ্গল গায় ছুঃখীশ্তাম দাস ॥ ১৬৫ ॥ 


রী 
নী 


ব্যোমাস্ররের বালকরূপ ধারণ ।. 
রাগ কৌশ্িক। 


তবে আর এক দিনে রামকৃষ্ণ শিশু সনে ; 


সাজিল সুরভি রাঁখিবারে। 

কি কব অঙ্গের শোভা রমণীর মনোলোভা 
ফটাঝট] সাজনি সুসারে ॥ 

ধার পদ লাগি হর ভাবে তেন দিগম্বর 
বেদ বিধি অন্ত নাহি পায়। 

শিল্পা বীণা বেণু রঙ্গে ব্রজের বালক সঙ্গে" » 
'হেন প্রভু গোঁধন চরায়॥ 

দাম স্থদাম দাম জয় প্রভু বনুদাম 
“গোপাল বালক সব সঙ্গে । 

কেহ দেয় করতালি কেহ ভাঁকে তালি ভালি 
কেহ ক্রীড়া করে কত রঙ্গে ॥ 

সুখদ কোমল তৃণে চরয়ে স্থরভিগণে . 
শিশুগণে কহে প্টামরায়। 

৷ গিরিমুলে আজি কেলি লুকাইব কুঞ্জ গলি 

|. খুজিয়া আলিধ কেহ কায়॥ 


কৃষ্ণের কৌতুক লীলা! ব্রজশিশু সঙ্গে খেলা 
তার মায়া কে জানিতে পারে। 
৯ ব্যোম মনে যুক্তি করি ব্রজ্শিশু রূপ ধরি 
শ্তাম সঙ্গে মেলে খেলিবারে ॥ 
লুকাইঞ্লা যেই যায় অন্থুর লইয়! তায় 
রাখে গিরিগুহার ভিতরে । . 
ছষ়্ারে পাথর দিয়া পুনরপি মিলে গিয়া 
কৃষ্ণসঙ্গে কেলি করিবারে ॥ 
- এহেন রূপে বারে বারে লয়ে ব্রজবালকেরে 
লুকাইল দৈত্য মহাবলী । 
সঙ্গের বালক নাই রামকৃঞ্চ ছুই ভাই 
দেখির। বলেন বনমালী ॥ 
চাহিয়া সে ব্রজবালে. গিয়! গিরিবরমূলে 
,.. মিলিলা সে রাম নারায়ণ । 
দেখিষ। দোহার গতি ব্যোমান্থর হুষ্টমতি 
নিজ মুর্তি ধরি তখন ॥ 
-. দৈত্যের উদ্যম দেখি হাসিত্ব। অধুজআথি 
চলিলা অন্ুর বিদ্যমানে । 
গোবিন্দমঙ্গল পোখ। ভুবনে ছুর্শভ কথা 
শ্রীমুখনন্দন রস গানে ॥ ১৬৬ ॥ 


ব্যোমাস্থর বধ 1১ 


রাগ_ শর । 

অন্থর দেখিয়া কৃষ্ণ কমললোচন। 

ধর ধর বলিয়া ডাকয়ে ঘনেঘন ॥ 

ব্রজশিশু লুকাইয়৷ আছে গিরিবরে | 
“আজি তোমায় নিশ্চয় পাঠাব যমপুরে ॥ 

এত শুনি ব্যে'ম অতি ক্রোধিত হইয়!। 

কৃষ্ণের উপরে যায়$শূল পদারিয়। ॥ 

পুল পদারিল দৈত্য কৃষ্ণের উপরে । 

সুদর্শনিচক্রে কৃষ্ণ ত্রিশৃল সংহারে ॥ 


শূল ক্ষয় গেস দৈত্য মনে ভগ্ন পায্যা 1 
রণে ভঙ্ক দিয়। দৈত্য যায় পলাইয়। ॥ 


করী কল্পে যেন হরি দেখিয়া নিকটে। 
ধাক্ন্য। গিয়। গোবিন্দ ধরিল তার জটে'॥ 


| জটে ধরি ঘুরাইন্জ। আছাঙে শিখরে । 


মুখে রক্ত উঠিয়া ষে ব্যোমান্গুর মরে ॥ .. 
মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান । 


 বৈকুঠ চলিলা দৈত্য চাপিয়া বিমান ॥ 


জয় জয় শব হৈল সকল তুবূন। 
পুণ্পবৃষ্থ করি স্বর্গে নাচে দ্বগণে ॥ . 
গোবিন্দে প্রণীম করি বলে দেবগণে। 
সুকগ যুগে তব যশঃ রহিল ঘোষণে ॥ 
এই সব অস্থর নিধন করিবারে। 
দেবের দুর্লভ মুর্ি নর কলেবরে ॥ 
জর জয় পরম কারণ জনার্দন ৷ 

জয় জদ্ব ষছুকুলবিদ্ববিনাশন ॥ 

অনেক প্রণতি স্ততি পুষ্পবৃষ্টি করি। 
আনন্দে দেবতাগণ গেল নিজ পুরা ॥ 


৬ 
তি 


তবে রাম গোবিন্দ যে গিরিগর্তে গিরা । 


বরজ বালক আনে শিপা খপা ইয়! ॥ 


অন্ধকার ভিতর আছিল শিশুগণ । 

কৃষ্েে কহে তোমা হৈতে রহিল জীবন ॥ 
তোমার গুণের কথ! কি আর কহিব। 
তিলে তোম। ন৷ দেখিলে ঝুরিয়। মরিব ॥ 
এত বলি দিল শিশু শিক্ষ। বেণু স্বানে। 
নানারন্ষে নাচে কেহ কেহ গাত গ্রানে॥ 
হেন রূপে শিশু সঙ্গে নান। ক্রীড়া করি,” 
দিবস হইল শেষ দেখিয়া! মুরারি ॥ .:: 
থে নাম ধরি কৃঞ্ণ দিল বে]! স্বান 

ধ্বনি গুনি সুতি হইল আগুয়ান ॥ 
স্থরূভি মকল দিল আগে চালাইয়া |. 
শিশুসঙ্কে যায় রঙ্গে ঢামালি করিয়া ॥:. 


৮৮৭ ₹ন।।খস্মপজক্ন। 

নাঁচিতে গাইতে পথে গেল গোপপুরে। অক্রুরাগমন প্রসঙ্গ__ 

নর নারী আনন্দে মল ধ্বনি করে ॥ ১ র্দাবন 

নিজ নিজ গৃহে গেলা যত শিগুগণ 251 
ভোজন করিক্জা গেল নন্দের সদন শর্জরী রাগেণ গীয়তে। 

আজি ব্যোমান্থর সে আমার সবাকারে। কংসের আদেশ পেয়া অক্রুর আনন্দ হৈয়াঁ 
হ্লীড়াছলে চুরি করি রাখিল শিখরে ॥ গোপপুরে করিল গমন। 

মহুর বধিল কৃষ্ণ গিরি গোহে গিয়া । নিশি শেষ উষাকালে রথ চালাইয়া চলে 
মামা সব! উদ্ধারিল শিল! খসাইয়া॥ - পথে দেখে অপূর্ব লক্ষণ ॥ 

তোমার কাহর গুণে রহিল পরাণ । মথুরা নগরে যত বিপ্র বৈসে শত শত 
ধন্ঠ ধন্ত কানু তোর চতুর সুজন ॥ সেবে সে গোবিন্দপদাম্ুজে। 


কানুর গুণের কথা কহিতে কি পারি। 
দেখিলে যুড়াই কৃষে, না দেখিলে মরি ॥ 
খতেক শুনিয়া নন্দ যশোদা রোহিণী। 
অস্তরে গোবিন্দ চিন্তে দেব চিন্তামণি ॥ 
গুকদেব বলে রাজা শুনহ বচন । 
সদাই আনন্দপুরী গোকুল ভুবন ॥ 
আনন্দে বৈসয়ে লোক গোকুলতুবনে। 
গোবিন্দপ্রসাদে ভয় ভ্রাস্তি নাহি মনে 
থা মধুপুরে কংস অক্রু,রে ডাকিয়া। 
কহেন চলহ ব্রজপুরে রথ লৈয়া॥ 
পত্র লিখি দিল রাজা অক্রুরের হাতে। 
ন্দ গোপ আনিবে খোবিন্দ রাম সাথে ॥ 
ক্ষীর ছেনা ছুগ্ধ দধি খত ভার লয়্যা। 
সথুন়্্যন্ত যাত্র! দেখিবে আসিম্বা। 
এত বলি অক্রুরেরে দিলেন বিদ্বায়। 


রাজ আজ্ঞা লয়ে জক্রুর শীঘ্র রথে যাঁয়॥ . 


আপন প্রশংসা তবে করেন অক্রুর । 

কিবা ক্ষণে আজ্ঞা মোরে দিল কংসানুর ॥ 
'আঅক্রুর বাখানে তবে আপন! চরিত। 
হুংখীশ্তাম দাস গায় গোবিন্দের গীত ॥ ১৬৭ 


বেদ পাঠ স্তুতি করি মুখে বলে হরি হরি 
যার যেব। অভিলাষ ভজে ॥ 

কেহ শঙ্নাদ পৃরে মঙ্গল আচার করে 
দেখিয়া অক্রুর হরষিত। 

দন্গিণে ব্রাহ্মণ করি বামে কুত্তসহ নারী 
পুষ্পমালা পতাক! নিশ্ষিত ॥ 

আদিত্য উদিত পথে নগর বাহির হৈতে. 
দেখে বামে যায় শৃগালিনী ॥ 

সকল লক্ষণ দেখি অক্রুর অনেক সুখী 

ংসয়ে আপনা আপনি ॥ 

কি মোর চরিত্র ভেল ভোজপতি আজ্ঞা দিল 
আনিবারে রাম নারায়ণ। 

পূর্বের কামনা ছিল সে আসি প্রত্যক্ষ হৈলু 
আজি ধন্ত জীবন নয়ন। ও 

ত্রিভুবনে নাহি হেন শুদ্র বেদ পাঠ যেন 
আশ্চর্য্য কথন লোক মাঝে। 

ভেল মোর সমল দক্ষিণ দৈবের বল 
গোকুলে দেখিব ব্রজরাজে ॥ 

কেহ বা কাতর হৈয়া আইল তারে করি দয়া 
দিল দান অন্ন বস্ত্র ধন। 

সে ফল হইতে বিধি কেবল রসের নিধি 
দেখিব সে গোবিন্দ চরণ ॥ 





আজু সিদ্ধি সর্ব কর্ম ধন্য সে হইল জন্ম 


পবিত্র শাতল হবে আখি । 

অবনীতে অন্থপম রামকৃষ্ণ গুণধাম 
সাক্ষাৎ দেৌহার রূপ দেখি |. 

চলিয়া যাইতে পথে পদচিহ্ব অবনীতে 
দেখি তন্গ লোটাইব তায়। 

অক্রু,র আনন্দ মনে গ্োবিনদচরণ ধ্যানে 
হুঃখীশ্তাম দাস রস গায় ॥ ১৬৮ ॥৯ 





/ 
চট 
অক্র,রের কৃষ্ণপমাগম চিন্তা 


_ রাগ শ্রী। 


অক্রর বাখানে তবে আপনার তরে । 

বাসনা সফল আজি দেখিব কষ্ণেরে ॥ 

অখিল শরণদাতা। যেই নারায়ণ। 

সেই কি না জানে যত যার যে ভাবন ॥%&" 
ংস অন্থুচর বলি না করিবে মনে । 

জন্বন্ধে সে খুড়া বটি দেবকীনন্দনে ॥ 

সাক্ষাতে সে রূপ দেখি করিব প্রণতি । 

মনের মানস সিদ্ধ হব ফলশ্রুতি 1 

নর শিরে দণ্ডধৎ করিব ফেহারে। 

কোলে করি 'নারায়ণ তুলিবে আমারে ॥ 

অনুগ্রহ করি হরি কমললোচন। 

মোর মাথে করপদ্ম দিবে নারায়ণ ॥ 

যে করে শীতল ছায়! আশ্রয় সবার। 

জগৎ গরল জীব তথি হয় পার ॥ 

ন্রিবিক্রম রূপ দেব বিদ্যার সাগর । 

যেই করে দান দিল বলি নৃপবর ॥ 

'্রিপাদ মূরতি দেখি সর্ব্ব সমর্পিল |? 

রাঙ্গা পায় গতি করি রসাতল গেল ॥ 

গোপীগণ সঙ্গে বন্ধে রস বৃন্দাবনে। 

যে কর গোপীর হুদে করিয়া রোপণে ॥ 98 





কুক্কমের-দাগ করি কুচের উপর। 
প্রিয়া ভাবে নিরীক্ষণ করে নিরস্তর। 
যেই করে গোবর্ধন ধরিধ লীলায়। 
পরাভব পাইয়! পলায় দেবরায় ॥ 

সে কর মন্তকে মোর পরশন মাত্রে 
জনম সফল হবে যুড়াইব গাত্রে ॥ 
দেখিব দৌহার রূপ নয়ন ভরিয়!। 
হেলায় যাইব ভ্বসাগর তরিয়।॥ 

পুনঃ পুনঃ প্রণতি করিব দণ্ডবত। 
প্রেমাতুর হৈয়া স্তি করিব সতত ॥. 
তুষ্ট হয়ে দ্োহে আলিঙ্গন দিবে মোরে । 
মোর ভূজ আরোপিয়া স্বন্ধের উপরে ॥ 
আম প্রতি অনেক করিয়া সমাদর । 
ছুই হাতে ধরি মোরে নিবে নিজ ঘর ॥ 
শ্নান দান করাইবে অতিথি লক্ষণ । 
নিজ করে অন্ন পরশিবে নারায়ণে ॥ 
দ্বৃত মধু ছুপ্ধ দধি দিবে বলরাম। 
ভোজন করাবে তবে নবঘন শ্তাম ॥ 
কপূর তাম্বল কৃষ্ণ দিবে মোর করে। 
অগুরু চন্দন মাল! দিবে হলধরে ॥ 
আদর গৌরব করি বসি মোর পাশে। 


মাতা পিতা বারত। পুছিবে অভিলাষে ॥ 


পথের বারত। বৃষ ভৌজবংশ আঘি। 
আমার গমন জিজ্ঞাসিবে গুণনিধি ॥ 

মনের মানস যত করিব গোচর। . 
অন্তর্ধামী সেই কৃষ্ণ গুণের সাগর ॥ 

এতেক ভাবিয়া রথ চালাইযা চলে । 
হুঃখীশ্ঠাম দাস গায় গোবিনদমঙ্গলে ॥ ৯৬৯ ॥ 





অক্র,রের শ্রীকৃষ্ণানুধ্যান 1 


_ লয়ে রাজফরমাণ অক্র.র গোকুলে যান 


আনিবারে রামনারার়ণ। 






প্রেমভরে ঝরযে নয়ন ॥ 
আজ বড় শুভদ্দিন ফলিল তপের চিহ্বু 
_ অন্ন জল দিল মহ] দান। | 
সেই ফল হৈতে মোরে আদেশিল কংসাহুরে 
__দেখিৰ সে প্রভু ভগবান । 
পুর্ব কৈনু বড় পুণ্য জীবন জনম ধন্য 
ধন্য ধন্য এই কলেবর। 
€যোগীক্্ মুনীন্্র ধারে ধ্যানে না দেখয়ে তারে 
_.. আনিবারে আমি অনচর ॥ 
শীতল সে শ্তাপদ জগৎগরলচ্ছেদ 
বাণী পদ্মা সেবয়ে যতনে । 
“অর্চনা করিয়া যায় প্রজাপতি নাহি পায়, 
সদাশিব পঞ্চমুখ গানে ॥-৯ি' 


দেব সিদ্ধ মুনিগণে বাহারে ন। পায় ধ্যানে 


সে পহ্ছু গোপালবালা সঙ্গে । 
তারে গোপী অন্রাগে কুচেতে কুষ্চম দাগে 
লয়ে খেলে রসের তরজে ॥ 
হেন হরি শিশু সনে ধেনু রাখে বুন্দাবনে 
গোষ্ঠ মধ্যে দেখিব কৃষ্ণেরে | 
পদচিন্তু অবনীতে  নিরখি লুটিব তাতে 
তরে যাব এভব সংসারে ॥ - 
সে হরি জগতগুর . নাম বাগ্চাকললতরু 
- েই জানে যা যেবা মন। 
তারে কিবা অবিদিত অনস্ত অচ্যুত নিত্য 
অন্তর্যামী সেই নারায়ণ ॥ 
সে হরি চরণাম্বজে ভক্তিভাবে যেবা ভজে 
তারে দেই চরণে শরণ। /* 
এই বড় অভিলাষ কৃষ্ণের দাসের দাস 
. হব আমি জনমে জনম 1 
এত যনে বিচারিয়া৷ চলে রথ চালাইয়া 
কৃষ্ণপদ ভাবিয়া অক্রু,র। | 


বিব্য রথে আগুসরি আপন প্রশংসা করি শ্রীগ্তরুচরণ মনে ছুঃখীশ্তাম দাস ভণে 


গোবিন্দম্জল সুমধুর ॥ ১৭০ ॥ 





অক্রুরের বৃন্দাবন প্রবেশ ও” 
কুষ্ণান্বেষণ | 
রাগিণী করুণ! । 
কোথা গ্নেলে পাব শ্তাম জীবন আমার ॥ প্র 


শুন রাঁজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত। 
শুনিতে স্ন্বর কথা কর্ণেতে অমৃত ॥ 

এ কথা যেবা শুনে শ্রদ্ধা ভক্তিরসে । 
ইহলোকে তরিয়া বৈকুগপুরে বৈসে ॥ 
রথ চালাইয়া তবে চলিল অক্রুর। 

নদী পার হৈয়! গেল বৃন্দাবন পুর ॥ 
কৃষ্করসে গদ গদ আনন্দ হৃদয় । 
বৃন্দাবনে প্রবেশিল মধ্যাহু_সময় ॥ 
আপনা আপনি মনে করনে বিচার। 
কোন স্থানে দেখিব সে নন্দের কুমার ॥ 
রথ চালাইয়। যার যমুন। পুলিনে ।. 
চঞ্চল করিয়া আখ চাহে চারি পানে ॥ 
চাহিয়। বেড়ায় বনে নন্দের নন্দন । 
দেখিতে ন1 পায় বনে গোপাল গোধনে ॥ 
গোষ্ঠেতে না পেয়ে ভেট চলিলা বাথানে । 
জিজ্ঞাস! করয়ে তবে ব্রজ শিশুগণে ॥ 
ব্রজ শিশু বলে চল এই পথ বাই। 
বাথানে দোহেন ধেনু কানাই বলাই ॥ 
এত শুনি অক্র,র চলিল আনন্দিতে ॥ 
দেখিল গোবিন্দপদ চিহ্ন অবনীতে ॥ 
একে সে যমুনা তট মনোহর স্থল। 
তথি এভু পদচিহ্ব করে ঝলমল ॥ 
ধবজবজ্ঞাস্কুশাঘুজ চিহব পাতি পাতি। 
শঙ্খবর কুত্তচক্র ধন্থ আছে তখি॥ 


ক 





গেং্পদ ত্রিকোণ যব উর্টী রেখা তায়। 
রথ ত্যজি ভক্তিভাবে ধরণী লোটায় ॥ 
ঠপদচিহ নিরধি করয়ে দণ্ডবত। 


,পিলকিত তন্ন আকুল সতত ॥ 


পদ্বরেগু বিভূষিত সর্ব কলেবর। 
নয়নে বরিষে প্রেম যেন জলধর ॥ 
প্রেমাতুর হৈয়া৷ রথে করে আরোহণ । 
কত দুরে দেখে গিয়া ভ্রভি দোহন ॥ 
_বাথানে অক্রুর দেখে যত শিশুগণ। 
একই বন্ধানে দেখে সবার বরণ ॥ 
কিশোর মূরতি সব দেখিতে সুন্দর । 
গলে গুঞ্জমাল! সব চূড়া মনোহর ॥ 
বাছুরী ছান্দিয়া ধেন দৌহে সবে মেলি। 
নাম ধরে ডাকে ধেঙ্ছ ধবলী শ্তামলী ॥ 
যেন পিস্ধু কলরব তরন্্ লহ্রী। 
_গোধন দোহন শব্দ শুনিতে মাধুরী ॥ 
-সমান বয়ম বেশ দেখি সবাকারে। ূ 
সেখানে গোবিন্দ রাম চিনিতে না পারে ॥ 
তবেত অক্র,র ভাবে গোবিন্দচরণ | 
জানিষা ভকতি ভাব প্রভু নারায়ণ ॥ 
তবে কৃষ্ণ অক্রুরেরে হইল সদয়। 
যুগল সোদর নীল ধবল অব্যয় ॥ 
দোহে দেখি দণ্ডবৎ করেন অক্রুর। 
: ছুঃখীশ্তাম দাস গা সংগীত মধুর ॥ ১৭: ॥ 


অক্রুরের রামকৃষ্ণ দর্শন | 


রাগ বরাড়ি 
গোধন দৌহন রাম নারায়ণ 
করে গো কণ্টক পাশ । 
রোহিণীনদন রূপ অতুলন 
পরিধান নীলবাম ॥ 


নীল পাগ মাথে নানা ফুল হাতে 


কপালে কন্ত.রী সাজে। 
সবরঙ্গিম জীথি মধুপানে সুখী 
মুখ দেখি শশী লাজে ॥ 
ইন্দু কুন্দ সিত বরণ নিন্দিত. 
. গলে দোলে হার মণি। 
বলে বলবস্ত পুরুষ অন্ত 
শিরে শোভে সাত ফণী ॥ 
শ্রবণে কুগ্ডল করে ঝলমল 
যেন পরচণ্ড রবি4 
হরি জিনি কটি বেশ পরিপাটী 
কাম মোহে হেরি ছবি ॥ 
বলয়া অঙ্গদ ভুজে বাজুবন্ধ 
গো-রজ ভূষিত অঙ্গে । 
গো রস-রাখির়া বাছুরী ছান্দিয়া 
ধেন্ু দোহে কত রঙ্গে ॥ 
বলাইর বাম পাশে ঘনশ্তাম 
সুরভি দৌহন করে। 
দেখিতে স্থন্দর তন্গ মনোহর 
মোহে কত ফুলশরে ॥ 
চিকণিয়। চূড়া তাহে গঞ্জ বেড়া 
বরিহ! চক্রিকা উড়ে । 
অলক তিলক অধিক ঝলক 
*রস চুয়াইয়া পড়ে ॥ 
ভুরু স্বভঙ্গিম নয়ন রঙ্গিম 
নাটুয়! খঞ্জন কিবা । 
নাসাপর মতি নিন্দি দিন্পতি 
শ্রবণে কুগুল শোভা ॥ 
শরতের চান্দ জিনিয়া স্ফান্ন 
বদনমণ্ডল রাশি । 


: বাস্কুলী অধরে. বিজ্ুরী সধশরে 


মনোহর মৃহৃহাসি ॥ 





৯৫৪. 


নব জলধর জিনিয়া সুন্দর 
কিশোর মূরতি শ্তাম। 
অঙ্গদ ক্ষণ নানা আভরণ 
অঙ্গে অঙ্গে অনুপম ॥ 
নীল কলেবরে গোধূলী ধূসরে 
পরাগ কি ইন্দীবরে। 
রামরস্তা। উরু কিন্কিণী সুচারু 
.পিয়ল বসন পরে ॥ 
বঙ্কিম নূপুর বাজয়ে মধুর 
সোণার খড়ম পায়। 
_ হাম্বা রব দিয়া বাছুরী ছান্দিয়। 
ধেছু দোহে শ্যামরায় ॥ 
নীল ধবল মুরতি যুগল 
দেখি অপরূপ অতি। 
মনের মানস পুরিল সরস 
অক্রু,র আনন্দ মতি ॥ 
রথ তেয়াগিয়া ক্ষিতি লোটাইয়! 
পড়ে সে দৌহার পায়। 
গোবিন্দমমঙ্গল কারুণ্য কেবল 
শ্রীমুখনন্দন গায় ॥ ১৭২ ॥ 


অক্রুরের অভ্যর্থনা! ৷ 


রাগিনী শোহিনী । 
রাঙা পায় কি আর বলিব আমি। 


রি কিসের অভাব তার যার বন্ধু তুমি ॥ গ্রু॥ 


সাক্ষাতে আক্রুর দেখে রাম দামোদর । 
নীল গ্বিৰ্বুবর কিব। রজত ভূধর ॥ 

ফড ব্রজশিশ মেলি গে! দোহন করে। 
সবা মধ্যে শোভা করে রাম দামোদরে ॥ 
দেহার লাবণ্য রূপ তনু মনোহর। 
মনোবাঙ। পূর্ণ ভেল উত অন্তর ॥ 





রথ হৈতে নামি পড়ে প্রেমাতুর হৈয়া। 
 গোবিন্দচরণে পড়ে অঞ্জলি পুরিয় ॥ 


অবনী লোটায়ে পড়ি দণ্ডবৎ ক্রে। 
কোলে করি নারায়ণ তুলিল অক্রুরে ॥ 


আলিঙ্গন দিয়! কৃষ্ণ বলেন বচন । 


মান্ত কুটুন্ব হেন কর কি কারণ ॥ 


| পুনরপি অক্রুর পড়য়ে পদতলে । 


শ্রাবণের জলধারা ভাসে প্রেমজলে ॥ 
বামপাশ চাপি ভূমে পড়য়ে নির্ভরে | 
রামের চরণতলে দণ্ডবৎ করে ॥ 

অনস্ত পুরুষ দেব সদস্ক হৃদয় 
(কোলে করি অক্রুরেরে তুলিল দয়াময় ॥ 
অক্র,র অবশ তনু ছুইপদ ধরি। 

ওষ্ঠ কম্পে ঘনরবে ডাকে হরি হরি ॥ 
পুনঃ পুনঃ পদ ধরি করয়ে প্রণতি । 
আজ জে নিস্তার পাইন দেখি লক্ষমীপতি ॥ 
আপনা ন! জানে ভাবে হইয়া বিভোর । 
দেখিয়া ভকত ভাব যুগল কিশোর ॥ 
কোলে করি অক্রু,রে তুলিল বনমালী । 
সুশীতল জলে রাম বদন পাখালি ॥ 
মুখানি মুছিল শ্রীঅঙ্ষের গামছায়। 
আপনি গোবিন্দ ব্যজে বসনের বায় ॥ 
কুস্থ করি অক্র,রেরে রাম বনমালী | 
দুই ভুজ ছুই স্কন্ধে ছুই ভাই তুলি ॥ 
(হে মেলি কোলে করি অক্র,রের তরে 
পদব্রজে চলি গেল নন্দের মন্দিরে ॥ 
নন্দকে কহিল কৃষ্ণ মধুর বচনে। 

পাদ্য অর্থ্য লয়ে নন্দ আইল আপন্টে 
অতিথি জাচার করি নন্দ ভ্রজরাজ ।, 
পাঁটশালে বসাইল সিংহাসন মাঝ & 
বিবিধ কুন্ুম মাল্য সুগন্ধি চন্দন । 


কুস্কুম কন্ত,রী অঙ্গে করিলা লেপন॥ 


পর ও 


রর রতরপা 


ছঃখীস্টাম কহে অক্ষর নাচে ॥ ১৭৪॥ | 


কক্ষের নিট অজগর 
সিনিনাা যান যন সংবাদ দান।+৮ 
কৃষ্ণকুত অন্রুরের সেবা । রাগ ধানশী। 
রাগ মল্লার। কষ্জের আদর দেখি অক্রুর অনেক স্ুী 
প্রতিপদ | গ্রয়া॥ আন্তরে উল্লাস অভিশর। 
আনিয়া অক্রুরে আদর করি। যে কিছু করিয়া মনে আইস গোবিস্দ স্থানে 
উল্লাসিত মন রাম মুরারি ॥ সে রূপে পুজিল দয়াময় ॥ | 
ধুপ দীপ মাল্যে আদর করি। পাইয়া! প্রভুর প্রীত অক্রুর সে আনন্দিত: 
ভৃক্গারে ভরিয়া স্থগদ্ধি বারি ॥ করোড়ে কহে বিদ্যমান ট 
আসন উপরে বসায়ে তারে। নন্দে করি বিষ্ুমায়। অক্রূরে করিয়া দয়া : 
তবে বনমালী চলিল৷ ঘরে ॥ বারতা জিজ্ঞাসে ভগবান ॥ 
ওদন লইয়া অণ্ুজ করে। কহে প্রভু চক্রপাণি অক্র.র গুনহ বানী 
আপনি পরশি অন্ন অক্রুরে ॥ মান্ত কুটুম্ব তুমি হও । 
ঘ্বত লয়ে দিল রোহিণীস্থতে। মথুরা নগরে তথা আছে মোর মাতা! পিতা 
পধণশ ব্যঞ্জন কমলানাথে ॥ তাহার কুশল কথা কও ॥ 
বারে বারে পরশি অক্রুর প্রৃতি। উগ্রসেন আদি করি ভোজবংশ অধিকারী 
খণ্ড ক্ষীর দিল রেবতীপতি ॥ কহু না কুশল জমাচার। 
ঘ্বত জুললিত মিষ্টক নান1। কৃষ্ণের বচন শুনি করিয়। যুগ্ললপাণি 
নারিকেল জল মিঠাই ছানা ॥ অক্রু,র করয়ে পরিহার ॥ 
ছুগ্ধ দধি পূর্ণ ভোজন দিয়াও কি কহিব বিদ্যমান শুন প্রভূ ভগবান 
*আচমন সারি অক্রুরে নিয় ॥ .. কংস আছে জীয়ত্ে ভূতলে। 
' আসন উপরে বসায়ে তায়। ধরণী কম্পিত ভরে দেবাস্বর নর ডরে 
তাম্বল যোগায় গোবিন্দ রায় ॥ ০স থাকিতে কি আর কুশলে ॥ 
- পালস্ক উপরে বসায়ে তারে । শুন শুন পদ্ঘত্তীখি বহ্দেব দৈবকী 
ভক্ত পদযুগ আরোপি উরে ॥ বড়ই বিপদ দেৌহাকার। 
চরণ চাঁপেন কমল করে । পণডঘাতকের স্থানে যেন বন্দী পণ্তগ্রণে 
পনি মাধব হুধীর ধীরে ॥ তেন ঘোর সন্কট তাহার ॥. 
স্সিপ্ধ করিয়৷ অক্রুর তন [5 অরিষ্টাদি দৈত্য বব শুনি বৃপ হইয়া ক্রো 
তবে করযোড় করিয়া কানু ॥ | বন্থদেবে কাটিবারে নিল। 
কুশল বারতা পুছিতে আছে। হেনকাঁলে দৈবগতি নারদ আসি উপনী! 


_কংস করে ধরিয়। রাখিজ॥ 


2470 ই নিন ল শি, 
; ॥ 


'বন্ধকষ্টে শীর্ণ গাত্র তোমাকে দেখি্ডে মাত্র 
_ প্রাণ রাখিয়াছে ছুই জন। 


উগ্রগ্রসেন নরপতি একাস্ত তোমাতে মতি. 


না জানি প্র নারায়ণ ॥ 

'হের দেখ বিদ্যমান কংস দিছে ফরমাণ 
আমাকে করিয়া অনুচর। | 

ধনুশ্ময় যজ্ঞ তার যাবে তুমি দেখিবার 

7৮. রথ পাঠাইল নৃপবর ॥ 

বসিবারে রঙ্গ সভা করিছে ভূবনলে।ভা ৰ 
মণি মুক্ত। মুকুর খঞ্জিত। ৃ 

নরপতিগণে আর বসিবার তরে তার 
হেন শতমঞ্চ স্রনিশ্মিত ॥ 

সিংহদ্বার সন্নিকট ধন্ুগৃহে রত্বঘট 
উপরে পতাকা মনোহর । 

মহা মহা মল্লগণে রাখিয়াছে স্থানে স্থানে 
. দ্বারে কুবলয় ক।রিবর ॥ 

রঙ্গ সভাতলে তার চান্ুুর মুষ্টিক আর 

অষ্ট মল্ল তাহার সংহতি । 


+€তামা দৌহে তার মধ্য প্রকাশিবে মল্ল যুদ্ধ 


রঙ্গ দেখিবেক নরপতি ॥ 

করি এই দিবেদন শুন প্রভু নারায়ণ 
কহ মোরে কিব। আল্ত। হয়। 

তোমা বিনে বন্ছদেবে পরিত্রাণ নাহি পাবে 
এই কথা কহিল নিশ্চর ॥ 

জনক জননী ছঃখ শুনি প্রভু অশ্রমুখ 
ছুই ভাই রাম নারায়ণ। 

ক্রদ্দন সন্বরি দুরে মনেতে প্রন্তিজ্ঞ। করে 
কল্পতরু কমললোচন ॥ 

প্রবেশিয়া মধুপুর বিনাশিব কংসাহ্্র 
বাপ মায় করিব উদ্ধার। 

ুর্ করি মল্ল কুবলায্ব মারি 
উগ্রসেনে দিব রাজ্যভার ॥ 





গোবিন্দমগল । 


| এত বলি চক্রপাণি নন্দকে ডাকিয়া আনে ৷ 


অক্রুর নিকটে-ততক্ষণ। 
অক্রুর নন্দেরে কয় পত্র পড় মহাশয় 
ংস রাজ] দিয়াছে লিখন ॥ 
দুগ্ধ দধি শত ভার রাম নারায়ণ আর 
শীঘ্র লয়ে চল মধুপুরে । 
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছুর্লভ কথ! 
শ্ীমুখনন্দন গায় সারে ॥ ১৭৫ 0১০ 


নন্দকে কংসের নিমন্ত্রণ পত্র দাঁন 


রাগ ভাটয়ারি। 
এমন কে বা জানে গো 
এমন কে বা জানে । 
পিরীতি ছাড়িবে প্রিয়! 
ন! জানি স্বপনে ॥ ধ॥ 


নন্দকে অক্রুর দিল রাজার লিখন । 
রাজপত্র কৈল নন্দ মস্তকে বন্দন ॥ 
পত্র পাঠ করি নন্দ জানিল কারণ। 
অক্রুর বলয়ে নন্দ শুনহ বচন ॥ 
ধনুম্্য় যজ্ঞ ধিরে ভোজ অধিপতি । 
দেখিবারে আইল সকল নরপতি ॥ 
গ্রামে গ্রামে বৈসয়ে যতেক প্রজাগণ। 
যজ্ঞ দেখিবারে. সবে করিল! গমন ॥ 
ধন্ুম্ময় যজ্ঞ করে বস্ত্র অলঙ্কারে। 

রত্ব আভরণ দিয়! পুজিবে রাজারে ॥ 
তুষ্ট হৈয়৷ নরপতি করিবে সন্মান। 
প্রজাগণে দিবে বস্ত্র নান! রত্ব দান ॥ 


| রামকানু দেখিবারে হইয়াছে মন। 


তবে মোরে পাঠাইল করিয়া! যতন ॥ 
নন্দ যশৌমতি সঙ্গে রাম নারারণ। 
শত ভার গোরস লইয়। গোপগণ ॥ - 


্‌ গোবিন্দমঙ্গল। 


্রকটে পূরিয়া দ্রব্য চল শীন্ত্গতি।. 
বিল হইলে ক্রোধ করিবে নৃপতি ॥ 
এত শুনি উল্লাসিত নন্দের অন্তরে । 

1 চলিব বলি ডাকিল গোপেরে ॥ 
ঘধি দগ্ধ ক্ষীর ছান! সাজ শতভার। 
রজনী থাকিতে সবে কর আগুসার ॥ 
অক্রুর আইল রথে লইতে কৃষ্ণেরে। 
পড়িল চকার শব্দ গোকুলনগরে ॥ 
তবে সব গোপগণ নিজ গৃহে গিয়া। 
মথুরা প্রভাতে যাব ভার সাজাইয়া ॥ 
কৃষ্ণ যাবে ম্থুরা শুনিল ব্রজনারী। 
ভূমি ধরি বসি কান্দে হাহাকার করি ॥ 
যেই রুষ্ণ আমা সবা প্রাণের দোসরা। 
২ তা বিনে কেমনে প্রাণ ধরিব আমরা ॥ 
' কাল হৈয়া আইল কংষের অন্ুচর। 
রথে করি নিবে কৃষ্ণ মথুরা নগর ॥ 
কৃষ্ে। না দেখিলে প্রাণ ধরিব কেমনে । * 
গোপীরে নিঠুর বিধি হৈল এত দিনে ॥ 
হিয়ার পুতলি কৃষ্ণ নয়নের তার1। 
তিলে না দেখিলে যেন কত যুগ হারা ॥ 
আকুল হইয়া কান্দে গোঁপিকা সকল । 
দংঘী শ্তাম্দাস গায় গোবিন্দমঙ্গল ॥ ১৭৬ 07৫ 


সপ শী 


. কৃষ্ণের বিচ্ছেদনিমিত্ত গোপিকা 
গণের বিলাপ রি 


রাগিণী করুণা । 


উকৃফণ যাবে মধুপুরী শুনিয়া ব্রজের নারী 
ৃ - মোহমতি অকুল সাগরে । 

সাত পাচ একমেলি শ্ামগুণে শোঁকাকুলী 
অশ্রমুখ বিরস অস্তরে ॥... 


গং 


গুন ওগো প্রাণসই ভোমারে শপ কই 
অক্রুর আইল রথ লৈয়া। 

রাম কৃষ্ণ রথে করি লৈয়া যাবে মধূপুরী 
আমা সবা অনাথ করিয়া ॥ . রী 

ওহে নিদারুণ বিধি কান্ হেন গুণনিধি 
ঘটাইয়া! আমা সবাকারে। ্ 

ষেন চক্ষু দান দিয়া নিল পুনঃ উপাড়িয়া : 
অন্ধ দগ্ধ করিয়া গোপীরে ॥ ৃ 

এ বা কিবড়ীই তোর প্রাণ কাড়ি নিল মোক 
গুণনিধি চিকণ কালিয়া । 

তিলে না দেখিলে যারে পরাঁণ আকুল করে 
তারে তুমি লইলে হরিয়া ॥ 

ধেন্থু লৈয়া শিশুসনে রাম কান্থু যায় বনে . 
পথ নিরখিয়া সবে থাঁকি। 

শিশু সঙ্গে রাম কান গৃহে আইজে লৈয়া ধেন্ছু 
প্রাণ পাই চাঁদমুখ দেখি ॥ 


কহ সখি কি করিব চল সবে মেলি যাব : 


শ্যাম বন্ধু লৈয়া পলাইয়!। 
কংস কি করিতে পারে রহু কান্থ গোপপুনে 
দৈত্য কাপে যার ভয় পাইয়া ॥ 
নন্দে বিধি বাম ভেল রাজ লেখা করে নি 
না বুঝিয়! অসুরের মায়া । 
যশোদা নাজানে ইহা কান্থুরে কংসেরে দিয় 
কেমনে সে বাদ্ধিবেক হিয়া | .... 
চল সবে"ধাই তথা অক্রুর আছয়ে যথা .. 
রথ ভাঙ্গি খেদাড়িৰ তায়। 
গোবিনমন্্রল পোথা ভুবনে ছুলভ কথ! 
শ্রীমুখনন্দন রস গায় ॥ *৭৭॥ 





১৫৮ খোবিনামঙ্গল। 
খক্তুরের নিকট গোকুলবাসিনী- মথুর! লইতে চাহ নন্দের ন্দন।  ' 


গণের অনুযোগ । 


রাগ বরাড়ি। 
আজু বড় ছুঃখ উঠে মনে । 







কা বিনা জীব নাহি ব্রজববুগণ। 
আমা.সবাকারে তুমি দেহ প্রাণদীন । 
গোকুল নগরেতে রাখহ রাম কান ॥ 
কানুর পিরীতে বশ আমরা সকল। 


ভজিতে না পাইনু রাঙগ! দুখানি চরণে ॥ প্রু॥| ধৈরজ ধরিতে নারি পরাণ বিকল ॥ 


1গোকুলের যত গোপী একত্র হইয়া । 
ঠ্ বিরস তনু বন্ধুর লাগিয়া ॥ 
যেই কা ন! দেখিলে প্রাণ নাহি রয়। 
কেমন করিয়া তারে পাসরণ হয় ॥ : 
বৃন্দাবনে গোবিন্দ সংহতি ক্রীড়া করি। 
তিলেক বিচ্ছেদে ষেন হারাই মুরারি ॥ 
তিলেক হারায়ে কত করি যে রোদন। 
চাহিয়া বেড়াই কত কাননে কানন ॥ 
[যুগ শত বহি গেল নিমেব গোচরে। 
(আপনার পরাভব মানিল অন্তরে ॥ 
গুগনিধি কান্ছ যবে দিল. দেখা । 
গোবিন্দ দর্শন মাত্র সবে পাই রক্ষা ॥ 
জন অক্রুর ইয়া যাবে রথে । 
থুরার নাগরী দেখিবে প্রাণনাথে ॥ 
বিসবতী বৈদগধি মথুরার নারী । 
তাহার মানস পুণ করিবে মুরারি ॥ 

শনে মোহিবেক মথুর। বনিতা । 
তাথে দে গোবিন্দ রাম রতিরসে জিতা ॥ 
₹মল কাননে যেন ভ্রমর উল্লাসে। 
হরবধূ গোবিন্দ রমিব রঙ্গ রসে ॥ 
লামা সবাকারে বিধি করিল নৈরাশ। 
থুরা নগরে শ্যাম চক্র পরকাশ ॥ 
নেক বিলাপ করে যত ব্রজনারী। 
গাদ্দিয়া কহেন অক্রুরের বরাবরি ॥ 
ক্রু,র তোমার নাম সংসার তিতর। 
চর কথ। কহিয়া কংসের অন্থচর ॥ 














তুমি সে আপনি যাহ মথুরা নগরে । 

কষ না আইল বলি কহ কংসান্থুরে ॥ 
এত শুনি কংস রাজা যদি কোপ করে। 
.তব্তে আমরা ন। বৃহিব গোপপুরে ॥ 
বনবাস করিব লইয়া প্রাণনাথে । 

তবুত কৃষ্চেরে নাহি দিব কংস হাতে ॥ 
এত গুনি অক্রুর কহেন ক্রোধতরে। 
তর্জন করিয়া কিছু নন্দের গোচরে ॥ 
শুন নন্দ জান ভাল কংসের গরিম]। 
ইঙ্গিতে মজিবে তোর গোঁপপুর সীমা ॥ 
যদি মহারাজা কংস মনে কোপ করে। 
রহিতে নারিবে কেহ কানন ভিতরে ॥ 
কৎসের প্রতাপ বাণী কহে নন্দ যোষে। 
ছঃধী শ্যামদা মজে গোবিন্দের রসে ॥১৭৮। 





নন্দের মধুর] গমনার্থ অক্র,রের 
দাঢ়ঃ। 


অন্রুর বলেন বাণী শুন ব্রজশিরোমণি 
_ কহি তোমার বরাবরি। 
এ তিন ভুবনে রাজা কংসান্থর মহাতেজ। 
মথুরা নগরে দণ্ডধারী ॥ | 
দেবে ধার নামে ডরে হেন রাজ! মধুপুরে 
ধনুম্ময় যক্ত আরম্ভিল। 


নানা ভ্ব্য উপহার নিমন্ত্রণ দিয়া আর 


নরপতিগণে আনাইল ॥ 


প্রজা যত দেশে সবাকে ডাকিযা পাশে তিলেক যাদুর মুখ না দেখিলে ময্ি। : : 


+দান দিবে বস্ত্র আভরণ। 
নাপতি নৃপগণে পুজা করি নান! ধনে 
এস্গন্ধ মাল্য কপূর চন্দন | 
তোমারে দিলেন লেখা,না গেলে নাহিক রক্ষা 
ত্বরিতে সাজহ ব্রজবর ।. 
মামার বচন ধর শীঘ্র শত ভার কর 
... : সর্পিস্‌ নবনী শর ক্ষীর ॥ 
ঘদি বা না যাবে তুমি নিশ্চয় কহিন্ন আমি 
বাম কানু সঙ্গে লয়ে যাই!" 
গৌরব আপন হাতে হৃর্য্যোদয় না হইতে 
... বেগে চল রাজপথ বাই ॥ 
ভোজপতি বরাবরে গেলে রাম দামোদরে 
দিবে রাজা বস্ত্র অলঙ্কার । 
তোমার গোবিন্দ রাম সর্বগুণে অনুপম 
মনে সন্ধ না কর বিচার ॥ 
নন্দ এত কথা শুনি রাজ আজ্ঞা মনে গণি 
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না হইতে নিশি শেষ শীঘ্র কর সমাবেশ 

_. গোপগণ কৈল অঙ্গীকার ॥ 

রামকৃষ্ণ সঙ্গে লয়ে যশোদার পাশে গিয়ে 
কহিল সকল বিবরণ। 

গোবিন্দমঙ্গল পোথা। ভুবনে ছর্লভ কথা 

_.. বিরচিল শ্রীমুখনন্দন ॥ ১৭৯ ॥ 


কৃষ্ণের জন্য যশোদার বিলাপ 
. রাগিনী করুণা । 

ছরে করিয়! কোলে কান্দে নদরাণী। 

দেরে দ্বারুণ বিধি কি কর না জানি ॥ - 


£ ভয় মনেতেন্রসাছিল নিরস্তর ৷ 
বধি আসে ধায় কংস অনুচর ॥ 


চর 


কেমনে পাঠাব কৃষ্ণ কংস বরাবরি ॥ 
পিঞ্জরের শুক যাছু নয়নের তার]। 
কোলে করি থাকি হেন মনে বাসি হার। ॥ - 
কানু না দেখিলে প্রাণ কেমনে ধরিব। 
স্মঙরি ম্মঙরি গুণ ঝুরিস্স। মরিব। 
পুতন৷ রাক্ষপী আদি অনেক অস্র । 
তা সবা মারিয়। কানন ভয় কৈল দূর ॥ 
কালি দলি করিল অমৃতময় জল। 
যে পুত্র ধরিয়া করে পিবই অনল ॥ 
সে পুত্র লইয়া যাৰে কৎস অনুচর। 
আবি শূন্ত গৃহ মোর গোকুলনগর ॥ 
অনেক কামনা করি হর আরাধিসুু। 
পুণ্যফলে কাঞ্ছ হেন পুত্র কোলে পাইন ॥ 
বলাই বিক্রমে সিংহ সর্বগুণে ধীরে । 
চাপড়ে সংহার কৈল প্রলম্ব অহরে ॥ 
শুনিয়া দারুণ কংস মন অহঙ্কারে। 
ধরিতে নারিল দেহে নানা পরকারে ॥ 
এবে অক্রুরের হাতে রথ পাঠাইয়! ৷ 
না জানি কি করে পুত্রে মধুপুরে নিয়া ॥ 
ষেই ভয় মনেতে আছিল অনুক্ষণ। 
সে ভয় আনিয়৷ বিধি করিল ঘটন ॥ 
তিলেক যে চাদমুখ না দেখিলে মরি। 
কেমনে পাঠাব তারে কংস বরাবরি ॥ 
শুন কানু তোরে উপদেশ বলি আমি । 
তিলেক বলাইয়ের সঙ না ছাড়িহ তুমি ॥ 
পরদেশ মখুর! থাকিবে সাবধানে । 
আসিবে কংজে দিয়! দরশ্বনে ॥ 
দেখিবে মথুরাপুরী বিচিত্র চিত্রিত। 
নান। ধাতু মনোহর অপূর্ধব নির্মিত ॥ 
রোহিণী হুন্দরী কান্দে রাম]লৈয়া! কোলে ।. 
সর্বান্গ তিতিল তার নয়নের জলে ॥ 


ঞ 


শ্রাণভয়ে পু. লয়ে লুকাইয়! ছি 
এবে ডালি সাঁজাইয়! কংস হাতে দিমু | 

 হেদেরে কঠিন প্রাণ আছ কি কারণে । 
কেমনে ধরিষ প্রাণ পুত্রের-বিহনে ॥ 
অনেক বিলাপ করে ব্রজবধগণ। 
ছুঃখীশ্তাম কহে ভজ গোবিন্দচরণ ॥ ১৮০ ॥ 





স্্ঁ 
ক্র,রের নিকট যশোদার অনুযোগ । 


রাগিণী পঠমপগ্রী । 
*” আকুল পরাণী যশোদা রোহিণী 
কান্দে পুত্র করি কোলে। 
লজ্জা পরিহরি তবে নন্দ নারী 
অক্রুরে কিছু যে বলে॥ 
শুনহ রাজন মোহে সুগ্ধ মন 
_ নন্দ যশোমতি রাণী । - 
অক্রুর নিকটে কহে করপুটে 
অশ্রুমুখে মৃছবাণী ॥ 
বলেন উত্তর শুন অনুচর 
নিবেদন করি আমি । 
দেহ প্রাণদান রাখ রাম কান 
মধুপুরে যাহ তুমি ॥ 
অন্ধের যে নড়ি অধনের কড়ি 
যে পুত্র প্রাণের প্রাণ । 
কেমন করিয়া ধরিব এ হিয়া! 
ংস করে দরিয়া দান॥ . 
তিলে না দেখিলে মরি শোকানলে 
যে পুত্র চক্ষুর তারা । 
কোলে করি থাকি হেন মনে লখি 
পাছে নিধি হই হারা ॥ 
[ই ব্য, কান .গোকুলের গ্রাণ, 





করিয়া' কামনা পাইন কার 
বিধি কি করে নাজানি॥ 
করিয়া করুণা রাঁখহ বাসনা 
ঘোষণা সংসার মাঝে। ২ 
নিজ ধর্ম দেখ বিবোধ বিবে :. 
পরিহর ব্রজরাজে ॥ 
শুনিয়া অক্রুর কুপিত প্রহর 
বচন বলয়ে নন্দে। ূ 
থাক স্থির হৈয়া মোর সঙ্গে দিয়া -. 
বলরাম শ্যাম্টাদে ॥ .) 
বিধি করে যাহা কে থগ্িবেস্তাু্জ, 
অবোধ আহীরী জাতি। 
আপন কুশল করহ কেবল 
রাজকাধ্যে দেহ মতি ॥ 
বিলম্ব না সয় নিশি শেষ হয় 
সাজাহ গোরস ভার । ৃ 
নিশা কর্ম সারি লৈয়া রাম হি 
রথে কর আগুসার ॥ 
শুনি দৃঢ় বোল চিত্ত উত্তরোল 
গোকুলে বসতি যত! 
দুঃখীন্তাম গায় কিবা ভয় তায় 
কংস বধ লঞ্গি এত ॥ ১৮১৯ 





কৃষ্ণ বলরামের মথুরা গমনোদ্যোধি 


 রাঁগিণী করুণ] । 
কেকা লয়ে যায় কানু জীবন আমার গো 
গুনি্আা বচন দৃঁ় সারথির মুখে। 
শেল বাজি গেল নন্দ যশোদার বুকে 4 
নিশ্চয় জানিল কৃষ্ণ যাবে মধুপুরী । 
পড়িল চকার শব্দ গোকুল নগরী ॥ 
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বর কষ পাঠাইল চর 
রি: লয়ে যায় মখুরা নগর ॥ 

যজ্ঞ নাম প্রচার করিয়!। 

ক্ষ. সাক্ষাতে শিশু নিবেক ধরিয়া ॥ 

- শ্লী আছে রাজা মহা মল্লগণে। 
ধা সঙ্গে যুঝাইবে রাম কানে ॥ 
য় করিবর রাখিয়াছে দ্বারে । 

শী মারিবে দন্তে রামদামোদরে ॥ 
- প্রকারে হরি যাইবে মথুরা । 

বুনে অনাথিনী হইলাম আমরা ॥ 
-কুঁ হইয়া কান্দে গোয়ালার মেয়ে। 

এন ধরিব প্রাণ কান্থ না! দেখিয়ে ॥ 

«প্রকারে গোপী কানদিয়া কান্দিয়া। 
"4 নগরে ভ্রমে ব্যাকুল হইয়া ॥ 
হু মারে করাঘাত মস্তক উপরে । 

ভূমি ধরে ক্ষণে শোকের সাগরে ॥ 

কম্পে অধরা মুচ্ছি তা হৈয়া পড়ে । 

"শা কান্দে কেহ ক্ষিতিতলে পড়ে ॥ 
ঈনক বিলাপ করি কান্দে গোপীগণ। 

'ন্দয়া করিল গোপী নিশি জাগরণ ॥ 
,ব বলেন নিশি হৈল অবসান। 
যন সারি ওহে সাজ রামকান ॥ 
ন্দ ভইলে রাজা ক্রোধী হবে মোরে । 
ন্ট সাজাহ ছপ্ধ দ্রধি শত ভারে ॥ 
রি ; সাজ নন্ঘোষ যশোমতি সঙ্গে । 
“দ্ধ দেখিবে মথুরাপুরী রঙ্গে ॥ 

র রা ডাকিয়৷ নন্দ কৈল অর্জীকার । 
. উল গোরস লইয়! শত ভার ॥ 
শ্ভেট দ্রব্য লহ্‌ শকট তরিয়া। 
মুখে চল ত্বরিত করিয়া ॥ - 
ইয়া নন্দের আজ্ঞা যত গোপগণ। এ 
কট সকল ভার করিল! সাজন ॥ 








রজনী রহিতে বেগে নিত্য কর্ম সারি। 
.সর ক্ষীর দধি ছানা ছৃগ্ধ ভান ভরি ॥ 
গোয়ালা সকল ভার শকট ফাজাইয়!। 
উপনীত হইল নন্দের আগে গিয়া ॥ 

তবেত অক্রুর বলে শুন রামহরি । 

তোমর! দুভাই সাজ রত্ব বাস পরি ॥ 

তবে রাম গোবিন্দ সারিয়! নিজ কাজ। 

বেশ বানাইতে গেল আগারের মাৰ ॥ 

অভ্যন্তরে বেশ ভূষা করে রাম কান্ু। 

ছুঃখীশ্যাম দাস মাগে টরিি? ॥ ১৮২ ॥ 





কৃষ্ণ বলরামের মথুরা যাত্রা 


অরুণ উদয়কালে রামকৃষ্ণ কুতৃহলে 


[| অবিলম্বে নিত্য কর্ম সারি। 


অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া বাছিরা বসন লৈয় 
পিয়ল ধবল ধড়া পার ॥ 
চারু চিকণীয়া চূড়া গুঞ্জ মাঁণ হার বেড়া 
বিবিধ কুসুম গাভা তায় । 
শ্যাম প্রেম অনুরাগে রাম বান্ধে নীল পাগে 
'ঝস্কার আমোদে অলি ধায়॥ 
অলক] প্রেমের ভীতি তিলক বিচিত্র তথি 
ত্র ভঙ্গ জিনিয়া কামধন্ু। 
| রাঙ্গা আখি মনোহর বরিষে মদন শর 
যুবতী ধরিতে নারে তন্ু ॥ 
না লাগে মুকুতা ছবি ওঠ নিন্দে উষা-রবি 
বিমল বদন ষোলকল। & 
কুগুলে কেম়ুর হার শ্রীবংস কৌস্তভ ভার' 
. ভুজদণ্ডে রত্ব তাড়বাল! ॥ 
সাজনি কাছনি করি করতলে বেণু ধরি 
তবে রাম সুন্দর গোপাল। 
দাম শ্রীদাম দাম স্ভোঁক কৃষ্ণ বহুদাম 
ডাকি যত সঙ্গের ছাওয়াল |. 


গোপগ্ণণে ডাকি আনি নন্দঘোষ বলে বাণী 
*্* :..শকট সাজাহ সবে বেগে। 
ক্ষীর ছানা ননী আর ছুগ্ধ দধি শত ভার 
তোমরা সকলে চল আগে ॥ | 
অক্রুর ভাকয়ে ঘন আইস রাম নারায়ণ 
শুভষাত্র। করিলা মাধধ। 
সহ সে.অগ্রজ সাথে গোবন্দ বিজয় রথে 
পুষ্প বর্ষে কৌতুকে বাসব॥ 
অক্রুর বলেন তবে লহইয়৷ গোত্বালা সবে 
আগে চল নন্দ মহাশয়। 
করিয়া বোজিত বাজী রথের অগ্রেতে সাজি 
পবন গমনে চারি হয় ॥ 
ছাড়িল নন্দের দ্বার তবরিত গমনে বার 
অক্রুর চালায় রথ খান। 
এত দেখি ব্রজনারা গৃহকম্ম পারহরি 
অতিশর কাতর পরাণ ॥ 
লজ্জা পাঁরহাঁর দূরে কেহ গিরে রথ ধরে 
কেহ বলে কোথা বাহ কানু । 
গোবিন্মমজল রসে ছুঃখীশ্তাম দাস ভাষে 
ব্রজবালা আকুল যে তন ॥ খন? 





কৃষ্ণের মথুরাযাত্র। দর্শ 
গোপীগণের খেদ। 


রাগিণী করুণা । 
কে লয়ে যায় মোর প্রীণধন কানু । 
কেমনে ধরিব প্রাণ দরশন বি্ু ॥ ধু ॥ 
রথে কানু লয়ে যায় কে। 
গোপীর বধের.ভাগী সে ॥ 
বৈরী হৈয়া আইল অক্রুর। 
&আজি শুন্য হেল গোপপুর ॥ . 


গোবিন্দমঙ্গল । 


স্মর্রি সে গুণরাশি রাশি । 

কানু লাগি হব বনবাসী ॥ 

কৃষ্ণ লাগি ভ্রমি দেশ দেশ। 

কোথ! পাব কানুর উদ্দেশ । 
দুঃখীশ্তাম বলে শুন রাই। 

কংস বধি আসিবে কানাই ॥ ১৮৪ ॥ 


গোপীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের রথ ধারণ। 


অক্রুর সহিত রথে কানাই বলাই। 
ব্যাকুল! ব্রজের বাল। রথ পাছে ধাই ॥ 
কান্দিয়। কান্দিয়া কেহ কানু বলি ডাকে। 
রহ কানু বলি কেহ রথ ধরি থাকে ॥ 

কেহ বলে কোথ৷ যাহ ত্যজিয়া গোপিনী। 
ফুকরিয়া কান্দে কেহ শিরে কর হানি ॥ 
কেহ বলে প্রাণপাতি গোপপুরে রহ । 
পাপিষ্ঠ কংসের বোলে কি লাগিয়া! বাহ ॥ 
হংসা কার লয়ে বায় মারিবার তরে 
অনাথ কাররা কেন যাহ গোপিকারে ॥ 
রাখতে না।রব প্রাণ তোমা ল? 
দাসা করি প্রভূ কেন বাহ তেয়া।গরা ॥ 
রথচাক। ধরি গোপী রহিল পড়িয়া । 

কে চালাবে চালাও রথ গোপীরে বধিয়৷ ॥ 
সঙ্গে করি লয়ে চল আমা নারীগণে। 
বঞ্চিত ন! কর প্রভু রাখহ শরণে ॥ 
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি জান । 
তুমি পতি তুমি গতি তুমি শিরোমণি ॥ 
অনেক কামনাফলে তোমারে পাইন্ু। 
তোমার লাগিয়া জাতি কুল মজাইনু ॥ 
তোমার লাগিয় গুরু গঞ্জে নিরবধি । 
তুমি কি ন। জান তাহা শ্তাম গুণনাধ ॥ 
এই নিবেদন করি গোপপুরে থাক । 
মিনতি করিয়ে হে বারেক বোল রাখ ॥ 


পাটা 


দো সখা । 


গোবিন্দমঙ্গল । ১ 


দেখিয়া! গোপীর ছুঃখ কমললোচন। 
প্রবোধ করিয়া কহে স্রস বচন ॥ 

.. শুন গোপীগণ চিন্তা না করিহ মনে । 
 শধুপুরী যাব আমি নৃপ সম্ভাষণে ॥ 
রখ পাঠাইল রাজ! করিয়৷ আদরে । 
রথে চড়ি যাব আমি কস বরাবরে ॥ 
মধুপুরী দেখিয়া তুষিয়া নরপতি। 
চারি দিনে আজিয়। হইব উপনীতি ॥ 
মনে ছঃখ না করিহ শুন গোপীগণ । 
আম! প্রতি জবদয়ে চি্তহ অন্ুক্ষণ ॥ 
আমার চরণে মন দৃঢ় করি লও । 
অবশ্ঠ পাইবে আম! কহিন্ু নিশ্চয় ॥ 
হেনকালে অক্রু,র চালায় রথধান । 
গোবিন্দমঞ্গল ছঃবীশডাম দাস, গান ॥ ১৮৫ ॥ 





কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমনের 
অঙ্গীকার । ” 


রাগ কল্যাণ । 

লৈয়া রাম গোপীনাথ অক্র,র চালায় রথ 
দেখিয়া কাতর গোপীগণ ॥ 

আছাড় খাইয়া পড়ে সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে 
রথ ধরি কহে কোন জন।., 

কেহ কহে ওহে কাঁন কেন দেহ সমাধান 
এব! কি বড়াই কর হরি। 

হাম অভাগিনীগণে মুরছিয়। যাহ কেনে 
নিদারুণ রসিক মুরারি ॥ 

তুয়া দরশন বিন্নু কেমনে ধরিব তন্ন 
কি করিব বলহ উপায়। 

তিলে না! দেখিলে যারে পরাণ কেমন করে 
কেমনে সে পাসরিব তায় ॥ 


নিশ্চয় জানিহ হরি হুইলে বধের ভারী 
তৰ গুণে ত্যজিব পরাণ । | 
ওহে নাথ কর দয়! সঙ্গে করি চল লৈয় 
কহিন্গ তোমার বিদ্যমান ॥ 
শুনিয়া অক্রুর ক্রোধে রথ বাহে অতি থে 
দেখিস! বিকল ব্রজনারী । র 
বিষম নিশ্বাম ছাড়ি কান্দিয়৷ অবনী গড়ি 
মুচ্ছিতি সে ভাবিয়া মুরারি ॥ ॥ 
দেখিয়া গোপীর ছুঃখ বিষাদে বিদরে বুঝ? 
তাহারে প্রবোধ করিবারে । ) 
হিত উপদেশ বাণী শ্রীদামে ডাকিয়। আনি 
বলে কও গিয়া গোপিকারে ॥ র 
কহ গিষ্সা গোপীগণে মধুপুরী চারি দিনে 
দেখিয়া আসিব গোপপুরে। ৃ 
গোবিন্দের আক্া পেয়ে শ্রীদাম ত্বত্ধিত হং 
কহিল গোপীর বরাবরে ॥ ৃ 
শুন গোপীগণ বলি আজ্ঞা দিল বনমালী; 
মনে ছঃখ না কর বিচার। 


_ গিয়! কৃষ্ণ মধুপুরী নৃপ দরশন করি 


গ্রোকুলে আসিবে পুনর্বার ॥ 
নিরখিয়া থাক পথ চারিদিনে গোপীনাথ 
আসিবে কহিল সত্য বাণী । 
শুনি শ্রীদামের বোল চিত্তে গোপী উত্তরো 
পরিবোধ না মানে পরাণী ॥ 
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছুর্মভ কথা 
শরবণে অমিয়! জুখরাশি। 
ছুঃথীশ্তাম বিরচিত আকুল গোপীর চিত 
অক্রুর চালায় রথে বসি ॥ ১৮৬ | 


কু. 


টিলবাসিনীগণের, কৃষ্ণদর্শন শেষ। | অনেক বিলাপ করি কান্দে গোপীগণ। 


রাগিণী তুড়ি ॥ 
শুক নারদে মহিমা গায় । 
| রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ প্র ॥ 


বলে রাজ। শুন সাবধানে । 
1রে গুনিলে যাবে বৈকুঠ ভুবনে ॥ 
ইড় ুর্লভ কথা৷ অতুল মহিমা । 
ঠাধি সাধিয়া ধারে নাহি পায় ব্রহ্মা ॥ 
-সু শুক নারদ তথুরু হন্মান। 
ল ব্যাস অন্বরীব ধারে করে ধ্যাল ॥ 
হনমঙ্গল কৃষ্ণ গতি সবাকার। 
মৈ জিনে যম দারুণ সংসার ॥ 
স্তপে গোপীনী পাই প্রাণনাথে। 
£ন জনে অক্রু,র লইয়া বায় রথে ॥ 
ললাইয়। দিল রথ তৃরিত গমনে। 
[হাকার করি কান্দে গোপার্গনাগণে ॥ 
ক গেলা বলি কেহ মুচ্ছ হয়ে পড়ে। 
ধধবজ দেখিবারে কেহ বৃক্ষে চড়ে ॥ 
'খিতে দেখিতে রথ চলে খরতর। 
ধাবিন্দ বিচ্ছেদে গোপী পরম কাতর ॥ 
(চীরে মন্দিরে কেহ অট্টালিকা চড়ি। 
[রখিয়া দেখে রথ যায় দড়বড়ি ॥ 
নইিপথে রখধবজ ছিল যতক্ষণ। 
ত্র পুত্বলিকা প্রান চাহে গোপীগণ ॥ 
বোল অচেত অঙ্গ অন্তর বিকল। 
রঃ সঙ্গে গেল ব্রজবৈভব সকল ॥ 
ইন সে রথধবজ অনৃশ্ত হইল। 
হইয়! গোপী গৃহে বাহুড়িল ॥ 
পম কাতর গোপী গোবিনের গুণে । 
কমনে ধরিব প্রাণ ষে কান বিহনে ॥ 
নদ সুথে শ্তাম সঙ্গে আছিম যখন। 
চুঃখের সাগরে হৈল গোপীর মরণ ॥ 






সদাই ম্মঙরে গোপী গোবিন্দচরণ | 
শুন রাজ! পরীক্ষিত পুরাণ বচন। 
অক্র,র চালায় রথ ত্বরিত গমন ॥ 
পবন গমনে রথ-দিল চালাইয়!। 
অক্রুর সারথি মনে উল্লাসিত হৈয়া ॥ 
স্বর্গে থাকি কুম্থম বরিষে পুরন্দর । 
গোবিন্দবিজয় রথে মখুরা নগর ॥ " 
উত্তরিল গিয়া দেহে যমুনার কুলে। 
অক্রুর কহেন তবে কৃষ্ণ পদতলে ॥ 
যদি আজ্ঞা কর মোরে প্রভু ব্রহ্গরাশি । 
মকর কুমারী নীরে স্বান করি আসি ॥ 
রথ মধ্যে তরুতলে থাক রাম কানা 
শীস্রগতি আসিহু বলিল ভগবান ॥ 
অক্রু,র মজিল গিয়া যমুনার জলে 
ছুঃঘীন্টাম দাস গায় গোবিন্দমঙগলে ॥ ১৯৭ 





যমুনা জলে অক্ররের। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ॥ 


রাগিণী ধানন্ী। 


গোবিন্দের আজ্ঞা পাইয়া অক্র,র আনন্দ হৈয়া 
নান্বে গিয়া যমুনার নীরে। 

নিজ মন অনুরাগে ষমুনার মধ্যভাগে 
দেখে সে গোবিন্দ হলধরে ॥ 

জলে দেখি রাম কাঁন অক্রুর চঞ্চল প্রাণ 
বলে বিধি কি করে না৷ জানি। 

রথ রাখি তরুতলে আমি যে নামিনু জলে 
দেখিনু গোরিন্দ হলপাণি। 

হেন মোর মনে লয় জানিয়! কংসের ভয়. 
রথেতে বসিয়। মায়াছলে। 

তরুতলে রথ রাখি পলাইল পদ্ম আখি 
জলমধ্যে প্রবেশে গোপালে ॥ 


কেমন করির। আর যাব রাজনরবার 
কি বলিব নৃপতির স্থানে । 

শির তুলি সচকিতে তন্তুতলে দেখে রথে 
বসিয়াছে রাম নারায়ণে ॥ 

মনে করে অক্কমান কি দেখিঙ্গ বিদ্যমান 
স্বপন সমান লাগে মোরে । 

কি মায়। করিল হরি গোবিন্দ মাধব স্মরি 


সঙ্কল্প বিহীন স্নান 4 
পুনরপি ক্বানকালে দে মুনা জলে 


স্থবণ মন্দির মনোহর |. 

কনক কলস চুড়ে নেতের পাতাকা উড়ে 
দ্বার চারি বিচিত্র চত্বর ॥ 

রত্ব ধাতু নানা জাতি মণি মরকত তি 
ঝারক হীরক গজমতি । 

কনক মুকুর কত লাগিষ।ছে শত শত 
মণ্ডপ সাহত নান! ভাতি ॥ 

সে মণ্ডপ মধ্যস্থলে ললিত নলিনীদলে 
দেখে জে মাণিক্য সিংহালন। 

গোবিন্দমঙ্গল পৌথা ভুবনে ছুল ভ কথা 
ছুঃখীশ্য।ম কিঞিৎ ভাষণ ॥ ১৮৮ ॥ 


. অক্র,র কর্তৃক জলমধ্যগতর্৮ 
কৃঝ্বলরামের রূপ নিরীক্ষণ । 
রাগিণী সিন্ুড়।। 

. ওহে নাথ এমন মহিমানিধি কে 1প্রু॥ 
শুন রাজ। পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন। 
অক্রুর দেখয়ে জলে মন্দিরমোহন ॥ 
বিচিত্র চিত্রিত মণিমণ্ডপের মাঝে । 
অরুণ অন্বজ রত্ব সিংহাসন সাজে ॥ 
তথি মধ্যে অনন্ত সহিত জগন্ন।থ। 
মক্রুর অনেক ভাগ্যে দেখরে সাক্ষাত ॥ 


কৃষ্ণের দক্ষিণ পার্খে দেখে বলরাম: ॥ 
অনন্ত পুরুষ রূপে মোহে কত কাম ॥ . 


[ মস্তকে মুকুট মণি অতি দীপ্ত করে । 


সহজ্েক ফণ৷ ছত্র শৌভে তছ্‌পরে ॥ 
অলক তিলক চারু শোভে ভূরুভঙগ | 


| মধুর সে মত্ত অলি নয়ন নুরঙ্গ ॥ 


মকর কুণ্ডল গণ্ডে খণ্ডে রমো। ঘোর । 
বদন বিমল চাদ জিনিয়! উজোর ॥ 

গলে গজমতি হার দোলে মনোহর । 
ইন্দু কুন্দ অসিত জিনিয়া কলেবর ॥ 
নীলাম্বর পরিধান কটিতে কিন্কিণী। 


রঙ্ষিম গুলান গাভা গলেতে সাজনি ॥ 
অঙ্গন বলয় ভুূজে দেখিতে স্থন্দর । 
চরণে বঙ্কিমরাজ বাজজে মন্থর ॥ 

শিব গিরিবর জিনি দেব সঙ্কর্ষণ। 

তার বামে দেখে কৃষ্ণ রূপের মোহন ॥& : 
গোবিন্দ শরীর জিনি অপুর্ধ বন্ধান। 
মৃণাল অধিক ভুজদণ্ড চারিখান ॥ 

শঙ্খ চক্র গদাপন্ম কর মাঝে সাজে । 
কনক মুকুট শিরে অধিক বিরাজে ॥ 
কস্ত,রী তিলক ভালে অলকা৷ শোভিত। 
শ্রবণ কুগ্ডল দেখি তপন লজ্জিত ॥ 
সুরঙ্গ নয়ন কোণে তেড়চা চাহনি। . 
গ্রজমতি নাসাগ্রেতে বিনোদ সাজনি: ॥ 
বদন মণ্ডল জ্যোতি নিন্দে নিশাপতি । 
অধরে মধুর হাসি মোহনিয়া! ভাতি ॥ 
কন্ব কণ্ঠে শোভে মনি মুকুতার হার । 
আজাঙুলশ্িত গলে পারিজাত মাল ॥& 
স্বর্ণপত্র সবিন্তস্ত শ্রীঅঙ্ষে বিরাজে । 
শ্রীবস কৌস্তভ চিহ্ন বক্ষস্থলে সাজে ॥. 
অতঙ্ষী কুস্ছ্‌ম জিনি শোভে কলেবর । 
করি অৰ্ি জিনি মাজ! অতি মনোহর . 


/৬ গোবন্দমজল । 










পরিধান মেখল! কি্কিণী। জয় জয় নারায়ণ তক্তজমপরায়ণ 
্নীভি গভীর উকু রামরস্তা জিনি ॥ কৃপা করি দিলেন দর্শন ॥ 
মক নূপুর সাজে রাতুল চরণে । অনাদিনিধনদাঁতা বিশ্বরূপ জগৎ কর্তা 
সে বসিয়া শশী সেবে নখ কোণে ॥ প্রন্কৃতি পুরুষ পুরাতন । 
নাকি দিব রাল। চরণারবিন্দে । সত্ব রজ তম আর ত্রিগুণ ভূষিত যার 
ত ভ্রমর লুখে পিয়ে মকরন্দে ॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ 
চিন্ত্য চরণযুগে যোগীর ধেয়ান। অচিস্ত্য অনন্ত রূপী সর্বঘটে আছে ব্যাপী, 
প্লে অক্র,র' দেখিল বিদ্যমান ॥ হর্তা কর্তা তুমি ভগবান। 
রিষদগণ দেখে প্রভুর সংহতি । ধ্যান ধরি প্রজাপতি না জানয়ে তব ভক্তি 
ক্ষণে সুন্দরী লক্ষ্মী বামে সরম্বতী ॥ প্রকৃতি পালন গুণবান্‌ ॥ 
মুখে করিছে স্তুতি বিনতানন্দন। মহৎ চেতনা আর ভ্রিদশম অহঙ্কার 
রিদিকে করে স্ততি সুর মুনিগণ ॥ ধণ্াধন্্ম বিকার কারণ ॥ 
&ভূতগণ দেখে ব্রহ্মার সংহতি । বেদপতি যজ্ঞ গুরু ভকত কলপতরু 
হত পুরুষ রূপ গুণবান্‌ নিতি ॥ দীনদাঁত। ছুরিত নাঁশন ॥ 
উবস্থ দিকপতি মণিমাদিগণ। - তুমি ত্রিদশের সার জনলাগি অবতার 
ফট মুখে নাচে গায় দেব পঞ্চানন ॥ . তুমি তপ জপ মুখ্যজ্ঞান। 
ণা ধরি গায় গীত নারদ তন্ব,র। তুমি মৎস্য রূপ ধরি জলে শঙ্খানুর মারি 
পসর] কিন্নরী তান তান্দব মধুর ॥ বেদ বিধি কৈলে পরিত্রাণ ॥ 
নকাদি মুনিগণ তথা ধ্যাঁন করে। তবে কর্্মরূপে আর বহিলে অবনীভার 
ভুবর্গ বিরাজিত প্রভুর গোচরে 1 বরারূপে মেদিনী উদ্ধারি।; 
ক কহিতে পাবে সেই গোবিন্দের মায়া। প্রহলাদ বচনে হরি নরসিংহ রূপ ধরি 
ক্রু,রে দর্শন দিল সদয় হইয়া ছি. হিরণা কশিপু ক্ষয়কারী। 
মন প্রভৃর রূপ দেখিয়া সাক্ষাতে । বামন যুরতি ধরি গঙ্গা! আনি বতুন্ধরী 
তি করে অক্রুর ফুড়িয় ছুটি হাতে ॥ '৮.. বলি ছলি রাখিলে পাতালে। 
হন প্রভু রূপ গুণ ধ্যান করে মনে । 1 স্ৃগুপতি রূপ ধরি পৃথিবী নিক্ষত্র করি 
বাবিদ্দমঙগল ভুংখীন্তাম দাস ভণে ॥ ১৮৯ না রাঁজধর্ম্ম প্রকাশ ভূতলে ॥ 
1 অবতরি রঘুকুলে সিদ্ধ বান্ধি সুকৌশলে 
'অক্রুর কৃত কৃষ্ণের দশাবতারাদি সীতাছলে রাবণ সংহারি। 
মহিমা বর্ণন। বলরাম রূপ ধরি লাঙ্গলে অবনী চিরি 
রাপ্িণী-করুণা । তথি জন্ম মকরকুমারী ॥ 


জলে দেখি রাঁমকান্গু অক্রুর অবশ তন্গ তবে বুদ্ধরূপে আর জগজন মোহিরার 
কর যুড়ি করয়ে স্তবন। কন্কিরূপে শ্লেচ্ছের বিনাশ । 


গোবিন্দমজল। 


গোবিন্মমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা 
বিরচিল ছুঃখীষ্যাম দাস ॥ ১৯০ ॥ 





অন্তুর কৃত কৃষ্ণের বিস্ৃতি তত্ব 
বর্ণন ও স্তব। 


রাগিণ গৌরী । 
হাঁমারেকে। রাখ দয়াল হরি ॥ প্র ॥ 


শুন রাজ। পরীক্ষিত সঙ্গীত মধুর । 
জলেতে মজিয়৷ স্তরতি করয়ে অক্রুর ॥ 
ছুই কর যুড়ি বলে গদ গদ মনে । 
কৃষ্ণপদে করে স্ততি মহাতত্ব জ্ঞানে ॥ 
তোমার মহিম! রুষ্ণ কি কহিতে পারি। 
ত্রিজগত তোমাতে জগতে তুমি হরি ॥ 
তুমি বিশ্ব মূরতি অনন্ত বূপধর । 
আদ্যের দেবতা তুমি নাম বিশ্বস্তর ॥ 
এ তিন ভূবন বৈসে তোমার শরীরে । 

অতুল তোমার নাম অখিল উপরে ॥ 
এ চারি বিগ্রহ তুমি বেদের ভিতর । 
কৃষ্ণ রাম কাম অনিরুদ্ধ অবতার ॥ 
সর্বভূতে ব্যাপ্ত তুমি ত্রিগুণ ধারণ। 
প্রকৃতির পর তুমি জীবের জীবন ॥ 
তোমার মূদ্ধা সে প্রভু হ্থমেরু শিখর । 
কেশভার তোমার গগনে জলধর ॥ 
তোমার নাসিক দেশে প্রকাঁশে পবন। 
শৃন্ত স্থিতি বেদ চাঁরি যাহাতে জনম ॥ 
চক্দ্রার্ক জিনিয়! তব প্রচণ্ড কিরণ। 
অপাঙ্গ ইঙ্গিত তব বার তিথিগণ ॥ 

« তব ভুজদণ্ড হরি দশদিকপাল। 

বদন চক্ক্রিম। বাণী অমিষ্ব! রসাল ॥ 

তোমার বপুরলোম তরু লতাগণ। 

ওষধি তোমু্জজ্ম কাল নিবারণ॥ 1 


১৭ 
তোম। দয়ামোদ গিরি মলয়জ নাম । 


তব অস্থি ধাতু মণি জ্যোতি অন্থুপম ॥ 
তোমার উদরে বৈসে বাঁড়ব অনল ।. 
তব তনু ছায়ামায়া ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥ 
সরিৎ সারদা শিবা নদ নদীগণ। 


1 নখরেখ কুলিশ আমুধ সুদর্শন ॥ 


গগন অন্বর ক্ষিতি পাতাল অবধি। 
অনন্ত ব্রহ্মাগধারী তুমি কৃপানিধি ॥ 
তোমার মহিমা কৃষ্ণ কে জানিতে পারে ।. 
বিবিধ বিধানে বিধি জপয় যাহারে ॥ 
যথা বিধি বৃষ্টি হয় প্রবেশে সাঞ্গরে। 
তেন সর্ব দেব সেবে আশ্রয়ি তোমারে ॥ 
মুঞ্জি মুঢ় তব নাম না জপিব আনে । 
ভুধ! ত্যজি ধায় মন মুগতৃষণ পানে ॥ 

এ মোর মনের বাঞ্চ। আছয়ে হৃদয়ে । 

ও পদপক্কজে মোরে রাখ দয়াময়ে ॥. 

কি মোর কামনা কত ছিল পূর্বকালে। 
দেখিনু দয়াল হরি যমুনার জলে ॥ 
দণ্ডবৎ শত শত বিবিধ বিধানে । 

নিজ রূপ অক্রুর দেখয় বিদামানে ॥ 
জলে হইতে গোবিন্দ হইল অন্তর্ধান। 
কূপাময় নিজ রূপে কুলে অধিষ্ঠান ॥ 
তবে ত অভ্তুর জল হৈতে উঠি কুলে। 
দণ্ডবৎ স্তৃতি করে গোঁধিন্দ গোপালে ॥ 
হাসিয়। দয়াল হরি অক্ররেরে বলে। 
বিলম্ব এতেক কেন কি দেখিলে সলিলে ॥ 
অক্তর বলয় কিবা জিজ্ঞাস আমারে । 
জলমধ্যে কপাঁনিধি তদেখিন্থু তোমারে ॥ 
তুমি কি না জান প্রভু মনের আকুতি। 
শীঘ্রগতি বাহ রথ বলে লক্ষমীপতি ॥ 
উল্লাসিত অন্তুর কৃষ্ণের দয়া হৈতে। 
রথ চালাইয়া৷ দিল মথুরার পথে৷ ' 


৮ গোবিন্দমঙ্গল। 


রাজা! পরীক্ষিত পরম সাদরে । 
ফর স্তবনে হ্ শ্রীহরি অন্তরে ॥ 
1 হইল পার রামকান্ু রথে। 









রামকুষ্ণের মথুরা প্রবেশ । 


এ রাগিণী করুণা । 
[1 জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী । 
শিব নাচে গায় দুর্গা দেয় করতালি ॥ঞ্র। 


ক্র সারধি রথে মধ্যে রাম কান। 







(ধন গমনে রথ দিল চালাইয়া। 
রা নিকটে রথ উত্তরিগ গিষ্বা ॥ 
সময় দিন হৈল অবশেষ । 
ীকষণ আসি মধুবন পরবেশ। 
সন্নিকট মধুবন নাম । 

'ফল দিব্য জল স্থল অন্পম ॥ 
ীদ হুগন্ধরুত দেখিতে হুন্দর । 
ড় পিক নাদ পুরে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ 
হখিয়া কৌতুক বাড়ে গোবিন্দের মনে । 
জী বঞ্চিব আজি এই মধুবনে ॥ 
নব কুষ্ণ অক্রুরেরে বলয়ে বচন। 
1 ! লয়ে যাহ তুমি রাজার সদন ॥ 


সে কহ গিয়া কৃৰণ আইল মথুরা। 
দল বাসা করিলেন তারা ॥ 


ৃ গোয়ালা আদি নন্দ যশোমতি। 
চে আছে তারা আসি হবে উপনীতি ॥ 
[জিকার রজনী বঞ্চব মধুবনে। 

চাতে করিব কালি নৃপ সম্ভাষণে ॥ 

£ শুনি অক্রুর ুগ্রল যোড় করে। 

তি করিয়। কহে গোবিন্দ গোচরে ॥ 


যদি কৃপা কর রুষ্ণ করি নিবেদন । 
আমার মন্দিরে আজি করহ গমন ॥ 
আশ্রয় পবিত্র হবে পিতৃলে।ক সখী । 


মের মন রহু সে রথের সাথে ॥১৯১% জনম সফল মোর শুন পদ্মআখি॥ 


এত সব কথা শুনি প্রভু পীতবাস। 
অক্র,রে কহেন কৃষ্ণ করিয়া আশ্বাস ॥ 
শুনহ অক্রুর কহি স্বরূপ বচন। 
আগে আমি করিব নৃপতি সম্ভাষণ ॥ 
ংসে তোষ করিব মনের অভিলাষে। 
মাতা পিতা দরশন কৰিব হরিষে ॥ 
তবে ত তোমার গৃহে করিব গমন" 
সংহতি করিয়া নিব ভাই সন্কর্ষণ ॥ 
অন্যথা না কর মনে কহিহ্থ নিশ্চয়। 


1 অক্রুর বলেন প্রভূ যেবা আজ্ঞ! হয় ॥ 


এত বলি অক্রুরেরে দিলেন বিদায় । 
অক্রুর প্রণতি করে রাম শ্যাম পায়॥ 
রথে চড়ি অক্রুর চলিল কংস স্থানে। 
গোবিন্দমমঙ্গল ছুঃখীশ্তাম দাস গানে ॥ ১৯২ ॥! 


পথিমধ্যে গোপথণের মধুবানে ” 
অবস্থিতি। 
রাগিণী ধানঞ। 
মধুবনে রাখি হরি রথ আরোহণ করি 
অক্রুর আনন্দ হৈয়া মনে । 
রথ রাখি সিংহদ্বারে চলি গেলা অভ্যন্তরে 
জানাইল ভোজপতি স্থানে ॥ 


রাজনীতি ব্যবহারে কহেন যুগ্ূল করে 


ভোজপতি কর অবধান। 
তব আজ্ঞা জানাইয়া' রখমধ্যে বসাইয় 
স্বখুর। আনিন রাম কান.॥ 


গোবিন্দমঙল 1 


নন্দ যশেমতি আদি শত ভার ছুগ্ধ দধি 
শকট সংহতি গোপগণে। 

সঙ্কেত সবার মনে স্থিতি করি মণুবনে 
একত্র হইব জর্বজনে ॥ 

আজ্ঞা দিল বনমালী নৃপতি ভেটিবু কালি 
আজি বাসা নিলা মধুবনে। 

এতেক বচন শুনি হরষিত নৃপমণি 
অক্র,রে দিলেন আলিজনে ॥ 

দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধমাল্য উপহার 
ক্ষেম করি দিল পঞ্চগ্রাম। 

কংসেরে (ব্দার করি রথমধ্যে আগুসরি 
অক্রুর চলিল নিজ ধাম ॥ 

হেখ। কৃষ্ণ মধুবনে নন্দ আদি গোপগণে 
একত্র হইলা সবে আসি। 

জভ1 করি বিদ্যমানে আজ বাস। মধুবনে 

_.. হাসিরা কহেন ত্রহ্মরাশি ॥ 

ম্ধুবন রম্য স্থল সুগন্ধি শীতল জল 
কর সবে রন্ধন ভোজন । 

কালি উষ্াকালে গিয়া উপহার দ্রব্য নিয়া 
কংসেরে করিব দরশন ॥ 

এত শুনি কৃষ্চমুখে গোয়াল! সকল নুখে 
উত্তরিলা মনোরম্য স্থানে । 

রাজভেট দ্রব্য বত একত্র রাখিয়া তত 
মন দিল রন্ধন ভোজনে ॥ 

বে কহে শ্াম ধাম শুন ভাই বলরাম 
জ্রীদামাদি যত শিশুগণ। 

ংসের মথুরাপুরী আছয়ে মণ্ডলী করি 

চল আসি করিয়া দর্শন ॥ 

এত শুনি আঙ্কর্ষণ অঙ্গে সব শিগুগণ 
দেখিতে চলিল মধুপুর । 

রাধাকৃষ্পদরসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে 
গোবিনমজপ সুমধুর | ১৯৩॥ 


১» 


রামকৃ্চ ও বজবাল কগণের মধুর 


নগরী দর্শন 1৮ 


মৃথুরা দেখিতে যাব বলে রামকান । 
তার সঙ্গে সাজি রজে সব শিশুগণ ॥ 
তবেত যশোদ। দেবী যুগল নন্দনে | 
সর ক্ষীর ওদন ভূঞ্জায় রামকানে ॥ 
সঙ্গের বালক সব করিল ভোজন । 
মথুর1 দেখিতে সবে করিল! সাজন ॥ . 
চিকণ কালীয়্! অঙ্গ ত্রিভক্জিম ভাতি। 
ফটাবটা পরিপাটা চুড়া রম্য 'অতি ॥ 
অঙ্গদ বলয় করে মোহন মুরলী ৷ 
পীতাম্বর রুচির গভীর নাভিস্থলী ॥ 
নান। বেশে ব্রজশিশু সাজনি করিয়া । 
প্রবেশে মথুরাপুরে বেণু বাজাইক়্া ॥ 
বাইতে প্রথমে দেখে গড়দ্বার খান। 
নান। ধাতু বিরচিত বিচিত্র বন্ধান ॥ 
দেখিতে মধুরাপুরী অতি মনোহর । 
দ্বারখান পরিসর বিচি চত্বর ॥ 

ছুই পাশে রম্য বন নানা তরুগণ। 
কোকিল কাহালকুল ডাকে ঘনেঘন ॥ 
নান! তরু নানা ফুল নানা ফল ফলে। 
কুরজগ মাতন্গ পশু.চরে পালে পালে ॥ 
বরাহ মহিষ মেষ নান! জন্তগণ । 
কৃষ্খের মুরতি দেখি তুলিল বদন ॥. 
বন ত্যজি গোবিন্দ নগরে পরবেশে । 
শিশু সনে প্রবেশিল মবুপুর দেশে ॥ 


কৃষ্ণ আইল মথুরা সকল মুখে শুনি । 


দেখিতে আইল সব পুরু কামিনী ॥ 
একে সে মথুরা কংস করিছে মণ্ডন। 
তাহাতে করয়ে শৌভা কৃষ্ণ দরশন ॥ 
প্রতি গৃহ উপরে কলষ কুস্ত সাজে । 
পতাকা শোভিত আতম্পল্পব বিরাজে 


জনও 














ঘ্রোপিল গুবাক নারিকেল দ্বারে ছারে । 
চিল প্রাঙ্গণে রম্তাতরু থরে থরে ॥ 

বসন সব চান্দোয়া শোভন । 
মুকুতা ঝারা খঞ্জিত দর্পণ ॥ 
িরিয় শিশু যত দেখিয়া কৃষ্ণের । 

[ঁপ দেখি রহিল সে না যায় মন্দিরে ॥ 
শু গায় গীত কেহ পুরে বেণু। 

টার মধ্যে নবরঙ্গে নাচে রাম কানু ॥ 
টযিই দিকে চাহে কান্থু মদনমোহন । 
[দখিষা লাবণ্য রূপ মোহে সর্বজন ॥ 

ত্যন্তরে রহে যত কুলবধূগণ। 

লিল মথুরা এলো! রাম নারায়ণ ॥ 
'অহর্নিশি যাঁর গুণ শুনিতাম শ্রবণে। 
(হেন কুষ্চ আইল চল দেখিব নয়নে ॥ 
অবশ হইয়া! সবে দেখিবারে যায়। 
গোবিন্দমঙ্গল ছুংঘীশ্যাম দাস গায় ॥ ১৯৪ ॥ 





রী 
মথুরাবাসিনীগণের কৃষ্ণ দর্শন | 
. বাগিনী ধানশ্রী। 


'মথুরানগরে হরি দেখিবারে নর নারী 
আগগ্রচিত্ত হৈয়া সবে ধায়। 
শ্বাম দরশন আসে অন্তরে অবশ রসে 
আউদড় কেশে কেহ যায় ॥ 
যতেক কুলের নারী কৃলকর্ম্ম পরিহরি. 
উনমত্ত কৃষ্ণ দেখিবারে | 


ভোজন সম্ফুলি কেহ হস্ত না পাখালি সেহ | 


এলোকেশ! ধাইল নগরে ॥ 

যে ছিল রন্ধন স্থানে রামকৃষ্ণ নাম শুনে 
দেখিবারে চলে তৃরাতরি । 

তৈল আমলকী মাঁথি নদীকুলে শুনি সখী 
গুলে সবে স্নান পরিহরি ॥ 


_ গোবিন্দমঙ্গল। 


এমন কহিব কত পানর 
নগরে দেখিতে যাঁয় হরি। 

সাত পাঁচ সখী মেলি দেখিবারে বনমালী 
চলে তারা ধৈরজ না ধরি॥ ৃ 

আপন অঙ্গের ছায়া না দেখি যে সব জায়া 
পতিব্রতা যাঁহারে বাখানি। 

নানা অলঙ্কার পরি নগরে চলিল নারী 
দেখিতে মুকুন্দ হলপাণি ॥ 

কুলের কামিনীগণে ভডয় লজ্জা! নাহি মানে 
নগরেতে নিরখিল হরি । 

অন্ধজন বন্ধু করে ধরিয়া চলিল! ধীরে 
দিব্যজ্ঞা্টন দেখিতে মুরারি ॥ 

নগরের ছুই পাশে দেখে লোক রঙ্গরসে 
চলি যায় সুন্দর গোপাল। 

অগ্রজ বলাই সঙ্গে চলে কৃষ্ণ নান! রঙ্গে 
করতালি দেয় রজবাল ॥ 

জবে পন্য ধন্য করে এই ছুই সহোদরে 
ধন্য কক্ষে ধরিল জননী ৷ 

দেখিয়া! ও টাদমুখ পাইন্ু সকল সুখ 
তার পুণ্য কহিতে না! জানি ॥ 

দারুণ কংসের ডরে গোপপুরে নন্দ ঘরে 
লুকাইয় ছিল ছুই জন। 

বাড়িল বিক্রমে হরি অঘা বকা আদি করি 
লীলায় মারিল দৈত্যগণে ॥ রর 

রোহিণীনন্দন রাম রূপে মোহে কত কাম 
শশিমুখ তুষার বরণ। 

রি চাপড়ে প্রলম্ব মারি 
মধু রসে বঙ্কিম নয়ন ॥ 

ধন্ত যে ব্রজের বাসী দেখে দেশহা! বূপরাতি 
সফল জীবন তা সবার। 

কংস কূট করি তাতে আনিল অক্র,র হাতে 
মল্প সঙ্গে শিশু যুঝাবার ॥ 


" গেকিদ্দমঙ্গল। 


আমা সবা পুণ্য ফলে দক্ষিণ দৈবের বলে 
দ্বারে বসি দেখিরাম কান। 

শুন রাজা পরীক্ষিত মধুপুর আনন্দিত 
শ্ীমুনন্দন রস গান ॥ ১৯৫1 


পপি 


রজক বধ।+ 
গুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন। 
". শিশু সঙ্গে মথুরা বিহবরে নারায়ণ॥ 
ছুই পাশে উকি দিয়া চাহে নরনারী | 
নাচি নাচি যায় কৃষ্ণ রূপের মাধুরী ॥ 
কেহ পুরে শিল্গা বেএু কেহ গীত গায়। 
কুলের কামিনী সব উকি দিয়া চায় ॥ 
মথুরানগরে আনন্দের ওর নাই। 
দেখিতে সকল লোক দিছে ধাওয়! ধাই ॥ 
"*নবরজ রসে কৃষ্ণ শিশুর সংহতি । 
হেনকালে রজক হইল উপনীতি॥ 
কংশের বেশের বাস কাচে সেই ভালে। 
পাখালিয়। আনে নিত্য যমুনার জলে ॥ 
আগে বাজে জয়শঙ্খ পাছে বাজে ঢোল। 
বস্ম লৈয়া যাঁয় সে করিয়া কোলাহল ॥ 
তারে দেখি রাম কৃষ্ণ হৈল আগুয়ান। 
*শিশু সঙ্গে রজকে বেড়িল রামকান ॥ 
হাসিয়া দয়াল হরি কহেন তাহারে । 
কে তুমি কি লৈয়া যাহ কহ না আমারে ॥ 
রজক বলেন আমি রাজার কিন্কর। 
বন্ত্ দ্রিতে লৈয়া যাই কংসবরাবর ॥ 
রাজার সেবক আমি বৃত্ব ভূমি পাই। 
রাজবস্ত্র নিত্য নিত্য কাচিয়া যোগাই ॥ 
তোমারা কি লাগি মোরে আগুলিলে পথে । 
আপন গৌরব রাখ আপনার হাতে ॥ 


সপ 
কৃষ্ণ বলে রজক শুনহ মোর বাণী। 

আমা দোহাকারে দেহ বস্ত্র ছুইখানি ॥ 
আমা দৌহাকা!রে তুমি নিরখিয়! চাহ। 
ইহার উচিত নীল পীতধরা দেহ ॥. 

আমা দৌহে রাম কান রাজার ভাঁগিন। ৷ 
আমা লাগি ধন্থপূজা যজ্ঞ আরাধনা ॥ 
সহজে রজক জাতি ক্স বুদ্ধিধারী। 
লখিতে নারিল সেই কৃষ্ণের চাতুরী ॥ 
ক্রোধ হৈয়! রজক বলিল কুবচন। 

বনচর সহজে তোমর। গোপগুণ ॥ 

ধশ্ম কর্ম লঘু গুরু না কর বিচার। 

গোপ গোঁপীগণে যেন কৈলে অব্যাভার ॥ 
গোঠে থাক ধেন্ু রাখ শঠ কথা কহ। 

হেন গর্ব করহ রাজার বস্ত্র চাহ ৪ 
গোকুলে না৷ যাবে পুনঃ হেন কর চিত্তে। 
গজদত্তে মর কিবা চারের হাতে ॥ 
এত শুনি কোপে কৃষ্ণ কম্পিত শরীর । 
চাপড় প্রহারে ছিণ্ডে রজকের শির ॥ 
রজক ত্যজিল প্রাণ কর পরশনে। 
বিমানে চাপিয়া গেল বৈকুঠ্ ভুবনে ॥ 
রজকের সঙ্গী প্রাণ লৈয়া পলাইল। 
হাসিয়া বলাই বাস গেড়া বে খুলিল ॥ 
নীল পীত ধড়া নিল রাম নারায়ণ। 

নান! বস্ত্র পরে যত ব্রজ শিশুগণ ॥ 
হেনকালে ছিল যত কংস বেশকারী । 
করযোড়ে কহে সে কৃষ্ণের বরাবরি ॥ 
অবগতি কর প্রভু মোরে যদি দয়া । 
আত্ঞ। হৈলে দেই দৌহে বস্ত্র পরাইয়া ॥ 
বেশকারি বিনয়ে গোবিন্দ অবধান। 
গোবিনমন্কল ছুঃখীশ্টায দাস গান ॥ ১৯৬ ॥. 


৭২ 


গোবিদ্ম্ঙগল | 
৬ 


সের লুঠিত বন্ত্রে রামকৃষ্ণের বেশ || ছুঃবীশ্তাম স্থবচন ধন্য মধুপুরজন 


রাগ সারেক্স . 
ঘধুরানগরে হরি রজক নিধন করি 
বসন লুটিল শিশুগণ। 
ছল কংস বেশকারি রামকৃঞ্চ বরাবরি 
বলে দৌহে পরাব বসন ॥ 
£ঞ্চের ভঙ্গিম কটি পরাইল পীত ধটি 
। নীল ধুতি রোহিনীনন্দন.। 
[করি কত পরিপাটা দোহারে পরায় ধৃতি 
... অন্গে দিল হগন্ধি চন্দন ॥ 
কৃষ্ণের তেড়চা চুড়া বিবিধ কু্গম বেড়া 
কন্ত,রী তিলক দিল ভালে । 
রামের মস্তক নীল পাগড়ি বান্ধিরা দিল 
দোলয়ে কুল শুতিমুলে ॥ 
সুবেশ করিয়। দৌহে প্রণতি করিয়া রহে 
তারে কৃষ্ণ দিল আশীর্বাদ । 
চিরকাল গুখে থাক বহু পুত্র নাতি দেখ 
৮. অস্তে পাবে মোর পদ্মপাদ ॥ 
ব্রাঙ্জা লাঠি ধরে রাম মোহন দুরলী শ্টাম 
শিঙ্গা বেখু পুরে শিশুগণ। 
নানা রঙ্গে বনমালী নাচি নাচি যায় চলি 
দেখে বত নধুপুরগণ ॥ 
লোক করে অন্ধমান জলদবরণ কান 
রোহিণী নন্দন এই রাম । 
ইন্দু কুন্দ সিত তন্থ জভঙ্গ কুসুম ধন্ু 
রাঙ্গা আখি রূপে মোহে কাম ॥ 
পাপিষ্ঠ কংসের ডরে এত দিন নন্দ ঘরে 
রহিয়। বাড়িল গুগ্ঠবেশে। 
প্রলম্বাদি দৈত্যগণে হেলায় বধিল প্রাণে 
এ ছই জন্ম বিষণ অংশে ॥ 
লোকে ইহা বিচারয় রামকুঞ্ণ চলি যায় 
উপনীত সুধন্ম্ার দ্বারে । 


সুধন্্মী বসিয়া পায় ঘরে ॥ ১৯৭ ॥ 
ক 
মালাকারের পুজা গ্রহণ ॥ - 
রাগিণী ভাটিয়ারি। 
আজু বড় শুভ দিন রে। 
আমার যাদব এলো ঘরে ॥ প্র ॥ 
শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা । 
শিশু সঙ্গে সুধর্্ম। মন্দিরে কৃষ্ণ গেলা ॥ 
গোবিন্দ দেখিয়া সে হ্ধর্্মা হরি ত ॥ 
পাদপদ্ম তলে প.ড় বনিত। সহিত ॥ 
প্র পদ পাখালিল স্থবাসিত জলে । 
কুস্তলে চরণ মুছি গদ গদ বলে॥ 
পাদোদক পান কৈল পত্রম সাদরে। 
স্বকুটুত্বু সহিত শুচিল ঘরদ্বারে ॥ 
বিচিত্র মন্দির মধ্যে আনন্দিত মনে । 
সিংহাসনে বসাইল রাম নারায়ণে ॥ 
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নান! আমোদনে । 
মঙ্গল আরতি করি হরি সন্কর্ষণে ॥ 
শিশু সঙ্গে পুজা কৈল বিবিধ বিধানে। 
নানা উপহার দ্রব্য থুইল বিদ্যমানে ॥ 
নান! রূপে মান্য পরাইল রাঁম কানে। 
সুরঙ্গ সুন্দর গাভা দিল শিশুগণে ॥ 
গন্ধ তাম্বুল ওয়া ক্র মিশালে। 
সুধন্্া যোগায় লৈ কৃষ্ণ পদতলে ॥ 
বিনয় করিক্া বলে প্রভু পদতলে । 
দণ্ডবৎ স্ততি করি ভাসে প্রেমজলে ॥ 
কি মোর তপের ফল কামনা! আছিল। 
আপনি আসিয়া! কৃষ্ণ অনুগ্রহ তৈল ॥ 
যে পদ ধেয়ানে বসি ভাবে যোগিগণ । 
সে পদ দেখিনু মোর সার্থক জীবন ॥ 
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এই নিবেদন মোর শুন চক্রধর | 

তোমার চরণে মন রহু নিরন্তর ॥ 

বত যোনি মধ্যে জন্ম হয় মহীতলে । 

স্ব দেহে রহিবে ভক্তি তব পদতলে ॥ 
তুমি হরি জগদীশ ব্রহ্ম সনাতন । 

আপন সেবক করি রাখ নারায়ণ ॥ 
ভোজনে গমনে আর শয়ন স্বপনে । 

তব পদান্থুজে ভক্তি রহু রাত্রি দিনে ॥ 
হাসিয়া কহেন রুষ্জ ব্রহ্মাণ্ডের সার। 
মোর কথা! শুনহ ন্ুধন্্নী মালাকর ॥ 
জানিলাম তোমার মন আমাতে কেবল। 
অস্তকালে পানে মৌর চরণকমল ॥ 
ইহলোকে স্থখে থাক পাবে ফল অতি। 
বংশ বুদ্ধি হবেক অনেক পুত্র নাতি ॥ 
জন্মে জন্মে সুখী হবে মোর আশীর্ববাদে। 
লোকে মানা করিবে বঞ্চিবে অপ্রমাদে ॥ 
_দেউলম্ওপ তীর্থ যাত্র। দেবস্থলে | 

সবে স্বখী হবে তুমি পুষ্প যোগাইলে ॥ 
জুপন্মীরে অনুগ্রহ করি রাঁম কানে। 
চলিল মথুরাপুরী সে সব সন্ধানে ॥ 
শিশুগণ গীত গায় নাচে ব্রক্ষরাশি। 
স্বখে রঙ্গ দেখে যত মধুপুরবাঁসী ॥ 

নগরে নাগর যায় দেখে যেই জর্ন। 

নয়ন মিলিতে নারে না চলে চরণ ॥ 

নানা রঙ্গে শিশু সঙ্গে নাচে শ্যামরায়। 
হেনকালে কুজী সুগন্ধ লৈয়৷ যায় ॥ 
কুজী দেখিয়া রসে কহে যছুরায়। 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীন্টাম দীস গায় ॥ ১৯৮॥ 





কুজাকে স্বরূপ দান 
রাগিণী ধানক্ী। 
শুন পরীক্ষিত রায় কুবুজ! চলিয়৷ যায় 
যোগানে সে ভোজপতি স্থানে । 
গন্ধ ডালি বাম কাখে চলি যায় তিন বাটে 
পথে সে দেখিল রাম কানে ॥ 
সহজে না হয় উজ পিঠে তার তিন কুজ 
হস্ত পদ বিকুতি বন্ধান। 


দাডাইতে নাহি পারে বাড়ি ধরি চলে ধী 
তারে দেখি হাসে ভগবান ॥ 


কুজার বন্ধান দেখি হাসিয়া অনুজ আখি 


বারতা জিজ্ঞাসে নারায়ণ । - 

গন্ধ লয়ে যাহ কোথা কহ মোর সে বার 
পৃষ্ঠে তোর কুজ কি কারণ ॥ 

কার নারী কিবা জাতি কহ দেখ আমা প্র 
দেহ কিছু অগুরু চন্দন । | 

কুষ্ণের বচন শুনি করিয়! যুগল পাপি 
কুবুজ। করয়ে নিবেদন ॥ 

শুন হে দয়াল হরি চরণে গোচর করি 
জন্ম মোর গন্ধকারী কুলে । 

দেখি অসুন্দর শোভা কেহ নাকরিল বি 
বিপরীত করম বিফলে ॥ 

ভোজপতি কংসরায় স্গন্ধ যোগায় তায়. 
ক্ষেম করি দিছে তিন গ্রাম । 

অনেক বৈভব মোর চরণে গোচর তোর 
জন্ম হৈতে কুজা মোর নাম ॥ 

এ গন্ধ চন্দন রঙ্গে লেপিব তোমার অঙ্গে 
হেন সাধ আছে মোর মন। | 

ংসকি করিবে মোরে আশয় বলিল তোরে 

তুমি সে আমার প্রাণধন ॥ 

বলিয়া সরস বাণী অগুরু চন্দন আনি, 
দৌহা অঙ্গে করিল লেপন। 


পট৭৪ 


অন্গ্রহ করিল তখন ॥ 
গর্হাসিয়। দয়াল হরি গ্রীবা ও চীবুক ধরি 
পৃষ্ঠ পরে দিয়! পদ্মপাদ। 


সন্ধানে টানিলা অতি কুজা হৈল রূপবতী 


গো[বিন্দে বাড়িল তার সাধ॥ 


উর্বশী দ্বতাচী রস্তা জিনিয়। কুজার শোভ1 


লজ্জা ত্যজি ধরে কৃষ্ণ করে। 
তগোবিন্দ্গল পোথা ভুবনে ছূর্লভ কথা 


ছুঃখীগাম দাস গায় সারে ॥ ১৯৯ | 





কৃষ্খের প্রতি কুজার প্রেম। 


রাগিণা শোহিনা। 
বড় রে দয়।লানধি হরি ॥ প্র ॥ 


্পুব্ব গোবন্দলালা শুন নরপাতি। 
কুজারে কাল কৃষ্ণ নান যুবতী ॥ 
কুকার রূপেরক বালতে পার শোভা । 
নয়ন সন্ধানে কত মনমথ লোভা। ॥ 

িঙ্গে নানা ত্বাভরণ পরে নাল বাপ। 
কমল বদন চারু মন্দ মৃহ হাস ॥ 

তিরশ সন্ধান কাঁর ধ।র কৃঝ্ করে। 
মিনাত কাররা কহে কৃঝ্ণ বরাবরে ॥ 
তুমি প্রভু বিদগদ নুদর সুজন। 

দাসা কার কিন মোরে দেহ প্রাণদান ॥ 
কি জানি কি কৈলে তুমি আমার পরাণে। 
এ মন মজিল মোর ও রাঙ্জ৷ চরণে ॥ 
দিব্য গৃহ আছে মোর নানা উপহার । 
তিলেক বিশ্রাম কর করি পরিহার ॥ 
এত শুনি জগৎমোহন বনমালী। 
মুচক্িুহাসিয়। বাণী কুবুজারে বলি ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল । 


ব প্রতু চক্রপাণি কুজার অন্তর জানি 


কৃষ্ণ বলে শুন কুজা স্বরূপ বচন। 
আজি তুমি মন্দিরে করহ আগমন। 
আজি আমি নাহি যাব তোমার ভবনে । 
নির্বন্ধ বচন বলি শুন সাবধানে ॥ 
আমারে আনিল রাজা রথ পাঠাইয়া। 
তুষিব রাজারে আগে দরশন দিয়া ॥ 
তবে তব গৃহে আমি করিব গমন। 
ংহতি আছয়ে দেখ ভাই সঙ্র্ষণ ॥ 
কুবুজ৷ বলয়ে কৃষ্ণ কর অবধান। 
তোমার বিরহে মোর আকুল পরাণ ॥ 
তোমাতে নৃতন প্রেম বাড়িল আমার। 
বারেক বিনয় রাখ করি পরিহার ॥ 
কৃষ্ণ বলেন শুন কুজ। স্বরূপ বচন। 
তোর গৃহে যাব না করিব অন্ত মন ॥ 
চিত্তেতে প্রবোধ করি চলহ মন্দিরে । 
কু্জা বলে অনুগ্রহ হইল আমারে ॥ 
কুজারে |1বদার দিয়। প্রঙ্‌ বনমালী। 
সে সব সংহতি মথুরার মধ্যে চালি ॥' 
কুবুজার রূপ দেখি বিম্মস্জ মানিল। 
এই কৃষ্ণ ঝাল সবে অন্তরে জানিল ॥ 
সব লোক ধার সে গোবিন্দ দোখবারে। 
মহা কোলাহল হৈল মধুরানগরে ॥ 
গৃহে বস দেখে কেহ বৃক্ষের উপরে । 
নাচ নাচি যায় রঙ্গে রাম দাঁমোদরে ॥ 
ধঙ্চগৃহি নিকটে মলিল ভগবান । 
ধন্ুপৃহি দোখ অতি অপূর্ব বন্ধান ॥ 
স্কটিক৷ হাটক নানা স্তস্ত সারি সারি। 
স্থবর্ণ কমল শোভা মন্দির উপরি ॥ 
নেতের পতাকা তথি রেখিতে সুঠাম । 
নান! ধাতু বিরাজিত দ্বার চারিখান ॥ 
গুহ মধ্যে শোভা করে ধনুকের জ্যোতি। 
নান। রত্ব ঝারা নাম্বিয়াছে গজমতি ॥ 


ধন্থক দেখিতে কৃষ্ণ গেল দ্বার পাশে । 
রক্ষক আবরে দ্বায় ছুঃখীশ্যাম ভাষে ॥ 


/ 





্রামকৃষ্ণের ধনুরূহে প্রবেশ । 


রাগ সারঙ্গ। 


পুরাণ বচন শুনহ রাজন 
রাম গোবিন্দের লীলা। 

এক চিত্ত মনে যেবা শুনে ভণে 
তরে ভববন্ধ জাল! ॥ 

রাম কৃষ্ণ রঙ্গে ব্রজ শিশু সঙ্গে 
গেল! ধনু দেখিবারে । 

কংসের প্রহরী আছিল ছয়ারী 
দ্বার নাহি ছাড়ে তারে ॥ 

কহে দামোদরে শুন অন্ুচরে 
রাজার ভাগিনা আমি। 

কহি সারোদ্ধার ছাড়হ দুয়ার 
ঘরের সেবক তুমি ॥ 

মোর লাগি রাজা করে ধনুপুজ! 
আদি যজ্ঞ আবাধনে । 

অক্রুরের হাতে পাঠাইয়া রথে 
আনিল বড় যতনে ॥ 

কোপে অন্ুচর বলিছে উত্তর 
জানিলাম তব ঠাট। 

রাজ আজ্ঞা বিনে কাহার পরাঁণে 
খুলিতে পারে কপাট ॥ 

এ নহে গোকুল করিবে কি বল 
অবোধ আহীর জাতি। 

তোমা দৌহাকারে মারিবার তরে 
আনাইল নরপতি ॥ 

প্রাথ দিবে কেন শুনহ বচন 
বাহুড়িয়া যাহ ঘর। 


এত শুনি কোপে অতি বীর দাপে .. 
আগে আমি হলধর ॥ 
কর পদাঘাতে রাম গোপীনাথে 
বধিল রক্ষকগণে । 
মারি বু শাট ভাঙ্গিল কপাট 
পুষ্প বর্ষে দেবগণে ॥ 
ব্রজশিশুগণ আনন্দ বদন 
শিঙ্গা বেণু স্বান পুরে। 
হরষিত মনে রাম নারায়ণে 
প্রবেশে ধনুক ঘরে ॥ | 


- ভুবন পাবন এ সব কথন 


শ্রবণে ছুরিত নাশে। 
গোবিন্ব-মঙ্গল কারুণ্য কেবল 
শ্রীমুখনন্দন ভাষে॥ ২০১ 


ধনুর্ভঙ্গ | 
ললিত প্রবন্ধ । 
ধনুণ্হে প্রবেশি বিনোদ বনমালী। 
অতি রসরঙ্ষে বলরাম সঙ্গে 
ব্রজ শিশুগণে মেলি ॥ 
প্রবল বল শ্যাম ধনুক *রি বাম 
দিল গুণ ধরি ভুজ দণ্ডে। 
শতেক বল যায় টাঙ্কার দিল তায় 
ধন্ধ ভাঙ্গি কৈল ছুই খণ্ডে ॥ 
ধনুকের শবে ত্রিভূবন স্তব্ধে 
কম্পিত দশদিক প্রাগী। 
কংশের সভাতল করসে ট লমল 
ভয়ে কম্পিত ভে'জমণি ॥ . 
শুনি শবদ রাজন চমকিত জীবন 
শ্রবণে লাগিল তালা । 
থরথর ভূধর কংস কলেবর 
শুনি মুনি মন হয় তভোল 1 





ই৬ গোবন্দমঙজল। 


সাগর উলিল পর্র্কত টলমল 
_ ধ্বনি শুনি পূরজনা কাপে। 
ংসের বল যত ধাইল শত শত 
কেহ কারে আযুধ ঝাপে ॥ 
দেখি দনধজদল মাধব বীরবল 
ভগ্ন ধনুক দুঁহু ধরি। 
কার পদ তুণ্ডে .কার বপু মুণ্ডে 
সংগ্রামে রিপুগণ মারি ॥ 
বজ্ঞ ভগ্ন করি বলে রিপুগণ মারি 
বাহির হরি হলপাণি। 
“হেরি হরষ মন যত মধুপুরজন 
" দন্ধুজ পরাভব মানি ॥ 
তবে বল মাধব সঙ্গে শিশু সব 
চলি গেল! মধুবন পাশে ॥ 
শুনি সব ভারতি কম্পে ভোজপতি 
ছঃখীস্তাম রস ভাষে ॥ ২০২ ॥ 





ই আঙ্ষ। 


হুপের অমঙ্গল চিন্বু দর্শন ) 


রাগ হিল্লোল । 

কে জানে রামের নাম 

বেদে দিতে নারে সীমা ॥ ক্র ॥ 
ন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন। 
[শু সঙ্গে রামকৃষ্ণ গেল মধুবন ॥ 
[খিয় বশোদ। দেবী যুগল নন্দনে । 
1 ক্ষীর ওদন ভুগ্জয়ে রাম কানে ॥ 
চমন সারি ভোগ তাম্বল কপৃরে । 
ভাই শুইল দিব্য পালন্ক উপরে ॥ 
থা কংশ শুনিয়া কৃষ্ণের চঞ্ষ বাণী। 
বাদে বিস্ময় অতি মনে ভয় মানি ॥ 
ত্র মন্ত্রী লয়ে রাজ। করয়ে বিচার। 
শাল টু, এলো৷ মোরে নন্দের কুমার ॥ 


মথুরা প্রবেশ হৈল ক্রোহে রামকানে $- 
বস্ত্র লুটি সংহারিল রজকের প্রাণে ॥)৫' 
কুজীর পাশে নিল অগুরু চন্দন। 
তাহারে করিল কৃষ্ণ রমণী রতন ॥ 

কি সাধন না জানি জানয়ে রাম্কানু । 
কেমনে ভাঙ্গিল মোর শত বল ধনু ॥ 
যজ্ঞ.নাশ কৈল মোর মারি অনুচর | 

কি বুদ্ধি করিব কহ কীপে কলেখর ॥ 
রজনী প্রভাতে কালি রামনারায়ণে । 


মল্লযুদ্ধে মারিলে সম্ভোৌোষ মোর মনে ॥ 
ছেন রূপে গেল রাঁজা শয়ন মন্দিরে । 
সভয়ে বসিলা দিব্য পালক্ক উপরে ॥ 

স্বর্ণের ক্কাথে দেখ নিজ অঙ্গ ছাই ! 


নিরখি বিস্ময্ মতি স্বন্ধে মুণ্ড নাই ॥ 
মুকুর ধরিয়া দেখি বদন মণ্ডল । 


মস্তক না দেখি প্রাণ বড়ই বিকল ॥ 

হেন রূপে ভোজপতি করিল। শন ! 
নিদ্রায় দেখয়ে রাজ। বিরূপ স্বপন ॥ 
সিংহ ব্যাদ্ধ মহিষ মাতঙ্গ কৃষ্ণ সার । 
বৃক্ষের উপরে উঠি চরে পালেপাল ॥ 
ডাকিনী ধোগিনী দেখে পিচাশিনীগণ। 
মৃত শব কোলে করে কধির ভক্ষণ ॥ 


শিয়রে দেখয়ে দেবী বদন করাল । 
রাঙ্গ। বস্ত্র রাঙ্গ৷ গাভা গলে মুণমাল ॥ 
আবুধ ধরয়া কেহ দক্ষিণেতে ধায় ॥ 
মৃত কোলে করি কেহ কান্দে উভরায় ॥ 
ংস পাত্রে মদমাংস লৈয়াঃব্রহ্মচারী ৷ 
হেন অমঙ্গল স্বপ্র দেখে দণ্ডধারী ॥. 
নিদ্রা নাহি হয় তার চকিত পরাশ। 
হেন পপে নিশি শেষে হইল বিহান ॥& 
গৃহের বাহির হৈতে ভোজ নৃপমণি । 
প্রাচীরে উলুক দেখে শকুনি গৃধিনী 1 
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ভ্রময় চিল মাথার উপরে । 
স্ব কান্দে নগরে নগরে ॥ - 
অস্তরে অস্ুখ ভোজপতি । 
র্লেসভা করি বৈসে ত্বরাস্থিতি ॥ 
মিত্র পুরোহিত যত বন্ধুজন। 
মানি বলে রাজ! সরস বচন ॥ 
মঞ্চ শত সাজাহ সত্বর। 
“খ্য বসিয়। দেখিবে নৃপবর ॥ পু 
ধা আনহ যত নরপতিগণে । 
গধ্যে বসিয়া দেখিবে সর্বজনে ॥ 
« নিম্মাণ কৈল নান] ধাতু দিয়া । 
_বমিল রঙ্গ সভা সাজা ইয়া ॥ 
:ন আজ্ঞা দিল ক্বরিত বিদায়ে । 
সকলে হেথা আনহ ত্বরাযে ॥ 
কে চলিল কংসের অন্ুচর ৷ 
শবারে যত বৈসে যথা নৃপবর ॥ 
£য়া। জানাইল নরপতিগণে। 
পতি সব কৎস নিমন্ত্ণে ॥ 
৮ স্পতি যত কংস অনুবলে। 
শস্‌ দাস গায় গোবিন্দমন্গলে ॥ ২০৩ ॥ 


ংসের রঙ্গ সভায় দর্শক . 
রাজাগণের আগমন । * 


ললিত এ্রবন্ধ। 
দূত গিয়া! জানাইল নরপতিগণে। 
"জি নিজ আমন চলে সব রাজন 
কংসের পিরীতিপণে ॥ 
ঙ্গ আরোহণে মধুপুর ভবনে . 
আইল! রাজ। জরাসন্ধ । 
-কংসের প্রিয়বন্ধ ॥ 


কলিঙ্গ নৃপবর চলিলা! সত্তর 
রথ রর্থী বাহিনী সঙ্গে । . 

লইয়া দলবল চলিলা নৃপ নল 
সেনাপতি ছত্রিশ রঙ্গে ॥ 


বঝক্ধি ধনু কর ধরিয়া সত্বর 


ভীম্মক আইল! রথে । 


| সাত্যকি দ্রোণ কর্ণ চলিল! ছর্য্যোধন 


. শত ভাই লইয়া সাথে ॥ 
বলে বলবস্ত সাজিয়! ত্বরিত 
মিলিল! মথুরাপুরে । 
রথে রথী বাহিনী লৈয়া চলে আপনি 
ক্রপদ আদি নৃপবরে ॥ 
কাশী রাজা সম্বব নরক নরেশ্বর 
বজনাভ বিরোচন বেগে । 
বিদেহ নরবর বিরাট উত্তর 
.. কীচক চলে বীরভাগে ॥ 
বিবিধ বানর কালযবন বীর 
॥ পাটি হন বাজাগণে । 
আসি মিলে টি কৎস আদর করি 
পুজিয়। বসায় বরাসনে ॥ 
তবে ভোজরাজন করয়ে নিবেদন 
বত সব নৃপতির স্থানে। 
রাম গোবিন্দ পদ ভবতারণ পথ 
দুঃখীশ্যাম দীস রসগানে ॥ ২০৪ ॥* 





রঙ্গ সভান্ছগণ সমীপে কংসের 
- কোপহেতু কখন ।4 
রাগ ভাটিয়ারি। 
পরমাদ রাম কানাঞ্টি। 
সহজে ছাওয়াল অহ্রের কলি 
হেন দেখি শুনি নাই ॥ প্রু॥ 


১২ 





আইলা নৃপতি সব কত নিমন্ত্রণে। 
পাদ্য অর্থ্য দিয়! সে পৃজিল জনে জনে ॥ 
স্বর্ণের মঞ্চ মধ্যে রত্বসিংহাসন। 
একে একে বসাইল নরপতিগণ॥ 
রঙ্গসভা উপরে বসিলা কংসাহ্র। 
রঙ্সসভাতনে মল মুদ্টিক চানুর ॥ 
বন্দীঘর হৈতে আনি বহু দৈবকীরে। 
আর এক মঞ্চ মধ্যে বমায় দৌহারে ॥ 
তবে নন্দ যশোদায় আনায় ত্বরিতে || . 
তাহারে বসান বহু দৈবকী সহিতে ॥ 
তবে কৎস কহে কথা,নরপতিগণে । 
নৃপতি সকল লোক শুন সাবধানে ॥ 
ভগ্নীপতি বন্থ মোর দৈবকী ভগিনী । 
আবশ্বাস করি মোরে ছুঃখ দিল আনি ॥ । 
দৈবকী অষ্টম গর্তে মোর মৃত্যু আনি। 
নারদ কহিল তত্ব পূর্বনীতি বাণা॥ 
তবে বন্দী কৈন্ু আম বনু দৈবকীরে। 


হরিজন্ম হৈল তবে মোর কারাগাতে ॥ ১”? 


ভাগ্ডিল আমারে দৌহে নিশ্চয় কহিল। 
অন্গচর দিয়া কিছু করিতে নারিল। . 
তারে কোলে করি বস্‌ গেল গোপপুরে । 
,যশোদার কন্যা দিয়! ভাঙল আমারে ॥ 
সে কন্যা ধরিতে গেল হাত পিছলিয়!। 
বুঝিতে না! পারি কিছু দেবতার মায়া ॥ 
নন্দের মন্দিরে রিপু বাড়ে দিনে দিনে । 
পৃতনাদি দৈত্যগণে মারে জনে জনে ॥ 
প্রজা হৈয় নন্দঘোষ মোরে নাহি মানে । 
যজ্ঞ আরত্তিন্ধ আমি তথির কারণে ॥ 
: অক্র,রে পাঠায়ে রথে আনি দৌহারে। 
মথুরা প্ররেশমাত্র রজক সংহারে ॥ 
বস্ত্র লুঠ কৈল মোর ভাজিল ধনুক। 
সেনা অন্ুচর মারি দিল যত ছুঃখ 












তেকারণে রঙ্গসভা করিল সুসাজ । 
ঘ্বারেতে রেখেছি কুবলয় করীরাজ॥ 

চানুর মুষ্টিক কাছে রাম নারায়ণে। " 

যুদ্ধ করি নিপাতিব গুন সর্বজনে ॥ 
বন্থদেব নন্দঘোষ ছুজনার জায়।। 

পুত্রের মরণ যেন দেখে দাগ্ডাইয়া ॥ 

দূত আনি আদেশিল ত্বরিত গমনে । 
রামকৃষ্ণ আন গিয়া সভা বিদ্যমানে ॥ 
ত্বরিত কৎসের দূত মঞ্চুবনে যায়। 
গোবিনমঙ্গল ছুঃবীশ্তাম দাস গায় ॥ ২০৫ ॥ 


ংসের রঙ্গনভায় 0 
আনয়ন । * 


রাগিণী শোহিনী। 
. চলিল, কৃুসুরদূত মধু বনে উপনী | 


'সজানাইল রামনারায়ণে। 

অন্ুচর রাখি হরি বেগে নিত্য কর্ম স্ীরি 

নান দান করিলা ভোজনে ॥ ? 

স্বত মধু ছুগ্ধ দধি িষ্টাল্ন অনেক বিধি 
রামকৃষ্খখুকরিল| ভোজন । 

আচমন সারি বেগে তাম্বল কপূর ভোগ্গে, 
সেই রূপে যত শিশুগণ॥ * 

তবে রাম দীমোদর পরি নীল পীতাম্বর 
মল্পবেশে করিল সাজনি। 

ফোটা! ঝট! পরিপাটা হীরা নীলা রত্ব কাঠি 
মুখছবি কত চক্র জিনি॥ 

রা্গ। লাঠি ধরে রাম মোহন মুরলী-$ 
শিঙ্গ। বেণু পুরে শিশুগণ। 

বিবিধ বিনোদ বেশে প্রবেশে মথুরা দেশে 
আগে দূত করিল গমন ॥ 


| | গোবিক্পমঙল।. ১ 
রঙ্গে চলে রাম কানু ব্জশিপ্ত পুরে বেধু | এই ছুই শিশু কি করিল কংসরায়। 





কেহ নাচে কেহ গীত গায়। কোন অপরাধে শিশু মারিবারে চায় & " 
. কেহ দেয় করতালি নাচি যায় বনমালী | লাবণ্য মুরতি দৌঁহে কোমল অবয়। 
* দুপাশে রিয়া লোক চায় ॥ হেন শিশু চিরিয়া ফেলিবে কুবলয় & 
কি দিব অঙ্গের শোভা রমণীর মনোলোভা| কেমনে সহিবে ধর্ম কংস নৃপবরে । 
অপূর্ব মূরতি ছটা ভাই। উচিত বচন কেহ না বলে রাজারে ॥ 
মথুরা নগরে যত নর নারী শত শত অহিংসক বালকে বধিবে যে সংগ্রামে । 
ও দেখিবারে দিছে ধাওয়াধাই ॥ উচিত না হয় বসি এ রাজার গ্রামে ॥ 
গৃহ অট্টালিকা বৃক্ষে প্রাচীরে উঠিয়া দেখে | মাহুতে ডাকিয়া ক বলেন বচন। ূ্‌ 
রঙ্গরসে চলে রাম কানু। দ্বার ছাড়ি দেহ আমি ভেটিব 'রাজন ॥ 
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কত মনমথ মুরছিত ক্রোধে মে মাহুত পদে ঠেলে গজদস্তে। 
নাগরী ধরিতে নারে তন্থু॥ দত্ত পসারিয়। রহে মারিবার রস্তে ॥ 
নগরের ছুই পাশে বলরাম হৃধীকেশে | কৃষ্ণ বলে মাহুত জানিহ্থ তোর রীতি । 
দেখি লোক করে অনুমান । আমারে মারিবে হেন দেখি তোর মতি ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল পোথা৷ তুবনে ছুর্লত কথা ] দ্বার ছাড় নহে পাঠাইব যমঘরে। 
শ্রীযখনন্দন রস গান॥ ২০৬ ॥ ৮ | তোমার সংহতি কুবলয় করীবরে ॥ 

অঙ্কুশ মারিয়া গজে করিল ইঙ্জিত। 

রঙ্গসতা দ্বারে রামকৃষ্ণের আগমন | | রাম দামোদরে দত্ত মারিতে ত্বরিত ॥ 

গজ আক্রোশিয়! আইসে %েৌহার উপরে । 





রাগিণী টোড়ী। অনীতি দেখিয়া লোক ধায় দেখিবারে ॥ 
রঙ্গিয়। ভঙ্গিয়া কানু সঙ্গে বলরাম । তৰে গজ কর ফিরাইয়া ঘনেঘন। 
মুখছৰি নিরধি মুগধ কোটি কাম। প্র ॥ | গোবিন্দ উপরে ধায় আক্রোশি দশন ॥ 
/শুনিয়। কহেন রাজ। শুকের বচন। . | মাহুত মাতঙগমুণ্ডে অস্থুশ প্রহারে। 
কহ কহ শুনি মুনি কৃষ্ণের কথন | কহে সে ত্বরিত মার রাম-দামোদরে & 
শুকদেব বলে রাজা শুন সাবধানে । মাতঙ্গ মুরতি দেখি প্রচণ্ড বন্ধান। 
রঙ্গদত। দ্বারে গেল রাম নারায়ণে ॥ কুবলয় বধিব ভাবিল ভগবান ॥ - 
দেখিলেন কীরবর কুবলয় দ্বারে ।. | শিশুগণে পিছে রাখি কমললোচন। 
_অযুতেক মত্ত মাতক্গের বল ধরে ॥ 1 আওয়ান হইলেন ভাই ছুই জন ॥ 
“উপরে মাহুত সে দেখিল রাম কানে। কটিধটি বান্ধে দৃঢ় করিয়! কাছনি। 
সশির করিল করী মারিবার মনে ॥ মাহুতে ডাকিয়া বলে হরি হলপাণি ॥ 
খরশাণ ছুই দত্ত দেখি লাগে ভন্ব। সামাল মাতঙ্গ তোর শুন মোর বোল । 


দেখিয়া! ছুঃখিত লোক অন্ত অন্যে কয়॥ . | শুনি কোপে মানত তল উস ও 


১৮০ 


কে মারিবার তরে কুবলয় ধায়) 
গাবিন্দমঙ্গল দুঃখীন্তাম দাস গায় ॥ ২০৭ ॥ 





ূ 2 
কৃবলয় হস্তীবধ ৷ 
ললিত প্রবন্ধ 


খাইল যে কুবলয় যারে দেখি লাগে ভক়্ 
আগুয়ান হৈল রাম হরি। . 
করে ধরি করীবর হইলা সে অস্ত্র 
মুণ্ডেতে মুটকিঘাত মারি ॥ 
করীবর সঙ্গে নান গতি রঙ্গে 
ষুঝে রাম শ্যামরায় । 
দ্বশন কুলিশ জন্গু হেরি নর ভয় মন্ধু 
হরিওুণে করে হায় হায়॥ 
তবে গজ মহাবলী ধরিবারে বনমালী 
কোপে কর পসারিয়ী চলে। 
মায়াধর নরহরি স্ুকৌতুক মনে করি 
লুকাইল তার পেটতলে ॥ 
চতুর্দিক খুজে গজ যোগবলে দেবরাজ 
দেখে গজ সম্মুখেতে হরি। 
তড়বড় ধায় করী হুড়ি পড়ি ভাগে হরি 
ভ্রমে গজ ভূমে দত্ত মারি ॥ 
_দশন কষণ পায় উঠি গজবর চাঁয় 
আগে হরি দাগুইয়। আছে। 
দ্বীয গজ তুলি যব তবে বলরাম দেব 
পুচ্ছ ধরি টানে রহি পাছে 
বখসক পুচ্ছক ধরি. শিশু যেন ক্রীড়া করি 
খগপতি-নাথ ধরে শুণ্ডে। 
ব্রঙ্গে রাম দামোদর ফিরাইল খরতর 
পরিসর বল ভুজদণ্ডে ॥ 


গোবিন্দ্অঙ্গল। 


ধরিয়া তাহার শুপ্ডে কোপি গজবর মুণ্ডে 
_. মুটকি মারিল তগবান॥ 
প্রাণ গেল ততক্ষণ গতি দিল নারায়ণ 
রঙ্গে দত্ত উপাড়িল তার। 
দশনের ঘায় তার মাঁহুতে মারয়ে আর 
__. অহথরে লাগিল চমৎকার ॥ 
তবে রাম গোবিন্দাই কান্ধে দত্ত ছুই ভাই 
শিশুগণ পুরে শিল্পা বেণু। 
ছুঃখীশ্তাম দাস কয় হেন সাধ মনে লয় 
যদি পাই রাঙ্গাপদ রেণু ॥ ২০৮ ॥ 
রঙ্গসভাস্থজন কর্তৃক কৃষ্ণের 
ভিন্ন ভিন্ন রূপদর্শন | -” 
রাগ সারে । 
মথুরায় রামকান্ু হৈল পরবেশ। 
যাঁর মনে যেই ভায় সেইরপে শ্টামরায় 
আনন্দে দেখয়ে সর্বদেশ ॥ ঞ ॥ 
শুন রাজা পরীক্ষিত কহিনু তোমায়। 
কুবলয় রাম কৃষ্ণ বধিল হেলায় ॥ 
দ্রশন যুগল তাঁর উপাঁড়ি কৌতুকে । 
কান্দে করি চলে দঁহে রঙ্গ সভামুখে ॥ 
কৃষ্ণের শরীর যেন দলিত অগ্জন। 
রক্ত বিন্দু বিন্দু তথি করিছে শোভন ॥ 
বিমল চন্দ্রমা জিনি বলদেব রাঁয়। 
বিশ্ব বিন্দু শোণিত শোভিত করে গায় ॥ 
করীবর বধ দেখি যত পুরজন। 
ৎসিয়া বলে ধন্ত রাম নারায়ণ . 
অহিংস বালকদ্রোহী হয় কংসানুর । 
ধর্মবলে জিনে শিশু দানব প্রচুর ॥ 


আগে পিছে চাহে করী টান দিল রাম হরি] সর্ব্বলোক ধায় কৃষ্ণ দেখিবার তরে। 


কুবলম্ব চমকিত প্রাণ / 


মহাঁকোলাহল হৈল মথুরা নগরে ॥ 


১ 
ঠা 


কুবলয় বধ দেখি কংসে লাগে ভয়। 
 চানুর মুষ্টিকে রাজ! আশ্বীসিয়া৷ কয় ॥ 
তোমা দেহে যদি যশ রাখ মহীতলে । 
মন্নতুদ্ধে নিপাতহ কৃষ্ণ কামপালে ॥ $% 
চানুর মুষ্টিক আছে কৃষ্ণ অরিপণে ৷ 
মল্লযুদ্ধ স্থানে সে মিলিল রামকানে ॥ 
কৃষ্ণের অদ্ভুত রূপ হৈল সেই খানে। 
যার যে মনের মত দেখে সর্বজনে ॥ 

,মহামল্প দেখে সে অশনি তেজধারী । 
মুনিরা ভাবয় কৃ; ব্রন্ম তুল্য করি ॥ 
নরলোক দেখে যেন রাজরাজেশ্বর । 
নারীগণ দেখে কাম জিনিয়! সুন্দর ॥ 
গোপাজনাগণ দেখে নিজ প্রাণপতি ৷ 
নৃপ দৃষ্টে শাস্তি কর্তা রাজ চক্রবর্তী ॥ 
নিজ পিতৃ তুল্য দেখে শৈশব সকল। 

£মৃত্যুসম দেখে ভোজপতি যে বিকনন॥ 
বিরাটবাগীশ তুল্য দেখে বুধগণে ) 
তন্বে পরা্পর রূপ দেখে যোগী জনে ॥ 
বুঝ্িবংশ দেখে যেন পরম দেবতা । 
ছুপ্ধের বালক দেখে যেন মাত। পিত। ॥ 
যার যে মনের ভাৰ আশয় আছিল । 
সেইরপে কৃষ্ণ সবাকারে দেখা দিল॥ 

£ অগ্রজ সহিত কৃষ্ণ মল্লবুদ্ধ স্থানে । 

ংসের অন্তরে ভয় দেখি রামকানে ॥ 
বন্গদেব দৈবকী আর নন্দ যশোমতি | 
অশ্রজল ঝুরে দেখি কৃষ্ণের মুরতি ॥ 

এ ঘোর সঙ্কটে পুভ্রে না দেখি নিস্তার । 

এহাহা জগদীশ প্রভু করহ উদ্ধার ॥ 

' পুষিয়া পালিয়া পুজ্রে কৈন্ন বলবান। 
দেখিয়া পুত্রের মুখ বিদরে পরাণ ॥ 
চানুর মুষ্টিক মন্ন সকলের থানা । 

ভোজপতি আজ্ঞা দিল বাধায় বাজনা ॥ 


কিন্নুর কিন্নরী গায় না্গেবিদ্যাধরী। 
গজবাজী কলরব পুরে দিগন্তরি॥ 
ব্যা্লিশ বাজন! বাজে মল্লযুদ্ধ স্থানে । 
গ্রোবিন্মমঙ্গল ছুঃখীত্তটাম দাস গানে ॥ ২০৯॥ 


. “ বঙ্গ ভূমিতে রণ বাদ্য । 
ঝাঁপললিত প্রবন্ধ । 

নানাবিধ বাদ্য বাঞ্জে কংসের ছুয়ারে। 

চানুর সুষ্টিক বীর নাচে মল্ল রে ॥ গ্রু॥ 

দামামার দ্রিল কাঠি তোলপাড় করে মাটী 
টিগ্ডিম ডমরু ঘোর বাজে ॥ 

কিস্কিণী কষ্কণ করতাল ঝন ঝন 
রুণ্জয় ঘন জয় গাজে ॥ 

ঘন ঘন কাঠি কাড়া কুড়ি তিন বাজে পড়া 
জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল। | 

অপ্তস্বরা জন দশে করে ধরি রঙ্গ রসে 
না শুনি আপন পর বোল॥ 

ুন্দুভি দগড় দড়ী যোড় দশ বাজে ঘড়ি. 
শুনি সব জীবগণ ভ্রাসে। 

পাথায়ুজ দড়মস পুরে ধ্বনি দিক দশ 
হরিগুণ গায়ক পিনাসে ॥ 

মন্দ মধু মরি ধন্য ধ্বনি সুস্বরী 
মুর্ললী মধুর রস গাঁনে । 

ডম্ষ মণ্ডল শর খমক গমক ঘোর । 
রবাব প্রথর পুরে তানে ॥ 

বীণা ৰাশী পিনাকিনী অতিরস বলে বাণ 
ঘোষ তোল কোশল। কোনাদ। 

যোড় তিন এক মেল! ছটি কানে লাগে তা 
ধ্বনি শুনি অতি পরমাদ ॥ 

ভুবুডুবুডম্বরু কাহল সনাই ভেক 
মন্দিরা মৃদ্গ ঝাঁঝরি। 


১৮২ 


শঙ্ের ত্বো ছে ভরঙ্গের ভে! ভো 
শিঙ্গা যোড় বলে হরি হরি ॥ 

দুরে রাখি নিশান কেহ যোড়ে কামান 
বন্দুক এড়ে যোড়া যোড়া 

গজবাজী কলরব পুরিল মথুরা সব 
তবকি ত্বকের সাড়া ॥ 

কোন বীর সুখে রান্তা ধূল। মাথে 
পরিধান নীল পীতধড়া। 

[হুত মাহুত ধাইল ত্বরিত 
কেহ চড়ে তুরকী ঘোড়া ॥ 

ব্যাল্লিশ বাজন! শুনি ভীত হৈলা সর্ব মুনি 
স্বর্গে ভ্রপতি কীপে। 

ছুঃঘীশ্তাম দাস গা বলরাম শ্তামরায় 
মল্প মাঝে পশে বীরদীপে ॥ ২১০ ॥ 


*/ 





মল্লযুদ্ধের উপক্রম । 
রাগ সারঙ্গ। 
ভালি ভালি ভালিরে রজিয় কানাই 
ভাজি সে বটহ তুমি। 

_ না জানি আপন তুমি সে সৃজন 

ঠাকুরে ভূলাইব আমি ॥ গ্রা। 

: র্গসভা মাঝে সে মিলিলা রামকান। 

'- দেহে দেখি চানূর মুষ্টিক আগুয়ান। 
মত্ত তেজ ভরে সে আপনা নাহি জানে । 
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহে বলরাম কানে ॥ 
ছন্দ বন্দ জান টৌঁহে বলে মহাবলী। 
আজি &েোহা সংহতি করিব মল্প কেলি ॥ 
মল্লবিদ্যা বাহুবিদ্যা করিব সংগ্রাম। 
তুধিব রাজার মন শুন শ্যাম রাম ॥ 
চানুরের মুখে শুনি এতেক উত্তর । 

[ ঈষৎ হাষিয়! কহে ত্রিদশ ঈশ্বর | 


গোবিন্দমঙ্গল। 


এ সব বচন বল কোন ব্যবহারে । 
উচিত না হয যুদ্ধ তোমার আমারে ॥ 
তোমা দেহে মহামল্ল পরত প্রমাণ । 
শৈশব আমর! ছুটী ভাই রামকান ॥ 
সম সম যুদ্ধ করি রহে যশ ধর্ম্ম। 
হীনবল সহ যুদ্ধে জিনিলে অধর্্ম সি | 
জিনিলে প্রতিষ্ঠা! নাহি ভঙ্গে কুঘোষণ। 
সমতায় দোষ নাহি শুনহ কারণ ॥ 

এ সব বচন শুনি কৃষ্ণের অধরে। 
হাসিয়া চানূর কহে রাম দামোদরে ॥ 
বালক বলিয়া বল এ নহে উচিত। 
তোমা দৌহীকার বল অতি অপ্রমিত ॥ 
অযুত মাতঙ্গ মত্ত বল কুবলয় 

লীলায় বধিলে তারে এ বড় বিস্ময় ॥ 
দত্ত উপাড়িলে গার ঈষৎ হাসিয়া । 
শতবল ধন্ু ধরি ফেলিলে ভাঙগিয়া ॥ 
চাপড় মারিয়া! কৈলে রজক সংহার। 
প্রথমে পৃতনা মাইলে পিয়া ক্ষীরধার ॥ 
তৃণাবর্ত বকা অঘা প্রলম্ব ধেন্ুক। 


্ 


. কালিয় দমন কৈলে করিয়া! কৌতুক॥ 


করে গিরি গোবর্ধন ধরিলে হেজীয়। 

পরাভব পাইয়া! পলাইল দেবরায় ॥ 
ব্যোমকেশী অরিষ্ট বধিয়া বনমাঝে। 
কেমনে বালক বল না বাসহ লাজে ॥ 

আজি আমি তে!মা অঙ্গে করিব অংগ্রামূ। 
মুষ্টিকে কহিল তবে ধর বলরাম ॥ 

চানুর কানুর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে। 

দুঃখীশ্তাম ডাকে নাথ উদ্ধার আমারে ॥ ২১১ 





গোবিন্দমঙ্গল। 


চানুর মুষ্টিকের সহিত কৃষ্ণবল- 
রামের মল্লযুদ্ধ । ৮ 
রাগ ধানশ্রী। 


রঙ্গসভা বিদ)মানে মন্পযুদ্ধ আরমস্তণে 
বাহুবন্ধ চানুর গোবিন্দ 

মু্টিক চানুর বলী অঙ্গে মাঁখি রঙ্গ ধূলি 

ৃ রাম সঙ্গে সংগ্রাম প্রসঙ্গ ॥ 

- ভুজে ভূজে দৃঢ় ছান্দি চরণে চরণ বান্ধি 
হৃদয়ে হৃদয় পরিবন্ধ। 

মন্তকে মন্তক-কুটি শোণিত ঝরয়ে ফুটি 
দেখিয়া লোকের মনে ধন্ধ ॥ 

বন্দে দৈবকী নন্দ যশোমতি দেখি 
যুঝে পুক্র মহামল সাথে । 

নয়নে ঝরয়ে বারি ভাকে ত্রাণ কর হরি 
ঘন করাঘাত মারে মাথে ॥ 

অনীতি দেখিয়া! জন কহে কথা অন্য অন্ত 
এ নহে উচিত ব্যবহাঁর। 

সভায় যে লোক আছে না কহে রাজার কাছে 
এই মন্ল যুদ্ধ অবিচার ॥ 

মেরু তুল্য ছুই বীরে শিশু সঙ্গে যুদ্ধ করে 
কেমনে দত দেখে সভাজন। 

সভা মধ্যে বসিয়া! যে সত্য কথা নাকহে সে 

_. কুতীপাকে করিবে গমন ॥ 

ধর্দ্দশাক্জে বত কয় শুনি মনে নাহি ভয় 
কেমনে সে তরিবে সংসার। 

দেখেয়া কৃষ্ণের মুখ অন্তরে বিদরে বুক 
মাতা পিতা জীবে কি না আর ॥ 

হেন অনুমান করি ত্যজিয়! মথুরাপুরী 
বসতি করিব অন্য দেশে । 

ধসের চরিত্র দেখি মনে মহাভয় লথি 

কর কৃষ্ণ বিপত্তি বিনাশে ॥ ও 


শুন পরীক্ষিত রায় বিদগধ শ্টামরায় ও 
জানিয়া জগতে গুরু ভার । . 

চানুর মুষ্টিক কংস ভাবিল করিব ধ্বংস 

শ্রীমুখ নন্দন কহে সার ॥ ২১২ ॥ 





চানুর যুষ্তিক ও অষ্ট মল্ল বধ। 
রাগ স্ত্রী ' 


চানর কান্ুর সঙ্গে করে মল কেলি। 
মুষ্টিক সহিত বলরাম মহাবলী ॥ 
জদষে জ্দয়ে পরিবন্ধ ছুই জনে । 

ভূজে ভূজে ছান্দ ছান্দি চরণে চরণে ॥ . 
পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যাঁয়। 
শ্রম ভরে ঘনত্ব ঝরে দৌহাকার গায়॥ 
পুনরপি উঠি দৌহে বাহু সাট মারে । 
পিছু হৈয়া পুন গিয়া দেহে দৌহা ধরে | 
মল্প যুদ্ধে দৃঢ় মুষ্টি দৌোহে দৌহাকায়। 
তন্ু ফুটি বহে রক্ত কোপে শ্টামরায় ॥ 
চানূর বধিব হেন ভাবিল মুরারি। 
নিঃশক্তি করিল তারে বজ চড় মারি ॥ 
জটে ধরি ঘুরাইয়া মারিল আছাড় । 


| পড়িল চানর বীর চুর্ণ হৈল হাড় ॥ 


চক্ষু দিয়া প্রাণ গেল দেখিয়া কৃষ্ণেরে। 
দয়া করি গোবিন্দ মুকতি দ্দিল তারে ॥ 
চানূর নিপাত দেখি মুষ্টিক কুপিত। 
প্রকাশিল মহাযুদ্ধ রামের সহিত ॥ 

মুষ্টিক দেখিয়া কোপে বলদেব রায় । 
রণরঙ্গে ঘর্্মরেণু বিভূষিত কায় ॥ 

ধরণী কম্পিত যার চরণের ভরে । 
মুষ্টিকের মুণ্ডে বজ চাপড় প্রহারে ॥ 
মু্টিকের প্রাণ গেল দেখি রাঁম কান। 
মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান ॥ 


মুষ্টিক সঙ্গে অষ্ট নল্ ছিল। 
কুট বেগে ছুহারে খেড়িল। 
স্বল্প তোষ দৌহে মল্ল মহা বলধর। 
[দিখিয়! কুপিত মতি রোহিনীকুমার ॥ - 

ন ঘুরায়ে রাম মারিল নির্ভরে । 
্টিমাত্ অষ্ট মল্প পড়িল সমরে ॥ 
[পের বিনাশ দেখি কোপে কংসরায়। 
[লে সভা! হৈতে দূর কর দৌহাকায় ॥ 
গাবিনমঙ্গল রসে ছুঃখীন্তাম ভাষে। 
টদ্ধারিয়া লবে হরি এ কলি-কলুষে ॥ ২১৩ 









মর্মাহত কংসের কৃষ্ণ সম্পকীঁয় 


সকলের উচ্ছেদের আদেশ [7 


রাগিণী করুণ! । 


। করি কুবলয়ে হত চান্‌র মুষ্টিক যত 

র মল্লকুল নিধন করিয়া । 

!দৌহার প্রচণ্ড রূপে নৃপতি সকশ কাপে 
ৃ কৎস কহেন রুষ্ট হৈয়া ॥ 

শুন শুন অনুচর সভা হৈতে দূর কর 

. . শীঘ্রগতি রাম নারায়ণে। 

'বান্ধিয়। দোহারে লৈয়া নগর বাহিরে গিয়া 
.. “ঢাক ঢোল করিয়া বাজনে ॥ 7 

৷ শিশু সঙ্গে নন্দলাল মার লৈয়া তৎকাল 
যমুনা পুলিনে ঘোর বনে। 

।বন্থুদেৰ নন্দঘোষে কাট লৈয়া তার পাশে 
শৃলী দেহ রাজা উগ্রীসেনে ॥ 

যাহ কত অন্ুচর লুটহ নন্দের ঘর 

। . যত গ্োপ বৈসে ব্রজপুরে। 

গো মহিষ নর নারী ধন রত্ব রথ ভরি 
বেগে আন্‌ মথুরানগরে ॥ 


2 


গোবিন্দমঙঈ্গল। 


দেখি কংস মতিমন্দ কান্দে বস্থুদেব নন্দ 
ব্যাকুল ষশোদ! দৈইবকী । 

না জানি পুত্রের বল বহে আখি অশ্রজল 
ডাকে ত্রাহি কর পদ্মআখি ॥ 

ংস মুখে কটুবাণী মাতা পিত৷ কষ্ট জানি 

রাম কৃষ্ণ কাপে ক্রোধ ভরে । 

হুঙ্কার পুরে রাম লাফে উঠে ঘনগ্তাম 
যথা কংস মঞ্চের উপরে ॥ 

কৃষ্ণ দেখি সন্নিকটে কোপে কংসাস্থুর উঠে 
করে খড়া ধরিয়া! রাজন। 

জঞ্চান সমান বেগে মিলে সে কৃষ্ণের আগে 
রিপু ভাবে করে নিরীক্ষণ ॥ 

গোবিন্মন্ল গীত শুনে যেব! শুদ্ধচিত 
পরম কৈবল্য সেই পায়। 

কৃষ্ণকথা মধুরাশি পিয় মন দিবা নিশি 
শ্রীমুখ নন্দন রন গায় ॥ ২১৪ ॥ 


ংসবধ | 


রাগিণী করুণা। 
বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ প্রু॥ 


জনক জননী ছুঃখ দেখি ভগন্ঈীন। 
খগ্ডিতে ক্ষিতির ভার কমলনয়ন ॥ 
গঞ্চিতে কংসের গর্ব দেব দেবেখর। 
কেশরী ক্রোধিত কিবা কুগ্তর উপর ॥ 
দর্পযুক্ত হৈয়া মনে প্রতু ব্রজরাঞ । 

লাফ দিয়া উঠে কৃষ্ণ রঙ্গ সভামাঝ ॥ 
স্থিরদৃষ্টি রাজা সব রহিল চাহিয়া । 

কস দেখে যম যেন এলো! মৃত্যু লৈয়া ॥ 
ক্রোধভরে উঠে রাজা! করে খর়্ী লৈয়া। 
জমঘৃষ্টে কৃষ্ণ মুখ চাহে নিরখিয়! ॥ 


| গোবিন্দমগল। কি 


কৃষ্ণে র লাবণ্য মুখ মোহন বন্ধান। 
রিপু ভাবে অহর্নিশ করিয়া ধিয়ান ॥ 
-ক্কিষ্চ মুখ দেখি কর পদ নাহি চলে । 

প্রাণ গেল ততক্ষণে কৃষ্ণ অঙ্গে চলে ॥ 

কৈবল্য মুকতি তারে দিল গদাধর। 

বিমানে চাপয়। গেল বৈকুঠঠনগর ॥ 

মাথার মুকুট তার পড়িল খ।সয়!। 
: কেশভার লাগে গোবিন্দের পদে গিয়া ॥ 
'»মঞ্চ হৈতে নামে কৃষ্ণ মলযুদ্ধ স্থানে । 

গড়াগড়ি যায কস কৃষ্ণের চরণে ॥ 

দেখিয়া নৃপতি সব কোপিত বদন । 

মুষল ঘুরায়ে সবে মারে -সন্কর্ষণ ॥ 

প্রাণ লৈয়া নৃপতি সকল দিল ভঙ্গ । 
* কংস বধ দেখিয়া দেবতা মনে রঙ্গ ॥ 
 পুষ্পবৃষ্টি করে স্বর্গে হর্ষ দেবগণ। 
ঃবিদ্যাধরী নৃত্য করে কিন্নরী গায়ন ॥ 
দশদিক প্রসন্ন হইল ত্রিভূবন। 

প্রসন্ন হইল বত নদ নদীগণ ॥ 

প্রসন্ন নক্ষত্র বহে পবন শীতল। 

অতি আনন্দিত ভেল অবনীমণ্ডল ॥ 

দেখিয়া উষত যত মধুপুর জন। 

সবে বলে ধন্ত ধন্য, দৈবকীনন্দন ॥ 
চুশিশু সঙ্গে রঙ্গে কৃ ভকতবৎসল | 

পদ হৈতে খদাইল কংসের কুস্তল ॥ 

বন্থুদেব দৈবকীর খসায় বন্ধন। 

হুঃখ দেখি কল্পতরু কমললোচন ॥ 

দেখিয়! কৃষ্ণের মুখ বস্থ দৈইবকী। 
,দিব্যজ্ঞান জনমিল (প্রমে ঝুরে আখি ॥ 
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়। 

শমন সদনে পার কর শ্যামরায় ॥ ২১৫ ॥ 





রামকৃষ্ণ প্রভাব দর্শনে বন 


... দৈবকীর হৃদয়োচ্ছাঁস । 


রাগণী করুণ! । 

কৃষ্ণের বদন দেখি বন্গদেব দৈইবকী 
কড়যুড়ি করয়ে স্তবন। ্ 

জয় জয় নারায়ণ তুমি ব্রহ্ম সনাতন 
আজু ভেল বিপদ নাশন॥ 

তুমি ব্রচ্ম নিরাকার জীব লাগি অবতার 
ত্রিভুবন কারণ তারণ 

দেবের দেখিয়৷ ছুঃখ জনমিলে পদ্মমুখ 
অবনী করিলে উদ্ধারণ ॥ 

সফল জনম আজ তোম! দেখি ব্রজরাজ 
শীতল হইল ছটি আঁখি। 

তবে প্রভু চক্রুপাঁণি বলরামে বলে বাণী 
দৌহার ভকতি ভাব দেখি ॥ 

দৈইবকী বন্থদেব শুদ্ধভাঁবে করে স্তব * 
পুত্রভাব ছাড়িয়। আমারে । 


, খণ্ডিতেক্ষিতির ভার হইলাম অবতার 


বিষ্ুুমায়া জড়িত সংসারে ! 

এতেক ভাবিয়া মনে নয়ন সন্ধান বাণে 
মাতা পিতা মোহিত করিল । 

বনু দৈবকীর প্রেমে কোলে করি কৃষ্ণ রা; 
মুখে লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল ॥ 

কানে হেরি পুত্রমুখ তোমার লাগিয়া ছুঃ 
হুষ্ট কংষ মহাকষ্ট দিল। 

আজি তোমা দৌহা দেখি প্রাণ যুড়াইল অঁ" 
সকল আপদ দর গেল ॥' 

হেন রূপে সর্বজন পরম আনন্দ মন 
তবে বন্থু পাইল মুরারি । 

হেথ। নৃপ অভ্যন্তরে প্রাণ ত্যজে নরবরে 
গুনিল সকল কংষ নারী ॥ 


১৮৬ | গোবিন্দমঙ্গল। 


কান্দিয়া আকুল হৈয়া রণস্থলে দেখে গিয়া, সংসার রক্ষক কৃষ্ণ চক্র লয়ে করে। 


পতি লৈয়! করয়ে ব্রন 
গোবিন্দমঙ্গল পোঁথা ভুবনে দুর্লভ কথা 
ছুঃখীশ্ঠাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ২১৬ ॥ 





ংসমহিষীগণের বিলাপ ও. 
কৃষের প্রবোধ দান। ৮ 
রাগিণী করুণ1। 


কোথা গেল্সে পাব শ্তাম জীবন আমার ॥ঞন| 


; ইন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণগুণ বাণী। 

| শববণে দুরিত নাশে তরে তরঙ্গিণী॥ 
টা ছিল যত পুরনারীগণ । 
'শুনিল সংগ্রামে রাজ! ত্যজিল জীবন ॥ 
'কান্দিয়া ধরণী পড়ে শিরে মারে ঘাত। 
কেশাবশে গেল যথা আছে প্রাণনাথ ॥ 
মৃত পতি কোলে করি কান্দে কংসনারী । 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে ভূমে হস্ত মারি 
কান্দিয়৷ ধরণী পড়ে মহাশোকভরে । 
অঙ্জের বসন তিতে নয়নের জলে ॥ 
আজি শুন্য গৃহ মোর মথুরানগর । 
অনাথিনী করি কোথা গেলে নৃপবর॥ 
্খ রথী গজ বাজী আদি রাজ্যখণ্ড। 
তোমার বিহনে সব হৈল লওভগ্ু ॥ 
মাথার মুকুট কারে দিলে দণ্ডছাতা। 
কোথা গেল বরাসন বৈভৰ বনিতা! ॥ 
শাপনার ভাল মন্দ না জান আপনি । 
অতি ছুষ্টমতি হৈয়! ত্যজিলে পরাণী ॥ 
ইন্দ্র তুল্য ভোগ করি ন1 পুরিল সখ । 
হস্ত হৈয়। করিলে কেশরী সঙ্গে বাদ ॥ 
দবার ঠাকুর কৃষ্ণ নাম ব্রক্ষরাশি। 

হেন জন সঙ্গে বাদ কর দিবানিশি ॥ 


শান্ত সাধু প্রতিপালে ছুর্জন সংহারে। 
হেন কৃষ্ণ সঙ্গে তুমি অরিভাব করি । 
ইঙ্গিতে ত্যজিলে প্রাণ ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি ॥ ' 
কান্দয়ে কামিনীগণ কাতর হইয়া । 
দেখিয়! কৃষ্ণের মনে উপজিল "য়া ॥ 
অখিল ভূবন বন্দি ধর মায়াঁবশে । 
করুণ বদনে গেল! কংসনারী পাশে ॥ 
সাস্তাইতে রমণী বদনে দিল! জল। 
শীতল গামছ। ধরি ভকতবত্সল ॥ 
সবাকার বদন মুছিয়! ন$হরি। 

হিত উপদেশ বলে পরিবোধ করি ॥ 

সুন মাতুলানি আমি রাজার ভাগিনা । 
মোর লাগি বাপ মায় দিলেক যন্ত্রণা ॥ 
দৈব দোষে জম্ম মোর হৈল বন্দী ঘরে। 
প্রাণ লৈয়৷ পলাইন্থ মাতুলের ভরে ॥ * 
তথ। সে পতন! বিষস্তন পিয়াইল । 

ধর্ম মোরে রক্ষা কৈল পৃতন1 মরিল ॥ 
গরু চরাইয়া পেট পুষি নন্দ ঘরে। 

নানা রূপে দৈত্য পাঠাইল মারিবারে ॥ 
অনেক স্বক্কটে কাঁচিলাম পুণ্যফলে। 
অক্রুর পাঠায়ে রথে আনিল্প কৌশলে ॥ 
কুবলয় আদি করি মহামল্ল সনে । 

আম দৌঁহা যুঝাইল মারিবার মনে ॥ : 
আমি তাহে রক্ষা পাইনু সে সব মরিল। 
তবেত কংসের মনে দয়া না জন্মিল ॥ 
কোটালে কহিল লয়ে আমারে কাটিতে। 
নন্দ বন্গুদেব উগ্রসেনের সহিতে ॥ 
তবে আমি কোপ শাস্তাইতে কংস রাঁয়। 
মঞ্চে উঠিলাম ধরিবারে তাঁর পায়॥ 
খঙ্গা লয়ে মারিবারে ধরে আসি চুলে। 
পলাইতে দেহে পড়িলাম মহীতলে ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। ১৮ 


মোর সঙ্গে কোপ চিত্ত জীতে না ছাঁড়িল। 


আমি প্রাণে বাঁচিলাম মাতুল মরিল ॥ 
“এ সব জগত যত জ্রড়িত মায়ায়। 


যশ্৮অযশ থাকে লোকে জীব আইসে যায় ॥ 


তোমা সবাকারে বলি উপদেশ বাণী। 


ছুঃখীশ্টাম কহে তার ঘোর তরঙ্গিণী ॥ ২১৭ ॥ 





উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক | 


রাগিণী করুণ] । 


কহে নারায়ণ করুণা বচন 
শুনহ' কংসের নারী ৷ 

ত্যজি অভিরোষ মন কর তোষ 
কহি তোমা বরাবরি ॥ 

এ তিন জগত মায়ায় মোহিত 
দেবাহ্থর নরমণি ॥ 

সংসারসাগরে গতায়াত করে - 
দেহ রহে যায় প্রাণী ॥ %* 


ভাল মন্দ লোকে যশ-অযশ থাকে 


এ সব বিষ্ণুর মায়া । . 
জলের বিশ্বক চঞ্চল অধিক 
স্বপন সমান কায়া ॥ 
পরিহর মোহ জগজন স্সেহ 
কেহ নহে আপনার । 
এতেক বলিয়া করে চীর লৈয়া 
মুখ মুছি সবাকার ॥ 
মধুর বচন বলি নারায়ণ 
প্রবোধিল কংসনারী । 
মায়াময় হরি অভ্যস্তর পুরী 
পাঠাইল ত্বরা করি॥ 
উগ্রসেনে হরি তবে আক্তা করি 
দহিল কংস রাজারে। 


স্নান আচরিয়া সর্বজন লৈয়া 
জার্লীইল গদাধরে ॥ 

তবে নন্দলাল সঙ্গে কামপাল 
বরাসনে গিয়া বসি। 

অনুগ্রহ মনে রাজ! উগ্রসেনে 
আনাইল ব্রহ্মরাশি ॥ 

অপূর্ব বসন রাজ আতরণ 
অধিবাস করি তার । 

রাজ পুরোহিত অশ্ব গজ রথ 
ছাতা নবদণ্ড আর ॥ 

ভাঙার মপিল রাজ্যখণ্ড দিল 
অধিকার উগ্রসেনে । 

গ্রোবিন্মমঙ্গলল কারুণ্য কেবল 
দুঃখীশ্তাম দাস গানে ॥ ২১৮ ॥ 


নন্দবিদায় |” 


রাগ ভাটিয়ারি। 
আমার জীবনধন হরি ॥ গ্রু॥ 


শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা । 
তবে নন্দ নিকটে গোবিন্দ রাম গেলা ॥ 
মধুকচি মৌহুন বচন বনমাঁলী। 
আশ্বাস করিয়া নন্দ যশোদারে বলি 
শুন মাতা পিতা চল গোকুল ভুবনে । 
তোমার লাগিয়া তৃণ না খায় গোধনে ॥ 
আমা সবাকার হেথা বিলম্ব দেখিক্বা 
গোঁপ গোপীগণ আছে পথ নেহালিয়া ॥ 
তত্ব বোনে প্রবোধ করিহ তা সবারে । 
রাজ। হৈয়া পাল প্রজা গোকুলনগরে ॥ 
আমারে ভাবিহ মনে না ছাঁড়িহ দয়া । 
পালিহ গোধন বৎস যতন করিয়া ॥ 


৮৮ 


কত বিহার করিয়া মধুপুরে । 
পুনরপি যাব গোকুলনগ্রে ॥ 
দাম জদাম দাম নন্দ যশোদারে । 
[মাহন বচনে বোধ করিল সবারে ॥ 
নন্দ শকট সাজায়ে শত ভার। 
গাকুলনগর মুখে কৈল আগুসার ॥ 
চহিল কৃষ্ণের আজ্ঞা গোপ গোপীপণে। 
ঈন চারি অন্তরে আসিবে রামকানে ॥ 
প্রানন্দে বৈষেন নন্দ গোকুল ভুবনে । 
ফের লাবণ্য নিশি দিন পড়ে মনে ॥ 
'দ্কে বিদায় দিয়া প্রীমধুহ্দন | 
১গ্রসেনে চক্রপাণি বলেন বচন ॥ 
ছবংশ বৃষ্চিবংশ যত বন্ধুগণ। 
টংসভয়ে স্থান ত্যজি গেছে সর্বজন ॥ 
'লাকে পত্র লিখি পাঠাইল দেখে দেশে 
দি করি সবাকারে আনাইল বাসে ॥ 
॥র যেবা জল স্থল বৃত্তি ভোগ আদি 
ধবাকারে দিল হরি দয়ার অবধি। 
বুথে শুনি কৃষ্ণ মথুরার রাজা । 
দেখিতে আইল তারে সকল পরজা ॥ 
শকদেব বলে রাজা কহিন্ছু তোমারে । 
চপফলে বন্গদেব পাইল কৃষ্ণেরে ॥ 
চাগ্যবতী দৈবকী পাইল নারায়ণে। 
নানাবিধ উপহার করিয়া বতনে ॥ 
[হনরপে মথুরানগরে নরহরি । 
[ভামধ্যে বৈসে কৃষ্ণ রাম সঙ্গে করি॥ 
ঠারম পণ্ডিত যত. মধুপুরজন। 
বেদান্ত সিদ্ধান্ত শ্লোক আদি অধ্যয়ন ॥ 
বৈসয়ে পপ্ডিতবর্গ সভার ভিতর ।৬ 
পণ্ডিতে পঙ্ডিতে কথা সমস্তা বিস্তর ॥ 
পণ্ডিতমগ্ডলী মাঝে শোতে নাহি মূর্খ । 
দেখি শুনি রাম কৃষ্ণ মনে ভাবে ছঃখ ॥ 





গোবিঙ্গমঙ্গল। 


দ্বিতীয় প্রহর বেল! হইল আকাশে । 


| সভা ভাঙ্গি গৃহে গেলা রাম হৃবীকেশে ॥ 


মাতা পিতা আগে কৃষ্ণ কহে ছুঃখী হৈয়।। 


দুঃখীশ্তাম কহে প্রভু মে!রে কর দয়া ॥২১৯। ০. 


সমস 


রামকৃঞ্চের অবস্তীনগরে গমন । 
রাগ বারাড়ি। 


জনক জননী আগে রাম রু্ণ অনুরাগে 
বিরস বদনে বলে বাণী । 

আজু বসি সভাস্থানে মবুমতী বিদ্যমানে 
পাজে মোর ব্যাকুল পরান ॥ 

ব্রজপুরে নন্দঘরে ধেনু রাখি বনাস্তরে 
্োয়াইন্থু এ বার বৎসর | 

বিদ্যা না পড়িনু তথা পণ্ডিতসমাজে এথা 

: না পারি বলিতে উত্তর ॥ 

অবিদ্যাজীবন যেই অকারণে তার দিহি 
নিক্ষল জনম মহীতলে । 

পণ্িতজনের মাঝে মূর্খ কু নাহি সাজে 
বক যেন মরালমণ্ডলে ॥ 

বনের মালতী যেন অকারণে ষড়ে তেন 
মূর্খের জীবনে কিবা! কাজ । 


আমি সে মথুরামণি বিদ্যারস নাহি জানি : 


পাছে লোক মাঝে পাই লাজ ॥ 

মধুপুরজন যত বিদ্যাবস্ত স্থপপ্ডিত 

_ মোরে বিদ্যা পরম সন্দেশ ॥ 

কহিল স্বরূপ কথা গুন শুন পিতা-মাতা 
পড়িবারে যাব দুরদেশ ॥ 

তবে কহে বসুদেব স্ুুপ্ডিত আনি দিব 
ঘরে বদি কর অধ্যয়ন। 

দেখিয়া ও চীদমুখ পাই মনে মহান্থখ 
গুন রাম কমললোচন ॥ . 


ঞ 


শে 


পিতার বচনে পুন বলে হরি সন্কর্ষণ 
বিদ্যাসিদ্ধি না হয মন্দিরে। 


আমি সে রাজ্যের রাজ! দেখিতে আইসে প্রজা 


চলহ গহন'নিরস্তরে ॥ 


“গ্রীতেক বলিয়া হরি পিতা মাতা বোধ করি 


মেলানি মাগিল দুইজনে । 
তবে বসত দৈবকী শুভতযাত্রা কৈল দেখি 
বিদায় দিলেন রামকানে ॥ 


তবে রাম গোবিন্দাই চলি গেলা ছুটী ভাই 


উপনীত অবস্ভীনগরে। 
গোবিন্দমঙ্গল পৌথা ভুবনে ছূর্ঘভ কথা 
শ্রীমুখনন্দন গায় সারে ॥ ২২০॥ ১৫ 





ৃ রর 
কৃষ্ণ বলরামের বিদ্যা অধ্যয়ন । 


রাগ করুণা । 
শুন নূপবর অবস্ভীনগর 
রামনারায়ণ গেল।। 
মন্দির নিগমে মুনিবর স্থানে 
দেখি দিব্য পাঠশাল! ॥ 
তপোধন সুখে অনেক বালকে 
ৰ অধ্যয়ন সাবধানে ৷ 
সর্ধগুণযুত কর্ন করে নীত 
জগতে যশ বাখানে ॥ % 
দেখি স্থখ মনে মুনির চরণে 
প্রণমিল রাম হরি। 
আসন ত্যজিয়া আশীষ করিয়া 
ক্রোহাকারে কোলে করি ॥ 
অপরূপ হয় কি কারণে কয় 
কিব! সে দোহার নাম। 
কহে মুমিৰরে পড়িবার তরে 
 মোরাছুহে রাম শ্যাম ॥শ- 


সনি ভাগ্য মানি সহিত ব্রাহ্ম . 
পুতন্তুহ অতিরেকে। | 

অন্জল দিয়া যতন করিয়া ' 
্লোহারে পড়ান হুখে 1. 

পরে রাম হরি করে খড়ি ধরি 
অক্ষর করিলেন জ্ঞান । 

সংস্কার সাধি মহ] বল বুদ্ধি 
ব্যাকরণ করি বাখান ॥& 

নাটক নাটিকা স্থতি শ্রুতি টীকা! 

_. ভাগবত পুঝাণাদি। 

নিগম ধেয়ানে যে'গী মাহি জানে 
সে পহু বিদ্যা-অবধি ॥ 

দশকর্ম্ম পুথি পড়িল শ্রীপতি 
ভারত বাখান করি । 

যত কাব্য সব শিখিল মাধব 
গুরু তরাসিত হেরি ॥ 

দীপিকার তন্ত্র শেষগুণ মন্ত্র 
গজবিদ্য। অঙ্গভার | 

অবনীর মাঝে যত বিদ্যা আছে 
অবিদিত নাহি আর ॥ 

চোষাউদিবসে রাম হৃধীকেশে 
চৌষটি কল! শিখিল। 

পুর্ণ অধ্যয়ন জানি ছুইজন 
গুরুর নিকটে গেল ॥ 

তবে রাম কান গুরু বিদ্যমান 
প্রণতি করিয়া কহে। 

মাগহ দক্ষিণা দিয়া দুইজন! 
যাইব নিজ নিলয়ে॥ 


যেই ইচ্ছা মনে মাঁগ মোর স্থানে 


নিশ্চয় তোমারে দিব। 
বিলম্ব না সয় শুন মহাশয় 
বেগে মধুপুরে যাব॥ 


7৯০ 


ধৌহার উত্তর ভাবে দ্বিজবর 
এ দৌহে মানব নস্ট 
বলে যে মাগিব তাহা আমি দিব 
এই দেব দয়াময় ॥ 
হার উত্তর শুনি ছিজবর 
_. চলিল ব্রাহ্মণী পাশে । 
। গোবিন্বমমঙ্গল কারণ্য কেবল 
ৃ শ্রীমুখনন্দন ভাষে ॥. ২২৯ ॥ 


শঙ্বান্ুর বধ ।-/ 


রাগিমী টোড়ী। 
আমার জীবন যাছুমণি ॥ গু ॥ 


'রি বলরাম যবে মাগিল মেলানি। 

য়া মোহে কান্দি দ্বিজবর বলে বাণী ॥ 
হলেক বিশ্রাম কর শুন ছুই জনা। 
[াক্ষণীকে জিজ্ঞাসিয়া মানিব দক্ষিণা ॥ 
।ত বলি দ্বিজবর চলিল। মন্দিরে । 

চহিল সকল কথা ব্রাহ্মণী গোচরে ॥ 
হুথা এসে! প্রাণপ্রিয়ে বলি হে তোমারে । 
মলানি মাগিল মোরে রাম দামোদরে ॥ 
[ক্ষিণা মাগিব যাহ তাহ! দিতে চাহে । 
॥নিয়। ব্রাহ্মণী কান্দে বালকের মোহে ॥ 
মাক্ষণ ব্রাহ্মণী দৌহে কান্দিয়। কানিয়া। 
[ামকৃষ্ণ সন্নিকটে দাগ্ডাইল গিয়া ॥ 
ক্ষিণা যাগিব কিবা গুন রাম কান । 
মতের শোকেতে মোর বিদরে পরাণ ॥ 
শক মাত্র পুত্র ছিল সর্ববাহ্ন জুন্দর | 
বুদ্ধি স্বিদ্যাবস্ত গুণের সাগর ॥ 

হেন পুত্র হারাইলাম তপস্যার কালে । 
যা মরিল পুত্র মমুদ্ডের জলে ॥ 


গোবিন্বমঙ্গল । 


নিক্ষল জীবন অপুত্রক ক্ষিতিমাঝে । 
যে পুত্র মরিল তাহা! মাগি কোন্‌ লাজে ॥ 
ন! কান্দহ বিপ্রনারী বলে রাম কানে । 


সেই পুক্র দিব আমি তোমা বিদ্যমানে ॥ 


যে মারিল পুভ্র তব বধিব সে জনে । 
যম জিনি দিব আনি তোমার নন্দনে ॥ 
এত বলি ব্রাঙ্গণ ব্রাহ্মণী প্রবোধিয়া । 
সমুদ্রের কূলে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়' 
মহাক্রোধী হৈয়। কৃষ্ণ যুড়িল সন্ধান । 
তরাসে বরুণ আইল কৃষ্ণ বিদ্যমান ॥ 
বরুণ প্রাণের ভয়ে থরথর কাপে । 
প্রণতি করিয়। কহে গোবিন্দ সমীপে ॥ 
আমি নাহি মারি প্রভ্‌ খষির কুমারে। 
যে মারিল তার বার্তী শুন চক্রধরে ॥ 
শঙ্খানুর স্ৃত পঞ্চজন্য.নাম ধরে । 
খষিপুত্র থিলিয়(ছে সমুদ্র ভিতরে ॥ 
বার্ভ! পেয়ে,রাম কৃষ্ণ নান্বিল সাগর । 
চাহিয়। বুলেন পঞ্চজন্য শঙ্খাুরে ॥ 
জল লক্ষ যোজন গম্ভীর রত্রাকর । 
দেখিতে না পাই কোথা আছে শঙ্খান্থুর ॥ 
চাহিয়া বুলেন জলে রাম নারায়ণ । 


1 দৌঁহা দেখি উঠে শঙ্খা করিয়া গর্জন ॥ 


শঙ্খা দেখি কোপে কৃষ্ণ ধরেন ধাইফ্ী। 
পিছলি পড়িছে গায় গেল পিছুলিক়া ॥ 
গহন গভীর জলে প্রাণ লয়ে ভাগে । 
খেদাড়িয় যায় কৃষ্ণ তার লগে লগে ॥ 
বিক্রমে কেশরী কৃষ্ণ ধরিল তাহারে । 
শক্তিহীন কৈল তারে গদার প্রহারে ॥ 
প্রাণত্যাগ্ কালে শঙা! বলিল বচন । 
যমের আঁতায় আছে গুরুর নন্দন ॥ 
সুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান। 
_বৈকু্ঠ চলিল শঙ্থা চাপিয়! বিমান ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। 
তার নাভিশঙ্খ কৃষ্ণ নিল নিজ করে। 
গঙ্থ বধ করি কষ» গেল যমপুরে ॥ 
£ফে দেখি পাপিলোক যায় যুক্ত হৈয়!। 





এবড় প্রমাদ ভেল পাপী সব স্বর্গে গেল ূ 
অকারণে ক্লিৰা লিখি পড়ি ॥ 
কেশব কহিল যম কেন কর মতিভ্রম ' 












চখীগ্ম ডাকে নাথ মোরে কর দয় 8২২২। ত্যজহ মনের অভিমান। : 
স্বরূপ কহিন্থ তোরে নয়নে দেখিলে মোরে, 
পাতকী পাইবে পরিত্রাণ ॥ 
যমপুরী হইতে মুনিপুত্রের মোর নাম ধরে যেব। বৈষ্ণব করয়ে সেবা 
উদ্ধার” দূত না পাঠাবে তার দ্বার । ' 
কলি মধ্যে পাপিগণ হইবেক অচেতন 
রাণিণী পট মগ্ররী | দিখেতেররিহ অধিকার 
শঙ্খান্থর বধি জলে রামকৃঞ্চ কুতুহলে রুষ্ণ আজ্ঞ। দিল যবে শুনিয়া শমন তবে 
চলি গেল সপ্ীবনী পুরী । কহে প্রভূ কেন আগমন । 
কষে দেখি প্রেতপতি দণবৎ করে স্ততি | গোবিন্দ বলিলবানী কোথা আছে দেহ আনি 
বসাইল সিংহাসনোপরি ॥ মোর আগে মুনির নন্দন ॥ 
দেখে সে বমের পুরী পাপীকে প্রহার করি | আজ্ঞা পেয়ে প্রেতপতি খাতা হৈতে শীন্রগতি 
ফেল।ইল পূরীষের কুণ্ডে। দিল আনি দ্বিজের কুমার। 
: স্রড় বড় কীট খায় চক্ষু মেলি যদি যায় গুরুপুত্র লয়ে হরি রথে আরোহণ করি 
দূত জে মুদগর মারে মুণ্ডে ॥ চলি গেল অবস্তীবাজার ॥ 
গলেতে বড়সী দিয়া কারেগাছে খাচে লৈয়া, তবে প্রভু ভগবান গিগ্া গরু বিদ্যমান 
কার মুডে দিয়াছে পাষাণ। পুত্র দিল ব্রাক্গণীর কোলে । 
তাত্র নারী তপ্ত করি কার কোলেদেয় ধরি! ভরসা গোবিন্দ পাঁয় ছুঃখীশ্তাম দাস গ্রাস: 
ক্ষুরে মাংস কাটে খান খান ॥ কৃষ্ণরস গোবিন্মমলে ॥*২৩। 
'যমের যাতন। যত বলিবারে পারি কত 
উচ্চরবে ডাকে পাপিগণ। ৃ 
টি গুরুদক্ষিণা দানপূর্ববক রাম কৃষ্ণের 
তাত মথুরা প্রত্যাগমন। 
শুন মহানৃ্পমণি দয়! করি চক্রপাণি রাগ সারে । 
পাপিজনে পাঠান বিমানে। বন্ধ নারায়ণ সুখদাঁতা ॥ প্র ॥ 
পরম আনন্দ সবে নৃত্য গীত কলরবে হেনমতে রামকৃষ্ণ অবস্তীনগরে। 
গেল! সবে বৈকুণ্ঠের স্থানে ॥ পুক্ত লয়ে সমর্পিল ব্রাহ্মণী গোচরে ॥ -. 


পাপিলোক স্বর্গে যায় দেখিয়া দুঃখিত তায় : পুত্র পেয়ে উল্লসিত ্রানগণী ্রা্মণ। 
চিত্রগগ্ত ফেলে পাজি খড়ি । পুজোৎসবে কৈল দান নান। রত্বধন ॥ 


জ্বানাজানি হৈল লোক এসব কথনে। 
যম জিনি আনি দিল গুরুর নন্দনে ॥ 
ধন্য ধন্য রামকৃষ্ণ ঘোষে সর্বজন । 
তবে.মুনি আশীষ রুরিল রামকানে ॥ 
নান! রত্ব আভরণে বিচিত্র বসনে। . 
 কর্পুর তাম্ব,ল মাল্য সগন্ধি চন্দনে ॥ 
মুনি কহে শুন বাণী রাম দামোদর । 
ঈক্ষিণ৷ পাইলাম আমি দৌঁহে বাহ ঘর ॥ 
পড়িলে যে সব বিদ্যা হবে লক্ষগুণে। 
কীর্তিমস্ত হবে যশঃ ঘুষিবে ভুবনে ॥ 
্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ দৌহে দণ্ডবৎ করি। 
তবে রাম গোবিন্দ চলিলা! মধুপুরী ॥ 
যাইতে হইল পথে দ্বিন অবশেষ। 
বামকুষ্ণ সায়াহ্কে মুর! পরবেশ ॥ 
বাপ মায় প্রণাম করিল ছুইজন। 
দেখিয়া দৈবকী বস্থ আনন্দ বদন ॥ 
দৈবকী রন্ধন কৈল অতি শুদ্ধচিত্তে 1 
,ভোজনে বসিল বনু রামকুষ্ণ সাথে ॥ 
আচমন করি ভোগ তাম্কুল কপুরে। 
ছুই ভাই শুতিলেন পালক্ক উপরে ॥ 
শুন রাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে । 
হেন রূপে গোবিন্দ -বিহরে মধুপুরে ॥ 
'কুবজী করিছে আশ! কৃষ্ণ ভজিবারে। 
তার ভাব গদাঁধর জানিল অস্তরে ॥ 
(উদ্ধব সংহতি.করি কমললোচন। 
।কৌতুকে চলিল কৃষ্ণ কুবজা ভবন ॥ 
কৃষ্ণ আগমন আশে কুজীর উল্লাস। 
নানাবিধ মত করি সাজাইশ বাস ॥ 
(বিচিত্র চিত্রিত ঘর অতি মনোহর । 
চন্দন ছড়া! বাটি সুযাস হুন্দর ॥ 
উপরে পতাক! ছেঁটে কনকের বারা । 
খচিত মুকুন্দ মণি মুক্তার ঝার! ॥ 





] নানা রত্ব বস্ত্র মধ্যে পালক্ক নেহালি।' 


আসে পাশে রাখিয়াছে চিত্রিত পুত্তলি ? 
নান! উপছার আনি হুগন্ধি চন্দন। 

তৃঙ্গারে ভরিয়া জল অমৃত তুলন ॥ 

দ্বারে বমি আছে কৃষ্ণ দরশন আঁশে। 
ছঃখীশ্যাম কহে প্রভু গেল তার বাসে 1২২৪৪ 





১ 
শ্রীকৃষ্ণের কুজার সহিত বিলাস। 
রাগ ধানশ্রী। | 


শুন রাজ পরীক্ষিত কুজী গৃহে উপনীত 
উদ্ধব করিয়া কৃষ্ণ সঙ্গে । 

কৃষ্ণ দেখি সন্নিকটে অগ্লি করিয়া! উঠে 
প্রেমতরে পুলকিত অঙ্গে ॥ . | 

কুজীর অস্থির মতি দণ্ডবৎ করি স্ততি . 
বসাইল রত্ব সিংহাসনে । 

আনি সুশীতল বারি পাদ প্রক্ষালন করি” 
পাদোদক খাইল শুদ্ধমনে ॥ 

কপূর তাশ্বল গুয়া কস্ত,রী চন্দন চুয়া 
ধুপ দীপ গন্ধ আমোদনে। . 

নানা উপহার আনি কটাক্ষ সন্ধান হানি 
দাগডাইল কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥ 

অঙ্গ ভঙ্গ হাস্যোল্লাস নাগরী লাগর পাশ , 
বাহু পসারিল দামোদর । 

আলিঙন দিবা সুখে চুন্বন করিয়। মুখে . 
বসাইল পালঙ্ক উপর ॥ 

রতিরসে স্ুপণ্ডিত রভসে সরস চিত্ত 
যেন অলি কমল কুম্থমে। 

যোগীন্দ যুনীক্্ ধারে ধিয়ানে ন| পায় তান 
কুজী সঙ্গে রসসমাগমে ॥ 

অপাঙ্গ ইঙ্গিত রস বদনে বিলসে হাস 
উল প্রেমের সাগর 


গোবিন্দ . ফা 


কুজ্জী বড় ভাগ্যবান দংা করি ভগবান 
€ বলিলেন মাগি লহ বর॥ ৃ 
্কুজী বলে শুন হরি, চরণে গোচর করি 
*পরিভোষ না হইল মন। 
ভজিতে.লালসা৷ তোরে দিন চাঁরি মোর ঘরে 
কৌতুকে বঞ্চিবে নারায়ণ ॥ 
ভক্তিমত্তী অভিলাবে আরতি পিরীতি রসে 
রহে কৃষ্ণ চতুর্থ দিবস। 
.রাধাকৃষ পদ রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে 
গোবিন্মমঙ্গল মধুরস ॥২২৫॥ ১৫ 


কৃষ্ণের অক্র,রগৃহে গমন রর 


রাগিনী টোড়ী। 
“ক জানে রামের নাম। 
বেদে দ্রিতে নারে সীমা ॥ প্॥ 


ধূনি বলে শুন রাজ কুজী গৃহে হরি । 
র্গরস কৌতুকে রহিজা দিন চারি ॥ 
কুজীর অভাগ্যকথা শুন নৃপবর | 
কামে মন্ত হৈয়! না মাঁগিল অন্য বর ॥ 
ভখিল শরণদাতা দয়া কৈল তারে । 
প্রেমভক্তি ন! মাগিয়। ঘাগে কাম বরে॥ 
, সহজে সামানা বুদ্ধি গোবিন্দের মায়! । 
একান্তী বিহনে নাহি পায় পদছায়া ॥ 
পরম ছুল্লভ সেই গোবিন্দ ভজন । 
যে যার মনের মত দেন নারায়ণ ॥ 
কুজীর মানস পূর্ণ করি দামোদর । 
উদ্ধব সংহতি গেল অক্রুরের ঘর ॥ 
টি আগমন শুনি অক্রুর বিভোর । 
. কে কহিতে পারে তার আনন্দের ওর ॥ 
প্রেমভরে পুলকিত গদ গদ অন্গ। 
কষ দরশনে কত প্রেমের তরঙ্গ ॥ 7৯ 


দৃণডবৎ করে ভূমি অবনত শিরে। 
অশ্রজল ঝরে আখি কম্পিত 'অধরে ॥ 
সিংহাসনে বসাইল শ্রীমধুস্থদনে । 
স্থশীতল জল আনি পাখালি-চরণে ॥ 
পাঁদোদক পান করি সবর্গ সহিতে । 
মঙ্গল আরতি তৈল দেব জগন্নাথে ॥ 
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা উপহার । 
ষড়ঙ্গে করিল পূজা ত্রিদশ ঈগরে ॥ 
পুজিল উদ্ধব তবে বিবিধ বিধানে । 
নানা আভরণ দিল বিচিত্র বসুনে ॥ 
উদ্ধব বিস্বয় অক্রুরের ভাব দেখি ॥ 
বসিল অবনীতলে আসন উপেক্ষি ॥ 
তবেত অক্র,র কর যুগল করিয়া । 
হরিপদে স্তব করে দ্গুবৎ হৈয়া ॥ 
কুপা কর জগদীশ করি নিবেদন। 
জন্মে জন্মে পাই যেন ও রাঙ্গা চরণ ॥ 
এই মোর নিবেদন শুন দয়াময় । 
কর্ম অনুসারে যথা তগা জনা হয় ॥ 
সে দেহে যেমন ভক্তি রহে তব পদে |. 
সেবক করিয়া রাখ নিজ পরসাদে ॥ 
অক্র,রের ভাব দেখি কমল নয়ন। 
হাতে ধরি-তুলি তারে দিল মালিঙ্ষন ॥ 
কৃষ্ণ বলে অক্রু,র শুনহ মোর বাণী । 
গৌরব কুটুষ্ধ তুমি হেন কর্ম কেনি॥ 
অক্রু,র বলয়ে হরি না করিও মায়া । - 
শীতল হইতে চাই দেহ পদ্ছায়! ॥ 
অভয় শরণদাতা তুমি কৃপাসিস্ধু। 
কেবল করুণাময় পতিতের বন্ধু ॥ 
ংসারসাগরে পড়ি মায়ায় মোহিত । 


1 সর্ব রসে রসী তব ভজনে বঞ্চিত ॥ 


কি কহিতে পারি প্রভু তোমার মহিমা । : 
চরণে শরণ দিয়া কিনিলে ছে আমা ॥ 


৬৩ 


১৯৪ 


শরীক সদয় দেখি অক্রুরের ভক্তি। : 
ইহলোকে হুখে থাক অস্তে পাবে মুক্তি ॥ 
 অক্র,রেরে অনুগ্রহ করি নরহরি | 
উদ্ধব সংহতি কৃষ্ণ গ্নেলা নিজ পুরী ॥ 
গুন পরীক্ষিত রাজা পুরাণ বচন। 
ওথা গোপী গোবিন্দেরে চিত্তে অনুক্ষণ ॥ 
গোপীর একান্ত ভাব অন্তরে জানিয়। 
উদ্ধবে কহেন কৃ আশ্বস করিয়॥ 
চল তুমি প্রবৌধ করিতে গোপীগ্গণে । 
| গোবিনমন্গল ছুঃখীশ্যাম দাস ভণে ॥ ২২৬ ॥ 


] 
উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন । 
ও রাগ কল্যাণ। 
গোপীর একান্ত ভাব জানি প্রতু পদ্বানাভ 
উদ্ধবে ডাকিয়া! কহে হরি। 
তুমি মোর নিজ অন চল দ্রুত বৃন্দাবন 
প্রবোধ করিতে ব্রজনারী ॥ 
যত সব গোপনারী কুলকন্ম পরিহরি 
শরণ লইল মোর পায়। 


আম! বিনে চিত্তে আর অন্ত নাই তা সবার 


অহনি'শ আমারে ধেয়ায় ॥ 
মথুরাগমন দিনে না কহিয়া গোপীগাণে 
অক্রুর সংহতি আদি রথে। 
তাহা! দেখি ব্রজজায়া গুরুভয় উপেক্ষিয়া 
. আম৷ প্রতি আগুলিল পথে ॥ 


কহিল সে গোপীগণে মধুপুরী চারি দিনে 


দেখিয়া জাসিব পোপপুরে। 
পথ নিরথিয়া যেন আছয়ে গোপিনীগণ 
তেকারণে পাঠাই তোমারে ॥ 
আমার কহিও বাণী হিত উপদেশ জানি 
প্রবোধ করিহ সবাকারে। 


. গোবিন্দমঙ্গল। 


এতেক বলিষ্না হরি উদ্ধবেরে দয়া করি . 
বলে চল রথের উপরে ॥ ৃ 

গোবিন্দের আজ্ঞ। পাইয়া উদ্ধব আনন্দ হৈশ্ 
বিদায় মাগিল পদতলে । 

কৃষ্ণ অন্ুচর মতে গোপপুরে প্রবেশিতে 
বৃন্দাবনমুখে বেগে চলে ॥ 

আরোহণ করি রথে চলিল হরষ চিত্তে 
যমুনা হইল পথে পার। 

দিব। শেষে উত্তরিয়া ব্রজপুরে প্রবেশিয়া 
নন্দালয়্ে কেল আগুসার ॥ 

উদ্ধব গমন শুনি আগে আইল ব্রজমণি 
পাদ্য অর্ধ্য লয়ে ততক্ষণ ॥ 

গরোবিন্দমঙ্গল পোথা ভূবনে ছুন্ন ভ কথ 
বিরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ২২৭ ॥ 


উদ্ধবের সহিত নন্দ 
যশোদার কথা । 


রাগ কেদার। 
দেখ গোরা্চাদের বাজার ॥ প্রু॥ 


শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীল]। 
দিবা শেষে উদ্ধব গোকুলপুরে গেল! ॥ 
সে দিনে গোয়ালাকুলে আনন্দ উৎসব । 
হেনকালে নন্দালয়ে প্রবেশে উদ্ধৰ ॥ 
রথ রাখি সিহহদ্বারে পদত্রজে বায়। 
পাদ্য অর্ধ্য লৈয়৷ নন্দ আইল তথায় ॥ 
ষড়ঙ্গে করিল পুজা! উদ্ধবের তরে। 
দিব্য গৃহে বসাইল পালস্ক উপরে ॥ 
আদর করিয়! দিল মধুর ভোজন । 
কপুর তান্ব,ল মাল্য স্গন্ধি চন্দন & 
নন্দ বলে উদ্ধব কহিবে স্ুমন্গল। 
কষ্চনাম কহিতে ঝুরম্ে প্রেমজল ॥ 


 গোবিদমঙ্গল । ১৯৫ 


কাদ্দিয়! যশোদ। নন্দ কহেন উদ্ধবে । 
নিরবধি পোড়ে মন না দেখি যাদবে ॥ 

_ শ্ুতিলেক যে চাদ মুখ না দেখিলে মরি ৷ 
আমা সবাকারে মনে না করিল হরি ॥ 
তার গুণ গণিতে ঝুররে ছুটী আখি । 
সে কান্ন বিহনে সব অন্ধকার দেখি ॥ 

_ বতেক প্রবোধি চিত্তে বোধ নাহি মানে । 
অহর্নিশ দেখি কৃষ্ণ নয়নে নয়নে ॥ 

“ খগোধন লইয়া যায় গোপশিশু সাথে।: 
কতক্ষণে আসিবে চাহিয়া থাকি পথে ॥ 
দেখিয়। সে চান্দ মুখ প্রাণ পাই তবে।, 
কেমন করিয়া! মনে প্রবৌধিব এবে॥ 
লীল! খেল৷ ক্রীড়া কর্ম তার রূপ গুণে। 
ভাবিতে গণিতে তনু বিদ্ধিলেক ঘ্বণে ॥ 

অনেক পুণ্যের ফলে নিধি পাইন কোলে। 
হারান হাতের নিধি পাপ কর্ম ফলে ॥ 
 সনহ উদ্ধব এই অন্রাগে মরি । 
আমা মবাকারে মনে না করিল হরি ॥ 
নয়নের তার! কিবা পরাণ পুতলি । 
বিম্মরিতে নারি তিলে রাম বনমালী ॥ 
এই কথা মনে বড় আছিল সন্দেশ । 
মথুরায় গিয়া পুনঃ না! কৈল উদ্দেশ॥ 

_ ক্হিতে কহিতে কান্দে নন্দ বশোদায়। 
“বায়স পালিল কিবা কোকিলের ছায় ॥ 
উড়িয়া চলিল পক্ষী পড়ি রয় বাস|। 
সেই রূপে গেল কৃষ্ণ করিয়। নিরাশ। ॥ 
অনেক বিলাপ করে যশোমতি নন্দ। 
কাতর দেখিয়। উদ্ধবেরে লাগে ধন্দ ॥ 

টিরযোড় করিয়া উদ্ধব বলে বামী। 
তোমা সবা প্রবৌধে পাঠাল চক্রপাণি ॥ 
উদ্ধব প্রবোধ করে নন্ব যুশোদারে। 


, ছুঃখীষ্তাম কহে নাথ উদ্ধারিবে মোরে (২২৮৫ 


নন্দ যশোদার প্রতি উদ্ধবের : 
- উপদেশ 1 
রাগিনী করুণ । 


নন্দ যণোদার পাশে গোবিন্দের ইতিহাসে 
উদ্ধব যুগল করে কয়। 

তোম। সবাকার তরে পাঠাইয়! দিল মোরে 
সেই কৃষ্ণ দীন দয়াময় ॥ 

শুন যশোমতি নন্দ সেই রাম শ্তাম চক্র 
অখিল জীবের সুখদাতা। 

প্রক্কতি পুক্রষ পর নিগমের অগোচর 
ত্রিগুণ ধারণ মাতা পিতা ॥ 

সেই ত্রিদশের সার জীব লাগি অবতার 
অনস্ত অগ্রজ বলরাম । 

পুত্র স্বেহ ছাড়ি তারে ভক্তিভাবে নিরস্তরে 
বদনে বলিবে তার নাম ॥ ৃ 

যোগীন্্র মুনীন্্র আদি ধ্যান করি নিরবধি 
বে পদ দেখিতে নাহি পায়। 

সে প্রভু মনুষ্য রূপে উদ্ধারিতে ভবকুপে 
নন্দহৃত জগতে বলায় ॥ 

অনন্ত চরিত্র তার অনন্ত মহিম! যার 
অন্ত না পাইল কোন জন। 

বাগ্াকল্পতর নাম প্রণতপালন শ্যাম 
থলকুল করে সংহারণ ॥ 

শয়নে ভোজনে পথে সদাই চিস্তিবে চিন্তে 
তিপেক বিস্মর পাছে তারে। 

তোমা সবাকার ভাব জানি প্রভু পদ্ম নাভ, 
প্রবোধিতে পাঠায় আমারে ॥ ২. 

গোবিন্দের আজ্ঞা এই তোমারে স্বরূপ কই 
ভাবিলে পাইবে নারায়ণ । 

উদ্ধব সে তৰজ্ঞানী হিত উপদেশ জানি 
প্রবোধ করিল ছুই জন॥ 


উদ্ধব যশোদা-নন্দ কৃষ্ণকখ। পপ্রেমানন্দ 


রজনী হইল অবসান। 


কোকিল কাহল পুরে তরুডালে নাদ করে 
নিদ্রা ত্যজে গোপিনী গোওয়াল ॥ 
আলস্য ত্যজিয়৷ নারী মঙ্গল আচার করি 


মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিল । 


গুহ ব্যবহার সারি ছান্দনী মন্থনী ধরি 


বেগে দধি মন্থন করিল ॥ 


মন্থন সারিয়া বেগে ব্রজবাল। অনুরাগে 


সত পাচ মেলি এক সঙ্গে । 


. ন্্ত্ব আভরণ পরি কাখেতে কলসী করি 


ভাস্য পরিহাস রসরঙ্গে ॥ 


করতালি দেয় কোন জন। 


নন্দ দ্বারে দেখি রথ জালো.করিয়াঁছে পথ 


রতুমণি উজোর কিরণ ॥ 


দেখি রথ মনোহারী বেড়ে গোপী সারি সাবি 


কৃষ্ণ অন্চর মনে জানি । 


গোবিন্দমস্তল রসে ছুংখীন্টাম দাস ভাষে 
ভার হরি ঘোর তরজিণী ॥ ২ 


| 
উদ্ধবের নিকট গোগীগণের খেদ। 


রাগ নিম কেদাঁর। 


কান্থ গুণে ঝুরয়ে পরাণ । 


শ্তামবন্ধু বনে মনে নাহি জানি আন ॥ ু॥ 


শুন রাঁজ। কৃষ্ণকথ! পরম ছূর্লভ । 
নন্দ যশোদার প্রতি প্র বোধে উদ্ধব ॥ 
কৃষ্ণকথা অনুরাগে পোহাইল রাতি। 


ঘমুনা'র জলে যায় কেহ কেহ গীত গায় 


বস্ত্র রত্ব পরি রথে কৈল আরোহণ 
হেনকালে পথে রথে বেড়ে গোপীগণ ॥ 
উদ্ধব কৃষ্ণের চর জানি অন্ুমানে। 
প্রেমাতুর হৈয়! ভাবে ঝুরয়ে নয়নে ॥ 
হাহা ক্ুষ্ণ বলি কান্দে রথখান বেড়ি । 
করযোড় করি উদ্ধবের পায় পড়ি ॥ 
গো'পীগণে দেখিয়া উদ্ধব নামে ভলে। 
দ্ণ্ডবৎ করে তারে গোঁপিনী সকলে ॥ 
তোমরা সকল গোপী কৃষ্ণ পরায়ণী। 
দণ্ডবৎ কেন মোরে করিলে গোপিনী ॥5 
কৃষ্ণ সঙ্গে প্রেমরঙ্গে করিলে সেবন । 
তোমা সবাকারে কৃষ্ণ ভাবে অন্ুক্ষণ ॥ 


] তোম! সবা লাগি হরি পাঠাইল মোরে । 
শুনিয়া কাতর গোপ্পী কহে উদ্ধবেরে ॥ 


পুলকিত তনু কেহ কম্পিত অধরে। 
অন্গরাগ ভরে কেহ কহে উদ্ধবেরে ॥ 
অক্রুরে পাঠায় রথে পাপ কংসাঙ্র । 
কপট করিয়া কুষ্ণে'নিল মবুপুর ॥ 

প্রাণ তেয়াগিল কংস রুষ্ণ দরশনে । 
আমা সবাকাঁরে মনে পড়ে এত দিনে ॥ 
শুন হে উদ্ধব কৃষ্ণ এত মায়! জানে, 
চারি দিনে আসিব বলিল বিদ্যমানে ॥ 
পুনরপি না আইল বিশ্মারিয়া আমা । 

কি ভাগ্যে উদ্ধব কৃষ্ণ পাঠাইল তোমা ॥ 
কহিতে কহিতে গ্োপী কান্দিরা বিকল । 
টল টল মুকুতা নয়নে বহে জল ॥ 

কি কহিব উদ্ধব কানুর প্রেম ফান্দ। 
মনোমোহনীয়া রূপ ধরে শ্যামচান্দ ॥ 
সহজে আমরা সব গোয়ালার মেয়ে । 
ত্যজিল গোবিন্দ তথা বর বধূ পেয়ে ॥ 
নানা রস বৈদগধী সে ধনী সকল।. 


তাছে নটবর শ্যাম ভকত বসল ॥ 


গোখিক্ফমঞ্জল । 


তথ। নান! রঙ্গে বন্ধু ভুলিল পিরীতে । 
বঞ্ি আমরা না পাইন্থু প্রাণনাথে ॥ 

€দ রসে রসিয়! শ্যাম রসবতী নারী । 

কি গুণে আমরা পাব মুকুন্দমুরারি ॥ 

কছিতে কহিতে গোপী কানদিয়। বিকল । 
শ্যামসঙ্ষে গেন ব্রজ বৈভব সকল ॥ 

কি কহিব উদ্ধব কছিতে ফাটে বুক। 

স্কার লাগি গুরুজনে হইল বিমুখ ॥ 

'প্রেমাতুর হৈয়। সবে কহেন উদ্ধবে। 
ছুঃবীশ্যম কহে গোপী কৃষ্খপ্রেম পাবে ॥২৩০ 


কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের অনু 
যোগ ও উদ্ধবের উপদেশ 1৮ 


্ রাগ কেদার। 


উন্রাগে ব্রজনারী উদ্ধবের করে ধরি । 
বসাইল রত্র সিংহাসনে । 
মঙ্গল আরতি করি (বসিয়াত সারি সারি 
কহে কথ কৃষ্ণ ম্মঙ্রণে ॥ 
কৃষ্ণগুণ উনমাদে প্রেনাতুর গনগদে 
হৃদি মধ্যে বাড়িল তরজ 
কহ মৌন হৈয়া রছে কেহ উদ্ধবেরে কহে 
.. বহে অঞ্র পুলকিত অঙ্গ ॥ 
উদ্ধব শুনহ কথা৷ শ্যামগুণে মর্মব্যথ। 
কহিতে বিদরে বুক প্রান । 
কৃষ্ণের এমনি মায়া আমর! না জানি তাহা 
ছগমতি গোপিনী গোয়াল ॥ 
তের সুজন হরি জানে নান! রঙ্গ করি 
ভঙ্গে তুলাইল গোপিকারে। 
পথিক জনের রীতি শ্রম ত্যজি শীঘ্রগতি 
ত্যজিয়৷ চলিল নিজপুরে ॥ 


. হর দিল বরদান 


১৯৭: 


কহিও কাঙ্গুর পাশে দ্বাসীকে নিবিনি-দোষে 
তেয়াগিলে কি ধর্ম তাহার ॥ 

দেখিয়া স্বজন অতি শরণ লইন্ তথি : 
দৈব দিল ছুঃখের পসার ॥ 

ভাবিতে রসিক রায় দিবস রজনী যায় 
তাহে গুরু পুরী প্রিয়জন । | 

একে ষে মরম ছুঃখ তাহা দেখি গঞ্জে লোক 
জীয়স্তে থাকিতে সে মরণ ॥ 

সে পহু আনন্দ রদে মধুপুর বধু পাশে 
বৈদগধী জে নব যৌবুনী । 

আমর! ব্রজের নারীঞ্চ কিব। রূপ গুণ ধরি : 
তেঞ্ি বিস্মরিল যছুমণি ॥ | 

উদ্ধব কহেন শুন ভাগ্যবতী গোপীগণ 
কেন মনে কর.অভিরোষ। 

সে প্রহথ দয়াল বড় ভাবিলে পাইবে দৃঢ় 
অন্্রাগ ভরে দেহ দোষ ॥ . 

শুন সর্ব ঠাকুরাণী আজ্ঞা দিল চক্রপাঁণি 
প্রবোধিতে তোম! সবাকারে। 

আমার বচনে মনে ভাব তারে রাত্রিদিনে 
তবে মেপাইবে গদাধরে ॥ 

তোমরা পর্বের কালে অখণ্ড শ্ীকল দলে 
কাম্য করি পুজিলে শঙ্করে । 

প্রেমে পাইলে ভগবান 
দাসীরূপে ভজিলে কষ্ণেরে ॥ 

তোম। সবাকার গুণ ভাবে কৃষ্ণ পুনঃ পুর 
ধারে যোগী ধেয়।নে ন। পান্ন । 

অনেক যতন করি মোরে পাঠাইল হরি 
প্রবোধিতে তোম। সবাকায় ॥ 

উদ্ধব গোপীর লগে কৃষ্ণকথা অনুরাগে 
বিনোদিনী আইল তথায় । 

উদ্ধবে দেখিস্বা হাসি গোপীর সমাজে বি 
ছুঃবীশ্তাম দাস্‌ রঘ গার ॥২০১॥ 


১৯৮ গোবিলমঙ্গল। 


রাধিকা উদ্ধব সংবাদ। 
রাগ বরাড়ি। 
জনমুখে ধ্বনি শুনি বিনোদিনী 
আইল উদ্ধব পাশে । 
চর দ্রশনে প্রেম বাড়ে মনে 
রসের তরঙ্গে ভাসে ॥ 
বিনোদিনী দেখি আমন উপেখি 
উদ্ধব প্রণতি করে। 
রছে যোড় করে বসিবার তরে 
রাধিকা বলিল তারে ॥ 
কহ হে উদ্ধব কুঞঝ্জলে মাধব 
- আছেন অগ্রজ সঙ্গে । 
আমার করমে কি বিধি ভরমে 
' নিখিল শোকতরঙ্গে 1 
সুখময় শ্যাম. মধুপুর ধাম: 
পাইল আনন্দ নিধি। 
মনোমোহনীয়া শ্যাম চিকণীয়। 
তাহে নানা বৈদগধী ॥ . 
কুবুজী তুলন ভাগ্যবতী হেন 
না দেখি নাগরী মাঝে । 
মনের হরিষে কোলে করে রসে 
পাশে পায় ব্রজরাজে ॥ 
রসিক সুজন সই ভগবান 
তুলনা কি দিব তারে। 
কি ভাগ্য নাজানি প্রভু শিরোমণি 
পাঠাই দিল তোমারে ॥ 
কহিতে কথন বিদরয়্ে মন 
বান্ধিতে না পারি হিয়!॥ 
স্টাম সঙ্গে যবে বৰঞ্চিলাম তবে 
না জানি এত বলিয়া ॥ 
শুনি এত 'দসব কহেন উদ্ধব 
করিয়া! যুগল পাণি। 


ত্যজহ বিষাদ প্রভূর প্রসাদ 
শুন রাধা ঠাকুরাণী ॥ 

তিলে তিলে শ্তাম . মুখে রাধা নাম 
দাই স্মঙউরে তোমা। 

গোবিন্দ মঙ্গল কারুণ্য কেবল 
তবরচিল ছুঃখীশ্যাম! ॥ ২৩২ 





রাধিকার খেদোক্তি? 


রাগ বসন্ত । 
কি লাগিয়া মোরে মনে করিবে কানাই । 
আর কি বা! বৃন্দাবনে বিনোদিনী রাই ॥ 
নয়ন নিমিখে কত যুগ বহি যায়। 
অবিচ্ছেদ পিরীতি এমন ছুঃখ তায় ॥ 
তাঁর লাগি জাতি কুলে দিয়া জলাঞ্জলি। 
তবে প্রভূ বিস্মরণ রাধা চক্রীবলী ॥ 
কহিও উদ্ধব সে বন্ধুর রাঙ্গা পায়। 
ছুঃখীশ্যাম কহে গোপী পাবে শ্যামরায় ॥। 


অনুরাগ ভরে বাঁধা বিনোদিনী কয়। 
মর্ম ছুঃখ শুনহ উদ্ধব মহাশয় ॥ 

ভুমি ঘে কহিলে কানু সদ! স্মরে মোরে । 
সে সব চাতুরী জানিলাম দৃষ্টাত্তরে ॥ 
আসিব বলিয়। গেল সত্য এ বচন। 
পুনরপি বন্ধুয়া না আইল বৃন্দাবন ॥. 
তার নব অনুরাগ আগুনের ঘর। 
কহিতে তোমারে যত দগধে অন্তর ॥ 


এক দ্দিন যাই আমি যমুনার জলে। 


দেখিল নাগর কানু কদম্বের তলে ॥ 
মোরে দেখি রহে. পথে বাহ পসারিয়া। 
আলিঙ্গন দিতে আসে ঈষৎ হাঁসিয়। ॥ 
তার রস লাবণ্য দেখিয়া ত্রিভজ্জিম] । 
হাতে হাতে মজাইনু নাগরী গরিমা 


গোবিদদমঙ্গল। - ১৯৯, 


মোর লাগি রহে কান পথে দেখিবারে। গোকুলের গোপী ঘত গৃহ পতি ছাড়ি তথ 
খন! খায় সে অন্ন পানী ন1 দেখি আমারে ॥ গতি কৈনু সেই নদ্দলাল ॥.. 
লাগি তেয়াগিনু.কুল ভয় লাজ। গোবিনদের বড় মায়া গাছ ভাঙ্গে হেলা! দিয়া 

ভাবে্,বেশ হইয়া ভজিন্ু ব্রজরাজ ॥ গল! চাপি তৃণাবর্ত মারি। 

রাধার বল্পভ কৃষ্ণ ঘোষে জগজ্জনে ৷ অভাগ্য গোপিনীগণে গেলা তেঞ্িঃ অ হলনে 
আমার জীবন কৃষ্ণ কেবা নাহি জানে ॥ গণিতে গণিতে গুণ ঝুরি ॥(৩) 
তোমারে কহিব সে কৃষ্ণের রস লীল| | ঘর'বড় পরমাদ ঘটে নাহি মনসাধ 
দ্ঃখীশ্যাম কহে কৃষ্ণ ভবজলে ভেলা! 1২৩৩ ঘুষিতে কৃষ্ণের নাম স্থখে। 


তা 


ঘুচাই সঙ্কট ঘদি ঘরে পাপ সে ননদী 
ঘোর দেখি শাশুড়ী সুন্মুখে ॥ - 
উদ্ধব-চেঁতিশ]। ঘনশ্যাম নাহি দেখি ঘুণে জর জর সখী 
্ স্বত গেলে ঘোল কোন্‌ গুণে। 


শী 


রা পাহাডিযা। ঘটাইয় রসনিধি ঘুচাইয়া দিল বিধি 
করুণ কাকুতি বাঁণী কহে রাধা বিনোদিনী ঘরশূন্ত শ্যামঠাদ বিনে ॥৫) % 
রুষ্ণদূত কর অবধান। উঠে চিন্তে অনুক্ষণ আর নহে অন্তমন 
+কছিও কান্ুর পাশে কামিনী কপালদোষে আম! সবাকার বন্ধু শ্যাম। 
কোপ কৈল কমলনয়ন। তার পায় আশা করি উত্তম পুরুষ হরি 
. ক না কহিতে পারি ক্রীড়া যত কৈল হরি অখিল ভূবনে অন্থুপাম॥ 
কল্পতরু কাঁলিন্দীর কুলে। উষত আছিল মন অনুক্ষণ দরশন 
কি মোর ভাগ্যের ফলে কেশব মথুর! চলে এত দূর হবে কেবা জানে । 
কবুজী কিশোর সঙ্গে খেলে ॥ (১) অক্র,র আসিয়া রথে লয়ে গেল প্রাণনাথে 
খগপতি নাথ হরি খল দানী রূপ ধরি অন্ধকার গোকুল তুবনে ॥(৫) 
খায় ক্ষীর কাড়িয়া নবনী। চিকণ কালিয়া শ্যাম চিতচোর তার নাম 
খিয়! দিয়! যমুনায় খেলে রঙ্গে যদ্রানপ চাহিতে চেতন হরে কান্ু।. 
ক্ষীণ তরি ভরিয়। তরুণী ॥ চরণে বঙ্কিম রাজে চলনি গঞ্জিযা গজে 
খণ্ড কংস অনুচরে খণ্ড খণ্ড করি তারে চন্দন চর্চিত শ্যামতনু ॥ 
ক্ষীর পানে মারিল পৃতন]। টাচর চিকুর তথ চুড়াটা চিকণ ভাঁতি 
খেলে যত শিশু সঙ্গে খায় অগ্নি করি রে চঞ্চক্ল বরিহা তার মাঝে । | 
ক্ষিতিতলে রহিল ঘোষণ! ॥(২) চিন্তামণি নাম হরি চরিত্র লক্ষিতে নারি ৃ 
উদ্ধব হে! উাদমুখে স্থধা বংশী বাজে ॥৬) 


গঞ্জি দেব পুরন্দরে গিরি গোবর্দন ধরে ] শ্রীপতি কাম্বতণে *ছাওয়াল সজেতে খেলে 
গ্োপৃপুর রাখিলা গোপাল। ছু'য়া ছুঁয়া আলিঙ্গন করে। 


১৩০ 
পর 


। ছলিয়া ব্রজের নারী মধুপুরে বৈসে হুরি 1. টলবল করে ক্ষিতি টলি পড়ে দৈত্যুপতি 


ছার প্রাণ থুব কার তরে ॥ 
শ্রবণে শুনিতাম বদি ছাড়িযাবে গুণনিধি 
ছন্দ করি রাখিতাম মুরারি। 
। ছল ছল অন্ুক্ষণ ছাড়িব সাগরে প্রাণ 
ছায়া যদি না দিল শ্রীহরি ॥ (৭) 
যমুনার জলকেলি যতেক যুবতী মেলি 
জগতমোহন শ্যাম রাজে । 
, যার যেই ইচ্ছা যায় জলকেলি করে তায় 
যৌবন চুন্বন কেহ যাচে॥ 
জগদীশ পদ আশে জলের ঈশ্বর বাসে 
যত্তে রাখি নন্দ গোপ জনে। 
জানিয়! তাহার মতি "জলে মজজি বছুপতি 
জনকের করে ধার আনে ॥ (৮) 
ঝাঁপ দিল বমুনায় ঝাপিল ভুজক্গ তায় 
_ঝঁণাকারিয়া উঠে ফণিশিরে । 
ঝাঁকে ঝাকে বেড়ে যত ঝাঁকারে মস্তক তত 
ঝাটত কালিনী স্তব করে॥ 
ঝঞ্চাট গোকুল পুরী ঝুরি মরে ব্রজনারী 
ঝাট আইস বলে বলরাম। 
ঝাড়িয়া কালির মান কুলেতে উঠিয়া কান 
কমল ঘুরায় অন্থুপম ॥ ০৯) 
এক দ্লিন কম্ত কাকে: একা ঘাই যমুনাকে 
আমাকে দেখিল নারায়ণ। 
ঈষৎ হাসিয়া হরি আইসে মোর বরাবরি 
-. ইচ্ছি দিন্থ এ রূপ যৌবন ॥ 
এ ছুঃখ-কহিতে ঠাঞ্ি এমন ব্যথিত নাই 
এপাট পড়সী প্রাণে বৈরী। 
ইন্জিতে অবল! মারি এড়িয়! গেলেন হরি 
একাকিনী কান্দিয়া সে মরি ॥ (১০) 
টলবল পৃদগতি টানেন কমলাপতি 
চরণে শকট খান ভান্বে। 


টক্কার অখিল লোকে লাগে ॥ 

টান বড়,হৃষীকেশে টীটকারী দিয়া হাসে." 
রসিয়া রসায় বড় রজে। 

টনক পড়িল শিরে টোটাই যশোদা ফিরে 
পুত্র দেখি বাড়ল তরঙ্গে ॥ (১১) 

ঠাকুর কালির! কানু কদম্বে হেলায় তন্ন 
ঠমক সুঠাম কত জানে। 

ঠারি যারে চাহে হরি ঠেকি রহে সেই নারী,. 
ঠাঞ্জি নাঞ্জি শ্তামপদ বিনে ॥ 

ঠক বক বধি জলে ঠক বস অবহেলে 
ঠেকাঠেকি তারে বধ করি। 

ঠাকুরালি তাল বনে ধেন্থুকা বধিল রণে 
ছটি ভাই মু দ মুরারি ॥ (১২) 

ডাগর প্রলম্বাস্থরে ডাকি ডাকি করে চুরে. .. 
ডাকাবুকা সেই শ্যামরার | 

ডাক দিয়। গোপিকায় ডাকাইয়। কৎসরা়্ 
ডরে মৈল দেখি দৌহাকায় ॥ - 

ডাকি বদি প্রাণনাথে ডাঁকিনী ননদী সাথে 
ডুবিয়া মরিতে বায় সাধ। 

ডরে ডরাইয়! মৈঙ্ন জর জর তেল তন্থ 
জানাব কি মোর অপরাধ. ॥(১৩) 

ঢল ঢল শ্যাম তনু সুগড় নাগর কান্ধ 
ঢলি রঙ্গরসে কুগ্জবনে। 

বেড়ি গোপী মহাবাহ্‌ ঢুলায়ে চামর কেহ 
কেলি কলা অকথ্য কথনে ॥ 

ঢাকাইয়া মহাবিষে বিধির লিখন বশে 
প্রাণনাথ গেলেন ছাঁড়ির!। 

ঢামালি চরিত্র তার বিচারিতে অনিবার ' 
বিদরিয়। যায় মোর হিয়া ॥ (১৪ 

অচ্যুত অঙ্গের আভা উপমা নাহিক শোভা 
অতুল অখিল লোকমা:ঝ । 


''শ্বথরহর করে তন্থ 


গোব্লিষজল । 


এমন জনের সঙ্গে আজন্ম গোঙাব রঙ্গে 
আন চিস্তিতে হেল আন কাজে ॥ 

আমি একে অহ্াগিনী আর তাহে অনাথিনী 
অপরাশী অনেক জনমে। 

আশা কৈল বার তরে বিধাতা না দিল মোরে 
আত্মবাতী হইব সন্ধমে ॥ 0১৫) 

তপনতনয়। তীরে ত্রিভঙ্গ মূর্তি ধরে 
তিরশ্চ চাহিয়া -হরে প্রীণ। 


ধ : তেয়াগিয়া গৃহ পতি তার পদে দিয়! মতি 


ত্বরিতে যৌবন দিন্থ দান ॥ 
তা ।বনে না জানি আন তার গুণ পুড়ে প্রাণ 
তবু প্রভূ গেল তেয়াগিয়! ॥ 
' তার বিশ্ু কার নহি তোঘাকে বিনয় কহি 
পদাম্ুজে জানাইবে গিয়। ॥ (১৬) 
থাকি আমি গৃহে বসি স্থির নহে তার বাঁশী 
সানি না বুঁঝরা ডাকে। 
স্থির নহে ভেট বিচ 
উপহাস করে যত লোকে ॥ 
স্থিতি কৈন্ু বার পায় খদি সে ছ'ড়িয়। নায় 
থুব প্রাণ আর কার লাগি। 
থাল দণ্ড করি হাথে থাকিব সন্ন্যাসী পথে 
শ্যাম নামে হইব বৈরাগী ॥(১৭) 
দয়াল ঠাকুর হরি দধি মাগে কর ধরি 
দেখে ব্রজপুর নরনারী । 
দিয় দৃঢ় ভালিঙ্গনা দেই মুখে চুম্বন 
দ্রিল জাতি কুল ডালি করি 
দ্রিলে দিনে বাড়ে দুঃখ না দেখিয়া চদমুখ 
দ্গনগি অন্তরে আমার। 
"দৈবকীনন্দন হবি দাসীরূপে সেবা করি 
দেখা দিতে কি দোষ তাহার ॥৫১৮) 
ধেনগু রাখে বনে বনে ধায় ব্রজশিশু সনে 
মধু বনে কৌতুকে খেলান। 


২১ 


ধরিয়া অরিষ্ট মারে. ব্যোমকেশী অধান্থরে! 
ধরণী পাইল পরিত্রাণ ॥ 

ধন্য ধন্য তারে বলি ধূর্ত বড় বনমালী. 
ধরে বেশ ভূবনমোহন। 

ধৈইরজ কুলশীল ধর্ম কর্ম যত ছিল 
রাঙ্গা পায় কৈন্ু সমর্পণ ॥(১৯) 

নিঠুর নন্দের পো নাহি তীর মায়! মো 
নিল বস্ত্র রতন হরিয়!। 

লাজে নারীগণ মরে না দেখি অন্বর তারে 
নানা গদ্য করে নীপে গিয়া॥ 

নির্লজ্জ দেখিয়া! হরি নিল বস্ত্র চুরি করি 
নিকুঞ্চে করিল প্রেম দান। 

নৃত্য গীত কলরবে নিরত্তর মহোৎসবে 
নান! সখ সঙ্গে ভগবান 10২০) 

প্রিয় পরালয়ে গিয্। পাসরিল প্রেম লেহা। 
পেয়ে তথা পরম পদ্মিনী। 

পরিহাস রঙ্গ রসে প্রভু বঞ্চে তার পাশে 
পাইল তারা পরম স্থমণি ॥ 

পূর্বে খণ্ড ব্রত কৈল প্রত পদ না সেবিল 
পাব কোথা সেই গোবিন্দাই। 

পাঁপিনী গোপিনী বত প্রাণ পুড়ে অবিরত 
প্রভু বিনে কেহ জানে নাঞ্জ 1২১) 

ফুটিল কুক্থুম ঘত ফুলে অলি উনমন্ত 
ধান্তন বসত্ত খতু বায়। 

ফুলের দোলায় দে লে ফাগ্ড খেলে পদতলে 
ফুল শর যুড়ে শ্যামরায় ॥ ৃ 

্ুর্তি নাহি বিস্থ হবি ফাঁফর গণিয়া মরি 
ফুকরিয়া কান্দি শোকাকুলে। : 

ফলিল করম গুণি ফাটে নাহি ক্ষিতি কেনি 
প্রবেশিয়! যাইব পাতালে ॥২২) 

বানাই.ৰিবিধ বেশ বৃন্দাবন পরবেশ্ন 

-বিহার বিনন্দ বধু সনে। 


০২. 


গোবিঙ্গমঙ্গল 


বিস্বাধরে মন্দ হাসি বংশী বর্ষে সুধারাশি | রসনা কিস্কিপরী সাজে রতন মঞ্জীর রাজে 


বিধু নিন্দি বিমল বদনে ॥ 

বিদগধ দামোদর বনমালা বেণুধর 
বাহ্‌ পসারিয়! প্রেম মাগে । 

বিধি বাম “ভল মোরে বন্ধু সেরহিল দূরে 
বিনয় বলিহ তার আগে 8৩) 

ভজিতে আছিল সাধ ভেল তাহে পরমাদ 
ভগবান গেলেন ভাঙিয়া। 

ভুলিলাম কর্মরদোষে ভাল ফল পাব কিসে 
ভাব বুঝি,ভরম ভাঙ্গিয়] ॥ 

ভাগ্যবতী দৈইবকী গঞ্জে সুখ পুত্র দেখি 
ভাগ্যহীন যশোদ। গোপিনী | 

ভাব ভক্তি পরকার তজন না পাই তাঁর 
ভয়ে ভয়াকুল ভেল প্রীণী। ॥(২৪) 

মাধব মহিমা নিধি মহাঁস্ুখ নিরবধি 
মরকত জিনি শ্টামতনু । 

মণিমণ্ডপের মাঝে মণিময় রত্ব সাজে 
মধ্যে সিংহাসনে রাধা কানু ॥ 

মণ্ডলী মণ্ডল অতি মধুর মঙ্গল গীতি 
মুদঙ্গ মুরজ সখী ধরে। 

মন্দ মন্দ সমীরণ মুকুলিত তরুগণ 
মত্ত ময়ূরী নৃত্য করে (২৫) 

যোজনেক যুড়ি বৃক্ষ যার তলে লক্ষ লক্ষ 

_ যোগেন্ত্রাদি মুনির ধ্যায়ান। 

যোগমায়। স্থজি হরি তথা রাসক্রীড়া করি 
জানে নাহি যোগেন্দ্র বয়ান ॥ 

জোযাৎস্গায় যেমন জ্যোতি যমুনা বেষ্টিত তথি 
যোগপৃষ্টে স্থল চিন্তামণি । 

জিতানন্দ পদছন্্ যত সেবে গোপীবৃন্দ 
জলদ জড়িত সৌদামিনী ॥ (২৬) 

রঙ্গিম অধর শ্ঠটাম রাঙ্গ। আখি অনুপম 
রঙ্গিম বসন কটি মাঝে । 


রাঙ্গ। পায় ঝুনুঝুছু বাজে ॥ 


_রমণীরতন রঙ্গে. রাস রস শ্টাম সঙ্গে 


রসময় তরু লতাগণ *. 

বরঙ্সে অঙ্গে অঙ্গ হেলি রহে প্রভূ বনমালী 
রঙ্জিয়া নাগর নারায়ণ ॥ (২৭) 

লক্ষ লক্ষ স্ুরদ্রম নীল গীত স্থকুস্থম 
ললিত ধবল চারুডালে। 

নান্বে ঝারা থরেখর মণিরত্র মনোহর 
নানা চিত্র মুকুতা প্রবালে॥ 

নীলময় শ্যাম বন্ধু কেবল করুণাসিন্ধু 
লাবণ্য মুরতি নটবেশ। 

ললিতাদি সখী নানা লগ্মজিতা সুলক্ষণা 
প্রাণনাথে সেবয়ে বিশেষ ॥ (২৮) 

বৃন্দাবতী হরিপ্রিয়া বিশাখা শ্ঠামলা শরিয়া 
বল্লভী স্থুলভী স্থুনাগরী । 

বিপুল পুলক অঙ্গে বাহু বাঁ ধরি রঙ্গে 
অঙ্গনা অঙ্গন! মধ্যে হরি ॥ 

বাঢ়ল বহুত রঙ্গ বহে কত প্রেম গ্গ 
বরিষে অমিয়়া নবঘনে । 

বুঝিতে নী পারি মায়া বন্ধু বড় বিনোদিয়া 
বেশ শেষ বিজুরি কিরণে ॥ (২৯) 

শ্রীকৃষ্ণ গুণের সিন্ধু শ্রীমুখে মলিন ইন্দু 
শ্রবণে মকরবর দোলে । 

শ্রীবংস কৌন্তুভ হাঁর শ্রীবংস লাগ্কন আর 
সেবয়ে সুরভি রতিপালে॥ 

সুখময় ঘনশ্টাম সর্বগুণে অনুপাম 
ষোল কল। পূর্ণ সেই হরি। 

সত্যভামা আদি যত স্ুনাগরী শত শত ' 
স্যাম সঙ্গে শোভে সারি সারি ॥ (৩০) 

সমান বয়স বেশ সমান সকল রস 
সমান সেরূপ গুণলীল]। 


সেঁউতি মল্লিকা কুন্দ শিরীষ চম্পক গন্ধ 
সুবাসিত পারিজাত মালা ॥ 

সন্তান সুকল্পতরু সুগন্ধ মেকয়! চাক 

* সরোদ্যানে সুনির্ষিত অতি । 

সলিল জিনিয়ামৃত শতদল সুবাসিত 
ষট্পদ পীযুষ লুব্ধ মতি ॥ (৩১) 

সারীশুক ডাকে ডালে সুস্থর কৌকিল কুলে 
সদাই স্থখদ বৃন্দাবন । | 

দে সব কৌতুক খেলা সমাধান দিয়া গেলা 

.. স্মঙরিতে শোক সর্বক্ষণ ॥ 

সে হরি সবার প্রাণ সখা সেই ভগবাঁন 

_ সারথি নাহিক শ্যাম বিনে । 

মোতের সিউলী যেন সঘনে চঞ্চল মন 
সমাধি লাগিল রাতি দিনে ॥ (৩২) 

, সাম হীনমতি নারী হরি গেল পরিহরি 
হুইল সকল রস ভঙ্গ । 

হিয়া মোর নহে স্থির অহর্নিশ মেলে চির 
হানে বাণ দারুণ অন ॥ 

হরিকে কহিও তুমি হতাশ হইনু আমি 
হিমে যেন কমলের নাশ । 

হেন গতি গোপিকার দেখ দিবে একবার 
হয় তবে রজনী প্রকাঁশ ॥ (৩৩) 

ক্ষণেক না দেখি মুখ অন্ুক্ষণ বাড়ে ছঃখ 
কি করিব এ পাপ পরাণে । 

খেদমাত্র আছে সার স্মরিতে নাম তাহার 
ক্ষমা দিব এ ঘর করণে ॥ 

লক্ষীদেবী যে গোবিন্দে বক্ষে রাখি পদদন্দে 
তবু তার না পাওল অস্ত। 

ক্ষীণমতি গোপীগণ পাব কোথা নারায়ণ 
সেই হরি মায়ার অনন্ত & (৩৪) 

উদ্ধৰ চৌত্রিশ। শুনি করঘোড়ে কহে বাণী 
চিত্ত স্থির কর গোপীগণ। 


২০৩ 


তোম। সবা প্রেমগডণ দা ম্মরে নারামপণ 
দুঃখীশ্তাম দাস স্থুরচন ॥ ২৩৪ ॥ 





উদ্ধব কর্তৃক কৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম 
কথন। 


রাগ কৌশিং , 


শুনিয়া এসব কহেন উদ্ধব 
দূর কর অভিমান । » 

তোম! সবাকারে বোধ করিবারে 
পাঠাইয়। দিল কান ॥ 

সেই বিশ্বস্তর আত্ম কিবা পর 
নাহিক তাহার মান । 

ত্রিজগতে বত করিল বসত 
সর্বভূতে মতি জান ॥ 

শুন মোর বাণী সর্ব ঠাকুরাণী 
অধিক বলিব কিবা । 

পরম হরিষে প্রভু পেয়ে পাশে 

* করিলে অনেক সেবা ॥ 

তার আজ্ঞা এই আদরে সদাই 
অন্তরে আকুতি করি। 

জৃদে অন্িরাম রূপ গুণ নাম 
বলিবে বদন ভরি ॥ 

নিতি সে নৃতন প্রেম পুনঃ পুনঃ 
পরম আনন্দ মনে। 

ধ্যান ধরি লয় কহিনু নিশ্চয় 
প্রবেশিল! নারায়ণে ॥ 

তোম! সবাকারে পাসরিতে নারে 
পুরুষবর মুরারি। 

আমি কি কহিব ধন্য গোগী সব 
ধন্য ধন্য ব্রজনারী ॥ 


২০৪ গে 


উদ্ধবের বোলে গোপিকা সকলে 
২” ভাদিল প্রেমের জলে । 
লোহ পুছি করে অরুণ অধরে 
পুনরপি কিছু বলে ॥ 
আনন্দিত মনে যেবা শুনে ভণে 
উদ্ধব গোপী সম্বাদ। 
ছুঃখীশ্টাম বাণী জুখে সেই প্রাণী 
প্রবেশিবে পদ্মপাঁ' ॥ ২৩৫ ॥ 





[5 উদ্ধব বারমাসি 1৬ 
'ভাব্র মাসে হরি জন্ম ভারাবতারণে । 
িববিরিঞ্চির ভাব কপ্সিতে পালনে ॥ 
ভাগ্যবস্ত নন্দগৃহে দেখি শ্যামরার | 
ভাব কৈ ভজব কঞ্চের রাঙ্গা পায় ॥ 
|. উদ্ধব! ভরম ভার্সিল। 
ভকতব২সল হরি মধুরাপ রহিল ॥ ১ ॥ 


'আশ্বিনে অদ্বিকা পূজা এই তিন পুরে । 
'আমরা আরোপি ঘট বমুনার তীরে ॥ 
অথওড শ্রীকলদল অগুরু চ্দনে। .. 
'অনেক আরতি কৈন্ু গৌরী ত্রিলোচনে ॥ 
উদ্ধব! অনেক ভাগ্যের ফলে। 

'অন্বর হরিয়া আজ্ঞ। দিল। গোপীকুলে ॥ ২ ॥ 


কার্তিকেতে কল্পতরু মুলে চিস্ত।(মণি।' 


কু্ক্রীড়া! কৌতুক কহিতে নাহি জানি॥ *. 


কত রঙ্গ জানে কৃঙ্চ কিশোর শরীর। 
কষ্ট দিলে যেন দহে কমন শিশির ॥ 
*  উদ্ধব হে! কহকি করি উপায়। 
কমগলোচন কৃষ্ণ কৃপা করে যার ॥ ৩॥ 


ঘার্গেতে গহন বনে প্রিয়ার বিচ্ছেদে । 
মাকুল হইয়। বুলি শে।ক গদ গদে॥ 





১৬০ 


আপনি আপন! গুণে প্রিয় দিলা দেখা । 

অনঙ্গ সাগরে হে আমরা পা রক্ষা ॥ 
উদ্ধব! আর কি গোকুলে। 

আশা পূর্ণ করি কিবা দেখিব গোপালে॥ ৪ ॥ 


পৌষে প্রবল শীত পবন প্রবলে। 

পাতিয়! পঙ্কজপত্র শুতি মহীতলে ॥ 

প্রভুর পিরীতি প্রেম মনে মনে গণি। 

প্রতিবোলে পুড়ে মোরে পাপ ননদদিনী ॥ 
উদ্ধব ! প্রিয়! গুণনিধি 

পাইনু পরশমণি বিড়ম্িল বিধি ॥ ৫ ॥ 


মাঘেতে মাধব সঙ্গে এ মণিমন্দিরে । 
মহারঙ্গে রমিব মানস নিরন্তরে ॥ 


| মাধবী মর্লিকা লতা কুঞ্জের ভিতরে । 


মনে না জানিল হরি যাবে মধুপুরে ॥ 
উদ্ধব! মরি হে ঝুরিয়া। 
মনে করি মরিব মাধব ম্মঙরিয়া ॥ ৬ ॥ 


ফাল্তনে ফুটিল ফুল দক্ষিণ পবনে। 
ফাগ্ড খেলে নন্দলাল প্রকল্প কাননে ॥ 
ফুলের দোলায় দোলে শ্তাম নটরায়। 
ফাগু মারে গোপিনী মঙ্গল গীত গার ॥ 
উদ্ধব! ফাটিয়া যায় হিয্বা। 
ফুকুরি ফুকুৰি কান্দি শ্যাম স্মঙরির। ॥ ৭ 


চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দ মধু 
সচেতন না রহে অঙ্গ না দেখিয়া বন্ধু ॥ 
চিত্ত নিবারিব কত বিরহ ব্যথায়। 
চিতা যেন দহে দেহ বসন্তের বায় ॥ 
উদ্ধব! চিত্ত ছলছল করে। 
চঞ্চল চড়ই যেন পড়িয়া পিঞজরে ॥ ৮ ॥ 


বৈশাখে বিষের বাঁণে মলয়ের বার। 
বিরহী বিকল করে কোকিলের রার ॥ 





বাসা ভাঙ্জি রল্লকী করিব তোরে দুর । এই বৃন্দাবন কুঞ্জ নানা রঙ্গ রস গু : 
ন্বন্ধুরে আনিয়া দেহ গিয়া মধুপুর ॥ সর্বশূন্ত শ্যামচাদ বিনে । ্‌ 
উদ্ধব হে! বিস্মরণ নয়। কহিতে অকথ্য হয় অনুরাগে তনু দয় 

ষ্তরকেতে বিষের শেল বাহির না হর ॥ ৯॥ জানাইও রাতুল চরণে ॥ রি 

এ&জষ্ঠেতে যমুন। জলে যাদত.সংহতি 1 গোঁপী উদ্ধবের যত কুষ্চকথা স্থখামূত ৃ 

জলকেলি করে রে যর্তেক যুবতী! অধিক আমোদ দিনে দিনে | 

জল ফেলি মারে গোপী গোপালের গায়। তবে সে উদ্ধব ভাবে কহেন গোপিক। সবে 
উপদেশ মধুর বচনে॥ 


এমৌবন চুম্বন ধন যাচে যছুরায় ॥ 
৯ উদ্ধব! যত ছুঃখ উঠে মনে। 
জীয়ত্ত থাকিতে মর! গোবিন্দ বিহনে ॥ ১০ ॥ 


আষাঢে আঙ্গিন। রসে আছিন্গ শুতিয়া। 

আমার শিয়রে আসি শ্যাম বিনোদিয়! ॥ : 

আলিঙ্গন দেই মুখে বুলাইয়া! হাত। 

"উঠিয়া আকুল হৈনু কোথা প্রাণনাথ ॥ 
উদ্ধব! অনেক মন্্রণা। 


ধিক আশের দোষে এত বিড়ম্বনা ॥ ১১ ॥ । 


শ্রাবণে সরস রস বরষা বিপুলে। 
সরজিজ বিকশিত ষট পদ হিল্লোলে ॥ 
সুখ বৈভব সব গেল শ্যাম সঙ্গে । 
স্মউরি স্মঙউরি কান্দি এভব তরঙ্গে ॥ 

. দ্রঃখীশ্যাম দাস গায়। 


চিত দুট়াইলে গোগী পাবে শ্যামরার ॥ ১২ ॥ ২৩৩ 
). 


উদ্ধব বিদায় । 


রাগিণী ধান শ্রী । 
* অনুরাগে ত্রজনারী আদর কাকুতি করি 
মানাবধি রাখি উদ্ধবেরে। 
যে বা লীলা যেই স্থানে সঙ্গে লৈয়া বনে বনে 
দেখাইল কৃষ্ণ অন্গুচরে ॥ 


শুন কহি সবাকারে সেই কৃষ্ণ নিরস্তরে 
দুঢভক্তি ভাবিয়া যতনে । 

মনের মানস রঙ্গে প্রবেশিবে কৃষ্ণ অঙ্গে 
অনুরাগ না করিহ মনে ॥ 

অনেক প্রকার করি রাধা আদি ত্রজ নারী 
প্রবোধ করিয়া সবাকারে । 

কহেন য্গল করে আজ্ঞা দেহ মৌর তরে 
যাব আমি মথুরা! নগরে ॥ 

এত শুনি গোপীগণ নানা বস্ম আভরণ 
পুষ্প মাঁল্য কর্পুর তাম্বল। 

বিদায় করিতে চরে ভাসিল প্রেমের নীরে 

* কৃষ্ণরসে পরম আকুল ॥ 

নিবেদিয়ে তৃণদন্তে জানাইও প্রাণনাঁথে 
গোপীগণে দিবে পদছায়া । | 

অনেক বিনত্তি যেনা মনে আছে তার সেবা 
স্মরণে রাখিও ব্রজজায়! ॥ 

উদ্ধব অঞ্জলি করি প্রবোধিয়া ব্রজনারী 
মেলানি মাগিল সবাকারে । 

পরম আনন্দ চিত্তে আরোহণ করি রথে 
চলিল চিত্তিয়া৷ গদাধরে ॥ 

পথে নদী হৈয়! পার রথে কৈল আগুসা'র 
উপনীত মথুরানগরে ] | 

গোবিন্দ নিকটে গিয়া শতদগ্ডবৎ হয়া! 
বিনতি করয়ে দামোদরে ॥ 


২০৬ 


কহ কহ গোপের কুশল! 


ছুঃখীশ্যাম শিশুমতি ভাব! ছন্দে করি পুথি 
গীত কৈল গোবিন্দমঙ্গল ॥ ২৩৭॥ %৫ 


উদ্ধবের নিকট কৃষ্ণের গোকুল- 


সংবাদ শ্রবণ । ++ 


রাগ বেলওল। 


উদ্ধবে দেখিয়া আশ্বাস করিয়া 
কহেন কমল আখি ॥ 

মন্দ আদি করি বত ব্রজনারী 
কহ কি আইলে দেখি ॥ 


ফোড় কর করি প্রভু বরাবরি . 


উদ্ধব বলেন বাণী । 
ব্রজপুরে যত দেখিলাম কত 
কহিব কিবা! না জানি ॥ 
হুমিকি নাজান যেবা যার মন 
তোমাতে সবার মতি । 
নন্দ যশোদর আকুতি অপার 
ঝুরয়ে দিবস রাতি ॥ 
.গোপীগণ মনে করুণা সঘনে 
বিনোদিনী সে আকুলী। 
দরশন বিনু জর জর তনু 
শুন প্রভূ বনমালী ॥ 
চর মুখে শুনি ভাবে অন্ুমানি 
মনে পড়ে বৃন্দাবনে । | 
তবে যছুপতি উদ্ধবের প্রতি 
| . প্রেমে দিল আলিঙজনে ॥ 
 আনের হরিষে মধুপুর দেশে 
বৈসে রাম নারায়ণ । 


| গোবিদমঙ্গল | 
উদ্ধবে জিজ্ঞাসা করি কহেন দয়াল হরি 


আনন্দ সকল মথুরামণ্ডল. 
স্গথে দেখে প্রজাগণে ॥ 

শুন পরীক্ষিত পুরাণ বিহিত 
তবে যে করিল হরি। 

ছুঃখীস্তাম ভণে ভজ নারায়ণে 
যদি যাবে ভব তরি ॥ ২৩৮॥ 





জরাসন্ধের সহিত রামকৃষ্ণের যু: 
রাগিণী টৌড়ী ] 
শুক নারদে মহিমা গায়। 
রাম নাম ধরি বীণ] বাজার ॥ প্র ॥ 


পরম আনন্দ রসে শুন পরীক্ষিত। 
তবে মধুপুরে কৈল যতেক চরিত ॥ 
কংসনারী আদি ঘত ছিল মধুপুরে ৷. 
স্বামীর বিচ্ছেদে গেল পিতার মন্দিরে ॥ 
জরাসন্ধ মহারাজা মগধ ঈশ্বর । 
কান্দিয়া কহিল গিস্ব! পিতৃবরাবর ॥ 
বস্থদেব-স্ুত কৃষ্ণ কৈল হেন গতি। 

ংস আদি করি মাইল যত সেনাপতি ঢ 
উগ্রসেনে রাজা করি ভূপ্রে নানা সখ । 
তোম। বিদ্যমানে তনয়ার এত ছঃখ ॥ 
কহিতে কহিতে কন্ত1 কান্দে উচ্চৈঃস্করে 
মারিব কৎসের রিপু কহিল কন্তারে ॥ 
আজ্তা দিল জরাসন্ধ সাজিতে বাহিনী । 
মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ তেইশ অক্ষৌহিণী ॥ 
কালযবনেরে রাজ। পাঠাইল চর। 
ত্বরিতে সাজিয়৷ আইসে মথুরানগর ॥ 


.| তুমি আমি ইঙ্গিতে বধিব নারায়ণে। 


তবে রাজ্য বিভোগ করিব স্থথ মনে॥ 
এত বলি সাজে জরাসন্ধ নরপতি। “£ 
মধুপুর আসিয়া! বেড়িল শীপ্রগতি॥ 1৮ 





গজ কলরব ছুন্দুভি ঘোষণ। 
“দেখিয়া কুপিল যত মধুপুরগণ 1 
ঠাদিল গোবিন্দ শুনি জরার গমন | 
নই ভাই প্রবেশিপ 'করিবারে রণ ॥ 
্ সাজিয়৷ রথ আনে বিদ্যমানে । 
ঃ চড়ি সংগ্রামে প্রবেশে রামকানে ॥ 

+ & দেখি জরা করে বাণ বরিষণ । 

-ম ধরে মুষল গোবিন্দ জুদর্শন ॥ 
'শামুবনি করি হরি প্রবেশিল রণে | 
ছু ভাই কাটে সেন! নান! তীক্ষ বাণে॥ 

'এসেন ধায় রণে সর্ধবদল লৈয়া। 

১ দলে যুদ্ধ করে মহাকুদ্ধ হৈয়া ॥ 

-থী রথী যুদ্ধ করে ধান্গকী ধানুকী। 

গুকার দণ্ডকার যুঝে ক্রোধমুখী ॥ 
_নাগুয়ান হৈয়। যুঝে রাম নারায়ণ । 
. রার উপরে করে বাণ বরিষণ॥ 
৮ চক্র ধরি রাম কৃষ্ণ করে রন। 

ও খণ্ড হৈয়া পড়ে যত সেনাগন ॥ 

"৭ তেয়াগিয়া পরে পৈন্য নে সকল। 

তে বহিছে নদী ধরণী উজল ॥ 
. এ সামন্ত মব রণে গেল কাট। 

.ঠিয়। কবন্ধ কত তথ| করে নাট ॥ 
ধ্ধবজ গজ বাজী যত সেন্পাত। 
কণেক অন্তরে পড়ে লোটাইয়া ক্ষিতি॥ 

নংগ্রামে প্রথর কষ্খ মহ যুদ্ধ জিনি। 
তিন প্রহরে নিপাতিল তেইশ অক্ষৌহিণী ॥ 
₹ ভঙ্গ দিয়া জরা যায় পলাইয়]। 

[ল ধায় পাছে টাটকারি দিয় ॥ 

« * লয়ে জরাসন্ধ যায় নিজ দেশ। 

জনি রাম কৃষ্ণ কৌতুক বিশেষ ॥ 

,০5 তে সাজে জরা অষ্টাদশ বার । 

*গর। প্রবেশ মাত্র সৈন্য ত সংহার ॥ 


রণ জিনি রঙ্গে কৃষ্ণ চি ঠাকুর ৬ 


০, 


পরাভব পেয়ে জরা গেল নিজপুর &' 
পুরে প্রবেশিল কৃষ্ণ পরম হরিষে'। 
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীস্তাম দাস ভাষে ॥ ২৩৯ ॥. 


স্প্স 


দ্বারকাপুরী নির্মাণ ।, 
রাগিণী করুণা। 


জরাসদ্দ রণে জিনি উগ্রসেনে ডাকি আনি 
বিচারে বসিল রাম হরি । 

নিবেশি মথুর। স্থানে বেড়য়ে অঙ্থুরগণে 
বঞ্চিব সংগ্রাম কত করি ॥ ৃ 

আজি হৈতে জরাসন্ধ লইয়া অনুর বৃন্দ: 
সাজিল সে অষ্টাদশ বার। 

ইথে নাহি স্থথ লেশ ত্যজিয়া মথুর। দেশ, 
অন্যত্র করিব আগুসার ॥ 


সাগরে যাচঞ্া করি করিরা দ্বারকাপুরী : 
বসতি করিব সেই স্থানে । 


দ্বারকা ভুবনে রৈয়া অজ্জুন সংহতি লৈয়া: 
প্রকারে বধিব দৈত্যগণে' 

এতেক বালয়া হরি রথে আরোহণ করি 
গেল কৃষ্ণ রঞ্জাকরকুলে। 

কৃষ্ণ আগমন দেখি জগধি পরম সুখী 
পূজ। কৈল গোবিন্দ গোপালে ॥ 

কৃষ্ণ বৈল জলরাজ স্থল দেহ সিদ্কুমাঝ 
বসাইব দ্বারকানগর । 

সিন্ধু বলে আমি কিবা কারব চরণসেবা 
শুন প্রতু ত্রিদশ ঈশ্বর ॥ 

বিশ্বকর্ম্মে ডাকি আনি আজ্ঞা দিল চক্রপাশি 
নিশ্নাইতে দ্বারকা নগর । 

বিশ্বকর্মা বিদ্যমান উঠিল সে দ্বীপ খান 
চৌরাশী যোজন পরিসর ॥ 


৮. 

শোহিন্দের আজ্ঞা পেয়া বিশ্বকর্মা হৃষ্ট হৈয়া 

পুরী নিশ্মীইতে দিল মন। 

পর্চার্ধ করিয়া স্থান আরম্তিল গড়খাঁন 
আড়ে দীর্ঘে ছত্রিশ যোজন ॥ 

গড়ের সে চারি দ্বার মধ্যে নির্মীইল তার 
প্রাচীর মন্দির মনোহর । 

গোবিন্দ মঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাঁষে 
আজাইল দ্বারকানগর ॥ ২৪০ ॥ 


কৃষ্ণের দ্ারকায় বসতি । 


বশ্ব কর্ম! গড়ে পুরী দেখিতে সুন্দর । 
প্রভুর রহিতে কৈল যোড়া বাস ঘর ॥ 
মাসে পাশে নিশ্মীইল প্রকার প্রবন্ধ । 
পীর পীড়া পরিপাটি অপূর্ব বৃহন্দ ॥ 
উষ্ষের মন্দির কৈল অতি স্থুশোভিত।1 
ঘুহোপরি রত্ব কুস্ত পতাকা নির্মিত ॥ 
প্রতি প্রতি সাজাইল নানা রম্য স্থান । 
দিবা স্থল রম্য জল করিল নির্মাণ ॥ 

বস্থ দৈবকীর গৃহ কৈল সুশোভিত ৷ 
উগ্রসেনে বাড়ী ঘর করিল নির্মিত ॥ 
অক্র,র উদ্ধব আদি বত যছুকল। 

ক্রমে ক্রমে সাজাইল সবাকার স্থল ॥ 
গে] মহিষ গৃহ কৈল হস্তী ঘোড়া শাল।. 
সুরঙ্গ মণ্ডপ কৈল বসিতে গোপাল ॥ 
নগর চত্বর কৈল বসিতে স্ুঠান। . 
জন প্রজ। গৃহ হেতু করিলা নির্মাণ ॥ 
দেখিতে বিচিত্র পুরী হৈল পণরসর ! 
গোলক দোসর কিবা! বৈকুঠ নগর ॥ 
দেখিয়া! কৌ হক বড় গোবিন্দের .মন। 
বিশ্বকর্ম্নে আশ্বাসিয়া দিল আলিজন ॥ 





তবে আজ্ঞা দির্শ কৃষ্ণ রাঁজা উগ্রসেনে। 
মথুরা-বৈভব আন দ্বারকা ভূবনে ॥ 
আজ্ঞা দিল উগ্রসেন ডাকিয়া কিস্করে। 
রথে ভরি সর্ব দ্রব্য আন দ্বারকারে ॥ 
যছবংশ বৃঞ্চিবংশ কৃষ্ণভক্ত জন। 
সর্বারস্তে চলিল সে দ্বারকা ভূবন ॥. 
বিষ্কাপ্রয় লোক যত সবে চলে সাথে। 
শকট পুরিয়া দ্রব্য কেহ লয় রথে ॥ 
ধন রত্ব যত সব ছিল মধুপুরে ' 
চাঁলাইয়া দিল সব দ্বারকানগরে ॥ 
আনন্দেতে বৈসে কৃষ্ণ দ্ারকা! ভুবনে 1 
অগ্নরী করয়ে নৃত্য কিন্নরী গাঁয়নে ॥ 
কালঘবন সাজি আইল “হন কালে । 


. ছুঃখীশ্টাম দাস গায় গোবিন্দমঙগলে ॥ ২৪১ ॥. 


কালযবনের আক্রমণ । 


.. রাগিণী সিন্ধুড়া। 
ওহে নাথ এমন মহিমা নিধি কে ॥ প্রু॥ 


কহেন রাজার আগে ব্যাপের নন্দন । 
পরম কারণ কথা শুনহ রাঁজন ॥ 
দ্বারকা নগরে বৈসে দেব নারায়ণ । 
দেখিতে সুন্দর কোঁটি মদনমোহন ॥ 
শ্রীবংস কৌস্তভ মণি পিয়ল বসন । 
চরণে নপুর বাজে গজেজগমন ॥ 
হেনকালে সাজি আসে কালযবন। 
দেখিল! কৃষ্ণের রূপ ভরিয়া! নয়ন ॥ 
কিশোর মুরতি কৃষ্ণ কমললোচন । 
শঙ্খ চক্র গদা' পল্প অতি স্থশোভন ॥ 
মকর আকৃতি রত্ব কুগুল শ্রবণে। 
ইন্দ্ীবর নিন্দি ভাথি অঞ্জন রঞ্জনে ॥ 


হা হালি 


অলক তিলক ভুরু মোহে ফুলশর ॥ 


... প্রনমগডল চর জিনিয়! বন্দর । 


ভূবনমোহন হাসি বাস্কুলি অধর ॥ 
 শ্রীবংস কৌস্তভ মণি হুদয়ে বিরাক্ষে। 


 স্থুনাভি গভীর কটি পীত ধটি সাজে ॥ 


তুলন1 কি দিব কৃষ্ণ রূপের মাধুরী । 
চরণে নূপুর বাজে অতি মনোহারী ॥ 
ফকেফখরূপ দেখিয়া যবন ভাবে মনে। 
নারদ বলিল পূর্ব্বে যে সব লক্ষণে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ সে বটে এই বন্থর নন্দন। 
চতুভূজ ৰনমালা৷ শ্রীবৎসভূষণ॥ 
ইহার সংহতি আজি আমার সংগ্রাম। 
হারি জিনি তবে সে রহিৰে যশ নাম ॥ 


এতেক ভাবিয্া মনে সে কালযবন | 
 আগু হৈয়া বলে যুদ্ধ দেহ নারায়ণ ॥ 


ঘবন সহিত কৃষ্ণ সংবাদ না করি। 
জল ত্যজি বন মুখে পলাইল হরি ॥ 
যবন বলিল কৃষ্ণ কেমন করিল। 
সংগ্রাম না দিয়! মোরে ভয়ে পলাইল ॥ 
ধাইযা ধরিব কুষ্ে বধিব পরাণে। 

_ কতদূর যাবেক আমার বিদ্যমানে ॥ 
»এত বলি ধায় সে গোবিন্দ ধরিবারে । 


প্ছঃখীশ্গাম ডাকে নাথ পার ক্ষর মোরে ॥২৪২॥ 


কালযবনের নিধন । 
রাগিনী ধানশ্রী। 
'ক্রালযবনের মতি বুবিয়৷ ভুবনপতি 
 বনমুখে যায় নারায়ণ। 
পশ্চাতে যবন ধায় হাতাহাতি লাগে গায় 
ঠেকাঠেকি চরণে চরণ ॥ . 


চা 





ৰ উপ - 
মহাঘোর গহন কানন। 2 

বন এঁড়ি গিরিবরে গেল গুহ! অন্ধকারে 
পাছে ধায় সে কালববন ॥ 

গোছে গিয়া ত্বরাত্বরি অন্তর হইল হরি 
পুরুষ এক করিছে শয়ন । ্ 

যবন বঙগয় হরি শুয়ে আছে মায়া করি ; 
প্রাণ ভয় নাকরে এখন॥ . -. 

শুনিষ্ঠ পণ্ডিত স্থানে . চিগ্নাইতে নিদ্রা জনে 
পাপ হয় শান্জ্রনিবন্ধন ৷, . 

বধিব সে শক্র জনে পাপ নাহি কোন স্থানে 
ক্রোধ হৈয়া প্রহারে চরণ ॥| 

চরণ বাজিতে বুকে শিহরী উঠিয়! দেখে . 
ৃ্ি-অগ্ি গ্রজল আছিল। 

গোবিন্দের মায়! হেতু যেন মহাধূমকেতু 
যবনেরে ভন্মরাশি কৈল॥ 

এ সব বচন গুনি পরীক্ষিত ৃপমণি 
জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে। 

গোবিন্দ মঙ্গল রসে শ্রীমুখ নদন ভাষে 
তার হরি দারুণ শমনে ॥ ২৪৩ ॥ 94. 





০. 
মুচুকুদ্দ উপাখ্যান । 
রাগ ভাটিয়ারি। 

হরিকথা বড়ই মধুর । ৃ 

শুনিলে শ্রবণসুখ পাপ যায় দূর ॥ ক 
রাজ। বলে মুনিবর বিম্ময় হইল । 
গিরিগুহা ভিতরে নিদ্রায় কেব! ছিল ॥ 
কোঁন বংশে জন্ম কোথ। কাহার নন্দন । 
তাহার লোচনে.অগ্নি কেমন কারণ ॥ . 


কৌপদৃষ্টে চাহিতে যবন ভম্ম হৈল। 


কহ কহ মুনি মোরে সন্দেহ লাগিল ॥. 


১৪ 


১৪ 


 গুনিয়া হাসিয়া শুক কহেন রাজারে। 
.. হূরধ্যবংশে মান্ধাত। নৃপতির কুমারে ॥. 
মুচুকুন্দ নামে রাজা মহাপরচণ্ড। 
ভুজবলে ভোগ করে সর্ব ক্ষিতি খণ্ড ॥ 
হেন কালে তারকাদি অস্থরের ডরে। 
্ব্গত্রষ্ট হৈয়! দেব ভ্রমেন সংসারে ॥ 
ইন্দ্র আদি করিয়। যতেক দেবগণ। 
রাজারে লইয়! গেল করিবারে রণ | 

_ দেবউপক।রে রাজা অঙ্র সংহতি । 
যষ্ঠীশত বর্ধ যুদ্ধ কৈল নরপতি ॥ * 
অন্গুপ সংহার করি সংগ্রাম জিনিল। 
পরম আনন্দে দেবে স্বর্গভোগ দিল ॥ 
বর মাগ দেবগণ কহেন রাজারে। 
অনেক দিবস রাঁজা যুঝিলে সমরে ॥ 
তোর বৎশে পুত্র পৌভ্র যতেক জন্মিবে। 
চিরকাল রাজ্য তুজি বৈকুঠে যাইবে ॥ : 
বর মাগ নরপতি বলে দেবগণ । 

এত শুনি মুচুকুন্দ বলেন বচন॥ 
রাজ্যভোগ [বপুল করিতে নাহি মন। 
মহা নিদ্রা আসিয়। করিল আকর্ষণ ॥ 
মহা নিদ্রা হইবে কহিল তোমার ঠাঞ্চি। 
দিব্য স্থল করি দেহ নিশ্চিন্তে নিন্দাই ॥ 
এত শুনি দেবগণ হরষিত মনে । 

রাজা লৈয়। প্রবেশিল গিরিগুহা স্থানে ॥ 
দিব্য স্থল সাজাইল অপূর্বব আসন। 
পালঙ্ক নেহালি আদি বিচিত্র বসন ॥ 
বিচিত্ত আসনে শুয়াইল নৃপবর। 
আপনি যাচিয়৷ ইজ দিল অগি বর ॥ 
শুন.শুন নরপতি সুখে নিদ্রা যাও। 
অনেক দিনের নিদ্রাআলস.এড়াও ॥ 
হেন ঘোর নিদ্রা চিয়াইবে যেই জন। 
তোর হৃষ্টা্গিতে ভন্ম হবে ততক্ষণ 





এত বলি স্বর্গপথে গেল দেবগণ। 


এ সব বৃত্তান্ত মনে জানে নারায়ণ ॥ 
পালঙ্ক'উপরে নিদ্রা লভিল রাঁজন। : 
তাহা রাখি গেল সবে স্বর্গের ভবন ॥ 
এই সব বৃত্তান্ত জানেন নারায়ণে। 
হেনমতে ভস্ম কৈল সে কালযবনে । 
শুন রাজ। পরীক্ষিত পুরাণ বচন । 
অচিস্ত্য গোবিন্দলীলা জানে কোন জন ॥ 
তবে মুচুকুন্দ উঠি চতুর্দিকে চায়। 

কেবা ভম্ম হৈল কিছু না জানিল রায় ॥ 
কৃষ্ণের শরীর জ্যোতি আমোদ অপার । 
উজ্জ্বলকরিছে গিরি গুহা অন্ধকার ॥ 
চতুভুজ শঙ্খ চক্র গদ! পদ্ব ধারী । 
সাক্ষাতে দেখিল কৃষ্ণ রূপের মাধুরী ॥ 
করযোড় করিয়া জিজ্ঞাসে পদতলে । 
ছুঃখীষ্টাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ২৪৪ % 


! 
) 


“মুচুকুন্দের কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি 
রাগ বরাড়ি। 

কৃষ্ণের শরীর আভা তুলনা নাহিক শোভা 
চারু চতুতু'জ হপ্রকাশ। ৮ 

অপাঙ্গ অন্ধ ফাঁদে ভূবনমোহন ছাদে... 
শ্রীবংস লাঞ্ুন পীতবাস॥ | 

সাক্ষাতে গোবিন্দ দেখি নিমিথ না চলে জাখি . 
স্থির চিত্তে চাহে নরনাথ। 

ভাবে ভক্তি উপজিল অস্তরে উষত ভেল 
প্রেমতরে হয় অশ্রপাত ॥ 

পুলকিত কলেবর যুগল করিয়া কর - 
জিজ্ঞাসয় বিনয় বচনে। 

দেখিয়া বন্ধান তোর না চলে.নয়ন মোর 
পরিচয় দেহ কৃপা মনে ॥ 








মুচুকুন্দে করি দয়া কহে কৃষ্ণ আস্বালিয়। 
মোর জন্ম কর্ম কিছু নাই। 
শর্সধভয় বিযোচনে জন্ম দৈত্য নিবারণে 
1... নিগমে মহিমা জানে নাই॥ 
আশার নামের ভেদ না জানে যে ভব-বেদ 
সমাধি সাধনে যোগী ধ্যায়। 
দেবান্থুর নর বিধি তত্বজ্ঞানে নিরবধি 
ভাবিক়া দেখিতে নাহি পায় ॥ 
ক্কেবল একাত্ত মনে থাকে মোর নাম গুণে 
সদয় হুদয়ে হরে দিন। 


পিরীতি প্রেমের ভোরে পাসরিতে নারি তারে 


নাম মোর ভকত অধীন ॥ 
পূর্বকালে দেবতার করিয়াছ উপকার 
রাজ্যভোগে না করিলে মন। 
স্১সকল পুণ্যকলে জম দৃষ্টি কুতৃহলে 
' গাইলে তুমি আমার দর্শন ॥ 
এবে মোর আজ্ঞ। লৈয়া বদরিকা শ্রমে গিয়া 
তপ কর.মুকতি পসার । | 
বিপ্রক্পে এক জন্মে প্রকাশিয়া নাম কর্মে 
প্রবেশিবে শরীরে আমার ॥ 
কমুখে এত শুনি আপনারে ধন্য মানি 
কৃতি করে দৃঢ় ভক্তিমনে। 
এৃস্সিল পূর্ব্বের পুণ্য আজি মোর জন্ম ধন্য 
- তৰ পদ দেখিয়ে নয়নে ॥ 
এই মোর নিবেদন শুন প্রভু নারায়ণ 
অন্ত স্থখে নাহি প্রয়োজন । 
তব প্ীম ভক্তি বিনে মর্ত্যে জন্ম অকারণে 
তব ভক্তি মাগি অনুক্ষণ॥ . 
নার অনুগ্রহে রাখ রাজ পদছায়ে 
“ এই মোর মনে আকিঞ্চন। 
জানিয় রাজারমন আজ্ঞা দিল নারায়ণ 
জন্মাস্তরে পাইবে চরণ ॥ | 





কফসুখে এত গুলি মুঢুকু্ম আনন মানি 


নৃপমণি মাগিল বিদায় । 
প্রভুর আশ্বাস পেয়ে বদরিকাশ্রমে গিয়ে - 
কর্তন ত্যজে তপন্তায় ॥ 
যবন নিধন করি মুডুকুন্দ মোচন হি" 
তবে গেল দ্বারকাভুবন। 


 রেব্তীর বিভা এবে শুন রাজ! তক্তিভাবে 


সুরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ২৪৫ ॥ 


রেবতীর নিমিত্ত বর অন্বেষণ 1 
রাগ ভাটিয়ারি ৷ 

জয় রাধাকৃষ্ণ নাম বল॥ ফর ॥ 
শুকদেব বলে শুন রাজ! পরীক্ষিত। 
এক মন হৈয়। শুন কৃষ্ণের চরিত ॥ 
চত্্রবংশে স্বিখ্য/ত রেবত নৃপতি | 
রেবত নগরে রাজা করেন বসতি ॥ 
রূপে অন্ুপম। কণ্ঠ! হৈল ভার ঘরে। 
রেবতী রাখিল নাম আনন্দ অন্তরে ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে কন্য। অতি বপবতী। 
হেন কন্ত। কারে দিব ভাবে নরপতি ॥ 
পুছিব ব্রন্ধাকে গিয়া কন্য। দিব কারে। 
তনয় সহিত রাজা গেল ব্রহ্মপুরে ॥ 
দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া নৃপমণি। 
আজ্ঞ৷ কর কারে কন্ত। দিব পদ্মযোনি ॥ 
ব্রহ্মা বলে মুহূর্তেক থাক নৃপবর। 
জন্ধ্য| করি আসি তবে কহিব উত্তর ॥ 
এত বলি গেল ব্রহ্ম! সন্ধ্যা করিবারে । 
ুহূর্তেক মাত্রে রাজা আছে ব্রহ্মপুরে ॥ 





| ত্রচ্গার মুহূর্ত ষাটি সহত্র বৎসর । 


ব্রহ্মপুরে থাকিয়। না জানে নৃপবর ॥ 
ছেথায় রাজার বংশে অনেক পুরুষে । 
চিরকাল রাজ্য তুপ্জি গেল স্বর্গবাসে ॥ 


২৯১২  ৪ষ্ারিযামক্গল। 


সন্ধ্যা করি তবে ৰিধি আইল মন্ষিরে ) 
করযোড় করি রাজ রহে বরাবরে ॥ 
নৃপতি দেখিয়া! তবে হাসে পদ্ঘযোনি। 
এত দিন আমা লাগি আছ নৃপমণি॥ 
তৰ বংশে পুত্র পৌত্র জন্মিল অপার । 
বৈকুষ্ঠ চলিল করি চির অধিকার ॥ 
মর্ড্যে যুগ বহি গেল কহি ষে তোমায় ॥ 
তোমার কন্যার বর করিনু উপায় ॥ 
ভারাবতারণে কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন। 
তাহার অগ্রজ ভাই দেব সঙ্কর্ষণ॥ 
তারে কন্যা দান কর শুনহ নৃপতি । 
দ্বারকানগরে তুমি চল শীত্রগতি॥ 
কৃষ্ণ অবতার প্রত ব্রহ্মাণ্ডের সার। 
অনেক স্ুুকতি যশ রঠিবে তোমার ॥ 
শুনিয়! ব্রহ্ষারে রাজা দণ্ডবৎ করি। 
তনয়! সংহতি গেল ছ্বারকানগরী ॥ 
উত্তরিল গিষ! ঝাজ1 কৃষ্ণের ভবনে । 
গোবিন্দমন্জল দুঃখীষ্টাম দাস ভণে ॥ ২৪৬ ॥। 





বলরামের বিবাহ। 
রাগ মল্লার। 


বিরিঞ্চির বচনে নৃপতি ভক্তিমন্ে 
সঙ্গে লৈয়া তনয়ারে । 

ত্যজিয়। ব্রহ্মপুর চলিলা সত্ব, 
গেল দ্বারকানগরে ॥ 

রেবত - আগমন জানিয়া নারায়ণ 
আপনে হৈল আগুয়ান। 

অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন নরনাথ 
দেখিয়। প্রভু ভগবান ॥ 

নৃপতি প্রতি হরি প্রেম আলিঙ্গন করি 


মধুর ভোজন কুহ্ম চন্দন 
ভৃষণে ভূষি রাজারে। 

তবে সেন্ৃপবর করিয়া যোড়কর” 
কহেন কৃষ্ণ মান। 

দৈব নির্বন্ধনে রেবতী সন্বর্ষণে 
বিবাহ দেহ ভগবান ॥ 

রাজার বাক্য শুনি অগ্রজে ডাকি আনি 
কহেন সকল বিবরণ । ও 

দৈবকী বহুদেবে কহিস্বা বদ্ধ সবে: 
বিভার করি আয়োজন॥ 

হরষ নারায়ণ ডাকিয়া মুনিগণ 
করিল স্বয়স্থর স্থান । 

কন্ঠার অধিবাস করেন মুনি ব্যাস 
যে কিছু বেদের বিধান ॥ 

রেবতী সন্কর্ষণ একই ছইজন 
মিলিল1 অতি শুভক্ষণে। 

কন্তার কান্ধে হল দিলেন কামপাঁল 
কুত্বমহার পালটনে॥ 


আছিল ষত মুনি করিল দেবধ্বনি 


জয় জয় দিল নারীগণ। 
মৃদক্ষ পড়া বাশী সানাই বাজে কাসি 
দগড় :ছুন্থুতি ঘোষণ ॥ 


_ তবে সে কন্যাবর চলিলা বাসঘর. 


বঞ্চিলা এ মধু যাঁমিনী। 
আনন্দময় রীত দ্বারকা! পুর যত 
দেয়ে পুরুষ কামিনী ॥ 
রেবত নৃপতিরে কহেন যদুবী্ধে, 
কি আজ্ঞ। হয় মোর তরে। 
সৈন্য বাজী গজ দিলেন রথধ্বজ 
চলিল! রৈরত নগরে ॥ 
শুনহ পরীক্ষিত চরিত্র ভাঙ্গবত 
ঘবারকানগরে সুরারি॥ 


ককিণী স্বয়ম্বর শুনহ নৃপবর 
হেলে তরিবে তববারি ॥ 

বিকর্কু নাম দেশে ভীম্মক নৃপ বৈষে 
ভাৰেন কন্তার কারণে । 

গৌবিদমজল কাকুণ্য কেবল . 
ছুঃখীশ্তাম দাস গানে ॥ ২৪৭1 


“*কুন্ধিণী হরণ প্রসঙ্গ 1 
রাগ কামোদ। 
ঘিদর্ভ নামেতে দেশে ভীম্মক নৃপতি বৈসে 
কুলে শীলে পৃজ্য নরেশ্বর। 
কুক্দী নামে পুত্র তার রুক্মিণী তনয়। আর 
_. বূপে গুণে লক্ষ্মীর সোসর ॥ 

প্রথম-যৌবনা কন্তা। এ তিন ভূবনে ধন্তা 

, পদখিয়! ভাবেন নৃপমণি। 


২১৪ 

কম্তুরী চন্দন চুয়। কপূর তান্থ,ল ওয়া 
জিজ্ঞাসিল সবার গোচর ॥ 

চিত্তের মানস্ব আছে কহিষযে সবার কাছে 
যদি আজ্ঞা কর ক্ক্‌পা মনে । 

কক্সিণীরে দান দিতে চাহি দেৰ জগন্নাথে 
স্থিতি যার দ্বারক৷ ভুবনে ॥ 

ভীম্মক রাজার বোলে কোপেজরাসন্ধ জলে 
কহে ষে নিপিয্কা গদাধরে। ও 

গোবিদ্দমঙ্গল পোঁথা ভুবনে দুর্শত.কথা 
শ্রীমুখনন্দন গায় সারে ॥ ২৪৮ ॥ ১৮. 


রুক্মিণীর যোগ্য বর বিচার ।৮ 
রাগিনী করুণ] । 


বড় ছঃখ উঠে মনে। 
তজিতে না পাইন্ু রাঙ্গা ছুখানি চরণে ॥ প্র ॥ 


আমার কন্তার বর যোগ্য দেব দামোদর | ভীম্মক রাজার বোলে কাপে জরাসন্ধ । 


দৈবেতে ঘটায় দি আনি। 


অহঙ্কার করি কছে নিন্দিয়া গোবিন্দ ॥ 


চিত্তে এত অন্মানি কুক্মীরে ডাকিয়া আনি। কক্সিণীর বর ভাল বাছিলে আপনি। 


কক্সিণীর বিভার কারণে। 
স্বয়ন্থর স্থান কর পাঠাইয়া৷ অনুচর 
আনহ সকল রাজগণে ॥ 
স্বপ্র স্থান কল নারিকেল আরোপিল 
গুবাক কদলী থরে থরে। 
 ব্বতবকুত্ত প্রতি গৃহে নেতের পতাকা শোহে 
_ বাদ্যোদ্যম উৎসব নগরে ॥ 
দৃতুখে বার্তা শুনি আইল যত বৃপমণি 
জরাসন্ধ আদি শিশুপান । 
: ষারাঁরে পুজ। কৈন অন্ন পানী নিযোজিল 
বসিতে সুরঙ্গ পাটশাল ॥ 
তবে সে ভীম্মক রায় নরপতি সবাকাদ্ব 
করিয়া জনেক সমাদর । 


কিব! জাতি সেই কক স্থিতি নাহি জানি ॥ 
ক্ষত্র বীর্ধ্য বলি বনে পালিল গোপাল। 
বনচর হইয়া বেড়ায় সর্বকাল ॥ 

পথে দান সাধে কান নৌকায় কাণডর। 
কামবশ হৈয়া। বহে ধখাপিনীর ভার ॥ 
নীচৰৃত্তি আচারে বসতি সিদ্ধুকুলে। 
আমর! না রব হেথা তারে কন্য। দিলে ॥ 
নান। মায়! ধরে যেন বাজিক়্ার ভাভি। 
পাছে চুরি করে জাসি রুক্মিণী যুবতী & 
ইহ! ৰলি জরাসন্ধ মৌনভাবে রছে। 
কোপে কুল্সী রুষিক়্া বাপের আগে কহে॥ 
রুক্সিণীর বর যে বাছছিলে মহাশয় । 
রুল্সিণীর যোগ্য কৃ্চ কোন মতে নয় ॥ 


২১৪ 


বন্ধুহীন সেই কৃষ্ণ যছুর নন্দন 
গৌরব না করে তারে ক্ষত্র রাজগণ ॥ 
হেন জনে কন্যা দিতে চাহ কি কারণে! 
কুক্সিণীর বর যোগ্য আছে এই স্থানে? 
কুলে শীলে মহামুখ্য দমঘোষ রাজ]। 
সকল নৃপতিগণ করে তার পুজা & 
অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ তনয় তাহার। 
শিশুপালে দেহ কন্যা ঘুষিবে সংসার ॥ 
ভা মধ্যে ুক্সী এত বলিল বচন । 
ধন্য ধন্য তাহারে বাখানে সর্বজন ॥ 
কুঝ্সী বাক্য ভীক্মক করিতে নারে আন । 
কহিল রুক্সিণী শিশুপালে দিব দান ॥ 
সভা মধ্যে বৈল বাঁজ। নির্ণয় বচন । 
প্রভাতে করিব কালি কন্যা সমর্পণ ॥ 
জানাজানি সর্ধমখে এই শব্দ শুনি । 
বিষাদে বিশ্ময় মতি কান্দয়ে রুক্মিণী ॥ 
শ্রীকষ্ণ ম্মরিয়া দেবী ছাড়িল নিশ্বাস। 
হাহ। জগদীশ মোরে করিলে নিরাশ ॥ 
তোমার চরণে মোর আছে অভিলাষ ! 
বাল্যকাল হৈতে মনে করিয়াছি আশ ॥ 
শিশুপাল মোরে বিভা করিবে যখন । 
আত্মঘাতী হব প্রাণে কিবা প্রয়োজন ॥ 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে কান্দিয। বিকল। 
সথীগণ মেলি তার মুখে দেয় জল ॥ 
আশ্বীস করিয়। সী কহেন কন্যাঁরে ৭ 
 স্কৃষ্ণ বিনা তোরে বিভ কে করিতে পারে ॥ 
ব্রাঙ্গণ পাঠায়ে দেহ দ্বারকানগরে ॥ 
শীপ্রগতি আনিতে গোবিন্দ হলধরে ॥ 
তোম! লয়ে যাবে কৃষ্ণ রথে বসাইয়া। 
লক্ষ নৃপসঙ্গে জরা রহিবে চাহিয়া ॥ 
কৃষ্ণ করে সুদর্শন অরিষ্টনাশন। 
বট তু্য নহে যত দুষ্ট রাজগণ ॥ 


সখীর বচনে দেবী মনে অনুমানি ? 
কুলপুরোহিত বৃদ্ধে ডাক দিয়! আনি'। 
শুন ছ্বিজবর মোরে দেহ প্রাণদান ।' 
দ্বারাবতী গিয়া আন প্রভু ভগবান ॥&. 
অস্তর্থামী সেই হরি জানেন সকল। 
মোরে হরি লবে কৃষ্ণ ভকতবৎস্ল ॥ 


| বিভা পূর্ব্বদিনে যাঁৰ গৌরী পুজিবারে । 


পথে হৈতে গদাঁধর হরিবে আমারে ॥ 
এত বলি ব্রাক্ষণেরে দিলেন বিদাঁয়। 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীশ্যাঁম দাস গাঁ ॥ ২৪৯ « 





রুক্মিণীর প্রাহ্মণ-দূত সংবাদ। 
বাগ সারেজ। 
কাতর রুক্মিণী দেখি দ্বিজমণি 
গমন ত্বরিত করি 
দ্বারক] ভুবনে গিষা সে নয়নে 
দর্শন করিল হরি ॥ 
ব্রাহ্মণ দেখিয়া আগু বাড়াইয়া 
গিয়া প্রভূ ভগবান । 
ষড়ঙগে পুজিষা অন্ন পানী দিয়া 
করিল অনেক মান ॥ 
তবে.নারায়ণ মায়ার মোহন 
করিল যুগল পাণি। 
কোন প্রয়োজনে দ্বারক। ভুবনে 
আগমন দ্বিজমণি ॥ 
কহে ছ্বিজবর শুন। দামোদর 
আমা পাঠাইল কল্সিণী। 
ুষ্ট কুব্পী বোলে রাজা শিশুপাণে 
জন্বন্ধ করিল আনি | 
ভীম্মক নৃপতি . দিল অনুমতি 
কালি রুক্মিণীর বিভা। 


ইহ দেখি শুনি ঝুরয়ে রুক্িণী 
ণ জীয়ে কি না জীয়ে কিবা! ॥ 
- কি বলিব আমি তুমি অস্তর্ধামী 
* রাখহ রুক্সিণী মান। 
শুনি দ্বিজমুখে হাঁসিলা কৌতুকে 
প্রতিজ্ঞা পুরণ কান ॥ 
বিদর্ভ নগরী যাব রখোঁপরি 
রুক্মিণী আনিব হরি। 
- এতেক ভাবিয়া দাকুকে ডাকিয়া 
রথ সুমণ্ডন করি ॥ 
তবে চক্রপাঁণি বলরামে আনি 
কহিল সব চরিত। 
শ্রীগুরচরণে ছুঃখীশ্তাম ভণে 
গোবিন্দমঙ্গল গীত ॥ ২৫০ ॥ 


্ি 





-বিদর্ভ নগরে কৃষ্ণের আগমন |” 


প্রতিপদ ধুয়া। 
দ্বিজবর বচনে শুনি ভগবানে, . 
দারুক সাজায়ে রথ আনে বিদ্যমান ॥ঞ্রু॥ 


বলরাম সাজিল আপনি দিব্য রথে। 
আনন্দেতে বৈসে কৃষ্ণ দ্বিজ লৈয়! সাথে ॥ 
প্াঁরথি সন্ধানে রথ দিল চালাইয়!। 
বিদর্ভনগরে রথ উত্তরিল গিয়া ॥ 

উন দ্বিজ কহ গিয়া রুক্সিণী গোচরে। 
রাম কৃষ্ণ আইল রথে বিদর্ভনগরে ॥ 

তোম। হরি নিবে কৃষ্ণ সভা বিদ্যমানে। 
বিভা করিবেন লৈয়া দ্বারকা ভুবনে ॥ . 
প্রজ্ঞা পাইয়া বিপ্র বেগে করিলা গমন । 
কহিল কৃষ্ণের কথা রুক্সিণী সদন ॥ 
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা ভীত্মকনন্দিনী । 
নান রত্ব বস্ত্র দিল ব্রাহ্মণেরে আনি ॥ 





বিষাদ বিচ্ছেদ গেল হরিষ অস্তরে। 
সখীগণ সঙ্গে দেবী স্ুবেশ যে করে॥ 
তবে রাম কৃষ্ণ গেল বিদর্ভনগরে ৷ 
উপনিত হৈল রথ রাজার ছুয়ারে ॥ 
সভা৷ মধ্যে গেলা যবে ভাই ছুই জন। 
দেখিয়া বিরষ মতি ছুষ্ট রাজগণ ॥ 

কুশ করে করিয়া ভীম্মক নৃপমণি।" 
বেদীতে বলয়ে বাক্য সঙ্গে লৈয়া মুনি ॥ 
কষে দেখি কহে রাজা নরপতিগণে । 
নিমন্ত্রণ বিনে কৃষ্ণ আইল আপুনে ॥ 
ভাল হৈল আইল যদি সভা বিদ্যমানে। 
পাদ্য অর্থ্য দিয়! কৃষ্ণ বসাও আসনে ॥ 
ভীম্মকবচনে রুষ্ট ছুষ্ট রাজগণ। 

কেমনে আইল কৃষ্ণ বিনা নিমন্ত্রণ | 

দণ্ড ছাত্রধারী নহে নৃপতিকুমার |. 
কেমনে বসিবে সঙ্গে আম! সবাকার ॥ 
দেখিল আদর না করিল কোন জন । 
মরমে পরম ছুঃখী হৈল নারায়ণ ॥ 
অভিমানে জলে কৃষ্ণ কমললোচন । 
পদনখরেখা ভূমে দেন ঘনেঞ্ঘন ॥ 

মনে মনে গরুড়েরে করিল। স্মরণ । 
কুশদ্বীপে ছিল বীর বিনতানন্দন ॥ 
গোবিন্দম্মরণ মনে জানি খগপতি। 

পবন গমনে বীর চলে শীঘ্গতি ॥ 
পাকশাটে উখড়িল পর্বত সকল। 
ছুঃখীশ্যাম দাস গান গোবিনম্গল॥ ২৫১ ॥ 





গরুড়াগমন। 
ললিত প্রবন্দ । 
গোবিন্দ বিমান মনে জানিয়! স্মরণ । 
পাখে সমীরণ পঞ্চাশ পুরে গুণ 
খগপতি ক্রোধিত মন ॥ 


৯১৬ 


পাঁকসাটে পর্বত উড়ি পড়ে কত শত | কৌশিক-গৃছে কৃষ্ণের ণিষেক। 


তরুবর উড়িয়া. পড়ে । 

নালা খর শ্বাসে সিদ্ধুনীর উচ্ছ্বাসে 
তরঙ্গ তর তর বাড়ে ॥ 

প্রচণ্ড খগবর পরশই অন্বর 
গগণে উড়িয়া চড়ে। 

বিদর্ভনগরে প্রবেশিতে সমীরে 
ঘর তরু ছুড় ছুড় পড়ে॥ 

: ধুলি উড়ি আন্ধার না দেখি ঘর দ্বার 

উড়ি গেল মণ্ডপ ছায়া । 

থাট পাট সাঁহতে উলটে ভূমিতে . 
দৈত্যগণ পড়ে মোহ গিয়া ॥ 

" ধরণীতলে পড়ি রাজগণ গড়ি গড়ি 

ভয়ে অ1খি মেলিতে নারে। 

প্রলয়ের কালে যেন মেঘমালে 
ছুর্জয ঝড় বহে জোরে ॥ 

ছিল যে অসুর মুনি বেদ পুথি ধরি পানি 

_. পলাইল ইঙ্গিত জানি। ও 

পন্নগাশন পুনঃ গর্জয়ে ঘনে ঘন 

_. কম্পয়ে ত্রিজগত প্রানী ॥ 

প্রভু পদগোচরে পুলকিত শরীরে 
রহে খগ্স করি পুউপাঁণি। 

হেরিয়ে সব রূপ কৃতকৌশিক নৃপ 
নিবেদয়ে গদ গদ বাণী ॥ 

বিনতি গুনহ হার চল অরবিন্দ পুরী 
মানস রাখহু মোর । 

গোবিন্দ পদ গাত ছুঃখীষ্তাম হুরচিত 
হাম শরণ হরি তোর ॥ ২৫২ 


রাগিণী টোড়ী। 

শুক নারদে মহিম! গায়। 

রাম নাম ধরি বীণা বাজান ॥ প্র॥ 
সতা মধ্যে আছিল যে কৌশিক রাজন 
চন্দ্রবংশে জন্ম রাজ! বিষু, পরায়ণ ॥ 
দণ্ডবৎ প্রণতি.করিল নরেশ্বর 
কৃষ্ণের চরণে কহে করি যোড় কর ॥ 
চিত্তের মানস মোর রাখহ মুরারি। 
পদরজ দিয়! শুদ্ধ কর মোর পুত্রী ॥ 
বুঝিয়। রাজার মন দেব নারায়ণ । 
বলিল তোমার গৃহে করিব গমন ॥ 
গোবিন্দ গরুড়ে&কতকৌশিক রথে । 
নিজ দল লৈয়া চলে রামকৃষ্ণ সাথে ॥ 
উপনীত হৈল গিয়া! অরবিন্দ দেশে । 
অভ্যন্তরে লৈয়া গেল র:ম হৃধীকেশে ॥ 
বিচিত্র আসন মধ্যে কষে বসাইল। 
তুশীতল জল আনি পদ পাখািল ॥ 
পাদোদক পান কৈল আনন্দ বিহ্বলে। 
স্বকুটুম্ব সহিত পড়ির পদতলে ॥ 
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প মঙ্গল আরতি । 
অভিষেক করিতে আইলা প্রজ্জাপতি ॥ 
ইন্্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ। 
দণ্ড ছত্র দিতে আইল ষত তপোধন ॥ 
আপনি বসিল বিধি বেদের বিধানে । 
পঞ্চ তীর্থ জল আনি পরম যতনে ! 
অভিষেক কৈল কৃষে স্বর্গগঙ্গানীরে । 
ইন্দ্র আদি ছত্র ধরে গ্রোবিদ্দের শিরে। 
বেদ পাঠ করে বিধি মুনিগ্ঈণ লৈয়া | 
পবন চামর ঢুলায়, কষ্ণমুধ চাইয়া ॥ 


_কিন্নর |কন্নরী গায় নাচে বিদ্যাধরী । 


আনদ্দে অমর স্বর্গে পুষ্পবৃষ্টি করি & 





ক্কৃতকৌশিক রাজা কৃষ্ণে কৈল সা 
ত্বকুটুম্থ সমর্পিল ধন জনু প্রজা! ॥ 

.. ীজরাজেশ্বর হৈল আপনি ্রীহরি। 
্র্গে €গল স্থরপতি রুষে রাজা করি ॥ 
এত শুনি পরীক্ষিত বিশ্ময় হইয়া । 
শুকদেবে জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া ॥ 
বৈকুগ্ঠাধিপতি কৃক্ ব্রহ্মাণ্ডের সার । 

ফি নিমিত্ত দণ্ডছত্র নাহুক তাহার ॥ 

এক্জতস ধংস করি রাজা 'কৈল উগ্রসেনে । 

_ আপনি ন। হৈল রাজ। কিসের কারণে ॥ 
দুষ্ট জরাসন্ধ জিনে অষ্টাদশ বাঁর। 
কালযবনেরে কৃঝ করিল! সংহার ॥ 
তবে ছত্রধারী রাজ! ন! হইলা৷ কেনে । 
অরবিন্দ দেশে ছত্র নিল কি কারণে ॥ 
,ইছার সন্দেহ মোরে কহিবে আপনে । 
গুনিয়। হাসিয়া মুনি কহে রাজনে ॥ 
'যযাঁতি নামেতে রাজ! ছিল চন্দ্রবংশে । 

পরম ধার্মিক রাজা গোবিন্দের অংশে ॥ 

দেবযানী বিভা। কৈল দৈবের ঘটনে। 
'বুদ্ধাবস্থা হেতু শাপ দিল পুক্রগণে ॥ 

তোমাকে বলিব সে সকল বিবরণ । 

- যদুবংশে ছত্র নাহি তথির কারণ ॥ 

সি দিয়া শুন রাজা পুরাণ বচন । 

গোবিন্দ মঙ্গ ল হুঃংখীস্তাম বিরচন 1২৫৩ ॥ 





২4 
কচ-শুক্র বৃতান্ত। 


রাগ পাহাড়ি। 


* সত্য যুগ অবশেষে ত্রেতা আসি পরবেশে 


তি 


দেবানুর সংগ্রাম সতত । 
নিত্য নিত্য যুদ্ধ করে দেবতা সক মরে 
চিরজীবী হয় দৈত্য যত ॥ 


| 
ৃ 


খপ 
রণে পরাঁতৰ পেয়ে যত দেবগণ গিয়ে 
জীবেরে মাগেন উপদেশ । 

দ্বেবগুরু বলে বাণী মন্ত্র মৃতসঞ্ীবনী 

হেতু জীয়ে অন্থর বিশেষ॥ 

মোর পুত্র কচ নামে গিয়! দৈত্যগুরু স্থানে 

যদি মন্ত্র করয়ে গ্রহণ। 

কহিল সবার ঠাঞ্রি মৃতসঞ্রীবনী পাই. 

তবে রক্ষা পাবে দেবগণ ॥ 

এতেক মন্্রণা করি কচে ডাকি বরাবরি 

পাঠাইল দৈত্যপগুরু স্থানে 1 : 

দৈত্যগুরু কচে দেখি অন্তরে অনেক সুখী 
অধ্যয়ন করান যতনে ॥ 

অন্ুজন নিয়োজনে রাখল কচের স্থানে 
দেবযানী নামে নিজ কন্তা । | 

বিশারদ সব্ধ তগ্ত্রে নান! জ্ঞান গুণ মন্ত্রে 

অকুমারী রূপে অভি ধন্তা ॥ 

নিতি.নিতি পাঠশালে দৈত্যন্থৃত সন্ত মেলে 

কচ তি করে অধ্যম্বন। 

দৈত্যেরকুমার মেলি কচে দেখি কোপেজলি 

যুক্তি কৈল করি সংহারণ ॥ 

এতেক ভাবিয়া মনে দৈত্যশিশু এক দেনে 

ছাত্র শালে করি অধ্যয়ন । ' 

কচ সঙ্গে ক্রীড়া ছলে নান স্ব জ;ন 

লয়ে গেল মারিবার মন ॥ 

এ সব সম্বাদ নিতে ভক্তিভাবে শ্রুতি পথে 

শুন জীব নিস্তার কারণ। 

গোবিন্দমন্গল পোখা৷ ভুবনে ছুর্লভ কথা : 

বিরচিল শ্রীমুখনন্দন ॥ ২৫৪ ॥ 


চি গোন্ছিলাঙগজল .. 
সে নাভি বাটিক তার! গঞ্জোদক করি । 
শুক্রের সঞ্জীবনী যক্্র বিবরণ। [ভূঙ্গারে ভরিয়! দিল শুক্র বরাবরি ॥ 
রাগ বরাড়ি। জলপান কৈল শুক্র মুনি মহাশয় । 
কচ কোথা গেল দেবযানী প্রতি কয় ॥ , 


জীব দেখ দেখ ভবন ভরিয়া । 
গৌরাজ চীদের লীলা ॥ প্॥ 


মতে দৈত্যন্থত কচ সঙ্গে লৈয়!। 
গগঙ্গাতীরে সবে উত্তরিল গিয়া ॥ 
মারুণী করি কচেরে মারিয়া। 
রধুনি পঙ্ক মধ্যে.রাখিল পুতিয়। ॥ 
দান আচরিয়া৷ সবে গেল ঘর । 
দত্যগুর চাহে ও জীবের কুমার ॥ 
/ন দেবযানী কচ গেলা. কোথাকারে। 
দবষানী বলে গেল স্নান করিবারে ॥ 
দ্ত্যের কুমার সঙ্গে যাইতে দেখিল।: 
দত্যগুর বলে কচ কেন না আইল ॥ 
চাওয়ালে জিজ্ঞাসা করি ভত্ব না পাইল । 
ধয়ামে জানিল শিশু কচেরে মারিল ॥ 
নদীকুলে প্রিয়া কচ নামে মন্ত্র জপে। 
উঠিয়া আইল কচ গুরুর সমীপে ॥ 
দঙে করি দ্রিল ল”য় দেবযানী স্থানে । 
ভোজন করায়ে বলে কর অধ্যয়নে ॥ 
হুনহতে জীবপুক্র পড়ে ছাত্রশালে। 
চচে দেখি দৈত্যের কুমার ক্রোধেজলে ॥ 
মার এক দিন সবে বিচারিয়! মনে । 
প্লান ছলে কচে লয়ে গেল ঘোর বনে ॥ 
শ্লীড়া ছলে কচেরে মারিল সবে মেলি । 
শরীর দহিল তার কান্ঠ অগ্নি জালি॥ 
শরীর পুড়িল ন৷ পুড়িল নাভিদেশ । 
দেখিয়া কুমারগণ ভাঁবিল বিশেষ ॥ 
ইহা ফেলাইলে গুরু ইঙ্গিতে জীয়াব। 
ূঙ্লাজল বলি লয়ে তাহা খাওয়াইব ॥ 


ছাঁওয়ালের সঙ্গে গেল দেবযানী কয়। 
কচেরে ন। দেখি শুক্র বিস্মিত জ্দয় ॥ 
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভাবিয়া! যোগবলে। 
কচের উদ্দেশ না পাইল কোন স্থলে ॥ 
অস্তরে অত্যন্ত ছুঃথ কচের কারণে। 
কি বোল বলিব আমি বৃহস্পতি স্থানে ॥ 
কচ লয়ে শিশুগণ করিল কি গাঁতি। 
ব্রহ্মযোগ ধেয়ানে বসিল ভূগুস্থত ॥ 
কচ প্রতি ভাবিয়া বলয়ে ষোগবলে । 
বলে মোরে খাওয়াইল গঙ্গাজল ছলে ॥ 
কচেরে জীয়াব বলি হৃদয় । 
তবে দেবযানীরে ডাঁকিয়৷ তথা কয় ॥ 
গঙ্গা জলে বাটি কচে খাওয়াইল মোরে । 
এ বড় বিষম কথা বলিল তোমারে ॥ 
মন্ত্বলে জঠোরেতে জীয়াঁব শরীর। 
কুক্ষি চিরি কচে তুমি করহ বাহির ॥ 
তবে এই মন্ত্র পড়ি জীয়াবে আমারে । 
মৃতসপ্জীবনী মন্ত্র দ্রিলেন কন্ারে ॥ 
মন্তবলে নির্ম্মাইব কচের সুরত । 

তবে দেবযানীরে বলিল ভূশুস্ত ॥ 
কক্ষ চিরি কচে কন্তা বাহির করিল। 


| সেই মন্ত্র জপি কন্ত' বাপে জীয়াইল ॥ 


কন্যারে বলিল শুক্র কচের লাগিয়া । 
বিদ্বায় করহ মৃতসপ্রীবনী দিয়া ॥ 

তবে দেবযানী কচে দিল মন্ত্র দান। 
মন্ত্র দিয়। সত্য কৈল কচ বিদ্যমান ॥ 


1 মোরে বিভা কর তুমি শুনহ বচন। 


শুনিয়া! হুঃখিত কচ করে নিবেদন ॥ 


| -গোবিল্দমঙ্গল। 


একে গুরু কন্তা তাহে মন্ত্র দিলে দান। 
বিভা যোগ্য নহ তুমি জননী সমান ॥ 
এত শুনি দেবযানী ছুঃখিত অন্তরে । 
দিল্লেন সম্পাত মন্ত্র না স্কুরিবে তোরে ॥ 
মন্ত্র হত হৈয়া কচ গেল নিজ ঘর। 
দেবষানী দেখি কোপে টদৈত্যের কুমার ॥ 
বলে মন্ত্র দিয়া কচে দিল পাঠাইয়া ॥ 
কুপ মধ্যে ফেলিলেক গুরুর তনয়! ॥ 
কূপমধ্যে পড়িয়া রহিল দেবযানী । 

হেন কালে ষযাতি নাঁমেতে নৃপমণি ॥ 
নিত্যকর্্ম করে রাজা অশ্ব আরোহণে। 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীশ্তাম দাস ভণে ॥ ২৫৫ ॥ 


সস 


হর 
ঘযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ। 
রাগিণী ধানগ্রী। 
উৎপত্তি সোমবংশে কেবল কৃষ্ণের অংশে 
যঘাতি নামেতে নৃপমণি। 
মহা রাজ চক্রবপ্তি ভুজ বলে ভুঞ্জে পৃথী 
ঘর যশ জগতে বাখানি ॥ 
আরোহণ পক্ষরাজে স্বান পঞ্চ তীর্থ মাঝে 
নিত্য কর্ম করে মহাবল। 
তবে গিয়া স্বর্গ পুরে ত্রিদেব দর্শন করে 
গৃহে আসি পায় অন্ন জল ॥ 
পুরাণ বিহিত মত শুন রাজ পরীক্ষিত 
“ পঞ্চ তীর্থে করি ন্বান দান? 
ত্বরিত তুরঙ্গ পরে যায় বাজা ্বর্গপুরে 
দেবযানী দেখে বিদ্যমান ॥ ৯ 
বযাঁতির নাম ধরি ডাকে উচ্চরব করি 
কূপ মধ্যে পড়িয়া! সুন্দরী । 
দেখিয়া! কাকুতি তার কৈল বেগে প্রতিকার 
কুমারীর কর করে ধরি ॥ 


২১৪ 
তবে দেবযানী বলে কর কেন পরশিলে 
বিভা কর আমি অকুমারী। 
কর পরশিলে যবে স্বামীত্ত হইলে তবে 
চলহ আমারে সঙ্গে করি | ৃঁ 
ষযাঁতি বলেন বাণী হুট ছাড় দেবযানী 
তুমি মোর গুরুর তনয়া। 
দেবযানী বলে ভাল পিতার সাক্ষাতে চ 
তিহ যে বলিবে রিচারিয়া। 
হেনমতে ছুই জনে গিয়া দৈত্যগুক স্থা 
বৃত্বাস্ত বলিল দেবস্ানী ৷ 
যযাঁতিরে ত্ৃগুপতি বলে তুমি হৈলে পা 
পরশিয়! অকুমারী পাঁণী ॥, 
দৈবের নির্ধন্ধ বাণী 'যঘাতি সে দেবযা 
বিভ। করি চলিল মন্দিরে । 
গোবিন্দমন্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা 
শ্ীমুখ নন্দন গাম্ম সারে ॥ ২৫৬ ॥ 


যছুবংশের শাপ বিবরণ ও 
রুক্মিণীর চণ্ডিক পূজা 7 
রাগিণী টোড়ী। 
কে জানে রামের মহিমা । 
বেদে দিতে নারে সীমা ॥ ধ্ষ॥ 
এমন প্রকারে সে যযাতি নৃপমণি । 
বিভা করি সংহতি লইল দ্বেবযানী ॥ 
নিজ গৃহে গিয়া রাজ! দ্বিল দরশন । 
কুকু পুরু যু নামে পুত্র তিনজন ॥& 
একে একে ডাক্ষিয়। বলিল নৃপমণি ৷ 
'দৈবের বিপাকে বিভা কৈন্ছ দেবযানী ॥ 
সহজে ঘে জর জর অথর্ব ব়স। . 
কাম ভোগে কামিনী না পায় পরিতোষ । 


যৌবন দিয়! জরাবস্থা! নিবে । . 


নাস্তরে নিজ যৌবন জে পাবে ॥ 
নর বচন যছু লঙ্ঘন করিল। 
ুঃখে যযাতি যছুরে শাপ দিল ॥ 
নার বংশেতে জন্ম হবে যত জন। 
| হৈলে বুক ফাটি তাহার মরণ ॥ 
নন্দন পিত আজ্ঞা শরিরে কৈল। 
রে যৌবন দিয়া অধর্ব্ব হইল ॥ 
মে যযাতি রাজ! দেবযানী সঙ্গে। 
কত বিহার করিল রতিরঙ্গে ॥ 
টক যৌবন দিয়! রাজ্যপদ দিল। 
দে তপ করি বৈকুঠে চলিল ॥ . 
রাজা পরীক্ষিত কহিল তোমারে । 
ধশে ছত্র নাহিএইত প্রকারে ॥ 7 
রাজ! পরীক্ষিত পুরাণ বচন। 
' যেন মতে কৈল রুষ্সিণী হরণ ॥ 
| সে বিদর্ত দেশে ভীত্মকরাজন | 
গণে ্নানদান করান তোজন ॥ 
|র স্থান রাজা কৈল হুশোভিত। 
কার্যে বসিল লইয়া পুরোহিত ॥ 
করি বফিল যতেক রাজগণ। 
'রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কখন ॥ 
'ত কৌশিক রাজা অরবিন্দ দেশে । 
নগড দিল কৃষ্ণ পরম হরিখে। 
ভু সঙ্গে রাজ! সর্বদল বলে। 
কার্যে বিদর্ভনগরে শীঘ্র চলে ॥ 
দিত হৈল হরি বিদর্ভনগরে । 
স্থানে কৃষ্ণ গেল রথোপরে ॥ 
[মধ্যে বসিয়াছে-বত রাজগরণ। 
দেখি জধোমুখে রহে সর্বজন | 


ভব আইল রথে গুনিল ুক্ষিণী। 


কা গুিতে যাহ তীকরসিনী॥ 


নানা উপহার দ্রব্য নৈবেদ্য লইয়া। 

চণ্ডতিক! মন্দিরে দেবী উত্তপ্লিল] গিয়া ॥ 
দেবী-অভিষেক করি পুজিল কুক্মিণী ।. 
কৃষ্পতি পাবে বর দিল নারায়ণী ॥ 

বর পেয়ে রথে চড়ি যায় স্বযন্থরে । 
হেনকালে গ্রোবিন্দ দেখিল ক্ুক্সিণীরে ॥ 
রুক্সিশী হরিব হেন ভাবিল মুরারি। 
ছুঃখীশ্যাম দাস মাগে চরণ মাধুরী ॥ ২৫৭ ॥ 


 সরসিসসসস 


রুক্সিণী হরণ। 
রাগ বেলওল। 


ভীত্মকনন্দিনী রথে নিরখি অখিলনাথে 
রথ চালাইল ভগবান । 
গমন ত্বরিত করি রুক্সিণীর করে ধরি 
রথে তুলে কমলনয়ন॥ 
জরাসন্ধ জাদি যত নরপতি শত শত 
দাণ্ডাইয়৷ দেখে সর্বজন । 
রুক্মিণী লইয়া বলে যেন হরি করী পালে 
বেগে চলে কমললোচন ॥ 
সবে করে হায় হায় রুক্মিণী লইয়া যায় 
চোরা কৃষ্ণ সবার গোচরে । 
জরাসন্ধ বলে বাণী কার বলেকুষ্জেজিনি 
আমি জানি গিয়া মবুপুরে ॥ 
. ভিন বিংশ অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ বার আনি 
প্রাণ লয়ে গেনু পলাইয়া ৷ 
এখন ছুভাই রথে অন্ত্র ধরিয়াছে হাতে 
কে যুঝিবে এ মুখে রহিয়। ॥ | 
এত সব দেখি শুনি ধনুঃশর ধরি পাঁণি 
ূ্‌ লাঁজে রুল্মী হয় আগুয়ান। 
সর্্ঘদূল সে লৈয়! কৃষ্ণেরে বেড়িল গিয়া 
বলে যুদ্ধ দেহ ভগবান ॥ 


বিপত্তি দেখিয়া! কোপে রামকৃষ্ণ বীরদাপে 


রক্সিণী রুক্মীরে দেখি সভয় করুণ মুখী 
দেখি কঞ্চ চতুর্ভ,জ ধরে ॥ 
প্ছুই করে রুক্সিণীরে চাপিস্বা ধরিল করে 


ছুই করে ধরে ধন্ুর্ব্বাণ। 


- তবে সে রেবতীপতি হৈয়া বড় ক্রোধমতি 


সৃষল ধরিয়। আগুয়ান ॥ 
গোবিন্দমজল গীত শুনে যেবা গুদ্ধচিত 
পরম কৈবল্য পদ পায়। 
কুষ্ণকথ! মধুরাশি পির মন দ্বিবা নিশি 
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ২৫৮ ॥ 


ছি 
কুক্সীর সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ । 


কল্তিণী রুক্সীরে দেখি ভয়ে কম্পমান। 
তা দেখিয়া চতুর্তজ হৈল ভগবান ॥ 
দ্দিভূজে রুক্মিণী তবে ধরি নারায়ণ। 
ছুই করে অস্ত্র ধরি করে মহারণ ॥ 

তবে কু্ী ধন্গুক ধরিয়া কোপমনে। 
চোখ চোখ শর বাছি বিদ্ে নারায়ণে ॥ 
ধনুক ধরিয়া কোপে দেব গদাধর । 
রাজার নন্দনে বিদ্ষি করিল জর্জর ॥ 
মুষল ধরিয়া বলদেব করে রণ । 

খণ্ড খণ্ড হৈয়! পড়ে যত সেনাগণ ॥ 
তবেত গোবিন্দ করে ধরি চক্রবাণ। 
কবীর সৈম্তেরে কাটি করে খান খান ॥ 
সহিতে ন! পারি সেন! রণে দিল ভঙ্গ । 
ঘোর রণে পড়ে সেনা মাতঙ্গ তুরজ | 
আপনার সৈন্য বীর রাখিতে না পারে। 
স্থির নাহি রহে সেনা প্রথর সমরে ॥ 


মু 


রুক্ীরে দেখিয়া তবে কৃষ বনধরাম। 
কাটিল রথের অশ্ব হাতের ধন্ুখান ॥ . 
বিরথী হইয়। রুক্ী হইল! কাতর । 
হাতে গলে বান্ধি রথে তুলে গদাঁধর ॥ 
অশ্বপুচ্ছে বান্ধে তারে ম্তক মুণ্ডাক্্যা। 
তবে রাম কৃষ্টে কহে ঈষৎ হাঁসিত্বা ॥ 
এত বড় শাস্তি কেন দিলে বন্ধুজনে। , 
প্রাণে না মারিয়া মুণ্ডাইলে কেশ কেনে। 
কুক্সীরে রুক্সিণী দেখি করুণ নয়ন। . 
তার মন বুঝি কৃষ্ণ কমলনয়ন ॥ 
তবে হরি তাহার বন্ধন"্ঘুচাইল। 
প্রাণ লয়ে যাহ বলি বিদায় করিকা ॥ 
লাজে অধোমুখ বীর না৷ গেল মন্দিরে । 
কৃষ্ণ অরি হৈয়া রহে তভৌজকোটিপুরে ॥ 
তবে কৃষ্ণ রণ জিনি কক্সিণী লইয়া । 
দ্বারক! নগরে কুষ্ণ উত্তরিল গিয়া! ॥ 
দেখিয়া সে আনন্দ দৈবকী ভাগ্যবতী । 
যতনে করিল কৃষ্ণ মক্ল আরতি ! 
পরম আনন্দে কৃষ্ণ ডাকি বন্ধুজন । 
বিভা হেতু গুভক্ষণ করিল গণন ॥ 
ভীম্মক রাঁজারে কষ পাঠাইল চর । 
নান! রত্ব লয়ে আইল বিদর্ভ ঈশ্বর ॥ 
দ্বারকা নগরে গেল! ভীম্মক নপতি। 
অধিবাস দ্রব্য লয্ষে ব্রাহ্মণ সংহতি ॥ 
অনেক আদর কৈল দেব চক্রপাণি।. 
বিভা কার্ধ্যে মুনিগণে ডাক দিয়া আনি॥ 
বযস্বর স্থান কৈল অতি মনোহর । 
বিবিধ মক্রল তেল দ্বারকীনগর ॥ 
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ সকল। 
ছুঃখীশ্তাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গল ॥ ২৫৯ 


২ রনি 3 
রুরিণী বিবাহ) ৮ ভীম্মক আনন্দিত শাস্ত্র বিহিত মত 
রাগ মঙ্গল। - কন্তা সমর্পিল ব্রজরাজে ॥ 
সুনহ মহীপতি আনন্দ দ্বারাবতী মগিমন্দির মাঝে কুন্গম শয্যা সাজে 
মঙ্গলধ্বনি সুপ্রকাশ। বঞ্চিলা এ মধু রজনী । 
ক্ুক্সিণী নারায়ণে বিবাহ শুভ ক্ষণে চন্দ্র চকোর সঙ্গে অনুজ অলি রঙ্গে 
শ্রবণে বিস্ব হয় নাশ ॥ কৌতুক কহিতে না জানি ॥ 


আনন্দ বস্থদেব আনিয়া মুনি সব 
করিল স্বয়ন্বর স্থান। 

বেদী তাহে সুবর্ণ কুত্ত শোহে 
যে কিছু বেদের বিধান ॥ 

প্রাঙ্গণে আরোপ্পিল গুবাক নারিকেল 
রত্ত। তরু থরে থর। 

চন্দনে আমোদিত চানুয়া সুশোভিত 
ঝালর পরশ পাথর ॥ 

-ীম্মক লয়ে বাস কন্তার অধিবাঁস 
করিল অতি শুভক্ষণে। 

'মহী গন্ধ দিল স্বস্তিবাচ কৈল 

7 প্রভু পায় আরাধনে ॥ 

[তেবে সে নারাষণে করিল শুভক্ষণে 

বৰ মঙ্গল গন্ধ আঁধবাস। 

মুকুট সুমণ্ডন রতন আভরণ 

্ কিরণে জগত প্রকাশ ॥ 

দবক্মিণী দেব হরি শুভ মিলন করি 

_. মাল্য করি বদলনে। 

্বন্দভি বাদ্য বাজে শঙ্খ মোহরি গাজে 

তৈ পুষ্প বরষে দেবগণে ॥ 

[াঞ্্ঙ্গ ভেরী বীণা, কংসাল বন্ত গণ 

_. কিন্নর কিন্নরী গায়। ৃ 

ব্রা নৃত্য করে গন্ধরর্ব তাল ধরে 

আ। আনন্দের ওর নাহি তায়॥ 

কচি সে দেব হরি কক্ষিণীরে বামে করি 
'বসিল। রন্ধ বেদী মাঝে.। 


শুন্হ পরীক্ষিত. আনন্দ অপ্রমিত 
দ্বারকা। নগর উল্লাস। 
'গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল 
রচিল ছুঃখীশ্ঠাম দাস ॥ ২৬০ 


শা 


কৃষ্ণের রুক্মিণী সহবান । 
বাগ বরাড়ি। 


আনন্দ করিয়া বদন ভরিদা 
বল রাম নারায়ণ | প্র ॥ 

হেন মতে ক্ুক্মিণীহরণ করি বলে । 
বিভা কৈল লৈয়! কৃষ্ণ দ্বারকা ম্ণডলে ॥ 
ভীম্মক রাজার ভাগ্য ছিল পূর্ববকালে । 
কন্তা্বান কৈল রাজ! রুষ্ণ পদতলে ॥ 
নানা রত্ব নিছনি করিয়া নারায়ণে | 
কিবা আজ্ঞা হুয় বলি রহে বিদ্যমানে ॥ 
ভীম্মকে করিল কৃষ্ণ আদর অপার । 
আলিঙ্গন দ্রিয়। বলে তুমি সে আমার ॥ 
ইহ লোকে সুখে থাক পাল প্রজাগণ। 
অন্তকালে যাবে মোর বৈকুষ্ঠ ভূবন ॥ 
এত বলি মেলানি করিল নৃপবরে । 
আনন্দে চলিল রাজ! বিদর্ভনগরে ॥ 
তবে কৃষ্চদেব বৈসে দ্বারকা ভূবনে। 
কুক্সিণীর যৌবন বাঁড়য়ে দিনে দিনে ॥ 
পরম হুন্নরী দেবী লক্ষ্মী অবতার । 

কে কহিতে পারে গুণ মহিম! তাহার ॥ 


_ স্মপিমগ্ডুপ মাঝে রত্ন সিংহাসনে 
“ কৌতুকে খেলেন পাশা লক্ষ্মী নারায়ণে ॥ 
খ্বনতি নিতি ক্রীড়ারঙ্গে বিহরে গোবিন্দ । 


স্ছুঃখীশ্তাম মাগে রা চরণারবিন্দ ॥ ২৬১ 4 
82০ 


কামদেবের জন্ম। 
রাগ আসয়ারি ৷ 


; আনন্দ দ্বারক। দেশে কক্সিণী রভসরসে 
বৈসে কৃষ্ণ কমল লোচন। 
শুভক্ষণে শুভ দিনে খতু স্নান নিবন্ধনে 
কৃষ্ণ সঙ্ে রজনী বঞ্চন ॥. 


দৈবের নির্ধন্ধ গতি তাহে গর্ভ হৈল স্থিতি 


কামদেব জন্মিলা জঠোরে। 

দিনে দিনে অতিশয় রুক্সিণীর রূপ হয় 

দেখি কৃষ্ণ হরিষ অস্তরে ॥ 

"দশ মাস দশ দিন হৈল আসি সম্পৃরণ 
কষ্ট ব্যথা জানায় তখন? 

কেবল মাহেন্দ্র ক্ষণে প্রপবিল শুভ দিনে 

*  পুভ্র হৈল অভিন্নবদন ॥ 

আনন্দিত দৈবকী কৃষ্ণের কুমার দেখি 

প্রস্থগৃহে মঙ্গল আচরি। 


,জালিয়া রতন বাতি নাভিচ্ছেদ করে ধাত্রী 


জয় জয় দিল পুরনারী ॥ 
শুন রাজা হেনকালে জন্বর নৃপতি স্থলে 
নারদ আমিয়া উপনীত । 


দেখি দৈত্য হুষ্ট হৈয়। পাদ্য অর্থনসন দিয়া 


ষড়জেতে করিল পুজিত ॥ 
 দন্বাজার আদরে মুনি কহেন সদয় বাণি 
£ শুন দৈত্য কি কর বসিয়া। 
কৃহি শুন বরাবরে বত্বসান্ দ্বারাপুরে 
তব রিপু জন্মিল আসিয়া ॥ - 





এই শিশুকালে তারে বদি পার বধিবারে 
তবে তোর হইবে কুশল । 

নিশ্চয় কহিন্নু তোরে কেবল কামের করে 
সবংশেতে মরিবে সকল ॥ 

অন্থরে কহিয়া এত চলিল ব্রহ্মার স্থৃত 
বীণা গানে নিবেশিয়! চিত্ত । 

গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে 
জন্বর হইল সচিস্তিত ॥ ২৬২ ॥ 





৫. 
সন্বরান্্র কর্তৃক কামদেব হরণ । 
রাষ্সিনী করুণা। . 
কে নিল হরিয়া মোর শ্যাম গুণনিধি ॥'প্র 


নারদের বচন শুনিয়া দৈত্যপতি। .. 
নিশাভাগ রাত্রে সে চলিল। দ্বারাবভী ॥ . 
পুরী মধ্যে প্রবেশিল শীত্রগতি হৈয়া। 
বুঝিতে না পারে কেহ অন্থুরের মায়া ॥. 
প্রস্থ গৃহে প্রবেশিল আপনি সন্বর ৷ 
কোলে করি লৈয়। চলে কৃষ্টের কুমার ॥ 
কোলে পুত্র না দেখিয়া কানদয়ে রুক্মিণী । 
কে নিল বালক বলি কান্দে উচ্চ ধ্বনি ॥ 
দৈবকী রোহিণী আদি পুরনারীগণ । 
ত্বরিতে মিলিল গিয়া রুক্সিণী ভুবন ॥ 
কান্দিয়। কহিল সে সকল নারীগণে। 


] কেবা লৈয়৷ গেল মোর কোলের নন্দর্নে ॥ 


কান্দয়ে রুল্সিণী দেবী ক্ষিতি লুটাইয়া। 
শিরে ঘাত মারে দেবী মদনে হারাক়্যা ॥ 
রাত্রিকালে ক্রন্দনের শব্দ কেন শুনি। 
তথ। গেল হলধর গোবিন্দ আপনি ॥ 

সর্ব অস্তর্ধামী ক্ষ জানেন হৃদয় । 
নারীগণে প্রবোধ করিয্তা কৃষ্ণ কয় & 
শ্থিরচিত্ত কর সবে অনিত্য সংসার । 
পুনঃ পুনঃ জনম সৃত্যু স্বপ্নের আকার ৪. 


৪ গযাদমজল। 


জন্ম হলে মরণ খণ্ডন নাহি যায়। 
তত্ব বোলে প্রবোধ করিল ষবাকায় ॥ 
ওথা সে সম্বর রিপু কাঁমদেবে লৈয়া । 
অমুদ্রের 'জল মধ্যে দিল ফেলাইয়া ॥ 
জলমধ্যে কামদেব পড়িলেন গিয়া । 
রাঘব গিলিল ভারে আহার বলিয়! ॥ 
গোবিনদের বীর্ষ্যে সেই অক্ষয় শরীর । 
মতন্তের উদর মধ্যে বাড়ে মহাবীর ॥ 
মদন উদরে ধরি মীন ভ্রমে জলে । 
ধীবরের জালে সে পড়িল রাত্রিকালে ॥ 
মত্ত বন্দি করিয়! ধীবর জৃষ্ট মন। 
সেই মতগ্ত লৈয়া দিল সম্বর সদন ॥ 
মত্ন্ত দেখি রাজ! বড় আনন্দিত মনে। 
বলিল লইয়া দেহ রতির সদনে ॥ 

| মতস্ত দেখি রঁতি মনে আনন্দ অপারে। - 
_স্পকারগণে দিল মৎস্য কাটিবারে ॥ 
_কাটিলেক জেই মৎস্য স্পকারগণ । 
মত্স্যোদরে শিশু দেখি সবিম্ময় মন ॥ 


রাজাকে কহিল গিয়া শিশু কোলে করি ॥ 


সম্বর কহিল দেহ রতি বরাবরি ॥ 
অপুত্রক রাজা সে যে আছিল সম্বর ৷ 
পুত্রবৎ করিয়া পালিল নৃপবর ॥ "| 
শুন রতি প্রাণপণে পালহ ছাওয়ালে। - 
মহান্থথে রতি সে মদন প্রতিপালে ॥ 
হেন রূপে কামদেব অন্বর সদনে । 
ছ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন বাড়ে দিনে দিনে ॥ 
তবেত সব্ঘর রাজা আনি পুরোহিত । 


অস্ত্র শস্ত বিদ্যা তারে কৈল সুশিক্ষিত ॥ 


বার বৎসরের কাম হইল যখন। 
রতি পাশে আইল নারদ তপোধন ॥. 
মুনি দেখি রূতি টরুল অনেক আদর ॥ 





ছঃখীশ্তাম দাস কহে কৃষ্ণ তজ গ্রাণী। ১ 
হেলায় তরিয়! যাবে ঘোর তরঙ্গিণী ॥ ২৬০. 
রতি কামের মিলন। 
| রাগিণী কল্যাণ । 
সম্বর সদনে আসি রতির নিকটে ক. 
কহেন নারদ মহামুনি। | 
শুন রতি কহি তোরে পালন করহ যাকে 
এই তোর প্রভু শিরোমণি ॥ . 
পুরব কালের বাণী শুনহ কামের রাণী, 

হরের করিতে তপ ভঙ্গ। 


| লৈয়! দেবতার পান গিয়া শিব বিদ্যমান 


শাপে ভন্ম হইল অনঙ্গ 1 

দেখিয়া পতির গতি অন্গুযুতা হবে রতি, 
কুণড খুলি জালিল আগুনি। 

তোনার একান্ত জানি হইল আকাশ বাণী 
. শুন রতি স্থির কর প্রাণী ॥ ” 

সম্বরের ঘরে গিয়া থাক চিত্ত নিবেশিয় 
দিন কত সময় বঞ্চন। 

ভারাবতারণে হরি রুষ্সিণীরে বিভা কাঁ, 
সেই গর্ভে জম্মিবে মদন ॥ 

তোর বড় শুভদিন ফলিল তপের চিহ্ন . 
নিজ কাস্তে কর পরিচয়। 

তবে রতি কামদেবে চাঁহিল সে রতি ভাম্বে 
প্রাপনাথ বলিয়া বিনয় 'ঃ 

তবে সে নারদ ষুনি মদনে বলেন বাণী * 
রতি তোর নিজ প্রণস্বিনী। ১ 

সম্বর সংহার করি রতি লৈয়া স্থারাপু্ন্/:-. 
শীগ্রগতি চলহ আপনি ॥ দশ 

রতি মদনের সর্জে রহিল পরম রঙ্ষে ₹» 

:. চিরদিনে পাইয়া মিলন । ৪ 


. গ্োবিশ্মঙ্গল। : 


সকল বিবরণ সন্বরে বলিতে পুনঃ 
চলিল নারদ তপোধন ॥ 
বারদে দেখিয়া রাজা করিল চরণ পুজা 
,বসাইল রত্ব সিংহাসনে । 
শুন দৈত্য কহ তোরে বিপক্ষ আনিয়া ঘরে 
মৃত্যু হেতু করিলে পালনে ॥ 
শর্দ আসি তোর স্থলে কহিলাম বাক্য ছলে 
না পারিলে রিপু বধিবারে। 
সেই আসি তোর ঘরে রতি লৈয়া কেলি করে 
আছে মাত্র তোম! বধিবারে ॥ 
থত বলি গেলা মুনি সম্বর কুপিত শুনি 
বলে বুদ্ধি কি করি উপায়। 
সঘনে হুষ্কার পুরে নানা অস্ত্র করে ধরে 
মদনে মারিব বলি ধায় ॥ 
€দেখে গিয়! বিদ্যমীনে রতি মদনের স্থানে 
স্ব. বসি আছে কৌতুক মিলনে । 
ছুঃখীশ্তাম দাস বলে দৈত্য কোপানলে-জলে 
তারে দেখি হাসেন মদনে ॥ ২৬৪ ॥ 





টো 
সন্বরান্থর বধ। 

রাগ শোহিণী। 
' গোবিন্দগুণ গাও গাও রে শুনি গ্রু॥ 


দন মারিব বলি ধায় সে সম্বর। 

শা দ্বেখি কহেন রতিপতি বরাবর ॥ 

+ন প্রাণনাথ দৈত্য নান। মায়! জাঁনে। 
, ণাঁর যুদ্ধ করিবে হইও সাবধানে ॥ 

"মি জানি যোগমায়া কহিবে তোমারে । 
তুমি বিনাশিবে সন্বর অস্থরে ॥ 
ৰলি রতি কামে দিলা যোগমায়] । 

ন সময় দৈত্য মিলিল আসিয়! ॥ 


২২৫ 
দৈত্য দেখি বাহির হইল রতিপতি। 
ধন্ুকে টক্কার দিল হৈয়! ক্রোধ মতি ॥ 
ধন্থুকে টষ্কার দিয়া পূরিল সন্ধান । 
সন্বরে বিন্ধয়ে বাছি চোখ চোখ বাণ ॥ 
তবে সে অস্থুর মায়া করিল স্থজন। 
দশ দিক অন্ধকার করিল গগন ॥ 

মহা ঝড় বহে হেন প্রবল প্রলয় । 
চতুর্দিকে অঙ্গার হাড়ের বৃষ্টি হয় ॥ 
অসুরের মায়া দেখি কৃষ্ণের তনয় । 
শরজাল কৈল কামদেব মহাটয় ॥ 
সন্বরের সেনা যত যুঝে রণস্থলে। 
সকল সৈইন্য পড়ে ঘোর শরজালে ॥ 
তবেত সম্বর কামে এড়ে নাগপাশ। 
গরুড় বাণেতে কাম তাহ! কৈল নাশ ॥ 
নান। রূপে বাণবৃষ্টি করে ছুই জন। 
কেহ কাহে জিনে নাহি একই তুলন ॥ 
তবেত কুপিল কাম রণে শ্রম পাইয়া । 
ধন্ুকে যুড়িল তবে বিষুচক্র লৈয়! ॥ 
দেখিতে উজ্জল চক্র মহা খরশাণ। 
জন্বরের মুণ্ড কাটি করে ছুই খান ॥ 
নৃপতি পড়িল ভঙ্গ যত সেনাগণ। 
দেখিয়! আনন্দ রতি মদনের মন ॥ 

ধন রত্ব ছিল মত সম্থরের পুরে । 

সকল ভরিল কাম রথের উপরে ॥ 

তবে কামদেব রথে রতি সঙ্গে করি। 
চলিল পরম গ্থখে দ্বারকানগরী ॥ 
সন্বরের সম্পদ লইয়! কুতৃহলে। 
উপনীত হৈল গিয়া দ্বারকামগুলে ॥ 
অভ্যন্তরে কৃষ্ণ সঙ্গে আছিল! রুক্মিণী । 
স্তনযুগে ঝরে পয় বিভ। বাদ্য শুনি ॥ 
পুজ ম্মঙরিয়া দেবী ছাড়িল নিশ্বাস। 
গোবিন্দমল গান ছুঃখীন্তাম দাস ॥ ২৬ 


ূ 
ৃ 


নত ক্োবন্দ নক 


রতি কামদেবের দ্বারক। প্রবেশ? 
| রার্গিণী ধানশ্রী।। 
দ্বারক! ভুবনে রঙ্গে বসিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে 
শুনিয়া ম্জল বাদ্য ধ্বনি। 


না পুজ্কে ম্মরিয়া ভাবে স্তনযুগে পয়ঃশ্রবে - 


০, মি 


বামনেত্র করয়ে স্পন্দান ॥ 

বিধি মোরে বাম ভেল পুত্র কে লইয়া গেল 
রহিলে হইত বিভা দান। 

কে যায় করিয়। বিভা কহিতে না পারে সব 

_ নিরখিয়া বিদরে পরাণ ॥ 

আসি মদনের চর দ্বারাবন্তী অভ্যস্তর 
গোবিন্দে করয়ে নিবেদন। 

স্বর সংহার করি রতি সঙ্গে রখোপরি 
আইল কাম তোমার নন্দন ॥ 

শুনি প্রভু হরষিত কুক্সিণী সে আনন্দিত 
দৈবকী রোহিণী নারীগণে। 

রচিয়া মঙ্গল থালি বাড়ীর বাহির চপি 
পুত্রবধূ কর্জে ধরি আন ॥ 

যত কন্মন কুলাচার সকল করিল তার 





কক্স আনন্দ অতিশর। 
হেনরূপে দ্বারাপুরে গোবিন্দ বসতি করে 
স্তন অভিমন্যর তনয় ॥ 
তবে যে করিল হরি কহি তোমা বরাবরি 
পুরাণ বিহিত ইতিহাস। 
মণিহরণের বাণী ভক্তিভাবে নৃপমণি 
শ্রবণে ছুরিত হয় নাশ ॥ 
কুলে শীলে সুপগ্ডিত নাম তার শত্রাজিত 
কৃষ্ণ মিত্র করিয়! রাজন । 
দ্বারক। নগরে বৈসে নিজ মন অভিলাষে 
চিত্তে কৈল সেবিব তপন ॥ 
. মান শুচিমভ হৈয়া সমুদ্রের কূলে গিক্া 
তপ করে দ্বাদশ বৎসর । 


গোবিদ্মঙ্গল রসে ছুঃখীস্তাম দাস ভাষে 
_ তপে তুষ্ট হৈল দিবাকর ॥ ২৬৬॥ 


মণি হরণ প্রসঙ্গ__ 
শত্রাজিতের স্যমস্তক মণি লাভ। 
আপনা করি চরণে রাখ হে দয়াল ॥ধা! 


তপ করে শত্রাজিত দ্বাদশ বৎসর । 
তপে তুষ্ট হৈয়া তার বশ দিবাকর। 
সাক্ষাৎ হইয়া আপি পতি গোচরে। 
অবনী লোটায়ে রাজ! দণ্ডব্ৎ করে ॥ 
পুটাঞ্জলি হৈয়! রাজ! রহে বিদ্যমানে। 
স্তৃতি ভক্তি করে রাজা বিনর বিধানে ॥ 
পুণ্যদেহ ভক্ত রাজ! দেখিয়া তপন। 
অতিশয় কৃ! কৈল হইয়। প্রসন্ন ॥ 
স্তমন্তক মণি স্্য দিল তার গলে। 
সে মণি তুলনা নাহি এ মহীমণ্ডলে ॥ 
মণি দিয়া অন্তর্ধান হৈল দিবাকর । 
মণি গলে চলে রাজ। দ্বারক। নগর ॥ 
মহা তেজোময় মণি স্র্য্যের কিরণ। 
হুর্ধ্য আইল হেন করি ভাবে পুরজন ॥ 
জনরব শুনিয়া জানিল জগন্নাথে । 
স্তমন্তক মণি সৃর্ধ্য দিল শত্রাজিতে॥ 
মণি লৈয় শত্রাজিত গেল নিজ ঘর। 
নিত্য পূজা করে মণি স্র্য্যের সোসর ॥ 
নিত্য অষ্ট ভার স্বর্ণ প্রসবে মণিবর । 
অতি আনন্দিত ভেল দ্বারকা নগর ॥ 
শুনিয়। মণির কথা দেব চক্রপাণি । 
উদ্ধবে পাঠায়ে দিল মাগি আন মণি ॥ 
গুনিয়! বৃূপতি বলে উদ্ধবের স্থানে। 


গোবিন্দ মাগিল মণি না! শুনি শ্রবণে ॥ 


স্ 


গ্োবন্ষজগল | | লি 





. ঘছোট ভাই প্রজেনেরে দেখিয়া সুন্দর । ভ্রমিতে কাননে কে মারে প্রসেনে 
'তার গলে দিল স্তমস্তক মণিবর ॥ . দরশে যাইব তথ! ॥ 
স্থণি না পাইয়া তবে উদ্ধব চলিল। এই ভাদ্র মাসে চতুর্থ দিবসে 

_ কল বৃত্তান্ত কষে গিয়া জানাইল ॥ . দেখি চত্দ্র হরিতালি। 

 শুনিল! না দ্িণ মণি উদ্ধবের স্থনে। .. তথির কারণে কুযশ ঘোষণে 
উত্তর না দিলা প্রভু রহিল মউনে॥ লোকে দোষে বনমালী ॥ 
শুন রাজ! পরীক্ষিত কহিন্গ তোমারে । এত বলি হরি সব সঙ্গে করি 
গলে মণি প্রসেন ভ্রময়ে বনাস্তরে ॥ চলিল! গ্রহন বনে । 
স্বৃগন়্া করিয়া বীর বুলে বনে বন। দেখিল নেহারি প্রসেন সংহারি 
আচস্িতে সিংহের সজেতে দরশন ॥ সিংহপদ সেই স্থানে ॥ 
মণি দ্বেখি মুগেন্্র সে মনে মনে গণি। সিংহপদ বাই সবে চলি যাই 
পুণ্যদেহ শত্রা্জিতে হুধ্য দিল মণি ॥ উপনীত কত দৃারে । 
অপবিত্র হৈয়া মণি পরিয়াছে গলে। দেখিল নয়নে সিংহে বধি প্রাণে, 
চাপড়ে প্রসেনে সিংহ মারে সেই স্থলে ॥ খক্ষপদ ক্ষিতিপরে ॥ 
শলে মণি দ্িয়। সিংহ. বনে প্রবেশিল। পদ চারি গিয়। সুলঙ্গে নামিয়া 
ভীয়ের মরণ শত্রাজিত বার্তী পাইল ॥ গেল! রসাতলপুরী । 
গায়ের মরণে রাজা শোকাকুল হৈয়া। তবে সবা সঙ্গে বেড়িযা হুলঙ্গে 
বলে মণি নিল কৃষ্ণ প্রসেনে মারিয়! ॥ বিচারে বসিল! হরি ॥ 
লোকমুখে এই বার্তা শুনি চক্রপাঁণি। শুন সভাজন মণির কারণ 
ইষ্ট মিত্র বন্ধুগণে ডাক দিয়া আনি ॥ - যাব রসাতলপুরে । 
সর্বজন লৈয়া কৃষ্ণ বসিল1 বিচারে। 1 তোমরা এখানে - এয়োদশ দিনে . 
ছুঃখীশ্যাম ডাকে নাথ পার কর মোরে ॥ ২৬৭ ॥ রছিও আমার তরে ॥ 

| 1... ইথে না আইলে জানিহ পাতালে 
নিশ্চয় মরিল হরি। 
বনমধ্যে কৃষ্চের মণি অন্বেষণ। করলি এদিন 
রাগ সারজখী পালিহ তনয় নারী ॥ 
জনমুখে রব শুনিল! মাধব মাত পিতা স্থানে জানাবে চরণে 
শত্রাজিত কটু বাণী। প্রণতি স্ততি আমার । 
ইষ্ট মিত্র গণে ডাকি উগ্রসেনে .». সবাকারে এত করি পরিমিত 
বলরামে পাশে আনি ॥ কুলঙ্গেতে আগুষার ॥ 
সবার গেচর কহে দামোদর ; সঙ্গের পথে গিয়া গোপীনাথে 


চি | _ উপনীত রসাভলে। 


রা গোবিদ্দমগল। 


'  স্ীপ্তরুচরণে ছুঃখীশ্তাম ভণে 
ও শীত গোবিন্দমন্লে ॥ ২৬৯ ॥ 





পাতালে ভল্গুকের সহিত কৃষ্ণের 


যুদ্ধ। 
- রাগিণী ধানশ্রী 


: স্থলঙ্গ গমনে হরি গিয়া রসাতলপুরী 
উপনীত রাজার ভবনে । 


চঞ্চল করিয়া ভ্তাখি চৌদিকে চাহিয়া দেখি 


মণির উদ্দেশে জেই স্থানে ॥ 
 খক্ষপুত্র ধাত্রীকোলে কান্দে সে প্রবোধে 
হের দেখ স্তমস্তক মণি। 
স্তমস্তক নাম শুনি শিশু গলে ছৈতে মণি 
কাড়ি লৈয়া চলে চক্রপাঁণি ॥ 
. আস্তে ব্যস্ত হৈয়া নারী খক্ষরাজ বরাবরি 
কহে মণি চৌর লয়ে যায়। 
নিয়া তরুক কোপে হুহুস্কার পুরি লাফে 
কৃষ্ণের পশ্চার্খ বেগে ধায় ॥ 
বরণে না ডর তোর আসিয়া মন্দিরে মোর 
লয়ে মণি যাঁসি কোথাকারে । 
বাম মোর জান্ববান পাঠাইব যমস্থান 
হাসি কৃষ্ণ বাহুড়ে সমরে ॥ 
ভন্ুক সংহতি হরি হাতাহাতি যুদ্ধ করি 
কেহ কারে জিনিতে না পারে। 
প্রবল সংগ্রাম তায় তিন নব দিন যায় 
গড়াগড়ি অবনী উপরে 1 
হেথাত সুলঙ্গ স্থানে রাম আদি উগ্রদেনে 
দেখি না আইল দামোদর । 
কান্দে সবে ক্কষ্ণগুণে গিয়া, নে দ্বারকা 









কান্দে বহু দৈবকী রুক্মিণী সে চক্রমুখী 


বলে বিধি কি কৈলে ঘটন। 


. পাপমতি শত্রাজিতে দোষ দিল জগন্নাথে 


তেঞ্ঞি প্রভু বিপাকে মরণ ॥ 


প্রহ্যন্ন করিয়া কোলে কান্দে দেবী শোকানলে 


কবরী বসন গড়ি যায়। 


স্মরিষ। গোকুলচান্দে দৈবকী রোহিণী কান্দে 


পুরীজন করে হায় হাঁয় ॥ 


উগ্রসেন নরপতি সাস্বায় সবার প্রতি 


বলে ক্রিয়া কর শান দান ॥ 


ক্ষৌর কম্ম করি তাঁর শ্রাদ্ধ পিণড দেহ আর 


যে উচিত বেদের বিধান ॥ 


শুনিয়। সন্তোষ সব শান্তরমত কামদেব 


পিও দিল আনি পুরোহিত। 


গোবিন্ঈমল রসে শ্রীমুখনন্দন ভাষে ১ 


পি পেয়ে গোবিন্দ তৃপিত ॥ ২৬৯-% 





খক্ষযুদ্ধে কৃষ্ণের জয় লাভ। 
রাগিণী করুণ! । 

শান্ত অনুসারে কামদেব পরে 
পিও দিল নারায়ণে। 

রুক্ষিণী স্বন্দরী গোবিন্দ প্মউরি. 7 
দেখিল শুভ লক্ষর্ণে? 

বাম নেত্র ঘুর কর বাম উরু 
সঘন স্পন্দন করে। 

সুপ্রসন্ন মন জানিল তখন 
কুশল কৃষ্ণ শরীরে ॥ 

দৈবকী গোচরে নিবেদন কর্জে " 

শুন শুন ঠাকুরাণী। 

মোর গ্রভু খে আছেন কৌতুকে 
হেন মনে অস্থমানি ॥ 


এ 


বাম অঙ্গ মোর উত অন্তর 
সিন্দুর উজ্জ্বল অতি। 
দৈবকী চে তবে, ঘট স্থাপি ভাবে 
» পৃজে দেবী ভগবতী ॥ 
অনেক প্রকারে পুজিল চণ্ডীরে 
নানারূপে স্ততি করে। 
শুন পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত 
ওথা রসাতল পুরে । 
কামদেব যবে পিও দিল তবে 
বল বাড়ে কষ অঙ্গে । 
ভল্গুকে পাড়িয়া বক্ষেতে বসিয়া 
রামরূপ ধরে রঙ্গে ॥ 
তবে জান্ববান দেখি বিদ্যমান 
কমললোচন হরি । 
।করয়ে স্তবন সেবকেরে কেন 
সা হেন রূপে মায়া করি ॥ 
রাম অবতারে বধিলে বালিরে 
সগ্রীবে করিলে মিত। । 
অমি জান্ববান সঙ্গে হনুমান 
উদ্ধারিলাম তব সীতা ॥ 
বান্ধি সেতুবন্ধ বধি দশস্বন্ধ 
বিভীষণে রাজ্য দিয়া । 
' অযোধ্যানগ্ররী রঘুবংশধারী 
নৃপতি হইলে গিয়া & 
ভদ্দুক বিনয় শুনি দয়াময় 
দাগ্ডাইল বক্ষ ছাঁড়ি। 
খক্ষরাজ তবে প্রণমিল ভাবে 
পাদপদ্ তলে পড়ি ॥ / 
প্রভু পদ ধরি লৈ নিজ পুরী 
করাইল স্নান দান। 
ভাবিল অন্তরে দ্বেব দামোদরে 
,  জান্ববতী দিব দান ॥ 


২২৯ 


্বয়ন্বর স্থান করিল নিম্মাণ 
বিভাষোগ্য দ্রব্য আনি। 

কহে ছুঃখীশ্ঠাম বল অবিরাম 
মুখে কৃষ্ণগুণ বাণী ॥ ২৭৯1৫ 


কৃষ্ণের জান্বতী বিবাহ । / 
বাগিনী শোহিনী। 
বড়রে দয়ার নিণি হরি ॥ ধ॥ 


পরম আনন্দমতি ভল্গুক রাজন । 
্বয়ন্থর স্থান কৈল অতি স্থুশৌভন ॥ 
নারিকেল গুবাক রোপিল থরেখর। 
দ্বারে দ্বারে রোপিল কদলী তরুবর ॥ 
চন্দনের ছড়। বাটি গন্ধে আমোদিত । 
রতন তোরণ ঝাঁরা মন্দর গঞ্জিত ॥ 
বান্ধিল বিচিত্র বেদী নানা ধাতু দিয়া ।. 
স্বর্ণকুম্ত আতর ডাল রচিত করিয়! ॥ 
কুলপুরোহিত ডাকি আনি মুনিগণে। 
অধিবাস কন্যার করিল ততক্ষণে ॥ 
মহী গন্ধ শিল! ধান্ত দূর্বব! পুষ্প ফলে। 
কৃষ্ণে অধিবাস কৈল অতি কুতুহলে ॥ 
জান্ববতী গোবিন্দ মিলিল শুভযোগে। 
পুষ্পবৃষ্টি করে ইন্দ্র দেব আদি নাগে ॥ 
রত্ববেদী মধ্যে কন্ত। বর বসাইয়া ৷ 
খক্ষরাজ। কন্ত। দিল কৃষে সমর্পিয়া ॥ 
যৌতুক করিয়৷ দিল স্যমস্তক মণি। 
নানা রত্ব বস্ত্র দিল গৌবিন্দেরে আনি ॥ 
তবে কৃষ্ণ মেলানি মাগিল জাম্ববানে। 
দিব্য রথে বসাইল দেব নারায়ণে ॥ 
নানা বাদ্য কোলাহল করিয়া প্রচুর । 
আইগু বাঁড়াইয়া রথে থেল কত দূর॥ . 


২৩০ গো বিনমঙগল 


পুনঃ পুনঃ প্রণতি করয়ে নারায়ণে । 
তবে কৃষ্ণ আজিজন দিল জাম্ববানে ॥ 
মেলানি মাগিয়! গেল রাতল পুরে । 
আনন্দে চলিল। কৃষ্ণ দ্বারকাঁনগরে ॥ 
নগর নিকটে কৃষ্ণ কৈল শঙ্ঘরনি। 
ধাইল সকল লোক জযমশঙ্ গুনি॥ 
উঞ্লুসেন রাম আদি শ্রীবন্ দৈবকী । 
রুক্মিণী আনন্দ অতি প্রভুমুখ দেখি | 
বেত দৈবকী দেবী আনন্দিত অতি। 
রচিয়! মঙ্গল থাঁলি জালে রত্ব বাতি ॥ 
মঙ্গল আচাঁর করি দেব দাঁমোদরে । 
করে ধরি পুভ্রধূ নিল নিজ ঘরে ॥ 
নানা বিধ বাদ্য বাজে দ্বারকী নগ্বরে। 
ভাট বিপ্রে বস্থদেব শানা দান করে 1 
ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্বজন । 
শত্রাজিতে নিন্দে শুনি মণির হরণ | 
বেত শ্রীকফ দেব উদ্ধবের হাতে। 
স্যমস্তক মণি পাঠাইল শত্রীজিতে ॥ 
মণি পেয়ে হৈল রাকা লজ্জিত কেবল । 


ছুঃখীহ্থাম দাস গায় গোবিন্দ মজল ॥ ২৭১1৭, 





শত্রাজিতের কৃষ্ণ পরিতোষণ। 


রাগ বরাড়ি । 


তবে শত্রাজিত পরম লজ্জিত 
পেয়ে স্যমস্তক মণি। 

অনেক ধিক্কার করে আপনার 
মনে মহা হুঃখ গণি। 

আপনার দোষে দৈবের যে বশে 
দোষ দিনু নারায়ণে। 

গোবিদ্দের বৈরী হৈন্থ দেহ ধরি 

.:.. কি কাষ পাঁপপরাণে ॥ 


ধারে দেখিবারে নানা যজ্ঞ করে 
কায় ক্লেশতপ করি। 
আমি মুড় পণে বঞ্চিত মে ধনে, 
বৈন্থু মণিচোর হরি |  * 
এ পাপ জীবনে গোবিন্দচরণে 
আত্ম নিবেদন করি? 
কন্তা রত্ব লৈয়া রাজ পায় দিয়া 
ভজিব ভাবে মুরাঁরি ॥ 
এত ভাবি যনে রাঁজ। এক দিনে 
 ব্রাঙ্মণে লইয়া সাথে। 
কৃষ্ণপাঁশে গিয়া প্রণতি করিয়া 
দাণ্ডাইল যোড় হাতে ॥ 
পুনঃ পুনঃ স্তৃতি করয়ে প্রণ্ণতি 
পড়িয়া পৃথিবী তলে। 
প্রতুপদ ধরি দণুডবৎ করি 
করুণ বচনে বলে ॥ 


অপরাধ কর ক্ষমা। 

মনের আনন্দে তব পদদ্বন্দে 
সমর্পিব সত্যভামা ॥ 

রাজার অন্তর জানি গদাধর 
ভাবে আলিঙ্গন দ্রিল। 

তবে শত্রাজিতে কন্যা সমর্পিতে 
কৃষ্ণ, অনুমতি কৈল ॥ 

তবে পত্রাজিত আনে পুরোহিত 
কৃষ্ণে দ্রিতে কন্যাঁদান। 

গোবিন্দমঙগল কারুণ্য কেবল 
ভ্ীমুখ নন্দন গাঁন ॥ ২৭২ ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল ৷ ২৩৯. 


সত্যভামার বিবাহ। রর 
রাগ বরাড়ি। 


রাধাকৃষ্ণ বলি বল রে ভাই. পরম আনন্দ হৈয়। 


কেমনে তরিৰে এ ভব সাগরে 
ভজ সাধু সঙ্গে রৈয়া ॥ গ্রু॥ 
হেনমতে শত্রীজিত কৃষ্ণ আজ্ঞা পেক্সা। 
, মন্দিরে চলিল রাজা! আনন্দিত হৈয়! & 
নিমন্ত্রণ দিয়া পাঠাইল বন্ধুজনে । 
সত্যভামা বিভা দিব দেব নারায়ণে ॥ 
্বসবম্বর স্থান কৈল অতি সুশোভন। 
প্রাঙ্গণে কদলী তরু করিল রোপণ ॥ 
রত্ববেদী মাঝে ঘট করিল স্থাপন । 
বিভাকাধ্যে ডাকিয়া! আনিল মুনিগণ ॥ 
নন দ্রব্য উপহার করিল বিস্তর । 
গ্ববিধ মঙ্গল ভেল দ্বারকা নগর ॥ 
শুভযোঁগে করিল কন্তার অধিবাস। 
নানাবিধ বাদ্য বাজে পরম উল্লাস ॥ 
তবে রুষ্ণচন্ত্রে রাজ নিল নিজ ঘরে। 
ভূষিত করিল নানা রত্ব অলঙ্কাবে ॥ 
শুভযোগে বরণ করিয়। নারায়ুণে। 
কৃন্তাদান কৈল বাজ! গোবিন্দচরণে ॥ 
যৌতুক করিয়! দিল স্যমস্তক মণি। 
নান। রত্ব কৃষ্ণপদে করিয়া নিছনি ॥ 
তবে কৃষ্ণ মেলানি মাগিল শত্রীজিতে ৷ 
মন্দিরে চলিল প্রভু সত্যভামা সাথে ॥ 
দেখিয়া আনন্দ দেবী দৈবকী সুন্দরী । 
অভ্যন্তরে নিল পুভ্রবধূ কৰে ধরি ॥ 
মঙ্গল আচার কৈল বিবিধ বিধানে । 
কুসুম বরিষে দেব কিন্নরী গায়নে ॥ 
ছবারকণ নগরে সুখে বিবিধ মঙ্গল । 
বনস্থদেব দৈঝকী যে আনন্দ কেবল ॥ 


্প 


হেনরূপে কৃষ্ণ অবতার ছ্বারক্ষায়। 

ইচ্ছান্ুথে দেখে লোক রাম স্ঠামরায় ॥ 
গুক বলে শুন.রাজ! কৃষ্ণগুণবাণী । 
শত্রাজিত নৃপে কৃষ্ণ ডাঁক দিয়৷ আনি ॥ 
গোবিন্দমঙ্গল গীত চিত্তে কর আশ। 

পার গে ছানা দাস টপ 





শত্রাজিত হস্তে মণি স্থাপন। ৬ 
রাগ কৌশিক, । 


তবে দেব চক্রপাঁণি শত্রাজিতে ডাকি আনি 
কহে কৃষ্ণ সরস বচন । 

পুণ্যদেহ তোমা জানি জম্যত্তক মহামণি 
কৃপা করি দিলেন তপন ॥ 

হেন মহামণিবর ধরিবারে সমসর 
তোমা বিনে না দেখি সংসারে |. 

আমার বচন গুন স্যমস্তক মণি পুনঃ 
লৈষা। চল আপন মন্দিরে ॥' 

যত্ব করি মণিবরে দিল শত্রীজিত করে 
সুখে কৃষ্ণ কমললোচন। 

গোবিন্দে প্রণাম করি মণিরত্র লৈয়া পুরী 
নরপতি করিল! গমন ॥ 

হেন রূপে মণি লৈয়। পরম পবিত্র হৈয়া 
নিত্য পুজা করে শত্রাজিত । 

মণিবর পুণ্যময় রোগ শোক পাপক্ষয় 
দ্বারকার় সদী' আনন্দিত ॥ 

শুন নৃপ কহি তোরে এক দিন অভ্যন্তরে 
কুঝ্সিণী সহিত নারায়ণ। 

ভোজন করিয়া সুখে কর্পুর তান্বল মুখে 
কৌতুকেতে করিলা শয়ন ॥ 

ভীম্মকনন্দিনী তবে পাদপদ্ম লয়ে তন 
হৃদেরাখি চাপে ধীরে ধীরে 1. 


২৩২ ৃ গোবিন্গমঙ্গল। 


আনন্দে বঞ্চিলা নিশি স্প্রভাতে দূত আসি! শতধন্গ বলে শত্রাজিত যত কৈল। 


জানাইল গোবিন্দগোচরে ॥ 

. পাঠাইল কুরুরাজ চলিবে হস্তিনা মাঝ 

ৃ শুন প্রভু কলমলোচন। 

৷ অনুর মুখে শুনি অন্তরে সকল জানি 

বলে কৃষ্ণ করিব গমন ॥ 

 উগ্রসেন আদি করি যছুবল ডাকি হরি 

বলে সবে থাক দ্বারাপুরে। 

. আমি আর সন্কর্ষণ রথে চড়ি ছুই জন 

| যাব শীঘ্র হস্তিনানগরে ॥ 

দারুকে ডাকিয়। হরি রথ সুমণ্ডন করি 
রামকৃষ্জ করিল সাজন। 


গোবিন্দমঙ্গজল পোথা ভুবনে ছুর্লভ কথ! 


সুরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ২৭৪ ॥ 





রামকৃষ্ণের হস্তিনায় গমন ও শত 
ধনু কর্তৃক শত্রাজিত বধ। 


হেনমতে রথে চড়ি রাম নারায়ণ। 
হন্তিনানগরে গিয়া দিল দরশন ॥ 
কুরুপতি ভবনে হইল উপনীত । 
ধৃতরাষট্র গান্ধারী পরম হরষিত ॥ 
ছূর্ষ্যোধন রাজা বসিরাছে বরাসনে। 
ভীক্ঘ দ্রোণ কর্ণ আদি সেনাপতিগণে ॥ 
রামরুষ্ণ দেখি হরধিত সর্বজন । 
দুধ্যোধন আদি কৈল চরণ বন্দন ॥ 
ধতরাষ্ট্র কহিল বচন ছুই চারি। 

বার যেবা উচিত জস্তাষা কৃষ্ণ করি॥ 
হেনমতে দিন কত রহিলা তথায়। 
শুন পরীক্ষিত যে হইল দ্বারকায় ॥ 
শতধনু কৃতবন্মা ছইজন মিলে। 
অপমান হইয়! অক্রূ,র পাশে বলে ॥ 


মোরে কন্তা রুহিয়! কষেংরে দান দিল ॥ 
ইহ অপমান প্রাণে সহনে না যায়। 
স্তমস্তক মণি আনি কেমন উপায় ॥ 
অক্রুর বলিল মণি জিতে নাহি দ্িব। 
শতধনূু বলে তারে মারি মণি নিব ॥ 
এমন প্রকারে তিনে করিলা যুকতি। 
হেনরূপে শতধনু মহাক্রোধমতি ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি যখন অশ্বরে। 
মহাক্রোধে যায় শত্রাজিতে মারিবারে ॥ 
পালস্কে শুয়েছে রাজী সংহতি রমণী । 
তা দেখিয়া শতধন্ু পুরে সিংহ্ধ্বনি ॥ 
দেখিয়া মূরতি ভয় হইল অন্তর। 
শত্রাজিতের গল! কাটি দিলা যমঘর ॥ 
স্ত্রীর সঙ্গে মহাবীর বধিয়া রাঁজারে । 
য়ন লৈয়া শতধন্ু চলিল! মন্দিরে ॥ 
কহিল সকল অক্র.রের বিদ্যমান । 
হেন রূপে নিশি শেষ হইল বিহান ॥ 
উঠিল ক্রন্দন শব্দ রাজার ভবনে । 
সত্যভামা দেবী কান্দে পিতার কারণে 
অনেক বিলাপ করে পিতৃলোক লৈয়া। 
মণি লৈয়! মার গেল অনাথ করিয়। ॥ 
পরম কাতর দেবী পিতার কারণে । 
রথে চড়ি যায় দেবী হস্তিনা ভবনে ॥ 
কৃষ্ণপাশে গিয়। দেবী কহিল কানদিয়া । 
মণি নিল শতধন্ধ বাঁপাকে মারিয়া ॥ 
শোকেতে না রহে প্রাণ শুন প্রাণনাথ । 
শুনি কোপে প্রতিজ্ঞা করিল জগন্নাথ ॥ 
আজি শতধন্গ মারি করিব সিনান। 
সতী সঙ্গে রামকষ্চ করিল প্রয়াণ ॥ 
সারথি ত্বরিত রথ দিল চ।লাইয়া! 
ছারকা নিকটে রথ উত্তরিল গিয়া ॥ 


গোবিন্মঙ্গল | 


স্কৃ্ আগমনে শতধন্থু কম্পমান। 
অক্রুরে মাগয়ে যুক্তি ছুঃখীশ্টাম গান ॥ ২৭৫ ॥ 


শতধনুর পলায়ন । 
রাগিণী ধানক্রী। 
তবে শতধন্গু সকম্পিত তন্গ 
দ্রোহ করি নারায়ণে। 
".. মনের তরাসে অক্রুরের পাশে 
কহিল কর রক্ষণে ॥ 
তবে সে অক্রুর কহেন প্রচুর 
শুন শুন শতধনু। 
শিশুকাল হৈতে জান ভালমতে 
যে করিল রামকানু । 
একস অন্চর বধিল বিস্তর 
কালির দমন করি। 
পুরুহৃত মন করিলা গঞ্জন 
করে গোবদ্ধন ধরি ॥ 
অক্রুর বচনে শতধন্থু মনে 
পাইল অনেক ভয়। 
মণি অক্রু,রেরে দিয় ভাগে ডরে 
যেখানে বান্ধিছে হয় ॥ 
£ নানা অস্ত্র অঙ্গে চড়িয়া তুরক্গে 
চলিল উত্তর দিগে। 
শতধনু দেখি প্রভু পদ্বআঁখি 
রথ চালাইল বেগে ॥ 
নিরখি কৃষ্ণেরে পলাইল ডরে 
প্রবেশে মিথিলা বনে। 
অশ্ব পড়ে হুড়ি প্রাণ গেল ছাড়ি 
শতধনু ভয় মনে ॥ 
প্রাণের বিকলে পদব্রজে চলে 
থরতর মহাবলী। 


দেখিয়া তাহারে চক্র ধরি করে 
ভূমি উলে বনমালী ॥ 

পদ চারি গিয়া! হুঙ্কার পুরিয়া 
ছাঢ়়ে কৃষ্ণ চক্রবাণ। 

শত ধনু মুণ্ড করে ছুই খণ্ড 
দুঃখীশ্তাম দাস গান ॥ ২৭৬ ॥ 


শতধনু বধ ও অক্রুরের পলায়ন । 


রাগিণী গান্ধার। 

সব সুখদাতা শ্যাম রাম। 

বদনে বলহ অবিরাম ॥ ফর ॥ 
পিছে কৃষ্ণ দেখি শতধনু কম্পমান। 
ততক্ষণে গোবিন্দ এড়িল চক্রবাণ ॥ 
দেখিতে উজ্জল চক্র অতি পরচণ্ড। 
মুকুট সহিত কাটে শতৎন্ধু মুণ্ড॥ 
মস্তক পড়িল তার জলনিধি তটে । 
তবে কৃষ্ণচন্দ্র গেল তার সন্নিকটে ॥ 
তার ভঙ্গে চাহিয়! না পাইল মণিবর। 
তবে দেব নারায়ণ ভাবিল অন্তর ॥ 
অকারণে শতধন বধিনু পরাণে। 
না জানি যে স্যমস্তক আছে কার স্থানে ॥ 
এত মনে বিচারিয়। শ্রীমধুস্থদন । 
রথোপরে গেলা যথ। দেব সন্বষণ ॥ 
বলরামে কহিলা৷ সকল বিবরণ। 
কেবা নিল স্যমস্তক আছে কার স্থান ॥ 
মিছা কাজে নষ্ট কৈনু তাহার-পরাণী। 
এত শুনি কৃষ্ধে কহে দেব হলপাণি ॥ 
শুন কৃষ্ণ স্যমস্তক আছে তোর ঘরে । 
কার হাতে দিয়। মণি পলাইল ডরে ॥ 
সন্দেহ না কর চল দ্বারকা' ভবনে । 


( আমি যাব মিথিক্স! জনক বৃপস্থানে ॥ 


২৩৪ 


সতী সঙ্গে গেল কৃষ্ণ দ্বারকা! নগর | 
বিদেহ মন্দিরে গেল দেব হলধর ॥ 
বলরামে দেখিয়! নৃপতি হরষিত। 
নানাবিধ মতে রাঁমে করিল পূজিত ॥ 
নিতি নব আদরে অনেক উপহারে । 
চারিমাস বরষা রাখিল নীলাম্বরে ॥ 
বার্তী প্রেয়ে তথ গিয়! গান্ধারী-নন্দন । 
রামের চরণ পুজা করিল রাজন ॥ 
গদাযুদ্ধ তন্ত রাম শিখাইল তাঁরে। 
হেন রূপে কত দিন জনক মন্দিরে ॥ 
শতধনূু বধি কৃষ্ণ সতী সঙ্গে রথে । 
দ্বারক! প্রবেশ করে দেব জগন্নাথে ॥ 
কৃতবর্ম্মা অক্র,র মিলিয়! দুইজন । 
গোবিন্দে করিল! ভয় মণির কারণ ॥ 
মণি না পাইলা কৃষ্ণ শতধনু পাশে । 
পাছে মোরে মারে কলি ভাগিল তরাঁসে ॥ 
কাশ পুরে গিয়া ক্টোহে প্রবেশিলী ডরে । 
কাশীরাজ। যদ্ু করি রাখিল অক্র,রে ॥ 
নিত্য পুজা করে সে জক্রু,র মুনিবরে । 
সকলেতে আনন্দিত হৈল কাশীপুরে ॥ 
অক্র,র ত্যজিল যদি দ্বারকাড়বন। 
অনেক অরিষউ আসি হইল ঘটন ॥ 
ভূমিকম্প রক্তবৃষ্টি আর অগ্নিভয় । 
ইহা? দেখি বৃদ্ধলোকে অন্য অন্য কয় ॥ 
ছুঃখীশ্তাম দাস বলে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী। 
হেলায় তরিয়! যাবে ঘোর তরক্জিণী | ২৭৭॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। 


অক্রংরের জন্ম কথা ও মণি রক্ষা । 
রাগ শ্রী । 
দ্বারকানগ্নরে যত বৃদ্ধ লোক মেলি। 
অরিষ্ট দেখিয়া সবে করিল মণ্ডলী ॥ 
শুন সবে এ অরিষ্ট হৈল যে কারণ । 
অক্রুর নাহিক বলি এ ভয় লক্ষণ ॥ 
শুন পুর্ব্ব বিবরণ অক্রুর যেমন। 
কাশীপুরে কাশীরাজ1 গোবিন্দের জন। 
তাঁর দেশে অনাবৃষ্টি কৈল দেবরাজ । 
ব্রাহ্মণ আনিয়। রাজ। কৈল ষজ্ঞ কায ॥ 
তবেত হইল বৃষ্টি কাশীপুর দেশে । 
পরম আনন্দে রাজ প্রজাগণ বৈসে ॥ 
তার মুখ্য মহাঁদেবী গর্ভবতী হয়। 
দশমাস হৈল গর্ভ প্রসব না হয় ॥ 
ধরিয়৷ রহিল গর্ভ বংসরে বৎসর । 
সহিতে ন। পারি কহে নৃপতি গোচর ॥ 
পরী ক্ষীণ দেখি রাজা পুছিল গর্ডেরে । 
ভূমিষ্ঠ নাশুস্ঁক্ষৈন কে আছ উদরে ॥ 
গর্ভ কহে শুন তাত করি নিবেদন। 
শত গাভী করি দান দেহ প্রতিদিন ॥ 
তবেত হইব আমি তোমার পুণ্যফলে |. 
দ্বাদশ বৎসর গেলে জন্মিব ভূতলে ॥ 
হেন রূপে দান নিত্য দেয় নুপবরে । 
তবে কন্ত! জনমিল ছাদশ বৎসরে ॥ 
সৌভাগ্য-সুন্দরী কন্ত1 মহাপুণ্যময় । 
হেন কন্তা কারে দিব নৃপতি ভাবয় ॥ 
যছুকুলে মঙ্গল নামেতে বর আনি। 
কগ্ঘাঁদান দিল তারে কাশী নৃপমণি ॥ 
সে কন্তার গর্ভে হৈল অক্র,রের জাত। 
অক্র,র থাকিলে সখ নহিলে উৎপাত । 
জনমুখে এত শুনি দেব চক্রধর। 
অক্র.রে আনিল কৃষ্ণ করিয়! আদর ॥ 


গোবি ন্দমঙ্গল। 


বরষা অন্তর হৈল রাম আইল ঘর। 
.ুক্রুরে ডাকিয়া আনি সবার গোচর ॥ 
সবাকার মনে সন্ধ আছ অপ্রমিত। 
মণি দেখাইয়া! সবে করহ পিরীত ॥ 
স্তমস্তক মণিবর জাছিল বসনে। 
অক্রুর দেখায় মণি সভা বিদ্যমানে | 
মহাতেজো ময় মণি হুর্য্যের কিরুণ। 
,দখিয়া আনন্দ সবে প্রসন্ন বদন ॥ 
তবে সে অক্রুরে কহে দেব চক্রুপাণি। 
তুমি সে রাখিতে যোগ্য স্তমস্তক মণি ॥ 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় সে অক্র,র মণি লৈয়ু । 
নিত্য-পুজা করে মণি শুদ্ধমৃতি হৈয়া। ॥ 
. পরম আনন্দ স্থখ দ্বারকা ভুবনে। 
শণি হরণের কথা ষেবা শুনে-ভপে ॥ 
দীর্ঘজীবী সুখী পুত্র হয় পুণ্যবান। 
তস্তকালে সুক্তিপদ পায় পরিত্রাণ ॥ 
তবে ষে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত। 
, ছুঃখীশ্তাম দাস গায় গোবিন্দের গীত॥ ২৭৮॥ 





কষ্ণার্জুনের সৃগয়! ও কালিন্দী - 


সমাগম । 
5 রাগ কল্যাঁণ। 
: ব্যাসের নন্দন কয় পরীক্ষিত পুণ্যময় 
শুন কৃষ্ণকথ স্ধাধার। 
বলরাম আদি করি রহিলা দ্বারকাপুরী 
হরি পরে কৈলা আগুসার ॥ 


রথ চালাইয়! হরি ত্বরিত গমন করি 
এ ইত্জরপ্রস্থে গিয়া উপনীত। 
সুতসঙ্গে কুস্তী যথা কৃষ্ণদেব গেল তথা 
দেখিয়া পাণগডব হরষিত ॥ 
যুধিষ্ঠির ভীমার্জুন দণ্ডবৎ করি পুনঃ 
কৃষ্ণ কৈল কুস্তীরে প্রণতি। 


২৩ 


ভোজন কর্পর পান করিল অনেক মান 
নিত্য পূজা করে শুদ্ধমতি ॥ . . 

যুধিষ্ঠির বলে বাণী গুন দেব চক্ররপানি 
পিতৃকর্ম্ম সন্নিকট আসি । 

যদি তুমি কর মন কার্য হয় সম্পূরণ' 
দিন কত থাক ব্রহ্মরাশি॥ 

তবে কৃষ্ণার্জুন রঙ্গে: কিস্কর করিয়া সঙ্গে 
মৃগয়া করিতে আগমন। 

শ্রীকৃষ্ণ চৌদিকে ুদ্ধে পার্থ নানা পণ্ড বিদ্ধে 
শকটেতে বহে ভূত্যগণ ॥ 

পিতৃশ্রাদ্ধ শুদ্ধ পিণ্ড কুরঙ্গ শশক গণ্ড 
নান। পণ্ড বিশ্ধিল বিস্তর ৷ 

শ্রমভরে কৃষ্ণর্জুন তৃষণযুক্ত হৈয়া পুনঃ 
জলপানে চলিল1 সত্বর ॥ 

তপনতনয়া নদী নীর নিন্দি সুধা নিধি 
তার তটে গেল ছুইজন। 

শ্রীকৃষ্ণ রহিল তীরে অর্জুন ভূঙ্গার করে 
নীর আনিবারে আগমন ॥ 

নদী মধ্যে ্বীপ এক দেখে পার্থ পরতেক 
নবীন তরুণী তপস্থিনী। 

রূপের তুলনা দিতে নাহি দেখি ত্রিজগতে 
সহজে বরণ কালিদ্দিনী ॥ 

দেখিয়া! কন্যার তরে গেল পার্থ বরাবরে 
জিজ্ঞাসিল করিয়া! যতন। 

কে তুমি কিসের তরে তপ কর বন ঘোরে 
কার কন্ত। কেমন কারণ ॥ 

লজ্জিতা মপুরাননী কহে শুন বীরমণি 
আমি যেবা দিব পরিচয় । 

গোবিন্মমঙ্গল পোথা ভুবনে ছূর্লত কথা 
্ীমুখ নন্দন রস কয়। ২৭৯ 


কৃষ্ণের কালিন্দী বিবাহ ও 


অঞ্জনের খাণগুব দাহন। 


রাষ্গিণী টোড়ী। 


গুক নারদে মহিম] গায় । 

রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥প্র॥ 
অর্জুনের বচন শুনিয়া তপস্থিনী। 

নিজ পরিচয় দিব শুন বীরমণি ॥ 

বেদাত্ত বচনে স্থল শুন্য রূপে যার। 
প্রকাশ বিনাশে নিশি ঘোর অন্ধকার ॥ 
পুরুষ পরমপর মহিমা গভীর । 

মোর পিত! সহত্র-কিরণ তেজোধীর ॥ 
তাহার আদেশে পুজি হরি পদানুজে। 
কষ স্বামী হবে তপ করি বনমাঝে ॥ 
শুনিয়৷ সম্ভোষ পার্থ জানাল গোবিন্দে। 
কালিন্দী নিকটে কৃষ্ণ চলিলা আনন্দে ॥ 
শুনহ সুন্দরী তপ কর যেকারণ। 
সাক্ষাৎ হইলাম আমি তোমা বিদ্যমান ॥ 
কৃষ্ণ দরশনে দেবী সলজ্জ বদন। 
কোলে করি রথে তুলে কমললোচন ॥ 
অর্জুন সারথি রথে কৃষ্ণ কালিন্দিনী। 
কি দিব রূপের সীমা বলিতে না জানি। 
হস্তিন। প্রবেশ হরি ঘুধিষ্টির ঘরে । 

বেদ বিধি বিধানে কালিন্দী বিভা করে ॥ 
পুরী নির্ত্াইল এক বিশ্বকর্্ম। আনি। 
তথি মধ্যে গোবিন্দ রাখিল কালিন্দিনী ॥ 
হেন রূপে দিন কত পাব মন্দিরে । 
আইল অনল দেব গোবিন্দ গোচরে ॥ 
অরুতের যজ্ঞঘ্ৃত খাইনু অপার। 

শরীরে আসিয়া ব্যাধি জম্মিল আমার ॥ 
খাণুব কানন যদি পুড়ে ধনঞ্জয়। 

সে ধৃয় লাগিলে অঙ্গে রোগ নাশ হয় 


কৃষ্ণ আজ্ঞা পেয়ে পার্থ অনল সংহতি । 
দ্হিতে খাণ্ডব বন চলে শীদ্রগতি ॥ 
প্রবেশ করিল গিয়! খাণুৰ কাননে । 
অগ্থিবাণ যুড়ে পার্থ ধনুকের গুণে ॥ 
চৌদিকে বেড়িয়া অগ্নি লাগিল বিপিনে। 
ভন্লুকাদি বনজন্ত ভাগে নানা স্থানে । 
পুড়িল খাঁওব বন মৌধধি সকল । 

ধূম পান করি সুস্থ হইল অনল। 

পার্থ প্রশংসিয়া অগ্নি গেল নিজ স্থানে । 
চলিল অর্জুন বীর কৃষ্ণ দরশনে | 
দণ্ডব্ৎ করে পার্থ গোবিন্দমচরণে। 

সুখে আলিঙ্গন কৃষ্ণ দিলেন অর্জুনে ॥ 
তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত । 
শ্রীমুখ নন্দন গায় গোবিন্দের গীত ॥ ২৮০ 


কৃষ্ণের বিন্দাধতী বিবাহ। 
রাগিণী শোহিনী। 


শুন পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত 
দ্বারকা নগরে হরি । 
ধাবস্তিক গ্রামে বিন্বাবতী নামে 
কন্যাদানোদ্যোগ করি ॥ 
বিন্দারক কন্যা বিন্দীবতী ধন্যা 
বিবাহ নির্বন্ধ কৈল। 
ন্রপতিগণে দিয়া নিমন্ত্রণে 
নিজ দেশে আনাইল॥ 
্বয়ন্বর স্থান করিল নির্মাণ 
আইল নৃপতিগণে। 
দৃতমুখে শুনি হরি হলপাশি 
আইল স্বযস্বর স্থানে ॥ 
কৃষ্চ দরশন পাইয়া রাজন 
আপনাকে ভাগ্য মানি। 


গোবিন্দমঙ্গল। 


রাম দামোদরে অনেক আদরে 
পুজা কৈল নৃপমণি ॥ 
আছে মোর পণ শুন নারায়ণ 
, লক্ষ্য বিদ্ধিবে যে বীরে। 
রূপে গুণে ধন্যা বিন্দাবতী কন্যা 
সুখে সমর্পিব তারে ॥ 
এত শুনি হরি ধনুক টক্কারি 
লক্ষ্য বিদ্ধে বুপ মাঝে । 
তবে নরপতি লৈয়া বিন্দাবতী 
সমর্পিল ব্রজরাজে ॥ 
বহু মুল্য ধন নান! আভরণ 
দিল গোবিন্দের অঙ্গে। 
অনেক বাজনা রথ রী জেনা 
পদাতিকগণ সঙ্গে ॥ 
, মেলানি মাগিয়া বিন্দাবতী লৈয়া 
..  দ্বারকা প্রবেশে হরি । 
শ্রীগুরুচরণে ছুঃখীশ্তাম" ভণে 
গোবিন্দ গীত মাধুরী ॥ ২৮১ 


কৃষ্ণের লগ্রজিত বিষ;হ।” 
রাগিণী টোড়ী। 


ভ.লি ভালি রে ঠাকুর দেখি লইন্ু শরণ। 
ফল ফুল ছায়! কেন করহ বঞ্চন ॥ প্রু॥ 


তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত। 
কোশল দেশেতে রাঁজ নাম লগ্ঘজিত ॥ 
লগ্নজিত৷ নামে তাঁর জনমিল কন্যা । 
রূপে গুণে অনুপমা তরিতৃবনে ধন্যা ॥ 
এই কন্য। কারে দ্রিব ভাবে মনে মন। 
ভাবিয়া, নৃপতি এক দৃঢ় কৈল পণ ॥ 
সপ্ত ষ্ড এক ক্রমে যে জন বাদ্ধিব। 
নিশ্চয় তাহারে আমি এই কন্যা গিব ॥ 


ছয়ন্বর স্থান রাজা সুনির্মিত কৈল। 
রাজগণে নিমস্রণ দিয়া পাঠাইল ॥ . 
স্বয়ন্বর স্থানে আসি যত রাজগণ। 
ষণ্ডের বিক্রম দেখি ভাবে সর্বজন ॥ 
মহা খরশাণ শৃঙ্গ শিখা শোঁভে শিরে। 
ঘন তুহুঙ্কার নাদ ক্ষুরে ক্ষিতি চিরে ॥ 
এক বৃষ দেখিয়। কম্পিত বীরগণ ॥ 
একক্রমে অপ্ত বড কে করে বন্ধন ॥ 
জনমুখ রব শুনি দেব নারায়ণ । 
লগ্রজিত দেশে কৃষ্ণ করিল গমন ॥ 3৫. ৃ 
দেখিয়া ন্থপতি তবে আনন্দিত মনে। 
রক্ষণ করিল পূজা অতি শুদ্ধ পণে॥ 
ধুপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা! উপহারে। 
অনেক স্তবন রাজা দণ্ডবৎ করে ॥ 

কর যোড় করি রাজা করে নিবেদন। 
শুনহ গোবিন্দ যাহা করিয়াছি পণ॥ 
একরজ্জু দিয়া সপ্ত ষণ্ড একবারে । 

যে বান্ধিবে লগ্রজিতা সমপিব তারে ॥ 
গুনিয়। হাসিল রুষ কমললোচল। 

অণ্ত ষ্ড কাছে হরি করিল! গমন॥ 
দেখিয়া ষণ্ডের তেজ দেব ভগবান । 
ষণ্ড বান্ধিবারে কৃষ্ণ হৈল আগুয়ান ॥ 
সপ্ত ষণ্ড বান্ধে কৃষ্ণ এক রজ্জু ধরি। 
মায়াযোগে দেখে লোক একই মুরারি ॥ 
দেখে সর্ধ লোক ন্ুখে রাজ। লগ্রজিত। 
কন্য। দান দিল কৃষ্ণে হৈয়া আনন্দিত ॥ 
যৌতুক দিলেন তবে নানা রত্ব ধন। 
রথধ্বজ গজ বাজী অনেক বাঁজন ॥ 
রাজারে মেলানি মাগি দেব দামোদর 1 
লগ্ঘজিতা লৈয়! গেল দ্বারকা! নগর ॥ 
দেখি আনন যত দ্বারাপুর জন। 
পরম হরিধ বন্ছু দৈবকীয় মন ॥ 


২৩৮ 


বল আচার করি দেব দামোদরে । 
চরে ধরি পুত্রবধূ নিল নিজ ঘরে॥ 
[রম আনন্দে কৃষ্ণ বৈসে দ্বারকায় । 
গাবিন্মমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায় ॥ ২৮২ ॥ 


কৃষের হুলক্ষণা বিবাহ । 


রাগিণী মুূলতাঁন। 


কহে শুক মহাশয় পরীক্ষিত পুণ্যময় 
শুন কৃষ্ণ কথ। মধু রাশি । 

কৃষ্ণে করি বন্ধু পণ নরপতি স্থলক্ষণ 
দ্বারকানগর মধ্যে বসি ॥ 

নৃপতি করিল যুক্তি গোবিন্দ চরণে ভক্তি 
শরণ লইতে সুবাসনা । 

বদি কৃষ্ণ দয়া করে দাঁন দিব দামোদরে 
পরম জুন্দরী তুল ফণ ॥ 

চিত্তে এত অন্ুরি পুরোহিত সঙ্গে করি 
গেল৷ রাজা গোবিন্দ গৌচরে। 

সেবা দণ্ডব করি আলিঙ্গন দিল হরি 
বাজারে পুজিল সমাদরে ॥ 

রাজ। বলে শুন হরি চরণে গোচর করি 
মোর কন্য। নামে সুলক্ষণা। 

সেই কন্য। কুতৃহলে ও রাঙ্ধা চরণ তলে 
স্থথেতে করিব সমর্পণ! ॥ 

বিবাহ করিব বলি আজ্ঞ। দিল বনমালী 
শুনি বৃপ চলিল! মন্দিরে । 

লোক লিখা পাঠাইয়। বন্ধু জনে আনাইয়া 
আরম্ভ করিল স্বয়ন্বরে ॥ 

তবে নৃপ আনন্দিতে গৃহে আনি গোপীনাথ 
কন্যার করিল অধিবাস। 

চক্ষে অধিবাস করি নানা অলঙ্কার ভরি 

টা বান বাদ্য ছুম্মৃভি উল্লাস ॥ 


গোবিদ্দমঙ্গল । 


: দিব্য বস্ত্র অজভরণে কন্ত1 লৈয়! কৃষ্ণ স্থানে 


_ ছুই জনে দৃষ্টি শুভক্ষণে। 

বেদমন্ত্রে মুনিবরে ন্ৃপ কন্য। দান করে 
পুষ্পুবৃষ্টি করে*দেবগণে ॥ 

সুলক্ষণ দামোদরে পুস্পাসনে নি ঘরে 
রজনী বঞ্চিল! কুতৃহলে। 

নুপ্রভাতে দেব হরি বেগে স্নান দান করি 
মেলানি মাগিল নৃপবরে ॥ 

তবে নৃপ সুলক্ষণে নানা রত্ব আভরণে 
নিছনি করিয়। নারায়ণে। ্ 

দিব্য রথ সাজাইয়া বর কন্যা বসাইয়া 
কোলাহল করিয়া বাজনে ॥ 

সুলক্ষণা সঙ্গে হরি রঙ্গে গেল নিজ পুরী 
দেখি বসু দৈবকী আনন্দ । 

রাধাকৃষ্ণ পদ আঁশে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে 
গোবিন্দমঙ্গল সুপ্রবন্ধ ॥ ২৮৩ ॥ . 





কৃষ্ণের স্শীলা বিবাহ 14 
রাঁগিণী দেশ। 
হরি বলরাম গোবিন্দ বল হরি ॥ প্র ॥ 
শুকদেব বলে শুন পরীক্ষিত রায় । 
পরম আনন্দে লোক বৈসে দ্বারকায় ॥ 
হেন কালে আইল নারদ তপোধন । 
দেখিয়া করিল কৃষ্ণ চরণ বন্দন ॥ 
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প করি আরাধন । 
কহ কোন কার্যে প্রন কৈল আগমন ॥ 
হাসিয়া নারদ বলে শুন দামোদর । 
মোরে পাঠাইল শ্রুতক্কত নৃপবর ॥ 
তার কন্যা স্থশীল! নামেতে তব প্রিষ্বা । 
বিবাহ করিতে চল রথ সাজাইয়া ॥ 
মের উত্তর কুরু দ্বেশে নরপতি । 
পরম বৈষ্ণব রাজ তোমাতে ভকতি ॥ 


ত্বরিতে সাজিতে রথে দারুকে বলিল। 
শুভক্ষণ করি কৃষ্ণ সাজিয়া চলিল ৷ 
গরুড়ে যস্ত্রিত করি করিল গমন । 
উত্তর কুরুতে গিয়া! দিল দরশন ॥ 
নৃপতি সুনিল তবে গোবিন্দাগমন। 
আগু বাড়াইয়। গেল যথা নারায়ন ॥ 
সেব। দণডবৎ স্তুতি করিয়া আদর। 
আনন্দে গোবিন্দে লৈয়! গেল নিজ ঘর ॥ 
ধুপ্‌ দাপ গন্ধ পু্প ষড়গে পুজিয়া। 

সহুট্ন্বে মেব। করে ভকতি করিয়। ॥ 
স্বয়ন্বর স্থান রাজ স্থসজ্জ। করিল। 
নিমন্থণ দয়। বন্ধুগণে আনাইল ॥ 
পুরোহিত মুঁনগণে আনিল ডাকিয়া. 
বেরা মধ্যে রত্রকুত্তে চুত ভাপ দিয়া ॥ 

. আপনি বসিল ব্যাস বেদের বিধানে 

সু গুলার আধবাস কেল শুভক্ষণে ॥ 

মহ গন্ধ শিলা ধান্য পুষ্প ফল দধি। 

গোবিন্দের আধবান কৈল যথাবিধি ॥ 
শ্রকৃষ্ণ সুশীল! সন্ধে শুভ দ্ররশন। 
পু্পবৃষ্টি করে ইন্দ্র আনন্দিত যন ॥ 

. নানাবিধ বাদ্য বাজে অতি কুতুহলে। 
শ্রুতকৃত কন্য। দিল কৃষ্ণ পদতলে ॥ 
যৌতুক কাঁরয়। দিল নানা রত্র ধন। 
*খধ্বজ গজ বাজা অনেক কাঞ্চন 
তবে কুষ্চ মেলান মাগিল নৃপবরে। 
দিব্য রথে বসাইল স্থশীল। কৃষ্ণেরে ॥ 
সঙ্গে পদাতিক দিল করিয়া প্রচুর। 
আগু বাড়াইয়া! রথে গেলা! কত দূর ॥ 

, সবে কৃষ্ণ রাজারে দিলেন আলিক্সন। 
শুন রাজ! পাটে গিয়া রাজ্যে দেহ মন ॥ 
ইহ লোকে সুখে থাক দয়া করি মোরে। 

অস্তকালে যাবে মোর বৈকুঠ নগরে ॥ 


চে 


1 


| 
| 
| 


রী 


| 


| 
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গুনিয়া আনন্দে রাজা গেল নিজ ঘর । 
গোবিন্দ গমন টৈকল দ্বারক। নগর ॥ 
দেখিয়া দৈবকী বন্থু আনন্দ অন্তরে । 
করে ধরি পুত্র বধূ নিল নিজ ঘরে ॥ 
শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন। 

হেন রূপে অষ্ট বিভা কৈল নারায়ণ ॥ 
তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত। 
কহে ছুঃখীশযাম দান গোবিন্দের গীত ১ 


নরকাস্থরের মছিত কৃঞ্চের যুন্ধ।” 
বাগ কেদার। 
শুন পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত 
তবে যে করিল হুরি। 
পৃথিবীর স্থৃত নরক যে দৈত্য 
বলে জিনে তিন পুরী ॥ 
দেবতা গন্ধ্ব দানবাদি সর্ব 
ক্ষত্রিয় ভূগপতিগণে। 
সাজে যার পরে সেই যাত্» ভরে 
কেহ স্থির নহে রণে ॥ 
এমন প্রকারে জিনিয়া! রাজারে 
নানা জাতি কন্যা আনি । 
ষোল সহজ্রেক আধক শতেক 
রাখে ত জ্ময় জানি ॥ 
লক্ষ কন্যা যবে বিভা করি তবে 
স্বর্গে হব সুরপতি । 
ইন্দ্র কম্পমান গিয়া কৃষ্ণ স্থান 
করিল অনেক স্ততি ॥ ও 
ইন্দে আশ্বাসিয়া বিদায় করিয়। 
প্ীক্ষ্* সাজিল রথে । 
প্রতিজ্ঞা করিয়। গরুড়ে চড়িয়! 
মারিতে অবনীন্ৃতে ॥ 


মরি ন্হ্বা রা 


২৪০ 


' গোবি মঙ্গল । 

নরকনগরী প্রবেশিতে হরি পুরী প্রবেশিষা কৃষ্ণ নিল রত্ব ধন। 

অনেক অরিষ্ট পথে। রথে করি নিল যত রাজকন্যাগণ ॥ 
সী স্থান জিনে ভগবান পরম হরিষে রথ দিল চালাইয়1। 

চক্র সুদর্শন হাতে ॥ দ্বারকানগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়-॥ , 
প্রবেশিতে পুর বিশেষ প্রচুর উগ্রসেন বহথদেব রাম দৈইবকী । 

প্রচণ্ড প্রবল আগি। আনন্দিত পুরজন কৃষ্ণমুখ দেখি ॥ 
দেখি সেই স্থান জিনে ভগবান তবে আক্তা দিল কৃষ্ণ রাজ উগ্রসেনে । 
করে তিন শর ত্যাগি॥ বিভ1 হেতু শুভলগ্র করিয়া! গণনে ॥ 
পুরে প্রবেশিয়া হুঙ্কার পূরিয়া ব্যাস আদি মুনিগণে আনিল ডাকিয়া । 

বণ করে ভগবান । স্বয়ন্বর স্থান কৈল নান। রত্ব দিয়া ॥ 
ক্ষিতি হ্ুত ডরে সাজিল সমরে তবে ব্যাস অধিবাস করি কন্তাগণে। 

কৃষ্ণ পাশে আওয়ান ॥ রত্ববেদী মধ্যে ঘট করিয়া স্থাপনে ॥ 
সৈন্য যেসামস্ত বাজী গজ রথ কৃষ্ণ অধিবাস করি আনি স্বয়স্বরে। 

রণে যায় কোটি কোটি। ষোঁল সহজ্রেক শত কনা একেবারে ॥ 
অগ্নি দেখি যেন পতন্ন নিধন বিবাহ করিল কৃষ্ণ কমললোচন । 

কৃষ্ণ করে শরবৃষ্টি ॥ আনন্দে করয়ে ইন্দ্র পুষ্প বরিষণ ॥ 
এমন প্রকারে কৃষ্ণ কর শরে কিন্নর কিন্নরী গায় নাচে বিদ্যাধরী। 

সব দল গেল নাশ । বীণা বাশী বাজে কাসি দোহরি মোহরী ॥ 
প্রভুর প্রতাপে নরাস্থর কাপে বাসঘরে বিজয় বৈকুষ্ঠ অধিকারী । 


প্রভুর নিকটে সব কন্ঠ সারি সারি ॥ 
নৃত্য গীত আনন্দ কৌতুক কেলি রসে 1 


কহে ছুঃখীশ্যাম দাস ॥ ২৮৫ ॥ 





টু সবাকার মীনস পূরল মন তোষে /. 
হেন মতে নিত্য নিত্য কৌতুক বিহার। . 
কবফের যোড়শ সহ্র কন্তা বিবাহ। দশ পুত্র এক কন্তা' হৈল সবাকার ॥ 
রাঙগিণী শোহিনী । 1 হইল ছাগ্সান্ন কোটি যছুবংশ ঘরে। 
বড় রে দয়ারনিধি হরি॥. গর ॥ | দেখিয়া আনন্দ কৃষ্ণ পুত্র পৌন্রবরে 
কৃষ্ণের দেখিয়া! তেজ কাপে নরাস্থুর। হেন রূপে রাম কৃজ্ঞ বৈসে দ্বারকায় | 
প্রাণ লৈয়া পলাইতে চাহে নিজ পুর ॥ লীলাময় অবতার তুলন। না যায় ॥ 
ত। দেখি গোবিন্দ চক্র এড়িল প্রচণ্ড । ওথা সে নারদ মুনি ভাবিল অন্তরে । 
মুকুট সহিত কাটে-নরকের মুণ্ড॥ নিশিযোগে দরশন করিব রুষণেরে ॥ 
সপতি পড়িল ভঙ্গ দিল যত সেনা । দেখিব কেমন রূপে কৃষ্ণ বিহরয়। 
ভীঙ্গিয়া ফেলিল সব বিবিধ বাজনা & 


_ এত যুক্তি মহামুনি ভাবিয়া হৃদয় & 


গোবিসামঙল। 


পুরী মধ্যে প্রবেশ হইল নিশ! কালে । 
ছুঃখীন্টাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ২৮৬ | 


পালি 


নারদ কর্তৃক কৃষ্ণের রজনী- 
বিহার দর্শন। 


রাগিণী শোহিনী। 


. তবে সে নারদ মুনি. হৃদয়ে আনন্দ গণি 
প্রবেশ করিল দ্বারকায়। 
পুরী মধ্যে নিশাকালে একক কৌতুক ছলে 
কৃষ্ণলীল। দেখিয়া! “বড়া ॥ 


নিবেশিয়৷ করে দৃষ্টি রত্ব ময় কোটি কোটি 


মধ্যে শোভে বত্বসিংহাসনে ৷ 
দ্বারে দ্বারে কল্পতরু প্রকুল্প পল্লব চারু 
“ ভমর ঝঙ্কার মধুপানে ॥ 
তথি পূর্ণানন্দ হরি আহ! কি বলিতে পারি 
উপমা অতুল ক্ষিতি মাঝে । 
উকি দিয়া দ্বারে দ্বারে নিরখি নারদ ফিরে 
সর্ধস্থানে দেখে শ্যামরাজে ॥ 
নান ক্রীড়। নানা স্থানে সেবয়ে সুন্দরীগণে 
, কেহ গন্ধ চন্দন চামরে। 
বঞ্খরূপ প্রতি স্থলে দেবে কন্তা পদতলে 
পান পুষ্প বস্ত্র অলঙ্কারে ॥ 


ৃ ২৪১ 

জয় জনার্দন হরি বিপদনাশনকারী 
স্বজন পালন গুণমণি। 

কেবল করুণাসিন্ধু প্রণত জনার বন্ধু 


, .. সমাধি সাধনে ভাবে মুনি ॥% 


জয় ব্রহ্ম সনাতন ভক্তজনপরায়ণ 
জয় কৃষ্ণ বাণ্ীকলপতক । 

বিশ্ববিনাশন করি গোপকুলে অবতরি 
অনস্ত মহিমা মহামের ॥ 

জানি নারদের ভাব আজ্ঞা দিল পদ্ননাভ 
মনে সন্ধ না! কর বিচার। 

শুনি মুনি জুষ্ট হৈয়া প্রভৃপদে প্রণমিয়া* 
মন্দিরে করিল আগুসার ॥ 

তবে কৃষ্ণ লীলা রঙ্ে রুঝিনী সুন্দরী সঙ্গ 
বৈব্ত শিখরে উপনীত। 

গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছুর্লত কথা৷ 
শ্রীমুখ নন্দন বিরচিত ॥ ২৮৭॥ 





পারিজাতহরণ প্রসঙ্গ__- 
সত্যভামার অভিমান । 
রাগ কৌধিক। 


কত রঙ্গ জান হে কানাই। 
তোমার তঙ্গিম। দেখি প্রাণে জীব নাই॥ _. 


নানা রূপ নানা ভাতি যুগল কিশোর কাস্তি এক দিন 8758 


অপরূপ অদ্ভুত যে লীল1। 
অকথ্য কখন জানি, হরিষে বিষাদ মানি 
নারদ আনন্দরসে ভোলা ॥ "৮ 
প্রমাতুর গদগদে স্তব করে কৃষ্ণপদে 
ককপা কর কৃপার নিখান। . 
আমি শিশু অরমতি কি জানিব তব ভক্তি 
পিত।'যার অস্ত নাহি পান ॥ - 


বিহারে চলিল সে রৈবত গিরি শৃ্ে ॥ 
অপূর্ব দর্শন নানা রঙ্গ ফুল ফল। 
কিবা দিব শোভা তার অতি রময স্থল ॥ 
অদ্বাই বসস্ত খতু বছে মন্দ মন্দ। 

স্থধার সমান নীর সৌরভ তুগন্ধ 
দিব্য রত্ব মন্দিরে বিরীজে লক্ষ্মীনাথ। 
উৎবাধিপারিধন সেখ যার গাদ॥ 


১৬ 


রুক্মিণীর রস রঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে । 
কৌতুকে বসিল দৌহে রত্রসিংহা বন ॥ 
হেন কালে ইন্দ্র স্থানে আইলা নারদ । 
পারিজাত মালা পেয়ে হইলা আনন্দ ॥ 
ত্বরিতে চলিলা মুনি রইবত স্থানে । 
মাল্য দিয়া দণ্ডবৎ কৈল নারায়ণে ॥ 
পারিজাত মালা কৃষ্ণ দিল রুক্সিণীরে। 


একে লক্ষ্মী আরে শোভা গোবিন্দ গোচরে ॥ 


তা দেখি নারদ মুনি চলিল! সত্বর। 
সত্যভামা কাছে গিয়া! কহে মুনিবর ॥ 
সর্ধলোকে স্কবিখ্যাত রাজা শত্রাজিত ৷ 
চন্জবংশে মুখ্য রাজা জগতে পূজিত ॥ 
তার কন্যা তুমি সে কৃষ্ণের প্রণয়িলী | 
কিবা রূপ গুণ ধরে ভীক্মকনন্দিনী ॥ 
পারিজাত মাল! কৃষ্ণ দিল রুক্বিণীরে। 
তোমাকে না কৈল মনে কি বলিব কারে ॥ 
শুনিয়া! সুন্দরী অভিমান ভরে জলে। 
অলঙ্কার ঘুচাইয়া ফেলিল ভূতলে ॥ 
কাচলি বসন ত্যজে পবে ক্ষীণ বাস। 
কান্দিয়া ধরণী পড়ে সঘনে নিঃশ্বাস ॥ 
কবরী বসন খসি পড়ে রোষ ভরে । 
কুক্িণীর পতি কৃষ্ণ বলিতে বিদরে ॥ 
সত্যভাম। জুন্দরী বিষাদ হেন রূপে। 
কহিতে নারদ গেল গোবিন্দ সমীপে ॥ 
গুন প্রভূ পারিজাত দিলে রুক্সিণীরে । 
তাহা শুনি সত্যভামা বিরস অন্তরে | 
সঘনে নিশ্বাস যেন ভূখিল সাপিনী। 
বিষাদে বিরস মতি ত্যজে অন্ন পানী ॥ 
জীয়ে কিনা জীয়ে দেবী তুয়া অভিমানে । 
বিমরিষ দূর কর গিয়া তাঁর স্থানে ॥ 
মুনির বচন শুনি দেব ভগবান ] 

কুক্ষিণী সহিতে রথে করিল প্রয়াণ ॥ 


সপাখিষ্দ পলা ॥ 


দ্বারকানগরে কৃষ্ণ চলিলা সত্বর। 
কুল্সিণী সুন্দরী গেল আপনার ঘর ॥ 
সতীর অভিমান ভঙ্গ করিবার তরে। 
পদব্রজে গোবিন্দ গমন ধীরে ধীরে ॥ 
তীর সমীপে গেল সখী লক্ষ্য করি । 


ছুঃখীশ্যাম দাস মাগে চরণে মাধুরী ॥ ২৮ ॥ 


রর রত 
কৃ করুক সত্যভামার ১ 
আভিমান ভঞ্জন ৷ 


রাগিণী করুণা । 


সত্যভামা স্থানে গেল নারারণে 
সখী জন লক্ষ্য করি। 

দেখিল ভাঁমিনী যেন বিরাগিণী 
রত্রবাস পরিহরি ॥ 

সধী-সক্ষ্য হৈয়া বিউনি ধরিয়া 

_.. বিচেন পরমানন্দ। 

প্রকাশে মন্দিরে কৃষ্ণের শরীরে 
ুন্দরী পাইল গন্ধ ॥ 

রোষে বলে বাণী শুন গো সজনি 
একি বিপরীত কথা। 

রুক্মিণী সুন্দরী সঙ্গেতে শ্ীহরি 
-কি কাষ আমার হেথা ॥ 

কহে নারায়ণ মায়ার মোহন 
শুন শুন সত্যভাম!। 

কি্করেরে জানি কোপে ঠাকুরাণী 
অপরাধ কর ক্ষম। ॥ 

কিবা রোষ তার পারিজাত হার 
সবে সে দিয়াছি তারে। 

সুরপুরে গিয়া সে বৃক্ষ আনিয়া 
স্থাপিব তোমার পুরে ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল । 


পারিজাত ধনি দিবস রজনী 
পরিবে আপন স্থথে। 
*গোবিন্দের বাণী সত্যভামা শুনি 
হাস্য উপজিল হঃখে ॥ 
নান রস ভাষে সতী মন তোষে 
মায়ার মোহন হরি । 
বেগে স্নান দান সারি ভগবান 
বিনতাস্বতে হাকারি ॥ 
* সতী সঙ্গে করি গরুড় উপরি 
চলিল৷ অমরপুরে । 
গোবিন্মমঙগল কারুণ্য কেবল 
দুঃঘীশ্যাম গায় সারে ॥ ২৮৯ ॥ 





ইন্দ্রপুরী হইতে পারিজাত 
বৃক্ষানয়ন। 


শ্রীরাগ। 

সতী সঙ্গে দেব হরি বিনতানন্দন্পরি 
অমর নগরে উপনীত । 

মধ্ুবনে প্রবেশিয়া পারিজাত উপাড়িয়! 
সঙ্গে করি চলিল। ত্বরিত ॥ 

রক্ষক আছিল বনে হরিহয় বিদ্যমানে 
জানাইল ত্বরিত গমনে । 

শুন শুন শচীনাথ লয়ে বৃক্ষ পারিজাত 
যায় সে মনুষ্য একজনে ॥ . 

শুনি শক্র ক্রোধভরে কুলিশ ধরিয়া করে 
ধায় বেগে কৃষ্ণের পশ্চাঁৎ। 

পরারিজাত লৈয়৷ মোর কি লাগি পলায় চোর 
হাসিয়া বাহুড়ে গোপীনাথ ॥ 

ব্রিজগত চিস্তামণি হেন প্রভু নাহি চিনি 
মারিল মুষল কোপভরে 18 
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২৪৩ 


হেরি হরি তার বাণ করিল যে ছুই খান 
চক্রে ছেদি ফেলিল সমরে ॥ 

তবে শত্র রুষ্ট হৈয়া হানিল কুলিশ লৈয়া 
বিপক্ষ বিনাশ হেতু মন। 

এক গুটি পাখ। দিয়! দিল তাহা নিবারিয়া. 
ততক্ষণে বিনতানন্দন ॥ 

তবে কৃষ্ণ কোপভরে শারঙ্গ ধরিয়া করে 
ধায় কৃষ্ণ গরুড় বাহনে। 

দেখি শচী পুরন্দর অন্তরে পাইয়৷ ভর 
পলাইয়া! গেল নিকেতনে 1? . 

সংগ্রাম জিনিয়া হরি পারিজাত সঙ্গে করি 
সত্যভাম। গোবিন্দ গমন । 

পরম আনন্দে হরি প্রবেশে দ্বারকাপুরী 
গেলা তবে সতীর ভুবন ॥ 

তবে প্রভু জগন্নাথ আরো পল পারিজাত 
লাগিল সে গোবিন্দ আত্ঞায় । 

গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছুলভ কথা 
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ক 





হৃদামাচরিত কথন | ৮ 
হরি তোর পতিতপাবন বাল! ॥ প্র ॥ 


শুকদেব বলে শুন রাঁজ। পরীক্ষিত। 
ভূবন মঙ্গল কথ! কর্ণের অমৃত ॥ 


। একান্তে যে শুনে ভণে কৃষ্ধের মঙ্গল। 


সেই পায় মুক্তিপদ বৈকুষ্ঠের স্থল ॥ 
সাবধানে শুন রাজ। কহি যে তোমারে | 
সুদাম! নামেতে দ্বিজ রহে কাশুটুপুরে ॥ 
পরম বৈষ্ণব ছ্বিজ কৃষ্ণপরায়ণ । 

না লয় কুদান সে না করে কুভোজন ॥ 
রুক্সিণী নামেতে তার পতিব্রতা নারী ॥ ' 


বড়ই দরিত্র ছিজ স্বধন্্ম আচরি ॥ 


২৪৪  গোবিশ্মঙ্গল। 


দুঃখে ছুঃখে ভাবি দ্বিজ কৈল অন্থমান। 
শৈশব কালের মোর বন্ধু ভগবান ॥ 
অতুল বৈভবদাতা সেই নারায়ণ 
দয়া কৈলে হবে মোর ছঃখ বিমোচন ॥ 
ব্রা্ষণীরে কহিল সকল বিবরণ । 
কি লৈয়! দ্বারক1 যাৰ মিত্র সম্ভাষণ ॥ 
ত' শুনি ব্রাহ্গণী কহে পুটপাণি হৈয়া । 
সবে সে মন্দিরে আছে খুদ এক পোয়া ॥ 
প্রেমযুক্ত হৈয়া খুদ বান্ধি ছিন্ন বাসে। 
ভাবে ভোর হৈয়া চলে গোবিন্দ সম্তাষে ॥ 
ত্বরাত্বরি যায় দ্বিজ দ্বারক ভূবন । 
কৃষ্ণের দুয়ারে গিয়া দিল দরশন ॥ 
জানাইল দ্বারী গিয়া! দেব দামোদরে | 
জুদাম] নামেতে স্বিজ আইল ছুয়ারে ॥ 
শুনিয়। সানন্দ কৃষ্ণ কমলা! সংহতি । 
সুদামে আনিল করি মঙ্গল আরতি ॥ 
অভ্যন্তরে লৈয়া বসাইল সিংহাসনে । 
ধৃপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা আমোদনে ॥ 
স্নান দান করাইল মধুর ভোজন। 
কপূর তাম্ব,ল মাল্য সুগন্ধি চন্দন ॥ 
আদর গৌরব করি নিকটে বসিয়া । 
সুদামে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ আশ্বাস করিয়া ॥ 
কহ আমা তোমায় মিত্রতা কোন স্থানে । 
স্ুদামা রলেনঃপ্রভু করাব স্মরণে ॥ 
মনে পাঁসরিলে কিবা অবস্তি নগরে । 
একত্রে পড়ি যে পাঠ মুনির মন্দিরে ॥ 
শুরুগৃহে কাষ্ঠ আনি রন্ধনের তরে । 
. তোমায় অধঙ্গায় গেলাম দণ্ডক ভিতরে ॥ 
কাষ্ঠ কাটি বোৰা বান্ধি আজি নিকেতনে । 
হেনকালে আইল পথে বর্ড বরিষণে ॥ 
আজিতে নারি &হে রহিহ্ সে স্থানে 
স্বটমূলে বসি কৈহু নিপি জাগরণে ॥ 


তবে মহাশয় গুরু গঞ্জিয়া ব্রাহ্মণী । 
তল্লাস করিয়া আম ছুই জনে আনি ॥ 
্ানদান করাইল মধুর ভোৌজন। 
বিদ্যা পড়াইল গুরু করিয়া! যতন ॥ 

সেই হৈতে তোমায় আমায় মৈত্রপণ। 
অখিল ব্রহ্াগডপতি তুমি নারায়ণ ॥ 
তোমার চরণে মোর বহু অভিলাষ ॥ 
গোবিন্দমঙ্গল গায় ছুঃখীশ্তাম দাস ॥ ২৯১ 


স্বদামার সম্পদ বিধান । 


রাগ বরাড়ি। 
সুদ্বামার বাণী শুনি চক্রপাণি 
ভাবে দিল আলিঙ্গন 
আনিলে কি বলি লৈয়া খুদ গুলি 
ত্রিগ্রাসে কৈল ভক্ষণ ॥ 
ক্রিলোকেতে শক্য কৈবল্য মোক্ষ 
দিল দয়া করি হরি। 
কৃষ্ছে প্রণমিয়। মেলানি মাণিয়। 
চলে ছিজ নিজপুরী ॥ 
তবে চক্রপাণি বিশ্বর্মী আনি 
আজ্ঞা দিল দেব হরি। 
আজির ভিতর মুদামার ঘর 
নির্মীহ বিপুল করি ॥ 
প্রভুর চনে ত্বরিত গমনে 
কিস্কর সংহতি লৈয়া। 
কাশীপুর স্থানে সুদ্াম! সদনে 
পুরী নিশ্মাইল গিয়া ॥ 
নানা রূপ ঘর করিল! সুন্দর 
বিচিত্র প্রাটীর তথি। 
সপ্চপুর স্থান করিল নির্মাণ 
নিংহদ্বার শোভা অতি ॥ 


অশ্বগজ-গৃহ করিল সমূহ 
গে! মহিষ প্রতি ধাম । 
' দামের তরে রতন মন্দিরে 
মধ্যে করে হনিম্্াণ ॥ 
কিস্করী কিন্কর হেতু কৈল ঘর 
স্থানে স্থানে নানাবিধি। 
ধন ধান্ত আর বিপুল ভাণ্ডার 
* . রজত কাঞ্চন নিধি ॥ 
ব্রা্গণীর তরে বত্ব অলঙ্কারে 
পরাইল নিদ্রাছলে। 
বিচিত্র বসুন ভৃত্য দাসীগণ 
সেবা করে পদতলে ॥ 
নিশি মধ্যে এত করি সুনির্িত 
বিশ্বকন্মী গেল ঘরে। 
'্বহানে জদাম আসি নিজ ধাম 
গৃহ চিনিবারে নারে ॥ 

ন! দেখি ব্রাহ্মণী চঞ্চল পরাণী 
কি হৈল কুটীর ঘর। 
কোন সেনাপতি গৃহ কৈল ইথি 
ভাবে দ্বিজ সকাতর ॥ 
আসিয়! ব্রাহ্মণী ধরি পতি-পাণি 

,. লৈষ্া! গেল গৃহ বাসে। 
গোবিদ্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল 
ছুঃখীশ্তাম দাস ভাষে ॥ ২৯২॥ 


.ঞ 


উষাহুরণ প্রসঙ্গ__উষার -/ 
স্বপ্নযোগ । 
বাগ সারেজ। রি 


নিরখি মন্দির প্রতি নুদামা কাতর মতি 
ছেন জানি আইল ব্রাহ্গণী। 


২৪৫ 

ধরিয়া পতির করে লৈয়! গেল নিজ ঘরে 
হাসি হাদি বলে মৃছ বাণী॥ 

কেবল কৃষ্ণের বর হুইল সুন্দর ঘর 
হৈল দেখ অমূল্য ভাণ্ডার । 

বৈভব অনেক বিধি দাস দাসী রত্ব নিধি 
কৃপা কৈল দৈবকীকুমার ॥ 

সুদাম! সম্পদ পেয়ে পরম আনন্দ হয়ে 
গ্রোবিন্দ ভজনে দিল মন। 

শুন রাজ! পরীক্ষিত পুরাণ বিহিত. মত 
তবে যে করিল নারায়ণ ॥ / 

স্বনীত নামেতে পুরী বাণ তথি অধিকারী 
মহাঁতেজ। বলির নন্দন | 

ধরি সে সহত্র তূজে সদাই শঙ্কর পুজে 
তারে তুষ্ট হৈল ত্রিলোচন ॥ 

উষা নামে কন্তা তার রূপ অতুলন যার 
গুণময়ী পরম স্থন্দরী। 

সুশিক্ষিত সর্ব তন্ত্র উপাসন। শিবমন্ত্ 
নিত্য পূজে শঙ্কর শঙ্করী ॥ 

বাণের সে পুত্র আর কুভাগুক নাম তার 
তনয়। যোগিনী চিত্ররেখ ৷ 

বিশারদ চিত্রকারী উষার সে পরিধারি 
ধ্যানে ধ্যায়ে দেখয় অন্বিক1 ॥ 

উষাবতী এক দিনে শয়ন ন্বপন স্থানে 
সুপুরুষ সঙ্গেতে মিলন । 

একত্র শয়ন সঙ্গে চুম্বন রমণরঙে 
রস ভেল রমণীর মন ॥ 

কৌতুক বঞ্চিয়া নিশি উঠিয়া সুন্দরী বসি 
না দেখয়ে পুরুষ সুন্দর | 

বিষম নিশ্বাস ছাড়ি .কান্দিয্। অবনী গড়ি 
হইলেন অতি যে কাতর ॥ 

গৃহ মধ্যে উষ। এক! হেনকালে চিত্ররেখা 

তথায় আসিয়। উপনীত! 


২৪৬ 


গোবিন্মমঙ্গল গীত শ্রবণেতে 'গুললিত 
শরীমুখ নন্দন স্থরচিত ॥ ২৯৩ ॥ 


৪ 


নর ৫ 
চিত্ররেখ! কর্তৃক অনিরুদ্ধ আনয়ন। 


রাগ বসম্ত। 


স্বপনে কি পেখিন্ু প্রিয়! মোর সাথ। 
জাগি উঠৈ কন্ছু' গেয়ে প্রাণনাথ | 
আরতি পিরীতি যাচন্ু কান। 
তঃখ রহিল দিয়া প্রেমদান ॥ 
তুহি অন্তভর মরম গহি। 
শ্ামন্থন্দর অন্জ পরশ নহি ॥ 
কাহে ঘুমায়ন্থ আপন খাই । 
দঃখীশ্ঠাম পহ মিলন রাই ॥ প্র ॥ . 
উঠিয়া বসিল উষ! দেখিয়! স্বপন । 
প্রাণ হরি নিলা প্রিয়া দিয়া দরশন ॥ 
সে জন না দেখি প্রাণ না রহে শরীরে । 
আকুল বিকল উষা কান্দিয়া মন্দিরে ॥ 
উষার কিন্করী স্যে কুত্তাণ্ডের স্থতা। 
আসিয়! উষার পাশে হৈল উপনীতা ॥ 
সুন্দরি শুনহ কেন হৈল অভিমান । 
কেব। কি কহিল কেন করুণ নয়ন ॥ 
উষা কহে চিত্ররেখা শুন কর্ম্মবাণী । 
হ্ধপনে পুরুষ দেখি বিদরে পরাণী ॥ 
. ক্রপে গুণে অতুল যে রসিক স্থঠান। 
তা বিনে নাজীব আমি কহিল নিদান॥ 
চিত্ররেখ। বলে উষ! দূর কর মান। 
চিত্রপটে ত্রিজগৎ্ দেখাব তোর স্থান ॥ 
পতি চিনি তুমি তাহা নিবে যোগ-ধ্যানে ॥ 
| চিত্রে ত্রিভুবন লিখে উষধা বিদ্যমানে ॥ 
, অমর অপ্সর ক্ষ রক্ষ দিক্পালে। 
: জে পুরুষ হ্ন্দরী না দেখে কোন স্থলে ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল | 


তবে চিত্ররেখ। মনে ভাবিয়া কারণ। 
চিন্রপটে লেখে তবে দ্বারকা ভুবন ॥ 

কৃষ্ণ কামপাল লেখে প্রদ্যস্ব সঙ্গতি ৷ 
তার পুত্র অনিরুদ্ধ দিব্য মূর্ভি অতি ॥ 
তা দেখি বলেন উষা এই মোর কান্ত । 
আনিয়া মিলাহ সখি তবে হই শান্ত ॥ 
চিত্ররেখ। বলে উষ্া শুন মোর বাণী । 
আজু নিশি তব পতি মিলাইব আনি? 
উষা গ্রবোধিয়! রাঁমা রাখিয়া মন্দিরে 
দ্বারকা চলিল! অনিরুদ্ধে আনিবারে ॥ 
পুরী মধ্যে প্রবেশিল সেই নিশা কালে : 
অনিকদ্ধ মন্দিরে প্রবেশে যোগবলে |" 
পালঙ্ক শুতিয়। বীর নিদ্রা যায় সুখে । 
পালক্কে সহিত তারে তোলে অন্তরীক্ষে ॥ 
উষার মন্দিরে গিয়া হৈল উপনীত 
অনিকদ্ধে দেখি উা পরম পিরীত ॥ 
উষষা সঙ্গে অনিরুদ্ধ হইল মিলন 

অতি উল্লাসিত মতি দুজনার মন ॥ 
উষামুখ দেখি অনিরুদ্ধ হৈল ভোলা 
বরণ করিল উষা দিয়া বরমাল! ॥ 
পুষ্পবিভা ছুই জনে হৈল গুপ্ত পণে' 
ভোজনে শয়নে দৌঁহে একজে মিলনে ॥ 
উষার বয়স বেশ বাড়ে দিনে দিনে। 
গোবিন্দমজল ছুঃখীশ্টাম দাস ভণে ॥ ২৯৪. 





অনিরুদ্ধের কারাবন্ধন । 
রাগ মীরুতি ! 


নিশীকালে উষ। হয়ে দিব্য বেশ! 
পুরুষের সঙ্গ পেয়ে । 

অঙ্গের কিন্করী মনে ভয় করি 
রাণীরে কহেন গিয়ে ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। . ২৪৭. 


শুন ঠাকুরাণি উধার কাহিনী বাণরাজার সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ ।* 
কহিতে করিয়ে ভয়! ৃ 
পুরুষের সঙ্গে রতিরস রে রি রাগিণী ভাটিয়ারি। 
* পিরীতে করি নিশ্চয় ॥ বড় সাধ লাগে সে কানুরে দেখিতে গো ॥প্র॥ 
তবে নৃপজায়া নিরখি তনয়া গিয়া! সে নারদ মুনি গোবিন্দগোচরে । 
মরমে পাইল শঙ্গ। অনিরুদ্ধ বন্দীকথ! কহে ধীরে ধীরে ॥ 
উষার কারণে কহিল রাঁজনে শুনহ শ্রীকৃষ্ণ কথ। শোণিত নগরে । 
| কুমারী হৈল কলঙ্ক ॥ অনিরুদ্ধ বন্দী হৈল বাণের মন্দিরে ॥ 
_ শুনি নপগ কোপে খর থর কাপে উষা নামে কন্য। তার সঙ্গে রঙ্গ রমে। 
লোহিত লোচন হৈয়!। শুনি নৃপ বান্ধিয়া রাখিল ন?গপাশে ॥ 
উষার মন্দিরে চলেন সত্বরে | শুনিষ্বা গোবিন্দ কোপে পাসরে আপন । 


করে শাগপাশ লৈয়৷ ॥ | আজ্ঞা] দিল রথ রথী সাজ সর্বজন ॥ 
উষার ভবনে নিরখি নয়নে 1 উগ্রমেন র:জা সঙ্গে বছুগণ লৈয়া। 
কামস্থত অনিকদ্ে ! ূ শোণিত নগরের মুখে চলিল সাঁজিয়া ॥ 
$কন্তারে গজিয়া৷ ত্বগিত হইব ূ বলরাম কাম সঙ্গে দেব চক্রপাণি ॥ 
নাগপাশে তারে বান্ধে ॥ [ পবন গমনে চলে কৃষ্ণের বাহিনী ॥ 


বন্দী দ্রেখি পতি কান্দে উষ্াবতী । ত্বরিতে মিলিল গিয়া শোণিত নগরে। 
অনেক বিলাপ করি। বাত জানাইল চর বাণ নৃপবরে ॥ 
অনিরুদ্ধে লয়ে কারাগারে থুয়ে ৷ শুনিয়া নৃূপতি বাণ কাপে থরে থরে । 
গেল দৈত্য নিজ পুরী ॥ শীন্রগতি গিয়া সে জানাইল শঙ্করে ॥ 
পুরাণ বিহিত শুন পরীক্ষিত | শুন প্রভূ সদাশিব মোর নিবেদন। 
দ্বারকা নগরে ওথ। টানিল উষার মতি কামের নন্দন ॥ 
ব্রঙ্গার নন্দন করিল গমন তেকারণে তাহারে বান্ধিগ্ন নাগপাশে । 
কহিতে এর কথা ॥ শুনিয়া সাজিল কৃষ্ণ যুদ্ধ সমাবেশে ॥ 
গোবিন্দের পাশে বসিয়া বিশেষে কুপিল শঙ্কর উষার সতীত্বের ভঙ্গে ৷ 
কহেন নারদ মুনি । আপনি সাজিল হর কুদ্রগণ সঙ্গে ॥ 
কহে ছুঃখীশ্তাম বল কৃষ্ণ রাম শিব সঙ্গে বাণ আঁদি যত সেনাপতি । 
তরিবারে তরন্ধিণী ॥ ২৯৫॥ প্রবেশ হইল রণে প্রথম সংহতি ॥ 


হুরি হর ছুই জনে বাঁজে মহারণ। 
লু কুভাগক উগ্রসেন যুঝে ছুই জন ॥ 

কৃপকর্ণ কামপাল ষুঝে ক্রোধসুখী । 

রথী রথী যুদ্ধ করে ধানুকী ধান্ুকী ॥ 


২৪৮ 


গ্রজে গজে মহাযুদ্ধ অঙ্খে অশ্বগণ। 
কুস্তকার কুত্তকার পত্তি পত্তিগণ ॥ 

কৃষ্ণ সঙ্গে যুঝে বাণ রধী মহেশ্বর । 

বড়ই প্রমাদ যুদ্ধ অতি ঘোরতর ॥ 

শূল লয়ে মারে বাণ কৃষ্ণের উপরে । 

অর্ধচন্দ্র বাণে কৃষ্ণ ত্রিশুল সংহারে ॥ 
আকাশে থাকিয়। দেখে যত দেবগণ। 

হুরিহর ছুই জনে প্রমাদ ঘটন॥ 

কুভাগ্কে উগ্রসেন করিল সংহার। 
কপকর্ণে বিনাশিল কৃষ্ণের কুমার ॥ 

পুক্র পৌত্র নষ্ট দেখি বাণ কম্পমান। 
গোবিদ্দে বিন্বয়ে যুড়ি পাচ শত বাণ ॥ 

তা দেখি গোবিন্দ কোপে চক্রবাণ যুড়ে । 
বাণের সহত্র ভূজ কাটিয়া সে পাড়ে ॥ 

সবে মাত্র ছুই ভুজ রহিল তাহার । 

দেখিয়া কুপিত হর হৈল আগুসার ॥ 

হরিহর ছুই জনে হয় মহারণ। 

দেখিয়া শিল্রয় মনে সর্বব দেবগণ ॥ 
ছুঃখীশ্তাম দাস বলে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী । 
হেলায় তরিয়! যাবে ঘোর তরঙ্গিণী॥ ২৯৬ 


র্‌ 


? ০ স্ল 


হরিহরের যুদ্ধ ও তদন্তে উষা-” 


অনিরুদ্ধের মিলন । 


রাগিণী বেলওল। 
দেখি বাখে শোকমতি কোপভরে পশুপতি 
কুষ্ণ বামদেবে হয় রণ। 
ঘন পুরে হুঙ্কার ধনুক ধরিয়া আর 
বাণ বৃষ্টি করে-দুইজন ॥ 
তবে প্রভু শূলপাণি পাশুপত অস্ত্র আনি 
ধঙ্থকেতে পূরিলা সন্ধান। 


গোবিন্দমঙ্গল | . 


তা দেখিয়া দেব হরি হয় গ্রীব বাণ ধরি 
রুদ্র অস্ত্র কৈল ছুইধান ॥ 
ব্যর্থ গেল পাগশুপত কোপভরে তৃতনাথ , 
অগ্থিবাণ যুড়িলেক গুণে । 
বরুণ বাঁণেতে হরি অনল নির্বাণ করি 
কোপে যুদ্ধ করে দুইজনে ॥ 
কোপ ভরে পঞ্চানন কঙ্কারিয়! রুদ্রগণ 
প্রথম ডাকিনী দানাগণে । 
তবে দেব চক্রপাণি নারাযণী সেনা আনি 
কুদ্র ঠাট করিল নিধনে ॥ 
দৌহে নানা অস্ত্র ধরে দেহে মহা যুদ্ধ করে 
কেহ কাঁরে জিনিতে না পারে। 
শূল ধরে ত্রিপুরারী সুদর্শন ধরে হরি 
দেহে বাণ যুড়িল সমরে ॥ 
দেখি রণ দৌহাকার হুর লোক চমত্কার 
দশদিকে লাগিল বিস্ময় । 
দেখিয়া দৌঁহার রীতি আদ্যা আসি শীঘ্বগতি 
দোহা মধ্যে দিগরন্বরী হয় ॥ 
ত্যাগ করি মহারণ হরিহর আলিঙ্গন 
দুর গেল যত বিসম্বাদ। 
তবে শিব আনি বাণে সমর্পিল। নারায়ণে 
কৃষ্ণ তারে দিলেন প্রসাদ 1 
বাণ রাজা আনন্দিতে শিবসঙ্গে জগন্নাথে" 
কাম আদি উগ্রসেন করি। 
যত্ব করি ঘরে লৈয়া নান! উপহার দিয়া 
শুদ্ধভাবে পুজে হরহরি ॥ 
উষা সঙ্গে কামন্ূতে দিল লৈয়। জগন্নাথে 
নানা রত্ব অপুর্ব বসন। . 
বুবিয়া বাঁণের মতি ক্কপাময় যছুপতি 
বাণ প্রতি দিল আলিঙ্গন ॥ 
মেলানি মাগিয়৷ তারে চলিল৷ দ্বারকাপুরে 
যছুবল সঙ্গে নারায়ণ । 


বাগ ছই ভুজ ধরি রহিল শোণিত পুরী 
হর গেল কৈলাস ভূবন ॥ 7 


য়া সে দ্বারকা মধ্যে উষা আর অনিরুদ্ধে 


শুভ দিনে বিবাহ মঙ্গল। 

আনন্দে দ্বারকাপুরে গোবিন্দ বসতি করে 
প্রজাগণে কৌতুক সকল ॥ 

তবে যে করিল হরি প্রবেশি হস্তিনাপুরী 
সেই কথা শুন পরীক্ষিত। 

ট্গাবিন্দমঙ্গগ পোথা ভূবনে হূর্লত কথ! 

... ছহ্খীশ্যাম দাস বিরচিত ॥ ২৯৭ ॥ 


সী 


যুধিষ্টিরের রাজসুয় যজ্ঞ প্রণঙ্গ ।* 


রাগ ভাটিয়ারী। 
নে সুখ রাধাকৃক নাম ॥ ঞ্ ॥ 


গ'রকানগ্ররে কৃষ্ণ বৈসে আনন্দিতে। 
শুক বনে পরীক্ষিত শুন এক চিতে। 
স্বর্গে গেল পাও, রাজ! কর্ম অনুসারে । 
শত্রু সঙ্গে সুখে না পাইল বসিবারে ॥ 
সপ্ত পাছু তলে পাণ্ আছে দাগ্ডাইক্া। 
নারদ দেখিল তাহা ইন্দ্রালয়ে গিয়া ॥ 
সস্থন কহিল পাও, নারদ সমীপে । 
যুকতি না হৈল মোর ব্রহ্মবধ পাপে ॥ 
যুধিষ্ঠির রাজা যদি রাজসুয় করে। 

তবে মুক্ত হৈয়া যাই বৈকুগ্ঠ নগরে ॥ 

. একে সে নারদ তাহে পাও ছুঃখ জানি। 
হস্তিন৷ নগরে শীঘ্র চলিলা আপনি ॥ 
পি যুধিঠির রাজা দণ্ডবৎ কৈল। 
পাদ্য অর্থয দিয়া তারে ষড়ঙ্গে পৃজিল ॥ 
করপুট হৈয়া রাজা করে নিবেদন। 
কহ কোথাকারে মুনি কৈলে' আগমন ॥ 


নারদ কহেন শুন যুধিঠির রাঁজ। 
দেখিহু পার বড় ছুঃখ স্বর্গ মাঝ | 
সপ্ত পাছু তলে পা আছে দাণা ইয়া । 
মোরে দেখি তোমা পাশে দিল পাঠ ইয়া ॥ 
যুধিষ্ঠির রাজস্থৃয় যজ্ঞ যদি করে। | 
তবে মুক্ত হৈয়া যাই বৈকুষ্ঠ নগরে ॥ 
নহিলে না হয় মুক্তি কহিন্ধু নিশ্চয় ।* 
পুত্র-গুণ কর দান যজ্ঞ ধর্শবময় ॥ 
যুধিষ্ঠির রাজা কয় নারদের পাঁয়। 
রাজস্য় যজ্ঞ করি কেমন উপায় ॥ 
নারদ বলিল তোর সখ নারায়ণ । 
তাহারে আনিয়া! কর যজ্ঞ আরতণ ॥ 
কছিয়া চলিল মুনি বীণা বাজাইয়1। 
যুধিষ্টির করে যুক্তি পাচ ভাই লৈয়। ॥ 
রাজস্থয় বিনা নহে পিতার মুকতি ৷ 
কষ্ণ আনিবারে ভীম চলে দ্বারাবতী ॥ 
ত্বরিতে চলিল বীর রথ আরোহণে । 
দ্বারকানগরে গেল! কৃষ্ণ জন্নিধানে ॥ 
স্নান দান করাইল মধুর ভোজন। 

কি নিমিত্তে এলে ভীম কহ নিরূপণ ॥ ' 
ভীম বলে অন্তর্ধামী তুম যদুপাতি। 
মোক্ষ ন। পাইল স্বর্গে পাও নরপতি ॥ 
নারদ কহিল রাজহ্থয় করিবারে। 
যুধিষ্ঠির পাঠাইল লইতে তোমারে ॥ 
হাসিয়া কহিল কৃষ্ণ করিব গমন । 
বলরাম কাম আদি যত ষছুগণ ॥ 

দারুক সাজায়ে রথ আনিল সত্বর। 
সর্বারস্তে চলে কৃষ্ণ হস্তিন৷ নগর ॥ 
দেখি যুধিষ্ঠির রাজ! দণ্ডবৎ কৈল। 
পাদ্য অর্ধ্য দিয়। কৃষে ষড়ঙ্গে পৃজিল ॥ 
শ্নান দান করাইল মঙ্গল আরতি। 
পাদোদক পান কৈল অতি শুদ্ধমতি ॥7% 





৫০ 
দ্রপদনন্দিনী শীঘ্র করিল! রন্ধন। 
রামকৃষ্ণ সঙ্গে রাজ করিলা ভোজন ॥ 
কপূর তান্ুল দিয়! কৈল যোড় কর। 
প্রণতি করিয়া! কহে গোবিন্দ গোচর ॥ 
মুক্তিপদ না পাইল পাণ্ড, নৃপবর । 
নারদ কহিল রাঁজস্য় যজ্ঞ কর ॥ 
তবে পাও পাবে মুক্তি শুনহ রাজন। 
তোমাকে আনান তেঞ্ি করিয়া যতন ॥ 
রাঁজসুয় যজ্ঞ কর তুমি দয়াময়। 
শুনিয়া হরিষ কৃষ্ঃ যুধিষ্টিরে কয় ॥ 
ব্যাস তপোধনে আন করিয়া বতন। 
উপহার দ্রব্য কর যজ্ঞ আযোজন | 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় র্ধ যুধিষ্ঠির রাজা । 
ব্যাস আদি মুনিরে জানিয়া কৈল পূজা ॥ 
ব্যাসদেব আজ্ঞা কৈল সবার গোচরে। 
এক লক্ষ রাজা চাহি যজ্ঞ করিবারে ॥ 
এক লক্ষ মুনি চাহি করিতে বরণ । 
সুবর্ণের দ্রব্য সব সোণার আসন ॥ 
নুপতি সকলে আন করিয়া বরণ ! 
কুষ্জের প্রসাদে হবে যজ্ঞ সম্পরণ ॥ 
চৈত্র মাসে পৌর্ণমাসী যজ্ঞ আরভ্ভণে। 
গোবিন্মমঙ্গল ঢংখীশ্টাম বিরচণে ॥ ২৯৮ ॥ 





/ 


জরামন্ধের সহিভ ভীমের যুদ্ধ। 


রাগিণী পটমুগ্তরী ] 


গোবিনদের দয়া হৈতে যুধিষ্টির সানন্দিতে 
কৈল রাজা যজ্ঞ আরম্তণ। 

চৈত্র মাস পৌর্ণমাসী .“ব্যাস সঙ্গে লক্ষ খষি 
যত্ব করি করিল! বরণ ॥ 

রাজগণ নিমন্ত্রণে পাঠাইল ভীমার্জুনে 
দেশে দেশে জানাইল গিয়]। 








গোবিন্দমঙ্গল। 


নানা দেশের রত্ব ধন আইলা সে ছুই জন 
চারি সহত্রেক রাজা লৈয়া ॥ 

দুর্য্যোধন শিশুপাল বিরাট দ্রপদ আর 
আনাইল যজ্ঞের কান্গ। 

যুধিষ্টির তবে কয় লক্ষ হপ যদি হয় 
তবে ক'র সবার বরণ ॥ 

নারদ কহেন কথা ছিয়ানই সহস্র তথা 
রাজা বন্দী জরাসন্ধ ঘরে । 

ভীমার্জুনসঙ্গে হরি আন গিয়া মুক্ত করি, 
প্রবেশিয়? ধাবস্তি নগরে ॥ 

ভীমার্জুন সঙ্গে হরি সন্ন্যাসীর বেশ ধরি 
গেলা তিহ ধাবন্তি নগরে । 

সিংহদ্বারে অন্ুমরি বিপক্ষ বিনাশ করি 
যুদ্ধ দান মাগিল রাজারে ॥ 

শুনি জরাসন্ধ হাসে রণ করিবার €রোফে 
বাহির হইল ততক্ষণে । ৰা 

কৃষ্ণার্জন ধৌহাকারে দেখি তিরস্কার করে 
ভীম সঙ্গে সংগ্রাম সদনে ॥ 

দেখি দৌহে হাতাহাতি মারামারি মাথামাঁথি 
গদায় গদায় সমসর। 

দৌছে দেয় সিংহরড়ি রণরঙ্ে দৌহে পড়ি 
গড়াগড়ি অবনী উপর ॥ 

দেহে মহাযুদ্ধ করে দৌঁহে সম বল ধরে - 
কেহ কারে জিনিতে না পাঁরে। 

গোবিন্দমঙ্গল পোথা! ভুবনে দুর্লভ কথা 
দুঃখীশ্তাম দাস গায় সারে ॥ ২৯৯ ॥ 


জরাসন্ধ বধ ও যুধিষ্টিরের যজ্ঞ, 
কৃষ্ণের বরণ 1 
রাগিণী টোড়ী। 
শুক নারদে মহিম! গায়। 
রাম নাম ধরি বীণ! বাজায় ॥ ক্ু॥ 


গোবিন্দমমঙগল। 


বৃকোদর সঙ্গে যুদ্ধ করে জরাসন্ধ। 
»শল্লযুদ্ধ গদাধুদ্ধ দৌহে বন্ধে বন্ধ ॥ 
ছুই জনে যুঝে দৌহে*সম বল ধরে। 
সমান*সংগ্রাম কেহ জিনিতে না পারে ॥ 
দৌহার সংগ্রাম দেখি কৃষ্ণ ভাবে মনে। 
পথের ই্জিত ভীম পাঁসরিল কেনে । 
বেণাপত্র চিরি কঞ্ণ কৈল ছুই খান। 
ই্জিত বুঝিলা ভীম চতুর সুজান ॥ 
গদার প্রহারে তারে ভূমিতে পাড়িয়। ! 
ই পদে ধরি তাঁর ফেলিল চিরিয় ॥ 
পড়িয়া মরিল জরামন্ধ মহাকায়। 
পুষ্পবৃষ্টি করে স্বর্গে নাচে দেবতায় ॥ 
দুই স্থানে পোড়াইল অঙ্গ ছুই খান । 
শক্তপদ দিল তারে প্রভ্‌ ভগবান ॥ 
74র সম্পদ বত লুটিয়া 'ভাগ্ার ! 
দন্দী সন্ত করাইল সকল রাজার ॥ 
রথে করি ধন রত্ব নৃুপগণে লৈরা। 
হস্তিনানগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়] ॥ 
দেখি যৃধিষ্টির রাজা আনন্দ অপার । 
প্রভূপদে দণ্ডবৎ করি পরিহার ॥ 
নুপতি সকলে দিল পাদ্যার্ধ্য আসন। 
দিব্য স্থল অন্ন জল কৈল নিবোজন ॥ 
তবে যৃধিষ্টির রাজা করপুট হৈয্া। 
ব্যাসদেবে জিজ্জাসিল বিনয় করিয়া ॥ 
কহ উপদেশ প্রভূ যজ্ঞের কারণ। 
আজ্ঞা কর আগে করি কাহারে বরণ ॥ 
ব্যাসদেব বলে রাজা শুনহ বচন। 
ঈভা করি বসাইহ যত রাজগণ। 
পুর্ব তপ ফলে তোর সখ] নারায়ণ । 
সর্ব আগে কর তুমি গোবিন্দে বরণ ॥ 
দিব্য রত্বান্থুরী আর বিচিত্র বসন। 
রচিয়া পুম্পের মাল্য স্থগন্ধি চন্দন ॥ 


হ৫১. 


| ব্যাসদেব সঙ্গে করি ধর্শের নন্দন । 








সত। আগে রামকৃষ্ণ করিল বরণ ॥ 

তা দেখিয়। মনে মনে ভাবে শিশুপাল। 
মোরে না বরিয়া বরে গোধন রাখাল ॥ 

এই অপমান মোর প্রাণে নাহি সয়। 
কোপে রাজা শিশুপাল সভা মধ্যে কয় ॥ 
গোবিন্দে গঞ্জিয়া বলে শত শত গালি। 
দুঃখীশ্যাম বলে দয়া কর বনমালী ॥ ৩০০ ॥ 





শিশুপাল বধ ৮ 
2: রাগিণী গুর্জারী ৷ 
দেখিয! ক্ষ্ণের পূজা কোপে শিশুপাল বা 
গোবিন্দে গর্জিয়া দেয় গালি। 
কহে রাজা যুধিষ্টিরে না বরিয়া নৃপবরে 
কি গুণে বরিলা বনমাঁলী ॥ 
নৃপতিনন্দন নহে ছত্রদণ্ড নাহি বহে 
গোধন রাখিয়া গেল কাল। 
ংস আদি রাজগণে মায়ায় মারিয়। রণে 
আপনি বাড়ায় ঠাকুরাল ॥ 
ভার বহে গোপিকার পথে দানসাধে আর 
নৌকায় কাণ্ারী নারান্ণ। . 
ভে'জবিদ্যা।শক্ষাকরি সংগ্রাম জিনিল হু' 
নহে ক্ষত্র গোপের নন্দন ॥ 
হেন রূপে নানা ছলে গোবিন্দেরে মন্দ বছে 
দমঘোষ রাজার নন্দন। 
শ্তনি তার কটু বাণী ক্রোধভরে চক্রপাশি 
নিরীখয়ে চঞ্চল নয়ন ॥ | 
আউ জরা বজ্ঞস্থলে তাহা! কৃষ্ণ নিল কে 
ঘুরাইয়া ছাড়িল প্রচণ্ড। 
দর্শন সম হৈরা অবিলম্বে কাটে য়া 
শিশুপাল নৃপতির মুণ্ড ॥ ৰ 


২৫২ 


বাহির হইয়! প্রাণ শৃন্তপথে আগুয়ান 
গেল বেগে বৈকুঠের স্থান । 

তথা ন! দেখিয়া হরি দশ দ্রিক গত করি 
যজ্ঞ স্থানে দেখে ভগবান ॥ 

নিরধিয়! দ্রামোদরে নানা রূপে স্ততি করে 
দণ্ডবৎ বিনয় বিধান। 

দেখিয়া তাহার ভাব দয় করি পদ্মনাভ 
দিল তারে নিজ দেহে স্থান ॥ 

নিবারিয়। তিন জন্ম সাধিল সে নিজ কর্ম 
বৈকুগ্ঠেতে বিজয়নন্দন। 

শুন রাজ' পরীক্ষিত যুধিষ্ঠির যজ্ঞ রীত 
তবে সব্ব রাজার বরণ ॥ 

বন্ত্র মাল্যান্ুরী রত্ব করিয়া! অনেক যত 
বরণ করিল রাজগণে। 

সঙ্গে লক্ষ বৃপমণি ত্বস্তিবাচ কহে মুনি 
কুণ্ডে অগ্নি করে আরাধন ॥ 

গোবিন্মমঙ্গল গীত শুনে যেব' শুদ্ধ চিত 
পরম কৈবল্য গতি পায়। 

স্কষ্ণকথ। মধুরাশি পিয় মনে দিবা নিশি 
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ৩০১ ॥ 





যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ 4 


রাপ্িণী ভাটিয্ারি। 
হরি মোর সব হুখদাতা ॥ গ্র॥ 


নাজস্থয় যজ্ঞ করে ধর্মের নন্দন। 
লক্ষ মুনি লক্ষ রাঁজ। করিল বরণ ॥ 
বর্ণ আসন সব হুবর্ণের ঝারি। 
হুবর্ণের ভোজ্য পাত্র হ্বর্ণ অঙ্গুরী ॥ 
হর্ণ অলঙ্কার সব স্বর্ণ যজ্ঞসত্র 
নিত্য নুতন রূপে দেই ধর্মপুত্র ॥ 


গোবিদ্দমন্নল। 


সুবর্ণ বসন সব পবিত্র উত্তরী। 
বাটাবাটা যজ্ঞপাত্র সোণার গাগরি ॥ 
সকল স্থবর্ণময় সিপক্রৰ আদি । 
সকল সংগ্রহ কৈল দ্রব্য যথা বিধি ॥ 
ব্যাসদেব হৈল হোতা অঙ্গিরা আচার্ধ্য। 
রাজগণে নিয়োজিল যার যেব কার্ধ্য ॥ 
ক্ষেত্র শুদ্ধ কৈল অজ বৃষ চরাইয়।। 
কুণ্ড মধ্যে অগ্নি কৈল উড়ম্বর দিয়] ॥ 
সমিদাদি কাষ্ঠ আনি অগ্নির কারণ। 
শুরু বস্ত্র আদি করি যত আয়োজন ॥ 
যজ্ঞকুণ্ড বেড়িয়া বিল মুনিগণ। 
বেদধ্বনি করি কৈল ব্রহ্মা আরাধন ॥' 
ঘ্বতক্রব ভরি ভরি টৈল বেদধ্বনি। 


1 পরম যাজ্িক হৈস্বা পুজিল আগুনি ॥ 


রাজগণ যোগায় যজ্ঞের আয়োজন । 
শৃন্তপথে রহিয়া দেখিল দেবগণ ॥ 
কুস্ত ভরি গো ঘ্বুত গুবাক ফগ দিয়] । 
লক্ষ মুনি বেদধবনি মুখে উচ্চারিয়া ॥ 
যজ্ঞে দ্বত ঢালেন সকল মহামুনি। 
মহাজ্যোতির্ময় তেজ উঠিল আগুনি ॥ 
রাজহ্‌য় মহাষজ্ঞ কে কন্সিতে পারে । 
যুধিষ্টির করে যজ্ঞ গোবিন্দের বরে ॥ 
বজ্ঞশেষ হৈল আসি জানি মুনিগণ। 
যুধষ্ঠির দ্রৌপদীরে করিল! বরণ ॥ 


| পুর্ণার বিহিত ভ্রব্য নিল যজ্ঞশ্থানে। 


গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীগ্তাম দাস ভণে ॥ ৩০৩ 
যজ্ছের পূর্ণানুতি দান ও দক্ষিণ ' 
রাগ্‌ মঙ্গল। 


যজ্ঞের বিধিমত উচিত যে দ্রব্য যত 
সকল সংষোগ করিয়া । 


শি 


_গোবিন্দমঙ্গল। 


ধর্মের ন্দনে আনে মুনিগণে 
দ্রৌপদী সংহতি করিয়া ॥ 


* সকল মুনি মেলি কুণডে দ্বৃত ঢালি 


দেয় বিহিত প্রমাণে । 
ূর্ণীর প্রয়োজনে অজ সে যক্তন্থানে 
জ্যোতিন্দ্র পুরুষ দর্শনে ॥ 
সময় সুলক্ষণে জানিষা! মুনিগণে 
নৃপতি আনিল নিকটে। 


_. দ্বাগায়ে নৃপবর ভ্রৌপদীর ধরে কর 


যজ্তে পুর্ণ দিল করপুটে ॥ 

কৃষ্ণ গ্রীতিপথে সাক্ষাতে হাতে হাতে 
যজ্ঞ সম্পূরণ কৈল। 

কৃষ্ণের পদতলে সমস্তে কুতৃহলে 
দণ্ডবৎ্ প্রণাম করিল ॥ 

সকল শ্বর সঙ্গে বাঁসবদেব রঙে 


(4 কুসুম বরিষণ করে। 


চর 


পা নরপতি পিতৃগণ সাথি 
চলিল বৈকুগপুরে ॥ 

ব্যাস মুনিবর কহে যুধিষ্টির 
ব্রাহ্মণে বিহিত দক্ষিণ|। 

স্থরভি শত শত মাতঙ্গ হয় রথ 
দ্বিজকে শত ভার সোণা॥ 


 এরপে প্রতিজনে তুষিল নান! ধনে 


হরিষ হৈল সর্ব মুনি। 

আশীষ বেদধ্বনি করিয়া সব মুনি 
চলিল। নৃপতি বাখানি ॥ 

তবে সে লক্ষ রাজ! যড়ঙ্গে কৈল পূজা 
বিবিধ বসুন তৃষণে। 


_ গোবিদ্পদ রসে শ্রীমুধ নন্দন ভাষে 


মেলানি হৈল রাজগণে ॥ ৩০৩ ॥ 


রি 


২৫৩ 
যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিমন্ত্রিত রাজ- 
গণের বিদায়। 
রাগিণী শোহিনী-সিঙ্কুড়া। 


হরি হর রাম কৃষ্ণ গ। নীরায়ণ। 

গ্রোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধু্থদন ॥ 
রাজনুয় যজ্ঞ কৈল যুধিষ্টির রাজা 
মুনিগণে বিবিধ বিধানে কৈল পৃজ1॥ 
রাঁজাগণে পুজিল অনেক রত ধনে । 
মেলানি মাগিয়। সবে গেল নিজ স্থানে ॥ 
রাজন্ুয় যজ্ঞ কেহ করিতে না পারে। . 
যুধিষ্ঠির কৈল যজ্ঞ গোবিন্দের বরে ॥ 
গোবিন্টচরণে রাজ! দণ্ডবৎ করি । 
অনেক স্তবন কৈল পদতলে পড়ি ॥ 
তবে কৃষ্ণ রাজারে দিলেন আলিঙ্কন ৷ 
দ্বারক! চলিনু আমি শুনহ রাঁজন ॥ 
তবে রাজা গোবিন্দে পূজিল নানাধনে । 
দ্বারকা চলিল কৃষ্ণ যছ্ুবল জনে ॥ 
আগ বাঁড়াইয়! রাজ চলিলা সং 
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করিল প্রণতি ॥ 
তবে কৃষ্ণ রাজাকে অনেক কৃপা করি। 
মেলানি মাগিয়! গেল দ্বারকানগরী ॥ 
তবে রাজ! মেলানি মাগিয়া! নারায়ণে। 
নিজ পুরে প্রবেশিল ভ্রাতৃগণ সনে ॥ 
নান! কুতুহলে কৃষ্ণ যছুবল লৈয়া। 
দ্বারকানগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া! ॥ 
পরম আনন্দ যত দ্বারকা বসতি ৷ 
গুক বলে গুন পরীক্ষিত নরপতি ॥ 
বন্থুদেব দৈবকীর বড়ই আনন্দ। 
যার কোলে অবতার দেব পূর্ণানন্দ ॥ 
তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত। 
ীষ্ঠাম দাস গায় গোবিশের গীত ॥ ৩* 


২৫৪. গোবিন্দমঙ্গল। 


কৃষ্ণ কর্তৃক দন্তবত্র বধ। 
: বাগিনী পটমঞ্জরী। 
শিশুপাল বধ শুনি দস্তবত্র ছঃখ মানি 
সাজিল হইয় ক্রোধমতি। 


সঙ্গে অক্ষৌহিণী দলে নানাবাদ্য কোলাহলে 


দ্বারকা বেড়িল শীঘ্রগতি ॥ 

দামামীয় দিল ধ্বনি পুরীথণ্ড কীপে শুনি 
বাহির হইল রামহুরি ৷ 

রথ রী শত শত উগ্রসেন আদি যত 
যছুবল ধাঁয় ধনু ধরি ॥ 

পুরীর বাহির হৈয়া ধন্থুকে টঙ্কার দিয়া 
গোবিন্দ হইল আগুয়ান। 

দত্তবক্র কৃষ্ণে দেখি হৈষ। মহাক্রোধমুখী 
আগে বীর যুড়িল সন্ধান ॥ 

ছুই দল দরশনে যুদ্ধ করে বীরগণে 
নানা অস্ত্র ধরিয়া সমরে । 

পরশু মুষল শেল পাশুপত মহাকাল 
অশ্ব গজ বিবিধ প্রকারে ॥ 

দস্তবক্র ক্রোধভরে মুষল ধরিয়া! করে 
ছাঁড়ে বেগে কৃষ্ণের উপরে । 

অর্ধচন্দ্র বাণে হরি ত্রিশুল সংহার করি 
দেখি দৈত্য অগ্রিবাণ ধরে ॥ 

বরুণ বাঁণেতে হরি অনল নির্বাণ কার 

| চক্র কৃষ্ণ যুড়িল শ্রীকরে ॥ 

. কাটিয়া তাহার মুণ্ড সেনা করি লণ্ডভও 
কত দল পড়িল সমরে। 

আর যত সেনাগণ পলাইয়া সর্বজন 
প্রাণ লয়ে গেল নিজ পুরী। 

তবে দেব গদাধরে সেই ছই সহোদরে 
বৈকুষ্ঠেতে করিল'ছুয়ারী 


তবে নৃপ পরীক্ষিত হৈয়! প্রেমে পুলকিত 
গদ গদ আনন্দ হিয়ায় ॥ 

কহ কহ শুনি মুনি তুয়া মুখে গুধ! বাণী-- 

_ তুমি সে কৃষ্ণের অনুচর । 

সদয় হুদয়্ মনে কৃপা কর অকিঞ্চনে 
উদ্ধারিবে এ ভবসাগর ॥ 

শুনিয়৷ রাজার বাণী কহে শুক মহামুনি 
ধন্ত রাঁজ। তোমার জীবন । 

এসব কৃষ্ণের রস ভকত অন্তরে হর্ষ 
অনুন্ষণ ভজ নারায়ণ ॥ 

মহিমাসাগর হরি তক্তভাবে অন্গুসরি 
ত্রিভূবন তাঁরণ কারণে। 

যুগে যুগে যু্গপতি যোগিজন ধারে চিত্তি 
ধন্য যেবা মজে কৃষ্ণগুণে ॥ 

তবে কৃষ্ণ করে যাহা পরীক্ষিত শুন তাহা 
হরিপদে মজাইয়া মন। রী 

গোবিন্দমঙ্জল পোথা ভুবনে ছুর্লভ কথা 
স্ুরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ৩০৫॥ ৮ 


লক্ষণাছরণ বিবরণ। 


রাগিণী করুণা । 
বড় রে দয়াময় হবি ॥ গ্রু॥ 


শুকদেব বলে রাজ। শুনহ কারণ। 
হুস্তিনী নগরে বৈষে রাজা হর্যোধন ॥ 
লক্ষ্মণ নামেতে কুরু রাজার কুমারী । 
রূপে গুণে অনুপম অতি মনোহারী ॥ 
পরম হুন্দরী কন্ত। ত্রিভুবন জিনি ! 
অকুমারী সেই কন্তা! গুন নৃপমণি ॥ 


তিন জন্ম গোয্াইয়া গেলটোহে মুক্তি পাইয়া] সান্ব নামে ওত! জাম্ববতীর ননান। 


শুন রাঁজ। কহি যে তোমায় 


ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল হস্তিনাতববন ॥ 


গোবিদ্দমঙ্গল। . . ২৫৫. 


গুপ্তবেশে লক্ষণ হুন্দরী করে ধরি। 
রথে বদাইয়া! বীর চলে ত্বরাপরি ॥ 
লক্ষ্ণা হরণ দেখি কোপে দুর্ধ্যোধন। 
সান্বকে রাখিল রাজা কয়া বন্ধন ॥ 
তবে ফ্চেনারদমুনি দ্বারকানগরে । 
কহিল এসব কথা গোবিন্দগোচরে ॥ 
সান্ব বন্দী শুনি মহ! রোষে চক্রশীণি । 
আজ্ঞা দিল সাঁজ রথ সকল বাহিনী ॥ 
উপ্বসেন সাজিল সকল রখ রথী । 

যঠ্‌ বৃষ্িবংশ আদি যত সেনাপতি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কুপিত দেখি রেবতীরমণ । 
উপদেশ বচনে প্রবোধে নারায়ণ ॥ 

কি লাগি আপনি ক্রোধ কর বন্ধুজনে। 
আমি সে একক যাব রথ আরোহণে ॥ 
ঠন্্বধু আনিব করিয়। প্রীতি পথ । 
এড লি চলে রাম চালাইয়া রথ ॥ 
প্র্শে করিল গিয়। হস্তিনা ভূবন। 
ছুধ্যোধন আদ্দি বত সেন।পতি গণ ॥ 
বলদেব দেখি সব দণ্ডবৎ কৈল। 

পাদ্য অধ্ধ্য দিষ়্া রামে ষড়ঙ্গে পুজিল ॥ 
সভামধ্যে কহে রাম শুন ছুধ্যোধন। 
বন্ধু বিচ্ছেদ কর্ম করা ক কারণ। 
জাম্ব যদি না জা(নয়। হরিল লক্ষ্মণ । 
বন্দী কৈলে কুমারী না করি সমপ্রণা ॥ 
এত অহঙ্কার কর এবা কি উচিত। 
দু্যোধন বলে সাম্ব কল বিপরীত ॥ 
এমনে কেমনে কহ করি কন্যা দান। 
ইহা শুনি বলদেব কোপে কম্পমান ॥ 
কুক্কুকুল বিনাশ করিব অবহেলে। 
লান্গলে হস্তিন! তুলি কেলিব পাতালে :॥ 
ক্রোধ করি রাম তূমে ঠেকাইল হান। 
লাঙ্গলে তুণিল ক্ষিতি ফেলিতে পাতাল ॥ 


টলমল হৈয়া পড়ে হস্তিনা নগর। 

ছুর্ধ্যোধন আদি সবে পরম কাতর ॥ 

তবে কুরুপতি সঙ্গে ব্রাহ্মণ লইয়]। 

রামের চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥. 

অনেক প্রণতি করি কহে ছূর্য্যোধন। 
ছুঃখীশ্যাম দাস মাগে গোবিন্দচরণ ॥ ৩০৬ ॥ " 





সান্বের সহিত লক্ষণার বিষার্ 


রাগ রামকেলি। 
রাম দেখি কোপমতি ছৃষ্ব্যোধন নরপতি 
সন্ধে প্রিয় বন্ধুগণ লৈয়া। 
দণ্ডব শত শত প্রেমে তনু পুলকিত 
নিবেদয়ে বিনয় করির] ॥ 
সভামধ্যে আথে গিয়া রামের বদন চেয় 
কুরুত্রেষ্ঠ করে নিবেদন । 
এত প্রাণী বধ কৈলে হইবেক কোন ফলে 
শুন রাম কমললোচন ॥ 
পুত্রবধূ আপনার ইহা! চাহ রাঁখিবার 
তুমি সে অনন্ত গুণমণি | 
দূরে পরিহর রোষ ছুর্য্যোধনে ক্ষম দোষ 
বন্ধুপণ রাখ হলপাণি ॥ 
সবিনয় শুনি রাম জানি সিদ্ধি তেল কাম 
তুষ্ট হৈ কুরুরাজ বোলে । 
কুপাময় কামপাল করে সন্বরিয় হাল 
ক্ষিতি বসইল নিজ স্থলে ॥ 
তবে ছুধ্যোধন রাজা রামেরে করিল পুঁজ 
নানা উপহার দ্রব্য দিম্বা। 
স্থুথে সান্ব লক্ষণারে ধ্রবিভ। দিয় ফেঁহাকারে 
বলরামে ষমর্পিল লৈয় ॥ . 
যৌতুক অনেক ধন নানা বস্ত্র আভরণ :. 
অশ্ব গজ রথ রথী সেন! । 


২৫৬ গোবিন্দ [৬ ৃঁ 


_ মেলানি মাগিয়া রাম আনন্দে চলিলা ধাম | নানা অস্ত্র ধরি যুদ্ধ করে সেনাগণ। 


সঙ্গে বাজে বিবিধ বাজনা ॥ 


বহু রথরথী সঙ্গে দ্বারকা প্রবেশে রে 


দেখি কৃষ্ণ কৌতুক বিশেষে। 
 উল্লাসিত জাম্ববতী মঙ্গল কল পাতি 
পুক্রবধ্‌ গৃহে পরবেশে ॥ 


আনন্দিত সর্বলোক নাহি জরা মৃত্যু শোক 


যথা কৃষ্ণ যছুকুলনাথ । 


হোৎসব নৃত্যগীত অহর্নিশ আনন্দিত 


ভয় ভ্রাত্মি নাহিক উৎপাত ॥ 
যুধিষ্টির ঘরে হরি গেলেন হস্তিনা পুরী 
একা রথে দৈবকীনন্বন। 


রাম আদি সেনাপতি রহিল! সে দ্বারাবতী 


শুন রাজা পুরাণ বচন ॥ 


কৃষ্ণ মারে শিশুপাল সখা তার ছিল শান্ব 


দ্বারকা বেড়িল মহান্ুর। 


গোবিন্দ মঙ্গল রসে ছুঃখীশ্ঠাম দাস ভাষে 


ক্কষ্ণকথ। বড়ই মধুর ॥ ৩০৭ 





শান্বের সহিত রামকৃষ্ণের যুদ্ধ ।-/ 


 শিশুপাল দত্তবক্র বধিল মুরারি। 

তার মিত্র শাস্ব রাজ মনে ক্রোধ করি ॥ 
তিন অক্ষৌহিণী সেন! সঙ্গে রথরঘী |] 
নিশি শেষে দ্বারকা বেড়িল' শীঘ্রগতি ॥ 
বিপক্ষ দেখিয়া:কাপে যত প্রজাগণ।॥ 
বলভদ্র শুদিল শান্বের আগরর্ন। 

. সংগ্রামে প্রবর্ত হৈন: অঙ্গে লেমাগণ ॥ 
: "সর্বারকে প্রযেশিল' কপ্গিবাররি রণ । 
ই দল মিশীমিশি অস্ত্র বরিষী ॥ 


রথী রী যুদ্ধ হয় না! যায় কথন ॥ 

তবে শান্ব নরপতি দেখি সন্কর্ষণে। 

মহ যুদ্ধ করে দেহে অতি ক্রোধমনে ॥ 
উগ্রসেন কাম আদি যত বীরগণ। 
অশ্ব গজে আরোহিয়া করে মহাঁরণ ॥ 
হোথা কৃষ্ণ হস্তিনাতে যুধিষ্টির স্থানে । 
মেলানি মাগিয়৷ চলে দ্বারকা ভূবনে ॥ 
পুরী প্রবেশিতে শুনে শব্দ মহামার ৷ 
কেবা যুদ্ধ করে আসি মন্দিরে আমার ॥ 
ভাই বলরাম আছে দ্বারকানগরে । 
আসিয়াছে কোন বীর মরিবার তরে ॥ 
এত বিচারিয়! গেল পুরী সন্গিধানে । 
জানিল লাগিছে যুদ্ধ শান্ব রাজ। সনে ॥ 
তবে কৃষ্ণ গেল যথা শান্থ দৈত্যপতি। 
কৃষ্ণ দেখি যুদ্ধ করে হৈয়া ক্রোধমতি ॥ 
শূল লৈয়া মারে দৈত্য কৃষ্ের উপরে। 
স্থদর্শনচন্রে বীর ত্রিশূল সংহারে ॥| 
তবে কৃষ্ণ অন্গুরে বিদ্ধিল নানা বাণে। 
অস্থর আস্মুরী মায়! করিল! সজনে ॥ 
মায়াতে ৰহুর মুণ্ড আনিল কাটিয়া! । 
শ্রীকৃষ্ণের রথে মুণ্ড দিল ফেলাইয়া ॥ 
দেখিয়া পিতার মুণ্ড ক্কষ্ণ কৃপাময় 
অক্র বহে অথি ধন্দে ভাবিল হ্দয় ॥ 
ভাই বলরাম আছে পুরীর রক্ষণে। 
তবেত অস্থুর পিতা কাটিল কেমনে ॥ 
এত বলি মনে তাবে দেব ভগবান। 
মায়াযুদ্ধ করে দৈত্য জানিল নিদান ॥ 
আনি শান্ব রাজারে পাঠাব যমালয়্। 
এত শ্বলি যুঝে কৃষ্ণ ছুঃখীস্তাম কয় ॥ ৩০৮ ॥. 





গোবিন্দমঙগল। 


শান্ব বধ। 
নি রাগ কামোদ। 
তবে দেব যছুপতি পরুম ক্রোধিত মতি 
দ্লেখিয়! শান্বের মহারণ। 
শঙ্খ ধ্বনি করি রঙ্গে নিজ বল লয়ে সঙ্গে 
নানা অস্ত্র করে বরিষণ ॥ 
পরণ মুদগর শেল হয় গ্রীব মহাকাল 
« স্ুচীমুখ বলীমুখ আর। 
শাশুপত কাল দণ্ড খটাঙ্গ মেদিনী খণ্ড 
: অর্দচন্দ বাণ কর্ণিকার ॥ 
. ধরিয়া ধন্নুক.বাণ কোপে কঝ্ কম্পমান 
সর্ব সেন! করিল সংহার । 
খণ্ড খণ্ড রথ রথী পড়ে যত সেনাপতি 
শোঁণিতে বহিছে নদী ধার ॥ 
দ্য সৈন্যের নাশ শান্ব রাজ মনে ত্রাস 
“ধায় রাঁজ। মুষল ধরিয়া । 
দেখিয়া দৈত্যের গতি বিফুচক্র যহুপতি 
ধন্থুকেতে যুড়িলেক লৈয়া ॥ 
কাটা গেল মুণ্ড তার গড়াগড়ি স্বন্ধ আর 
দেখি মোক্ষ দিল নারায়ণ। 
পড়িয়া কৃষ্ণের করে আনন্দে বৈকুঠ্ঠ পুরে 
». শান্ধ রাজা করিল গমন ॥ 
এন রাজা পরীক্ষিত স্থুরলোকে হরযিত 
পুষ্পবৃষ্টি করে পুরন্দর। 
: ভারাবতারণে হরি উদ্ধারিতে বন্ন্ধরী 
দয়ানিধি দেব দামোদর ॥ 
শেষ ছিল যত সেনা পলাইল সর্বজনা 
প্রাণ লৈয়া গেল নিজ দেশ। 
রণ জিনি দেব হরি যছুবল সঙ্গে করি 
নিজ পুরে করিল প্রবেশ ॥ 
দ্বারক! বসতি যত নর দারী শত শত 
ধস্ত ধন্ত করে সর্বজন । 


২৫৭ 


দৈবকী শ্রীবন্ছদেব তার তুখ কি কহিব 
ঘর পুক্র দেব নারায়ণ । 

এ সব কৃষ্ণের লীলা মংসার সাগর ভেলা 
জপিলে জনম নাহি পায়। 

গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছূর্লভ কথা 
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ৩০৯ ॥ ৯ 


দ্বিবিদ বানর বধ । ৮ 
আনন্দ করিয়া! বদন ভরিয়। 
রাম নারায়ণ বল ॥ প্রণ। 

শুক বলে শুন পরীক্ষিত নৃপবর । 

শান্ব রাজার মিত্র সে যে দ্বিবিদ বানর ॥ 
মিত্ররিপু সাধিতে প্রবেশে দ্বারাপুরে | - 
নগর বেড়িয়। ফিরে নান। তেজ ধরে ॥ 
স্বগ্রীবের পাত্র বীর মহাযুদ্ধ জানে । 
চক্রাকার হৈয়! ফিরে দ্বারকা ভূবনে॥ 
গাছ পাথর করে ধরি করে মহা বল। 
বাহির হইতে নারে রমণী সকল ॥ 
নারীগণ সলিলে যাইতে খেদ করে। 
গাগরী ভাঙ্গয়ে সে বসন হাতে চিরে ॥ 
কৃষ্ণ পাশে গিয়! জানাইল প্রজাগণ। 
দ্বিবিদ বানর জানি রামনারায়ণ || 
নিজ বল সঙ্গে করি রামনারায়ণ ॥ 
বাহির হইল তবে ভাই ছুইজন 1 

কৃষ্ণ দেখি কপিরাজ মহাক্রোধ ভরে । 
শিলা বৃক্ষ লয়ে বীর মহাযুদ্ধ করে ॥ 
তবেত গোবিন্দ দেখি দ্বিবিদ্ব বানরে। . 
সংগ্রামে প্রবর্ত ভেল মহা! ক্রোধ ভরে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে রণ স্থলে ক্ষণে শৃন্য পরে। 
গাছ পাখর শিল! লৈ মহাযুদ্ধ করে ॥ 
বানর বিক্রম দেখি দেব চক্রগাণি। 
বধিব বানর হেন ভাবিল আপনি ॥ 


২৫৮ 


গাছ গাথর কাটিলেন বর্ধচন্্র বাণে। 
চক্র করে ধরি কৃষ্ণ প্রবেশিল রণে॥ 
করে চক্র ফিরাইয়। ছাঁড়িল প্রচণ্ড। 
অবিলম্বে কাটে গিয়া বানরের মুণ্ড॥ 
পড়িল বাণর রাজ শ্রীকৃষ্ণের রণে। 
বিমানে চড়িয়া গেল বৈকুঠ ভুবনে ॥ 
বানর বিনাশ করি দেব চক্রুপাণী ! 
দ্বারকা প্রবেশে কৃষ্ণ দিয় শঙ্খধ্বনি ॥ 
দেখিয়া আন্ন্দ বড় দ্বারকা বসতি । 
ধন্য ধন্য রামকৃষ্ণ বছুকুলপতি ॥ 
আনন্দে বৈসয় কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে। 
অহর্নিশ নৃত্য গত গ্রাতি ঘরে ঘরে ॥ 
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব নাচে বিদ্যাধরী । 
বিবিধ মঙ্গল ভেল দ্বারকা নগরী ॥] 
বঙ্গ দৈবকীর মনে বড়ই আনন্দ। 

যার কোলে অবতার দেব পুর্ণীনন্দ ॥ 
ছুঃখীশ্তাম দাস কে অন্য নাহি মতি। 
প্রীগুর গোঁবন্দ পদে রহুক ভকতি ॥ ৩১০ ॥ 


আরা 


. বিজয়ের উদ্ধার । ৮ 
বাগ কল্যাণ। 


* শুক বলে পরীক্ষিত শুন হৈয়া এক চিত 

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র স্থুধা বাণী। ূ 

চন্ত্রবংশে মহাতেজা জনমিল মৃগ রাজা 
ধার বশ জগতে বাখানি॥ 777. 

রাজা বড় পুণ্যবান নিত্য নিত্য দেয় দান 
শত গাঁতী বসক সহিত। 

বর্ণ শৃ খুর বান্ধা কপালে সোণার চালা 
লেজে রদ্ধব চামর খ্জিত ॥.. 

হেনরূপে দিনগ্রতি দান দেন ন্রপতি 
গুন রাজা দৈবের ষেগতি। 


€ ২5 


ব্রাহ্মণ লইয়। যায় ধেনু একগুটি তার 
রাজগোষ্ঠে আসি উপনীতি॥ " 

আর দিন নৃপবরে শত গাভী দান করে 
সেই ধেনু সে পালে আছিল। 

বিপ্র লৈয়া যায় বেগে পূর্ব ছ্িজ দেখে রেগে 
গাভী হেতু কোন্দল লাগিল ॥ 

তবে দৌহে ত্বরাত্বরি রাজার গোচর করি 
প্রবোধিতে নারিল রাজনে। 

অন্তকালে যম স্থানে সেই পাপ নিবন্ধনে 
কৃকলান হেল তেকারণে ॥ 

পাপে স্থল বপু ধরি জঙ্গমেতে অবতরি 
পিপাসে করিতে জল পান। 

নাম্িয়া সে কৃপ মাঝে বন্দী হৈল মহারাবে 
কর্ম দোষ না যায় ছাঁড়ান॥+. -- 

ওথা রাম কৃষ্ণ রঙ্গে যছ্বল লৈয়া 'ঠিজে 
মৃগয়া করিয়া বুলে বনে । 


ভ্রমিতে নির্জল বনে কূপ দেখি জলপানে 


করেন অদ্ভুত দরশনে ॥ 
ত্রাম যুক্ত হৈয়৷ মনে জানাইল নারায়ণে 
কুপে দৃষ্টি দিল দয়াময়। 
গোবিন্দের দয়া হৈতে $চড়িয়! বিমান রথে 
বৈকুঠেতে চলিল বিজয় ॥ 


নৃপতি উদ্ধার করি যছুকুল সঙ্গে হরি 


প্রবেশিল দ্বারকানগরে । পু 
আনন্দিতে নর ন্বারী বিবিধ মঙ্গল করি 
পূর্ণ কুস্তস্থাপিয়্! দুয়ারে ॥ .. 
কষ দেক্চি দেবগণ করে পুষ্প বর্ষণ 
কিন্নর:কিন্নরী গায় গীত। | 
গোবিদ্দমঙগল পোথ - ভুবনে দুর্লভ কথা 
» জরীদুখ নন্দন হ্রচিত & ৩১৯ ॥ 


খাটি হি 
০০ 


 গোবিদমঙ্গল। - ২৫৯ 
,যছুবং ংশীয়গণের তীর্ঘ যাত্রা // | নন্দ দেখি বন্গদেব কৈলা আলিঙ্গন। 





রাম রুষণ কৈল নন্দের চরণ বনন ॥ 
দিও করিতেন যশোদা আনন্দ মতি কৃষ্ণ দরশনে। 
হেনরূশে থাকে কৃষ্ণ দ্বারকানগরে ॥ উল্লাসিত হৈল যত গোপ গোপীগণে ॥ 
কামদেব আদি করি বন্ধু ষে দৈবকী। বস্থদেব বলে ননদ তুমি প্রাণসখা ৷ 
আনন্দবদনে কৃষ্ণ যহকুল ডাকি ॥ তোম! হৈতে হৈল মোর বংশের যে রক্ষা ॥ 
পুণ্য তীর্থ চল গিয়া করিব সিনান*। নানা বস্ত্র দিয়া ন্দে কৈল পুরস্কার । 
হালে অন ভুযে য় মহারানি। গোপীগণে কৈল বস্থ গৌরব অপার ॥ 
1 অষ্ট রমণীর অঙ্গে পুক্রবধৃগণ। তবে নন্দ মেলানি মাগিয়া যছ্রাজে। 
দারুক সাজায়ে রখ আনে ততক্ষণ ॥ হরিষে প্রবেশ কৈল গোকুল'সমাজে ॥ 
কুষ্ণ কামপাল রথে করিল সাজন। তবে বসুদেব চললে যথা মুনিগণ। 
নানা অস্ত্র ধরি ধান পদাতিকগণ ॥ করযোড় করি বন্গু করে নিবেদন ॥ 
যদুকুল সংহতি চলিল দেবরাজ । তবে বন্থুদেব বলে মুনিগণ স্থানে । 
উজেন রাজা রহে দ্বারাবতী মাঝ ॥ পুত্রভাব বিন না জানিঙ্গ নারায়ণে। 
প্রধ$আনন্দে গেল মহা তীর্ঘস্থানে। কিরূপে তরিষব! বাব এ ভব সংসার | 
পুণ্য তীর্থ দেখিল সকল মুনিগণে ॥ উপায় বলহ কিসে পাইব নিস্তার ॥ 
অলির! অগন্ত্য র্বস মহামুনি। শুনি মুনিগণ আজ্ঞা দিল যদুরাজে। 
দেবল বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র জমদ্মি ॥ নিস্তার কারণ যজ্ঞ কর তীর্থ মাঝে ॥ 
গৌতম ছূর্বাসা গর্গ পুল্ত্য তাগুব। শুনিয়া চলিল বহু রামকৃষ্ণ স্থানে । 
চমস লোমশ দক্ষ ভূ আদি সব ॥ গোবিন্মমঙ্গল ছুঃখীশ্যাম দাস গানে ॥ ৩১২॥ 
শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়া মুনি আনন্দ অপার। সী 
সূনিগণে গোবিন্দ করিল নমস্কার ॥ 
[. সথাতীর্থে কৈন কফ জিনান অরপনে। 71554 
.. সুনিগণে তুষিল অনেক রত ধনে ॥ রাগিণী মঙ্গলগুর্জরী। 
" তবে কৃষ্ণ করিল গোঁকোটি রত্ব দান। বন্থদেব বলে বাণী গুন রাম হলপাঁণি 
তবে যছুবল অঙ্গে কৈল জলপান ॥ _.. মুনিগণ আজ্ঞা দিল মোরে । 
তীর্থ যাত্রা স্থানে দেখা হৈল নন্দ সনে। এই পুণ্য তীর্থ মাঝে বেগে কর শক্ত কাষে 
 বীদা রোহিদী আদি গৌঁপ গোপীগণে॥ পরলোক তরিবার তরে ॥ 
সিল রাম কৃষ্ণ এত শুনি' গেল যথা সর্ব মুনি 


1 অষ্টরমণী--১. কবি, ২ ২ জান্থবতী, কহে দৌঁহে করিয়া। বিনয় । 
৩ সত্যভামী, ৪ কালিন্দী, ৫ বিন্বাবতী, কৃপা কর যছ্রাজে যজ্ঞ কর তীর্থ মাঝে 
৬ চ্মজিতা, ৭ সুলক্ষণা, ৮ সুশীল । জরব্য আনিল তথায় ॥ | 


তবে অর্ধ মুনি মেলি কু মধ্যে অগ্নি জালি গৃহারস্ত করি দ্বিজ করেন বসতি । 





স্বস্তিবাচ করি বেদধ্বনি। প্রথমে তাহার নারী হৈল গর্ভবতী ॥ 
যজ্ঞের উচিত যত তথা করি উপগত দশ মাস দশ দিন সম্পূর্ণ হইল। 
বরণ করিল সর্ধ্ব মুনি ॥ প্রসব হইৰা মাত্র বালক মরিল ॥ 
গোস্ত গুবাক দধি উড়ুম্বর সমিদাদি | তবে কত দিনাস্তরে গর্ভে পুর্ববারু। 
কাষ্ঠ দিয়া জালে হতাশন। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মরিল কুমার ॥ 
ব্যাসদেব হৈল হোতা অক্ষর আচাধ্য তথা | হেন মতে অষ্টবার হস গর্ভপাত ! 
কুণ্ডে কৈল ব্রক্গা আরাধন ॥ হইল নবম গর্ত শুন নরনাথ ॥ 
জর্ন্ঘ মুনিগণ মেলি কুণ্ড মধ্যে স্বৃত ঢালি | অনেক ছঃখিত মনে ব্রাক্ষণী ব্রাহ্মণ |. 
মহা তেজ উঠিল আগুনি। হেন মতে দ্বশ মাস হইল পূরণ 
জানিয়া যক্তের গতি বসু দৈবকীর প্রতি | প্রসব হইবা মাত্র মরিল নন্দন | 
বরণ করিয়া তথ! আনি ॥ কাতর হুইয় বিপ্র করয়ে রোদন ॥ 
যজ্ঞ শেষ হৈল দেখি তবে বস্তু দৈবকী | মৃত শিশু কোলে করি দ্বিজবর যায় । 
কুণগ্ড মধ্যে দ্বিল পূর্ণীহুতি। রাখিল লইয়! শিশু কৃষ্ণের সভায় ॥ 
যজ্ঞ বিষ্ণু প্রীতি-পণে সমর্পিল নারায়ণে | কি মোর করমে হৈল কহ নারায়ণ। 
পুষ্পরৃষ্টি করে সুরপতি ॥ কহিতে কহিতে দ্বিজ করয়ে রোদন ॥/ 
যজ্ঞ পুর্ণ হৈল যবে বস্থ দৈবকী তবে আছিল অর্ভভুন বীর সভা বিদ্যমানে 4 
দক্ষিণ দিলেন মুনিগণে। প্রতিজ্ঞা করিয়! পার্থ কহিল ব্রাহ্মণে ॥ 
বনু সঙ্গে রাম হরি আশীষ প্রশংসা করি শুন দ্বিজ চঙ্গি যাহ আপন মন্দিরে । 
মুনিগণ গেল তপোবনে ॥ পুনরপি গর্ত হৈলে ব্রাহ্মণী উদরে ॥ 
তবে রাম রুষ্ণ সঙ্গে যছুবল লৈয়া রঙ্গে | আমাকে কহিবে তুমি প্রসব সময় । 
প্রবেশ করিল দ্বারকায় ৷ শরজাল করি শিশু বাচাব নিশ্চয় ॥ 
পুরীখণ্ড আনন্দিত শুন রাজ পরীক্ষিত | প্রবোধ করিয়া দ্বিজে করিল মেলানি 
শ্রীমুখ নন্বন রস গায় ॥ ৩১৩॥ তবে কত দিনে গর্ত ধরিল ব্রাহ্মণী ॥ 
দশ মাস দশ দিন হইল পূরণ। 
| অর্জুনে আনিলা দ্বিজ করিয়া যতন 
বিপ্রপুত্র রক্ষা বিবরণ ॥ প্রসব সময় পার্থ ধহুঃশর ধরি। 
| দশ দিক করে বন্দি,শরজাল করি ॥ 
মুনি বলে গুন রাজ। স্বারক। ভুবনে । তৃমিষ্ঠ হইয়। শিশু গেল শক্ত পথে । - 
১8581888 ব্রাহ্মণ ত্রাক্ষণী গঞ্জে ধিক্কার পার্থে॥ 
বিপ্র এক বসতি করয়ে দ্বারকায়। লজ্জিত হইয়া পার্থ গেল রুষণ স্থান। 


গুন পরীক্ষিত রাজ। দৈবগতি তয় । এ কি পরমাদ কধ। গুন নারায় গ |. 


গোবিনমঙ্গল। ২৬১ 


এ লজ্জা! সাগরে কৃষ্ণ করহ উদ্ধার । কছিতে অকথ্য কথা বিপ্র সুতগণ তথা 
ছাল্সি $্ণ কহেন করিব প্রতিকার ॥ ্রীকু্চ দেখেন বিদ্যমান ॥ 
পার্থ সঙ্গে করি চলে রথ আরোহণে । তবে ব্রহ্ম সনাতন আদি দেব নারায়ণ 
গোবিদ্দমঙ্গল ছঃখীশ্যাম দাস গাঁনে ॥ ৩১৪ ॥ মেলানি মাগিল দেব হরি ৷ 
2 | বিপ্র দশ পুক্র সাথে অজ্ঞুন সারথি রথে 
বাহির হইল সেই পুরী ॥ 
কৃষ্ণের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ও এ পরম আনন্দ হৈয়া দিল রথ চালাইয় 
বিপ্রপুত্র আনয়ন | বায়ুবেগে অশ্বের গমন | 
গোবিন্বমঙ্গল পোথ। ভুবনে. ছলভ কথা! 
রাগিণী বরাড়ী। যিরচিল রয়ুখ নন্দন ॥ ৩১৫ ॥ 
অর্জুন সারথি'করি রথ আরোহণে হরি সি 
পশ্চিম মুখেতে আগমন । রর ৮ 
জু দ্বীপ পার হৈয়া "সপ্ত দীপ এড়াইয়া বিপ্রের দশ পুত্র ও বস্থদেবের 
সিদ্ধু পারে দিল দরশন ॥ ছয় পুত্র পুনঃ প্রাপ্তি । 
সখ 28 টন বড় রে দয়ার নিখি হরি ! 
অন্ধকার এড়াইয়া চলিল] আনন্দ হৈয়! ্ রা বি ও 
উপনীত জ্যোতির্ময় পুরে ॥ ডি হরর 
পার্থে রাখি সিংহদ্বারে কৃষ্ণ গেল অভ্যন্তরে! হেন রূপে অক্জুন সারথি কষ্ণরথে। 
যথা সে পুরুষ পুরাতন । ব্রাহ্মণের দশ গুটি পুত্র লৈয়৷ সাথে ॥ 
দণ্ডবৎ স্ততি সেবা আদি নারায়ণ দেবা ] শীন্রগতি পুর্ব মুখে চলে রথখান। 
* ভাবে কৃষ্ণ দিল আলিঙ্গন ॥ অন্ধকার এড়াইয়া ত্বরাত্বরি যান॥ 
, কহে ব্রহ্ম সনাতন শুন নর নারায়ণ সপ্ত সিন্ধু সপ্ত দ্বীপপার হৈয়| সুখে । , 
ক্ষিতি কম্প অসুরের ভরে। দ্বারকা৷ প্রবেশ কৃষ্ণ হইল! কৌতুকে ॥ 
ব্রহ্মা আদি স্থরপতি ক্ষীর নদী কুলে স্থিতি ত্বরাত্বরি গেল সেই ব্রাহ্মণের ঘরে । 
অনেক বিনয় কৈল মোরে॥ দশ পুত্র সমর্পিল। ব্রাহ্মণী গোচরে |. 
তবে আমি নিজ অংশে তোমা স্থজি হরিবংশে| ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্গণী তবে পুত্রগণ পাইয়া । 
_ "স্পাঠাইন্ ধরণী তারণে 144, কৃষ্ণার্জুনে প্রশংমে আনন্দচিত্ত হৈয়! ॥ ৯... 
'আপনি রহিলে রসে আমা প্রতি অসম্ভাষে। ধন্য ধন্য গ্লোবিন্দ তোমার অবতারে । 
। _ তেঞ্রি মারি দ্বিজপুত্রগণে॥ তোমার মহিমা কেব। পারে বলিবারে .॥ 


এমন প্রকারে ছুয়ে কথোপকথন হয়ে তোমার প্রসাদে মৌর বংশ রক্ষা হৈল। ... 
কে জানিবে সে সব সন্ধান । অনেক আদর করি কৃষ্ণে পূজা! কৈল ॥ 
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__ অর্জুনেরে তুধিল অনেক পুরস্কারে । 
মেলানি মাগিয়া কৃষ্ণ চলিল! মন্দিরে ॥ 
তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত। 
এক মন হৈয়! শুন কৃষ্ণের চরিত ॥ 
ব্রাহ্মণের পুত্র আনি দিল নারায়ণ। 
এসব চরিত্র ভেল সংসারে ঘোষণ ॥ 
দৈবকী স্থন্দরী মনে ছুঃখিত হইয্বা!। 
কহেন কৃষ্ণের আগে কানিয়া কানদিয়া ॥ 
শুন শুন গোবিন্দ ঘে দুঃখ মোর মনে। 
কৎসাস্থুর মাইল যে বালক ছয় জনে ॥ 
তা সবা ম্বরণে মোর বিদরে পরাণ । 

'বিদ্া পড়ি আনি দিলে গরুপুক্র দান ॥ 

_ব্রাহ্গণীর দশ পুক্ত তাহ! আনি দিলে । 

এ সব ঘোষণ' তুমি জগতে রাখিলে 1 

সেই সব পুত্র আনি করাহু দর্শন । 

এত শুনি রথ সাজ কহে নারায়ণ ॥ 

দারুক সাঁজায়ে রথ আনিল গোচর । 

রাখে আরোহণ করি দেব গদাধর ॥ 
পাতাল বৃহন্দে রথ দিল চালাইয়া। 
অস্ত্র ভূপতি গ্রভে উত্তরিল গিয়া ॥ 
দেখিয়া আনন্দ বলি কৃষ্ণেরে লইয়া ! 

_ মিংহাসনে বসাইল বড়ঙ্গে পূজিয়] ॥ 

ধৃপ দ্বীপ গন্ধ পুষ্প নান আমোদনে । 

প্রভৃপদ পুজিয়' দাগ্ডায় বিদামানে ॥ 
কিজানি কি ভাগ্য মোর পুর্ব তপফলে ! 
দেখিনু ও পাদপদ্রা নয়ন যুগলে ॥ 

কৃষ্ণ আজ্ঞা দিল বলি শুনহ বচন। 

কোথা আছে আনি দেহ মম ভ্রাতৃগণ ॥ 

আজ্ঞা পেয়ে অস্থর নৃপতি ততক্ষণে । 
ছয় শিশু আনি দিল কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥ 
নানা রত পূজা! করি দিলেন মেলানি। 
জ্যেষ্ঠ ষড় ভ্রাতু সঙ্গে চলে চক্রপাণি ॥ 





গোবিন্দমঙ্গল । 


দ্বারকানগরে কৃষ্ণ হইল প্রবেশ । 

দেখিয়া! দৈবকী দেবী আনন্দ বিশেষ॥ . 
রূপে গুণে দেখিতে সুন্দর ছয় জন। , 
বস্থদেব দৈবকী স্থখে.করেন পালন ॥ 

পরম আনন্দে কৃষ্ণ বৈসে ছারকায় । 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীশ্তাম্‌ দাস গায় ॥ ৩১৬ & 


স্থুভর্া হরণ | ৬ 
শুন রাজ! পরীক্ষিত পুরাণ বচন । 
ব্রহ্মচারী রূপ তথা হইল অঙ্জুন ॥ 
কাষ বাস পরিধান করে দগুধারী । 
তীর্থে তীর্থে মেন হইয়া ব্রক্ষচপরী ॥ 
দ্বারকানগরে দিয়া দিল দরশন । 


। বন্থদেব দেখি তাঁরে করিল যতন ॥ 
! চারি মাস বরিষা রাখিল অতিথিরে । 
। পরিচর্যা করিতে দিলেন স্ুভদ্রারে ॥ 


হেনপ্ধপে রহে পার্থ দ্রারকা ভবনে । 


| অন্ন জল সুভদ্রা যোগায় প্রতিদিনে ॥ 


যখন যা চাহে তাহা স্থভদ্রা যোগায় । 
বর্ষ অন্ত হৈল শুন পরীক্ষিত রায় ॥ 


৷ স্ভদ্রা অর্জনে কথা ইঙ্গিত আকারে ! 


সুভদ্রা লইয়া পার্থ ব্থের উপরে ॥ 


: চলিল পার্ণের রথ পবন গমনে । 
 সুভদ্রা হইল চুরি জানে সর্দজনে ॥ 


বলরাম ধায় রণে বঢুবল লৈয়া ! 

বেড়িল পার্থের রথ শীঘ্গতি গিয়া ॥ 
টকস্কারিয়া ধনুক যুড়িল ধনঞ্জয়। 

মহা বলবান্‌ বীর বড়ই নির্ডয় ॥ 
শরজাল করি করে বাণ বরিষণ। টি 
অঞ্ভুন জানিয়। ক্ষমা দিল! নারায়ণ ॥ 
ঝাছুড়িয়া যছুবল গেল দ্বারকায়। 

সুভদ্রা লইয়! পার্থ গেল হস্তিনায় ॥ 


.গরস্ৃত স্থানে পার্থ করিল গোচর। 
 বহুদেব সঙ্গে কষে আনে বুকোদর ॥ 
. সব যছুরাজ পার্থে দিল কন্তাদান। 

কেবল অজ্জুনে সখা দেব,ভগবান ॥ )০ 
তবে যুঞিঠির পূজা কৈল নারান্বণে । 
বস্থুদেব তুষিল বিনয় ভক্তি মনে ॥ 
স্থুভদ্রা অজ্জুন সঙ্গে হিল পরিণয়: 
সেই গর্তে জম্ম অভিমন্য ধন্খমর ॥ 
*ন রাজ পরীক্ষিত কৃষ্ণ গুণ বাণী, 
পাতে বংশে সদর-হদয় চক্রপাণি ॥ 
তবে কৃষ্ণ বছুরাজ গেল দ্বারাবী 
পরম আননে লোক করয়ে বমতি ॥ 
অকথ্য কৃষ্ণের গুণ কহনে লা বার 
মানসিক করিয়। মুনীজ্গ জপে দায় ॥ 
বে ঘে কলিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত । 


ছঃ টাম দাস গাঁর গোবিন্দের পীতত ॥ ৩১৭ এ 


£ 


চল এবে স্বর্গ পুরে ত্িগুণ পরীক্ষা করে. - 
ডাঁক দিয়! আন এই স্থানে ॥ 
দেব সিদ্ধ মুনি মেলা পুণ্যমন্্ যজ্ঞশালা 
তবে দিব পূর্ণার আহুতি। 
সব মুনিগণ মেলে যজ্ঞারস্ত কুতুহলে 
শুনি মুনি মানিল আরতি ॥ 
তবে ভূ ত্বরাত্বরি চলিল কৈলাস গিরি 
দেখিল গিরিজ! ত্রিলোচন। 
মুনি দেখি হর গৌরী আদর গৌরব করি 
ত্বরিতে দিলেন অর্থ্যাসন॥ 
কহিয়া যজ্ঞের নাম চলে মুনি ব্রহ্গ ধাম 
যথা দেব কমল আসন। 
। ভৃগু দেখি প্রজাপতি হইলা আনন্দ মতি 
র মনিরে করিল সন্তর্গণ ॥ 
। মন্ত হেতু কহি তারে বাইয়া বৈকুঠপুরে 
ও দেখিল শয়নে লক্ষমীনাথ। 
নিদ্রার আবেশ অতি হৈ মুনি ক্রোধমতি 
দ্রতবেগে মারে পদাঁঘাত ॥ 


রর 


| 


লা 


পধিদিগের যজ্ঞ ও কৃঞ্ধের প্রতি: জদয়ে বেদন। পেয়া সচকিতে চিদ্নাইয়া 


বৈকুণ গমনের সঙ্কেত। 


রাগ কৌশিক 


গোবিন্দ মহিমা গুণরাশি । 


দেখে কৃষ্ণ সন্গথে বাছিণ। 
ভক্তিযুক্ত তৈয়া মনে বহাইরা সিংহাসনে 
চাপে কৃষ্ণ মুনির চরণ ॥ 


তেঞ্ে নাঁম শ্রীব্সলা প্রন । 


| 
ৃ 
। 
| 
ফ্রহে শুক মহাঁমুনি পরীন্ছিত শুন বাণা | বিপ্র পদ রেণু চিহ্ন হৃদয়োতে বিভূষণ 


পূর্বে ব্রচ্গমুনিগণে সোপান সরোজ স্থানে । এমন দয়াল হরি যারে ভাবে বেদ চারি 


বজ্ঞ হেতু গোষ্ঠী করি বসি॥ 


অঙ্গিরা অগন্ত্য কক্ষ মরীচি ভূর্ববাসা দক্ষ 


ত্রহ্মন্থত সিদ্ধ নরজন। 


পরাশর আদি কার বামদেব ব্রহ্মচারী 


কপিল ভার্গব তপোধন ॥ 


ভূগুকে ডাকিয়া আনি কহেন সকল মুনি 


যজ্ঞ করিয়াছি আরম্তণে। 


ধেয়ানে না প্রায় যোগিজন ॥ & 
তুষিয়া মুনির মৃতি অংহতি ভুবন্পতি " 
গেলা বথ। বা সর্ক মুনিগণ | 
কৃষ্ণ দরশন পেয়া সবে আনন্দিত হৈয়া 
ইন্দ্র করে পুষ্প বরিষণ ॥ 
দেব সিদ্ধ মুনি আদি যজ্ঞ কৈল যথাবিধি 
ত্রদ্ষপুজী করি আরাঁধন। ২: 





২৬৪ 


শুন রাজা পুরাণ বচন ॥ 


তবে কৃষ্ণ কৈল যাহা পরীক্ষিত গুন তাহা 


ওথা শুন্য্রবৈকৃ্ ভূবন । 


অলক্ষে ব্রাহ্মণ আসি কৃষ্ণের নিকটে বসি 


কহিল করিতে আগমন ॥ 


দত গেল শুন্যপথে শ্রীকৃষ্ণ তাবিল চিত্তে 


প্রবল হইল যছবংশ 


গোবিন্দমঙ্গল রসে '্রীমুখ নন্দন ভাষে 


ব্রহ্মশাপ হেতু ৈল ধ্বংস ॥ ৩১৮ 


শী 


ষছুবংশ ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের -/ 


পদে শরাঘাত । 
রাগিণী টোড়ী। 

কে জানে রামের নাম 

বেদে দিতে নারে সীমা ॥ পক ॥ 
পরীক্ষিত রাজারে কহেন শুক মুনি। 
তোমারে কহিন্থ যত দশমের বাণী ॥ 
একাদশে নিজ বংশ নাশিতে শ্রীহরি। 
কষ্মত মুনিকে ভাগ্িল টোল করি ॥. 
লো হদণ্ড মুষল হইল ব্রহ্মশাপে। 
আ্াসে সবে জানাইল গোবিন্দ সমাপে ॥ 
লীহ শিখরে ঘ্ষ জিক্কুজল দিয়া! 
 ন্মিল এরক। বন ব্রিশির হইয়া ॥ 
ঞশষভাগ কর্কশ ঘষণ নাহি বায়। 
. ছে গেলা সবে সিন্ধুজলে ফেলি তায় ॥ 

জাহার বলিয়া মীন করিল ভতক্ষণ। 

সে মীন ধীবর জালে পড়িল বন্ধন ॥ 
' মৎস্য কাটিয়া হাটে বেচয়ে ধীবরী। 
রা ব্যাধ পেয়ে তা রাখিল শর করি ॥ 


গোবিন্দমমঙ্গল। 
পূর্ণ সিদ্ধ করি কাম গেল সব নিজ ধাঁম 


এথা কৃষ্ণ দ্বারকায় কৈল অন্ত মন? 
ভূমিকম্প ধূম চয় ভৈরব গর্জন। 
উৎপাত দেখিয়! কৃষ্ণ ডাকে যছবল। 
দ্বারকানগরে আমি হৈল অমঙ্গল ॥ 
আজি হৈতে অষ্ট দিন সাগর হিল্লোলে। 
দ্বারকানগর ডুবি পড়িবে পাথারে॥ 
বিনাশ লক্ষণ আসি হইল প্রকাশ । 
সবে মাত্র চিহ্ন রবে মোর গৃহবাস ॥ 
চল সবে সর্বারস্তে করিব প্রয়াণ । 
প্রভাসের তীর্থে গিয়া করি স্নান দান ॥ 
যছুবল সঙ্গে করি রাম নারায়ণ। 
প্রভাঁসের তীর্থে গিয়া দিল দরশন ॥ 
মায়ায় মধুবন কৃষ্ণ করিল স্জন। 

স্নান দান করিয়া যতেক যদুগণ ॥ 


| মধুপান করি সবে মহ! মত্ত হৈয়! | 


সেই এরকার বৃক্ষ করে উপাড়িয়! ॥ 
আপনা আপনি বুদ্ধ করে সবে মেলি । 
যছবংশ মরে রঙ্গ দেখে বনমালী ॥ 
হেনরূপে বিনাশ হইল যদুবল। 

উদ্ধবে করিয়া দয়া ভকত-বৎসল ॥ 
কহিল অনেক কৃষ্ণ উদ্ধবের তরে। 
ভক্তিবোগ বিশ্ববূপ দেখাইল তারে ॥ 
রঃ অন্ত পুরুষ দেবরাজ । 
যোগবলে প্রবেশিল বৈকু* সমাঝ ॥ 
তবে কৃষ্ণ উদ্ধবে কহিল কূপ ছলে । 
কহিল ত্বরিত চল বদরিকা স্থলে ॥ 
মহাব্রত তপস্য। করিয়! আরাধন । 
অন্তকালে প্রবেশিবে আমার চরণ ॥ 
নিজ বংশ সংহার করিয়া! মহামেরু। 
যোগবলে আরোহণ কৈল নিম্বতরু ॥ 
জরা ব্যাধ শর ধনু ধরিয়া! কাননে 
ভরমিতে ভ্রমিতে গেল প্রভাস পুলিনে ॥ 


বিদ্দমঙ্গল। ২৬৫. 


নিশ্ব বৃক্ষ বেড়ি কুঞ্জ লতার গহলি। 
ধবী লতায় রঙ্গে দোলে বনমালী ॥ 
স্ট'ঘিতে না পায় কু্ধে অঙ্গ ত্রিতক্গিম। 

(ফের চরণ পর্ব অতি সুরঙ্গিম ॥ 

) দৈবের নির্বন্ধ গতি না যাক ছাড়ান। 

সবগকর্ণ ঝলি বার চালাইল বাণ ॥ 

ততক্ষণে বাজে গিয়া! গোবিন্দ চরণে । 

। মুগ বলি ধায় ব্যাধ দেখে নারায়ণে ॥ 
চট 2জ নিজ রূপ দেখি বিদ্যমান। 
দ্বণ্ডবৎ করে স্ভতি বিনয় বিধান ॥ 
তবে কৃষ্ণ জরা ব্যাধে হইলা সন্তোষ । 

. এসব আমার মায়। তোর নাহি দোষ ॥ 

_ শীত্রপতি যাহ তুমি হস্তিনা নগরে । 
মনে ডাকিয়া আন আমার গোচরে ॥ 


গান পেয়ে জরা বেগে আনিল অজ্জুনে। 
গেখনুদমঙ্ধণ ছুঃখীশ্ঠাম দাস গানে ॥ ৩১৯ ॥ 


কৃষ্ণের যোগমার্গে প্রয়াণ ও পাগুব- 


দ্রিগের স্বর্গে গমন । 
রাগিশী করুণ।। 
"তবে নারায়ণ তুবনমোহন 
| পদে পেয়ে শরঘাত। 
অজ্জুনে দেখিয়া কহে আশ্বাপিস্ব! 
আলিজন দেহ পার্থ ॥ 
সংতয় অজ্জুন করে নিবেদন. 
পরশিতে করি ভয়। 
* তবে অজ্জনেরে বিবিধ প্রকারে 
. গর্জিয়া গোবিন্দ কয় ॥ 
মায়াময় কান্ধু পার্থ দিল ধনু 
হুল ধরি উঠি বসি। 


নি তেজ লৈয়া যোগে মন দিয়া 
অন্তর্ধন ব্রহ্মরাশি ॥ 

কৃষ্ণ করি কোলে হৃদয়ে বিকলে 
পাঁচ ভাই মেলি কান্দে । 

কুস্তী আদি করি গোবিন্দ স্মঙরি 
কেশপাশ নাহি বান্ধে ॥ 

দেবতা অমরে কহে যুধিষ্টিরে 
নিম্বে রাখ গ্রোপীনাথে। 

সংসার অনার ।কি কর বিচার 
লড়হ, উত্তর পথে ॥ 

বাড়ব অনল দাহিল সকল 
যছুবল আদি করি। 

নিম্ব ভাসি জলে লাগিল উত্কলে 
ভোগ হেতু নীল গিরি ॥ 

যুধিষ্ঠির বেগে পাঁচ ভাই লগে 
পরীক্ষিতে রাজ্য দিয়া । 


. চিস্তি গদাধরে চলিঙগ উত্তরে 


ড্রৌপদী সংহতি লৈয়া ॥ 

অনেক দুর্গম শিখর জঙ্গম 
হিমালয় পরবেশ । 

প্রথমে দ্রৌপদী হিমালয়ে ভেদি 
হইল জীবন শেষ ॥ 

তবে চারি ভাই পড়ে ঠাঞ্জি ঠাঞ্জি 
প্রাণ দিয়া হিমজালে। 

এক) যুধিঠির গেল স্বর্গপুর 
ধর্ম আইল হেন কালে ॥ 

রখের উপরে লৈয়া যুধি্িরে 
ইন আদি দেবগণ। . 

মঙ্গল আরতি. পুর্ণকুস্ত পাতি 
কিন্নর কিন্নরী গান ॥ 


ব্রহ্মা শিব আদি দেখি সত্যবাদী 


সুরমুনি কৈল পূজ।। 


গোবলা 


মঙ্গল। 


* দি তিসিতঙং 


বিমান গমনে বৈকু্ঠ ভুবনে 
_ গেলা যুধিষ্টির রাজা ॥ 
দেখি দেব হরি আলিঙ্গন করি 
| করিল অনেক মান। 
সকায় মুকতি পাইল নরপতি 
শ্বেত দ্বীপে দিল স্থান ॥ 
শুন পরীক্ষিত পুরাণ বিহিত - 
তোমার বংশের বাণী । 
তবে পরীক্ষিত প্রেমে পুলক্ষিত 
নিবেদয়ে পুটপাণি ॥ 
করি নিবেদন শুন তপোধন 
বিনয় তোমার আগে । 
শ্রীপ্তর চরণ বৈষ্ণব শরণ 
ংখীশ্যাম দাস মাগে ॥ ৩২০ ॥ 


সী 


শুকদেবের জন্ম কথা_: 
গোলোক চিত্র । 


রাগিণী শোহিনী। 
আজি বড় শুভদিন রে। 
আমার যাদব আইল ঘরে ॥ প্র ॥ 


কৃষ্ণগুণ শুনি রাজা প্রেমে পুলকিত। 
মুণির চরণ ধরি কহে পরীক্ষিত ॥ 

ধন্ঠ ধন্য গোসাঞ্জি তোমার অবতার । 
এভব সঙ্গটে মোরে করিলে উদ্ধার ॥ 
ক্কপা করি ভাগবত শুনাইলে মোরে। 
নিবেদন করি প্রভু তোমার গোচরে ॥ 
আদ্য হৈতে ভাগবত একাদশাবধি। 
কহিলে কৃষ্ণের কথা তুধারস নিধি ॥ 
আগম নিগম নহে তোমা অগোচর। 
চিত্তের বাসন! পুর্ণ কর মুনিবর ॥ 


| 


| 
| 
| 


তোমার মুখের বাণী ভারত পুরাণ । 
আপনি আপনা কথা কহিবে নিদান ॥ 
তুমিত মনুষ্য নহ দেব অবতার । 

কহ কোথা স্থান 4২তি.জনম তোমার ॥ 
শুনিয়া রাজার বাণী কহে তপোধন । 
ধস্ত ধন্য রাজা তুমি গোবিন্দের জন ॥ 
এ বড় হুর্সভ কথা জিজ্ঞাঁসিলে তুমি: 
কেবল নিগুঢ় কথা যে বলিব আমি ॥ 
দ্বাদশ স্বন্ধের কথ নিত্য সুখানন্দ । 
শ্রবণে বনে মনে পিয় মকরন্দ ॥ 
আগম নিগমে ধার অন্ত নাহি জানে, 
দেবের ছুরলভ কথা শুন মোর স্থানে ॥ 
চৌদ্দ ভূবন পরে গোলক শিখর : 
চিন্তামণি নামে স্থান নিত্য পরাৎ্পর ॥ 
যোগপীঠে কঞঙ্পতরু সপ্তমাবরণ 
স্থমণি মণ্ডপ মাঝে রত সিংহাসন ॥ 
কিঞ্জন্ধ কণিকা শোভে রত্ব ঝলমলি : 
মধ্য শ্তান দুপাশে রাধিকা চন্দ্রীবলী ॥ 
মন্দার সন্তান কল্পতরু শোভা করে 
রত্বঝারা মুকুতা প্রবাল থরে থরে ॥ 
শ্বেত রক্ত নীল পীত লতার শোভন. 
সুরতরু শত শত বিচিত্র কানন ॥ 


। কিশোর কিশোরী শ্যাম সঙ্গে জুধাননী 1 


হাস্ত লাশ্ত কৌতুকে বিনোদ বিনোদিনী ॥. 
নিদ্রিত নিকুপ্ত বেড়ি কালিন্দীর শোভা ! 


জলফুল সৌরভ ভ্রমর মনোলোভা ॥ 
ডান্থক ভাহুকী হংস হংসী চক্রবাক! 
নানা রূপ জলচর দেখি লাখে লাখ ॥ 
কালিন্দীর কুল শোভা স্থল অনুপম । 
পাতিয়। প্রেমের হাট রসময় শ্তাম ॥ 
বিহরে সুন্দরী রাধা সঙ্গে সুনাগর । 
নৃত্য গীত তাল তন্ত্র রসের সাগর॥ 


শোবলনঙল । তিশা 


সক পরীক্ষিতে এ সংবাদ গঙ্গাতীরে। আমি শুক তরুভালে না জানি নিশাকালে 


ছুঃখীশ্টাম ডাকে নাথ পার কর মোরে ॥৩২১১. মোর মনে অরুণ প্রকাশে ॥ 
ূ টা ! (,নিজ্জাভঙ্গ দুইজন কোপ ভরে নারায়খ : : 
- মোরে শাপ দিল ততক্ষণ। 
গোলোকে রাধাকনষ্ণর  নত্য বিহার; গোবিনদমন্্ল পৌথা বনে হত কথা» 
| রাগিণী ধানশ্রী । ] স্থরচিল শ্রীমুখনন্দন ॥ ৩২২ ॥ | 
০ রা চা গণ শাপগ্রস্ত শুকের মর্ভযলোকে জন্ম 
অনন্ত ব্রঙ্গা্ড পর নিত্য সুখ নিরস্তর রাগ হিন্দোল। চ্ 
+... যথা রাধা শ্তাম নটরায় ॥ ও হরি তুঁ বড় হুখদাতা ॥কগ্র॥ 
শ্যাম বড় রসনিধি কেলিকল! নিরবধি  নিদ্রাছলে ছিল রাধা কান্ুপনিবুবনে। 
রসময়ী রাধা চ্জ্রাবলী ! . নিশি শেষ হৈল হেন বুঝি অন্কুমানে ॥ 
অষ্ট দলে অ্ট সখী যোল দলে শশিমুখী ; মুর শব্দ করিতে ডাঁকিল পক্ষীগণ। 
শ্তাম মুখে মোহন মুরলী ॥ । কোপভরে শাপ মোরে দিল নারায়ণ ॥ 
হরুণ কিশোররাজ বিলাসে বিপিন মাঁঝা ূ হেদেরে পাপিষ্ঠ শুক কি তোর ব্যভার ! 
নৃত্য গীত রসের সন্ধান । | রব করি নিদ্রাভঙ্গ করিলি আমার ॥ 
চারিদিকে যুগে মুখ জুনাগরী শত শত. ; এই অপরাধ তোর হইল এ স্থলে। 
একা কান্থ সবার পরাণ ॥ ৷ ব্যাধ রূপ হুইয়া জন্মহ মহীতলে ॥ 
গোপ কন্তা মুনি কন্তাঁ শ্রুতি কন্যা অতি ধন্তা; সম্পাত পাইয়া তবে কহিন্ত প্রভূরে ! 
দেবকন্ঠা। আদি নারীগণে । | না জানিয়া কৈন্ন দোষ ক্ষমহ আমারে ॥ 
সমান ব্যস বেশ সমান সকল রস. | শাপান্ত বচন প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে! 


মানসে সেবয়ে স্থানে স্থানে ॥ মুকতি পাইবে তুমি তিন জন্মাস্তরে ॥ 
স*্রক্ষাণ্ড অনন্ত কোটি ' যোগমায়া বলে ঘটি | এক জন্ম ব্যাধ হৈয়া৷ মরতে জন্মিবে। 





কোটি কোটি স্থনাগরী সঙ্গে । মে মিলে আহার তাহ! মোরে দিয়া খাবে ॥ 
অঙ্গনা অঙ্গন মাঝ বিলসে রসিকরাজ  : সে দেহ অস্থররে জন্ম হবে বিপ্রকুলেক্দ 
্‌ লীলাময় লাবণ্য তরঙ্গে ॥ শুকদেব বলি নাম অবনীমণ্ডলে ॥ 
রাই অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে মদন তরক্গ রঙ্গে | মোর নাম গুণ প্রকাশিয়। মহীতলে। 
দৌহ মুখ দেখি দৌহে ভোর । তবেত আসিয়া শুক হবে এই স্থলে ॥ 
৯ অপাঙ্গ ইঙ্গিত রসদ অধরে মধুর হাঁস এই আজ্ঞা দিল মোরে গোবিন্দ আপনি । 
একা প্রাণ কিশোরী কিশোর ॥ বিস্ু চাঁধ নামে আপি জশ্িন্থ অবনী ॥ 


নিগুঢ় রসের স্থলে রাঁধাকৃষ্চ কুতৃহলে. ] যখন ষে পাই করি কৃষ্ণে নিবেদন। 
নিদ্রা গেল রসের আলসে । পশ্ুপক্ষী মারি করি কাল নিবারণ ॥ 


১৬০০ 


ফিকদিন আমারে সে দৈব মায়! কৈল। 
ড়িত ভূজঙ্গ পথে প্রথমে মিলিল ॥ 


চোহা বিনা ভক্ষ্য কিছু না দিল গোসাঞ্রি। 


শক্ষিনধ সে মাংস কৃষ্ধে সমর্পিক্থ নাই ॥ 
অমৃত অধিক তাহা সুন্বাদ বদনে | 
হন বস্ত গ্রভুরে না দিন্ু মূড় পণে॥ 
গু্রাসনে গল! কাটি মরিতে নিশ্চয় । 
রেধরি নোরে কৃপ। কৈল দয়াময় ॥ 
গষ্ের প্রসাদে সে শরীর হৈল পাত। 
বে ব্যাসদেবের মন্দিরে লইন্ জাত ॥ 
ধদশ বৎসর যে রহিন্থু মাতৃগর্ডে । 
ফুমায়! রাখিয়। জন্মিন্থ ভূমিভাগে ॥ 
'বৈরকথ| কহি আমি তোমার যে স্থানে 
কদেব নাম মোর এইত কারণে ॥ 
ন পরীক্ষিত রাঁজ। কহিচ্ছ নিদান। 
£ লোকে পরলোকে বন্ধু ভগবান ॥ 
নিয়া সন্তোষ রাজ। শুকমুখে বাণী। 
গবত কৃষ্রস প্রেমতরঙ্গিণী ॥ 
নিলে আপদ ন।শ বৈকুঠেতে বৈসে। 
ডিবে শুনিবে প্রাণী রুষ্ণতক্তিরসে ॥ 
থম হইতে কথা দ্বাদশ অবধি । 
হিল রাজার আগে শুক কৃপানিধি ॥ 
£ পুণ্য গ্রন্থ কথা ভক্তির বিশ্বাসে । 
্লারে কহিল শুক এ সপ্ত নিবসে ॥ 
শবজ্ঞ ব্রত তপ আদি কন্তাদান। 
উপদেশ নাহি হহার সমান ॥, 
বল কলুষ নাশ মোক্ষের কারণ । 
লোকে পরলোকে পায় উদ্ধারণ ॥ 
টশ্তাম দাস মজে গোবিন্দের রসে। 
বুক তারহ হরি এ কলিকলুষে ॥ ৩২৩ ॥ 





গোবিন্দমঙ্গল। 


পরীক্ষিতের বৈকুষ্ঠে গমন । 


রাগ ভাটিয়ারি। 
জয় বাঁধা কৃষ্ণ বল রে ভাই 
জয় রাধা! কৃষ্ণ বল। 
মায়া ঘোরতর তিমির সংসার 
হরি নাম কর সার। 
অনেক জনমে কামন! করিয়া 
পেয়েছ দুর্লভ তনু । 
ভাবি দেখ ইতি না পাবে মুকতি 
গোবিন্দ ভজন বিনু ॥ | 
দিনে দিনে তনু ক্ষীণ হয়ে যায় 
আপন চিনিয়া চল । | 
আগে না গণিয়া স্ুপথ ছাড়িয়া 
কুপথে কি রসে তুল ॥ 
গুরুর বচনে পরম যতনে 
পরিণাম গণি রৈয়া । 
কহে ছুঃখীশ্যাম শুন মোর মন 
রাধা কষ্ণ নাম লৈয়। ॥ প্র ॥ 


শুকদেব সঙ্গে রাজা কৃষ্ণ কথ৷ রসে । 
দুর্ধাসা আপনি যান নৃপতি ফন্তাষে ॥ 
গজ! তীরে তীরে মুনি পদতব্রজে যায় । 
দেখিল বদরী ফল ভাসিছে গঙ্গার ॥ 
অকালে অপূর্ব ফল তক্ষক আপনি । 
দেখিয়া বদরী ফল হাতে কৈল মুনি ॥ 
রাজারে আশীষ কৈল সেই ফল দিয়া । 
ফল নিল নৃপতি ছুর্বাস। সম্ভাধিয়। ॥ 
দৈবের নির্বন্ধ ষত খণ্ডন না যায়। 
স্ুবাসিত ফল রাজ পরশে নাসায় ॥ 
নাসাগ্রে তক্ষক তার করিল দৎশন ' 
গর্ল বহিল মুখে ঢলিল রাজন ॥ 





মুনগণ রাজারে করিল সচেতন । 
বদনে গোবিন্দ নাম রটস্তি রাজন ॥ 
গফ কৃষণ বলি রাজার তনু হৈল পাত। 
হরি ধ্বনি করি মুনি বেড়ে নরনাথ ॥ 
বিমান*লইয়া আইল পাঁরিষদগণ। 
নৃূপতি উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥ 
ইন্দ আদি দেবতা নৃপতি লৈয়া রথে । 
কিন্নর কিন্নরী অপসরা বৃন্দ সাথে ॥ 
পুষ্প বৃষ্টি করে কেহ চামর ঢুলায়। 
না ধন্য পরীক্ষিত ডাকে দেবতা ॥ 
ধন্য পরীক্ষিত সে সফল তোর জন্ম । 
ধন্য তোর'মাতা পিতা ধন্য তোর কর্ম ॥ 
আরতি করেন ব্রহ্মা শিব আদি করি। 
রাজারে লইয়া গেল বৈকু্ঠ নগরী ॥ 
গোবিন্দ দর্শন কৈল অভিমন্থা স্থৃত। 
।টক্ষিতে দেখি কৃষ্ণ আনন্দ বহুত ॥ 
রাজারে দেখিয়া নারায়ণ । 
নিজরূপ চতুর্ভজ কৈল ততক্ষণ ॥ 
বিবিধ অমৃত ভোগ দিলেন রাজারে । 
দিব্যাঙ্গনা দাস দাসী সেবা! করিবারে ॥ 
একান্ত ভকতি কৈল রাজা পরীক্ষিত । 
বৈকুগ পাইল গোপীনাথে দিয়া চিত ॥ 
*ক্ছেনরূপে ভাগবত দ্বাদশ যে ক্কন্ধ। 
ভক্তি ভাবে শুনি রাজা হইল আনন্দ ॥ 
পরীক্ষিত সম কেবা হবে ভাগ্যবান । 
শুক পরীক্ষিত হৈতে প্রকাশ পুক্রাণ ॥ 
মোক্ষ পাইয়া গেল রাজ। বৈকুঠ ভূবন। 
'তপোবনে গেল যত থর মুনিগণ ॥1/ 


এই ভাগবত কথা সর্ধ্ব শাস্ত্র সার । 
ভক্তিভাবে শুন জীব পাইবে নিস্তার ॥ 
মকরে প্রয়াগে করে কোটি কন্যা দান। 


'পুপ্য উপদেশ নাহি ইহার জমান ॥ 
. শত অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজস্থয় করে। 


কৃষ্ণ ভক্ত জন তুল্য ফল নাহি ধরে ॥ 
এক ভাবে ভজ প্রাণী দেব নারায়ণ । 

ভব কুভ্ীপাকে যেন না হও মগন ॥ 

দৃঢ় ভক্তি হৈলে হবে গোবিদ্দের জন । 
মনুষ্য জন্মের সার ভজ নারায়ণ ॥ 

কোন কালে না পাইবে হরি হেন বন্ধু ॥ 
কৃষ্ণ ভজ হেলায় তরিবে ভব সিন্ধু ॥ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিবারে নাহি চাহি ধন। 

কষ্ণ ভজ সর্বত্রে পাইবে উদ্ধারণ ॥ 

হেন প্রভু ন! পাইবে অখিল ভুবনে । 
ভজ কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ দৃঢ় ভক্তি মনে ॥ 
হরির হইয়1 থাক হিত চিত্ত মনে । 

হরি বিন! বন্ধু নাই ভব বিমোচনে ॥ 
শ্রীগুরু বৈষ্ুবে ঘার জন্মিবে বিশ্বাস ৷ 

সে প্রাণী অবগ্ত হবে গোবিন্দের দাস ॥ 
ছঃখীশ্যাম দাস বলে আমি অল্প মতি। 
যে বা পড়ে শুনে এই গোবিন্দের গাতি ॥ 
দোষ ক্ষমা করিবে বৈষ্ণব গুরুজন | 

কৃপা কর কৃষ্ণগুণে রহ মোর মন॥ 

ভরসা করিয়া গুরু চরণ যুগল । 

পুস্তক হইল-পূর্ণ গোবিন্বমঙল ॥ ৩২৪ ॥* 








মুচীপত্র । 
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বিপ্রপত্ঠীগণের কৃষ্ণপ্রেম প্রার্থনা 
বিপ্রপত্বীগণের প্রতি রুষ্ধের প্রসন্নতা 
বিপ্রগণের চৈতন্তোদয় 
ইন্দ পুজা ভঙ্গ (২৪) 
ইন্দ কৃত বিষম বৃষ্টযপন্রব 
কপ্ক কর্তৃক গোবর্দন ধারণ (২৫) 
বৃষ্টিভয় হইতে গোপগণের পরিত্রাণ 
গোপগণ কর্তৃক কৃষ্ণের অদ্ভূত কর্মের 
আলোচন! 
ইন্দের অপরাধ মার্জন 
বরুণালয্প হইতে নন্দের উদ্ধার (২৮) 
লাঁধাকৃষ্জ মিলন প্রসঙ্গ. 
বড়াই সমাগম 
ৰড়াইর প্রতি কৃষ্ণের অনুরোধ 
বড়াইর প্রত্যুত্তর ও কৃষ্ণের বযাকুলতা 
বড়াইর প্রবোধ বচন 
রাধিকার সহিত বড়াইর কথ! 
রাধার প্রতি বড়াই দূতীর প্ররোচনা 
_দানখণ্ডবড়াইন মন্ত্রণা 
“গঁপীগণের মথুরায় গমনোদেযাগ 
প্রা লইয়া গোপীগণের মথুরা যাত্রা 
শ্রীকষ্ণের দান যাচ্ঞ 
শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে রাধিকার প্রত্যুত্তর 
বড়াইর প্রতি লীলা-নিগ্রহ .* 
"্টিষ্ের দানের দ্াবীকরণ 
)নাধার প্রতি কৃষ্ণের প্ররোচন! 
রাধিকার কাতরোক্তি 


নৌকাখণ্ড--নাবিকরূপে 
কষ্ণের আগমন 


১০৭ 


১১৯১ 


১১২ 
১৩ 


১১৪ 





বিষয় পৃষ্জ 
কুষণ গোপীগণকে যমুনা পার করেন ১১৫ 
রাধাকে লইয়! কৃষ্ণের জলঃজ্জন ও রা 
গোপীগণের খেদ ১১৭ 
বমুনার জলে রাধার সহিত কৃষ্ণের বিহার ১১৭ 
গোপীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের বরণ ১১৮৯ 
ত্রজবনিতাগণের মথুরায় গোরসবিক্রয় ১১৯৯ 
গৌপাঙ্গনাগণের যমুনা প্রতিপার হওন ১২৭৯ 
রাসলীলা প্রসম্থ (২৯) ৯২৯১ 
কৃষ্ণের বেণু গীতে চরা্টরের মোহ. ১২১২ 


কৃষ্ণের মুরলী রবে গোপীগণের আগমন ১২৩২ 
ব্রজবধূগণের স্বৈরিতা সম্বন্ধে পরীক্ষিতের ২ 


প্রশ্ন *প ১২৪: 
ব্রজাঙ্গনাগণের প্রতি কুষ্ের প্রশ্ন ১২৫২ 
গোপরমণীর্দিগের প্রার্থনা! ও কৃষ্ণের ॥ 

উপদেশ টি ১২৩ 
গোপিকাগণের কৃষ্ণপ্রেম প্রকরণ ১২৭: 
গোপীগণের সহিত রৃষ্ণের বিহার ১২৮. 
কৃষ্ণ অন্তর্ধানে গোপীদিগের খেদ (৩৯) ১২৮. 

,গোপিকাগণের কৃষ্ণ অন্বেষণ (৩০) ১২৯ 
কষ্ঃপ্রেম-গর্বিতার গর্ব ভঙ্গ (৩১) ১৩৯ 
গোপীদিগের নিকট কৃষ্ণের আবি- 

ভাব (৩২) ১৩১ 
গোপকামিনীগণের সহিত কৃষ্ণের মিলন ১৩২. 
রাধাকৃষ্খের রাস বিবরণ ১৩২ 
রামমণ্ডল বর্ণন ২, ১৩৩ 
লীলা-বৃন্দাবনের আবরণ রহমত... ১৩৪ 
রাম রস কেলি ১৩৬ 
রাধাকৃষ্ণের রাসবিহার ১৩৩৬ 
গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের রাস বিহার ১৩৭ 
সখীগণের রাধাকৃষ সেবা ১৩৮ 
রাসান্তে জলকেলি (৩৩) : ১৬৮ 


চি] 

[পগণের হরগৌরী পূজা -. 
[পুত্র স্দর্শনের শাপ মুক্তি 
পু তুদর্শনের পূর্বব কথা 
খচুড়ের আক্রমণ 

খচুড় বধ (৩৪) 


১৪২ 


১৪৩ 


শাদার নিকট গোপীগণের কৃষ্ণান্থুরাগ 


প্রকাশ 
রিষ্টান্থুর বধ (৩৬) 


ধসের সহিত নারদের কথোপকথন (৩৬) ১৪৫ 


খসের কোপ ও মন্্রণা 
ঃংসের ধন্ূর্যজ্ঞের উদ্যোগ ও কেশী 
অন্থর বধ (৩৭) 
ব্যামান্থরের বালকরূপ ধারণ 
ব্যামানর বধ (৩৭) 
মক্রু,র আগমন প্রসঙ্গ__ 
অক্রু,রের বৃন্দাবন বাত্রা 0 ৩৮) 
অক্রুরের কৃষ্ণ সমাগম চিন্ত 
শক্র,রের শ্রীৃষ্চনুধ্যান 
অক্ররের বৃন্দাবন প্রবেশ ও 
কৃষ্তান্বেষণ (৩৮) 
অক্র,রের রামক্্চ দর্শন 
অক্রু,রের অভ্যর্থনা 
ক্ষত অক্কুরের সেব। 
কৃষ্ণের নিকট অক্রু,রের সংবাদ দান 
নন্দকে কংসের নিমপ্ণ পত্রদান 
ককের বিচ্ছেদ নিমি৪ গোপিকাগণের 
বিলাপ -* 
অক্ররের নিকট গোর সনীগলের 
অনুযোগ রর 
নন্দের মথুর! গমনার্থ অক্র,রের দা 
কৃষ্ণের জন্য যশোদার বিলাপ.... 


১৪৪ 


১৪৪ 


১৪৬ 
১৪৭ 


১৪৮ 


১৪৭৯ 


১৫১ 


১৫১ 


১৫২ 


১৫৩ 


১৫৩ 


১৫৭ 


২১৫৮ 


১৫৭৯ 


বিষয় 


অভ্রুরের নিকট যশোদার অনুযোগ 
কৃষ্ণ বলরামের মথুরা গমনোদ্যোগ 
কৃষ্ণ বলঝামের মথুরা যাত্র। (৩৯) 
কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা দর্শনে গোপী- 
গণের খেদ 
গোপীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের রথবারণ 


গোকুল বাসিনীগণের কৃষ্ণ দর্শন শেষ 
যমুনাজলে অক্রুরের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন 
অক্র,র কর্তৃক জল মধ্যগত কৃষ্ণ 

বলরামের রূপ নিরীক্ষণ ... 
অক্র,র কৃত কৃষ্ণের দশাবতারাদি 

মহিমা বর্ণন 
৷ অক্র,র কৃত কৃষ্ণের বিছুতি তন্ব 
|. বর্ণন ও স্তব - 
| রাম কৃষ্ণের মথুর। প্রবেশ (৪০) 
| পথিমধ্যে গোপগণের মপুবনে 
অবশ্থিতি 
| রাম কৃষ্ণ ও ত্রজবালকগণের 
মথুর! নগরী দর্শন 
৷ মথুরা বা/সনীগণের কুষ্ণ দর্শন 
রজক বধ (৪৯) 

সের লুহিত বস্ত্রে রামকৃষ্ণের বেশ 

। মালাকারের পূজা গ্রহণ 
কুজাকে শ্ুরূপ দান (৪২) 
কের প্রতি কুজ।র প্রেম 
রাম কৃষ্ণের ধনুগৃহে প্রবেশ 
ধনুর্তঙগ (৪২) 


ংসের অমঙ্গল চিহ্ন দর্শন 
ংসের রঙ্গ সভায় দর্শক রাজাগণের 


আগমন 





কফ্জের বুন্দাবনে প্রত্যাগমনের অঙ্গীকার 


পৃষ্ঠা 


১৬০)... 


১৬০ 


১৬৩১ 


১৬৮ 


১7২ 


৯১৭৪ 


বিষয় 
রঙ্গ সভাম্থগণ সমীপে কংসের 
কোপ-হেতু কথন 


ংসের রঙ্গসভায় রামকৃষ্ণের আনয়ন 
রঙ্গশভ। দ্বারে রাষকুষ্ণের আগমন 


কুবলয় হস্তী বধ (৪৩) 
রঙ্গ সভাস্থ জন কর্ক কষ্চের 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ দর্শন 
রঙ্গ ভূমিতে রণবাদ্য 
মল্লবৃদ্ধের উপক্রম 


চানূর মুষ্টিকের সহিত কৃষ্ণ বলরামের 


মন্লযুদ্ধ 
চানুর মুষ্টিক ও অষ্ট মল্প বধ... 
মন্াহত কংসের কৃষ্ণ সম্পককীয় 
সকলের উচ্ছেদের আদেশ 
₹স বধ (৪৪) 
রামকষ্ণের প্রভাব দর্শনে বস্তু 
দৈবকীর জ্দয়োচ্ছ_স .. 
কংসমহিষীগণের বিলাপ ও 
ফের প্র বোধ দান 
উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক (৪৫) 
নন্দ বদায় *** 
গামরুষ্ণের অবস্তী নগরে গমন 
কষ) বলরামের বিদ্যা অধ্যরন 
শঙ্খান্ুর বধ. *ত* 
বমপুরী হইতে মুনিপুত্রের উদ্ধার 
গরুদক্ষিণা দান পূর্বক রাম- 
কঞ্চের মথুরা প্রত্যাগমন 


শ্রীকষ্ণের কুজার সহিত বিলাস (৪৮) 
চষ্ণের অক্র,র-গৃহে গমন ৫৮). 


টদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন (৪৬) 


টন্জবের সহিত নন্দ যশোদার কথা৷ 


১৭৭ 
১৭৮ 


১৮০ 


১৮০ 
১৮১ 
১৮২ 


১৮৩ 


১৮৪ 


১৮৪ 


১৮৫ 


১৮৬ 
১৮৭ 
১৮৭ 
১৮৮ 


১৮ 


57 


১৯০ 


৯৯ 


২ 


১৯১ 
১৯২ 
১৯৩ 


১৯ 


90 


১৯৪ 


বিষয় 


নন্দ যশোদার প্রতি উদ্ধবের উপদেশ 


পৃ 


১ 


উদ্ধবের নিকট গোপীগ্রণের খেদ (৪৭) ১ 


কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের অনুযোগ 


ও উদ্ধবের উপদেশ 


রাধিকা উদ্ধব সংবাদ 5৯5 


রাধিকার খেদোক্তি 
উদ্ধব চৌতিশ। 


উদ্ধব কতৃক কৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম কখন 


উদ্ধব বঝারমাসি . .*, 

উদ্ধব বিদায় 

উদ্ধাবের নিকট কৃষ্ণের কি 
বাদ শ্রবণ 


দ্বারকাপুরী নির্মীণ 

কৃষ্ের দ্বারকায় বসতি 

কাল যবনের আক্রমণ 
কালযবনের নিধন ৫১) 
মুচুকুন্দ উপাখ্যান 
মুচুকুন্দের কৃষ্ণ পন প্রান্ত .. 
রেবতীর নিমিত্ত বর অন্বেষণ 
বলরামের বিবাহ 


রুক্সিণী হরণ প্রসঙ্গ (৫২) 
রুক্ষ্িপীর যোগ্য বর বিচার ... 


| 





৷ রুক্সিণীর ব্রাহ্মণ দূত সংবাদ ... 


বিদর্ভ নগরে কষ্ণের আগমন 
গরুড়াগমন : 

কৌশিক গৃহে কৃষ্ণের বিন 
কচ শুক্র বৃত্তান্ত 

শুক্রের সঞ্জীবনী মন্ত্র বিবরণ ... 


যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ নো৯৮)২৯ 


জরাসন্ধের,সহিত রামকৃষ্ণ যুদ্ধ (৫০) 


৬ 
2... 2. 











২৯ 


16/০ 


ষর পৃষ্টা 
[ছবংশের শাপ বিবরণ ও রুক্মিণীর 

চগ্ডিকা পুজা টি ২১৯ 
উত্মিণী হরণ ৫৩) :. ২২ 
কত্মীর সহিত কৃষ্ের যুদ্ধ ... ২২১ 
কক্সিণীর বিবাহ ৫৪). -*. ২২২ 
ঠষ্ণের রুক্মিণী সহবাস ... ২২২ 
কামদেবের জন্ম (৫৫) ৫ ২২৩ 
'স্বরান্র কর্তৃক কামদেব হরণ ২২৩ 
পুতি কামের মিলন ২২৪ 
দন্থরাজ্ুর ব্ধ টি ২২৫ 
তি কামদেবের দ্বারক। প্রবেশ ২২৬ 
মণিহরণ প্রসঙ্গ__শত্রাজিতের 

_ স্তমস্তকমণি লাভ (৫৬) ২২৬ 
বলমব্যে কৃষ্ণের মণি অন্বেষণ. ,, ২২৭ 
ক্ষ যুদ্ধে কৃষ্ণের জয় লাভ ২২৮ 
পাতালে ভলুকের সহিত কৃষ্ণের বুদ্ধ ২২৮ 
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০ 


নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোত্রাক্মণ হিত।য়চ। 
জগদ্ধিতায় কুষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ 


বিষু বন্দনা | 

প্রণমহ নারায়ণ অনাদিনিধন ধন 
পরম পুরুষ কৃপানিধি। 

পতিত পাবন নাম ত্রিভূবনে অনুপম 

£. দীন-দাতা দয়ার অবধি ॥ 

অখিল ভুবন মাঝে কৃষ্ণ তেন কেবা আছে 
বিধি তত্ব না পায় ধেয়ানে। 

নারদ আাকৃল হৈয়া করে বীণামন্ত্ত লৈয়। 
অক্ষ নাহি ঝুরয়ে নয়নে ॥ 

করিয়া কৃষ্ণের সেবা অমর শঙ্কর দেবা 
নগে যগে নাম মৃত্যু । 

কিঙ্গা ডম্বর লৈয়া নাচে গায় জষ্ট হৈয়া 
পঞ্চ মুখে পঞ্চ নাম কয়॥ 

রাতুল চরণতলে কমলা সেবন করে 
ইন্্স্থথে কোন প্রয়োজন । 

হেন হরি আরাধনে কষ্ট নহে কোন স্থানে 
ক্রেশ দিতে না পারে শমন ॥ 

/হেলায় হিতশ্রকগণ কৈল কৃষ্ণ উদ্ধারণ 

| পৃতনা পাইল মাতৃপুরী। 

'গাঁচ নসরের গ্ুব একান্ত ভাবিয়া প্রভু 

১২ অখিল উপরে অধিকারী ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ করুণাসিদ্ধু প্রণত জনার বন্ধ 
দ্রৌপদীর মান উদ্ধারণে। 

গজ নিস্তারিলে জলে কুজী পাইল প্রেমফলে 
নরসিহহ প্রহলাদ রক্ষণে ॥ ৃ্‌ 

থে জন একান্ত হৈয়া প্রতৃপদে চিত্ত দিয়া 
মন করিবারে পারে দট়। 

কি দিব তুলনা তায় জর্দ্র হুখ সেই পায় 
তারে বলি ভাগ্যবান বড় ॥ 

গোবিনের নামগুণ জপ মন পুনঃপুনঃ 
এড়াইবে দারুণ সংসার। 

পরম কৈবল্য গতি শ্রবণে অক্ষত্ব মুক্তি 
মুখ ভরি পিয় সুধাঁধার ॥ 

বসি সাধুজন সঙ্গে কৃষ্ণকথা শুন রঙ্গে 
বৈষ্ণবের করহ সেবন। 

মাতিয়া পরম স্থখে হরি হরি বল মুখে 
পরলোক গতির কারণ ॥ 

আগম পুরাণ বেদে যাহার মহিমা! খেদে 
যোগিগণ না পান যতনে । 

গোবিন্মমঙ্গল রসে ছুঃখীশ্ঠাম দাস ভাষে 
বিষুণ বন্দি বন্দো দেবগণে ॥ ১॥ 


স্পা 


স্র্ববদেব বন্দনা | 
রাগ কল্যাণ । 
নম্র শিরে প্রণিপাত বন্দে! দেব গণনাথ 
বিদ্বক্ষয় হয় তুয়া দৃষ্টে । 
বাস্থকি করে স্কতি দেখিতে সুধীর মুর্তি 
আরোহণ মুষিকের পৃষ্টে ॥ 
বন্দোহ' কমলাসন হংসরাজ আরোহণ 
অরুণ বরণ কলেবরে। 
স্থজিয়া সকল পুরী আনন্দে ভজেন হরি 
বেদ পুথি জাপ্যমাল! করে ॥ 
বন্দে। দেব ত্রিপুরারি আসন বৃষভোপরি 
পঞ্চ মুখে গান পঞ্চ নাম। 
ডদ্থুর মধুর স্থবে পুলকে নয়ন ঝুরে 
বামে শিঙ্গা ডাকে রাম রাম ॥$ 
বন্দোহছ' হরের রামা আমি কি কহিব সীমা 
্রক্মা আদি দেব করে পুজ।। 
তুমি যারে কর দরা সে যায় মুকুতি পাইয়া 
নমো নমো দেবী দশভূজ। ॥ 
হরির ঘরণী লক্ষ্মী বন্দোহু" কমলমুখী 
দরিদ্রের ছুঃখবিনাশিনী । 
সরস্বতী বন্দো আগে মধুর পঞ্চম রাগে 
বিষ্ণুর বল্লভ1 বীণাপাণি ॥ 
গুরুর চরণরাজ বন্দোহু' হৃদয় মাঝ 
দিব্য দৃষ্টি হয় যার বরে। 
শ্রীগুরু বৈষ্ণব হরি একান্ত ভাবনা করি 
গল্গ। তুলসী বন্দো। শিরে ॥ 
সনসনি সমীরণ শশী হৃর্ধ্য তারাগণ * 
শচী সঙ্গে বন্দে। পুরন্দর । 
বৃহস্পতি আদি বত স্থুরমুনি শত শত 
বন্দো ব্যাস মহাকবিবর ॥ " 
বিষণ অবতার মুনি পুরাণ আঠার খানি 
গ্রোবিন্দের নামে উচ্চারিল। 





গোবিন্দমঙ্গল । 


শুক পরীক্ষিতে কহে পরম কৈবল্য তাছে 
শুদ্ধভীবে যে জন শুনিল ॥ 


রি 
রি 


স্বর্ণ ম্ত্য রসাতল বলিরাজ! নাগবল 


দশ দিকপাল রুদ্রগণে। 

কুবের বরুণ রাজে পঞ্চ ভূত আত্ম! মাঝে 
নব গ্রহ বন্দোহ' যতনে ॥ 

শ্রীমুখ জনমদাতা' স্ুমতি ভবানী মাতা 
ধার পুণ্যে নিরমিল তনু । 

দুল্প ভ জগত রক্গ দেখি শুনি সাধু সঙ্গ 
শিরে বন্দে। পিতৃপরেণু ॥ 

ব্যাস কৈল যত গ্রন্থ কেহ নাপাইল অস্ত 
অগোচর গোবিন্দের লীলা । 

গোবিন্দমঙ্গল কহি ভুবনে ছুল্পভ এহি 
ভবসিন্ধু তরিবার ভেলা ॥ 

গগনে গরুড় গতি তা! দেখি বায়স মতি 
মন করে উড়িবার তরে। 

কেশরা পশ্চাৎ বেন মৃগ ধেয়ে আসে তেন 
ছুঃখীশ্যাম বৈষ্ণব গোচরে ॥ ২॥ 





আস্থার | 
সুপ্তি প্রকরণ ও দশ অরতার বর্ণন। 
রাগ টোড়ী। 
শুক নারদ মহিমা গার । 
রামনীম ধরি বীণা বাজায় ॥ প্র ॥ 


পরম কারণ কৃষ্ণ জগত আধার । 

যাহা হৈতে হৈল স্থপ্টি সকল সংসার ॥ 
ত্রিগুণ ধরিল। সে ঠাকুর বিশ্বরূপে। 
অখিল ত্রন্মাণ্ড বৈষে এক লোমকুপে ॥ 
ভাসাজ্ষে ব্রহ্মাণ্ড কোটী একার্ণৰ জলে। 


'$ বটগুটে ভাসিয়। ভ্রময়ে যোগবলে ॥ 


” ৯ 


গোবিনামঙ্গল। 


মায়ারূপে যোগনিদ্র কর্ণে দিয়। কর। 
কিল সম মণি উঠি জন্মে দৈত্যেশ্বর | 
_ ছুই গোটা মুণ্ড তার এক কলেবরে । 

আটু না ডুব তার প্রলয় সাগরে ॥ 


সেকালে জন্গিলা ব্রহ্ম। ও নাভিকমলে 1] 


প্রকৃতি প্রবোধ কহে প্রভু পদতলে ॥ 
মায়া প্রকাশিয়া হরি মধুকৈট মারে। 
প্রলয় পয়োধি হেতু উরাত উপরে ॥ 
'মধুরিপু নাম হৈল এই সে কারণ। 
রচ্মাকে পৃথিবী দিয়া হৈল অন্তর্ধান॥ 
শেষশব্য। করি রঙ্গে সঙ্গে সত্যভামা । 
দন্গিণে সুন্দরী লক্ষ্মী অতি অনুপমী ॥ 
জয় বিজর ছুহে বৈকু ছুয়ারী । 


নৃত্য গীতে আনন্দিত কহিতে না পারি ॥ 


কৌতুকে রহিল! হরি বৈকুঠতুবনে । 
খনি স্থজিতে ব্রহ্মা করে অনুমানে ॥ 
মানব কারণে ব্র্ধ। ষোগে মন দিল । 
দেই কালে শঙ্খাঙ্থুর বেদ হরি নিল ॥ 
বেদ হারাইয়। ব্রহ্মা ডাকিল আকুলে। 
তথির কারণে কৃষ্ণ মীনরূপ জলে ॥ 
শঙ্খান্থর বধ করি বেদ উদ্ধারিল। 
স্জহ সংসার সুখে বিধিরে বলিল ॥ 
স৫খুঃগ্ধর পইতা ব্রহ্মা ছিগিল তখন। 
তাহাতে জন্মিল সর্প সহত্র বদন ॥ 


বাস্থৃকি উপরে ব্রহ্ম! দিল! ক্ষিতিভার । , 


জলিল উপরে সর্প চঞ্চল অপার ॥ 

তবে ত্রহ্ধা উগ্র তপ করিল। কৃষ্ণেরে । 
শুতিকারণে গোবিন্দ কচ্ছপ রূপ ধরে ॥ 
ভাবে তোর হযে প্রভু ভাঙে নিরস্তর। 
ত্র সম সর্পরাজ কমঠ উপর ॥ 

জলে কুন পরে ফণী মন্তকে ধরণী । 
তবে প্রজাপতি সে স্থজিল বহু প্রাণী ॥ 


দিতির তনয়)হৈল হিরণ্যাক্ষ নামে । 
পৃথিবী পাতাল গ্রেল তাহার বিক্রমে ॥ 
তবে উর্ধমুখে ব্রহ্ম! কৃষ্ণ আরাধিলা। 
দক্ষিণ নাস।র পুটে বরাহ জন্মিল। ॥ 
প্রবেশ করিল প্রভু প্রলয়ের জলে। 
দত্তে উদ্ধারিয়। ক্ষিতি নিল বাহুবলে ॥ 
দশনে চিরিয়। হিরণ্যাক্ষ বীরে মারে । 
অন্তর্ধান হৈল ক্ষিতি দিরা বিধাতারে ॥ 
তবেত নৃসিংহ রূপ প্রহলাদ রক্ষণে। 
হিরণ্যকশিপু মারি ঘোর*্দরশনে ॥ 
লক্ষ্মী আদি দেবগণ পলাইল ভরে । 
ভকত প্রহ্লাদ সে ঠাকুরে শান্ত করে॥ 
তবেত বামনরূপে প্রভূ ভগবান । 
মাগিল ত্রিপাদ ভূমি বলি বিদ্যমান ॥ 
ত্রিপাদ ধরণী ল্লাজ। গোবিন্দেরে,দিল। 
এক পদে নারায়ণ পৃথিবী যুড়িল ॥ 
আর এক পদ উঠে ব্রন্মপুর ভেদি। 
পাদ্য অর্ধ্য দিতে সর্চকিত ভেল বিধি ॥ 
নীর ন। পাইয়া ত্রহ্মা-কমণ্ডলু আনি । 
পদাশ্থুজে দিল জল করি বেদর্বনি ॥ 
ত্রিধার! হইয়! স্বর্গে বহে মন্দাকিনী । 
পঞ্চ মহাপাপ হরে পরশিলে পানী ॥ 
আর এক পদ বলি-শিরে আরোপিল । 
পাতালে রাখিয্া! তারে চিরজীবী কৈল॥ 
তবে প্রভূ হৈলা ভৃগুরাম অবতার । 
নিঃক্ষত্র করিল ক্ষিতি তিন সাত বার ॥ 
পৃথিবীর ছষ্ট দেত্য করি নিবারণ । 
কম্তপ মুনিরে পৃ্থী কৈল সমর্পণ ॥ 
তবেত শ্রীরাম রূপে করি সেতুবন্ধ । 
উদ্ধারিল জানকী বধিয়া দশঙ্বন্ধ ॥ 
তবে হলরাম রূপে ক্ষিতি বিদীরিল। 
সেই ভেদ হৈতে নদী ষমুন। জন্মিল ॥ 


[১ গোবিন্মমঙ্গল। 


বে বুদ্ধ অবতার স্থান নীলাচলে। 
জলধি উত্তরতটে অক্ষয় বটমূলে ॥ 

হরি অবতার সে হইল যথা যথা। 
বাজারে বিকায় অন্ন হেন নাহি কোথা ॥ 
বেত হইবে কৃষ্ণ কল্ষি অবতার । 

যার রণে শ্রেচ্ছগণ পাইবে নিস্তার ॥ 
যত অবতার বিষণুণ অংশ রূপ ধরে । 

পুর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ দৈবকী উদরে ॥ 
করিল অনেক ক্রীড়া সঙ্গে পার্থ লৈয়! 
মারিল অনেক দৈত্য প্রকার করিয়া ॥ 
ঘুধিষ্িরে কহিয়া ভবিষ্য বিবরণ । 

তবেত বৈকু% গেল! লৈয়৷ যদ্রুগণ ॥ 
কৃষ্ণের বচনে যুধিষ্ঠির নুপমণি। 

কলি আগমন শুনি মহাভয় মানি ॥ 
মন্ত্রণা করিল সঙ্গে পাচ ভাই টয়] । 
চল তর্গে যাব পরীক্ষিতে রাজ্য দিয়! ॥ 
পরীক্ষিতে আনি রাজা কৈল অধিবাস। 
পয়াঁর প্রবন্ধে গায় দ্ুঃখীশ্ঠাম দাস ॥ ১॥ 


শা শটে 


পরীক্ষিতের রাজত্ব / 


রাগ- ধানশ্রী। 

কৃষ্ণের বচন শুনি যুধিষ্ঠির নৃপমণি 
কলি আগমনে কম্পমান। 

বীর অভিমন্য-হৃত নাম তার পরীক্ষিত 
কপে গুণে প্রচ্যয় সমান ॥ 

অধিবাস করি তাঁর দিয়! দিব্য অলঙ্কার 
কনক মুকুট মণিহার । 

শিরে নব ছত্রদণ্ড অমর্পিল রাজ্যখণও্ 
পাত্র পুরোহিত পরিবার ॥ 

তস্তী অশ্ব রথ রথী দিল তারে নরপতি 
ছিল যত ভাগ্ডারের ধন। 


স্বর্গপথে করিলা গমন ॥ 
হেথা পরীক্ষিত রাজা! পুজসম পালে প্রজা 
ধর্ম অংশ বিষ্ণুভক্তিমতি । 
জরা শোক মত্যুভয় তাঁর দেশে নাহি হয় 
স্থখে লোক করয়ে বসতি ॥ 
পরমুখে ঘোষে কীত্তি ব্রাঙ্গণে অনেক বস্তি, 
দিলপরাজা দ্রিগুণ করিয়া? 
অনাথ ডঃখিত জনে দিল বাঁজা বভ ধনে 
মধুর বচন গ্রাকাশিয়া ॥ 
কৃষ্ণকথা বিনা কর্ণে অন্য কিছু নাহি শুনে 
অহর্নিশি জপে ভরিনাম । 
" বৈষ্ণব গভীর রাজা দেবখষি করে পুজা 
দাতা বলি কর্ণের সমাঁন ॥ 
দয়া ধর্ম বিন! তীঁর অন্য চেষ্টা নাহি আর 
বিপু দেখে শমন সমান । 
বীণামন্্ক পীযুষে থাঁকয়ে সঙ্গীত রসে 
সঙ্ষে থাকে ভারত প্রাণ ॥ 
এক দিন নরনাথ পাত প্ররোহিত সাথ 
বসিয়া গোবিন্দ গুণ শুনে । 
হেনকালে এক দূত কহে কথা আত 
শুন রাজ! মোর নিবেরদনৈ ॥ 
উত্তর কোঁশল দেশ কলি কৈল প্রবেশ, 
অনেক অনীতি কর্ম করে। 
গো ব্রা্গণে দেয় শাস্তি মাবাপে মারয় নাথি 
পরের রমণী বলে হরে ॥ 
দেখি অতি অনাচার যেন শ্লেচ্ছ অবতার 
লোভেতে দেবের দ্রব্য খায় ॥! *,, 
তার বাক্য যেবা ভেলে সংহার করয় শলে_ 
তোমার প্রতাপে না ভরায় ॥ 
তপ জপ যজ্ঞ ত্রষ্ট ধর্মকর্ম কৈল নষ্ট 
অহনিশ হ্রাপান তার । 


তবে ভাই পঞ্চজনে দ্রৌপদী স্ুদ্দরী সনে 
ৃ 
| 
| 
| 
| 


গোবিন্দমঙ্গল 1 
বিপ্র তথা দোহে গাই গব্য বেচি অন্ন খাই | যাইতে প্রথমে পুরী নাম ভদ্রাবী। 


শুদ্র করে মুনির আচার ॥ 

-্ট শুনি হৃপমণি ছুই কর্ণে দিল পাণি 
বিষ্ণু বিষ্ণু তিনবার বলে ॥ 

পরম ক্রোধিত হৈ 
কলি বান্ধিবার মনে চলে ॥. 


অনেক বাহিনী লৈর৷ 


পরীক্ষিত রাজা সাজে বিবিধ বাঞজনা বাজে] 


কোলাহলে চলে সৈন্যগণ । 
'গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছুল্লভ কথা 
দুঃখীশ্য।ম কিঞ্চিং ভাষণ ॥ ২॥ 
পরীক্ষিতের রাজ্য দর্শন। 
রাগ ভাটিয়ারি। 


সঞ্জনি আলো আঙু মুরলী অপপ্প,বাজে। 


,না জানি বিনোদ রায় কার তরে সজে ॥ গ্র॥ 


দূতের বচনে পরীক্ষিত নরপতি। 

পাত্র মন্ত্রী লৈর। রাজ! করেন যুকতি ॥ 
ধন্মন্ুত স্বর্গে গেল। যে কলি প্রতাপে। 
হেন কল ক্ষর হয় কহ কোন রূসে॥ 
সুবুদ্ধি নামেতে পাত্র বোড় করি কর। 
প্রণতি করর] কহে ন্বপতি গোচর ॥ 
চু অবতার তুমি বৈষ্ণব-ভকতি। 

কলি বাদ্ধিঝারে আছে তোমার শকতি ॥ 
নানা মানা ধরে ক দেখিবে সাক্ষাত। 
আমার বচনে শীঘ্র লড় নরনাথ ॥ 
সানি করিতে রাজ। দিল অনুমতি | 
চতুরঙ্গ দল লড়ে নৃপতি সংহতি ॥ 
'নাতঙ্গে তুরন্বে কেহ রথের উপর। 
অসিপত্র লৈয়। চলে পাইক প্রখর 
ছুন্থুভি ঘগড় বাঞ্জে দাম! শঙ্খ ঢোল। 
অনেক বহিনী চলে করি কোলাহল ॥ 2 


বৃষকেতু-স্থত বুধ*তথ। নরপতি ॥ 
পরীক্ষিত আইল হেন দূতমুখে শুনি। 
আগু বাড়াইয়া রাজ। আইল আপনি ॥ 
ষত্ব করি লৈয়। গেল পুরীর ভিতরে । 
নানাবিধ প্রকারে নৃপেরে পুজা করে ॥ 
তার দেশে দেখে রাজ আছে ধর্মনীত । 
উত্তর কোশলমুখে লড়ে পরীক্ষিত ॥ 
নম্মদা হইয়া পার তাহার উত্তরে । 
হিমালয় বামে করি গেল মণিপুরে ॥ 
তাত্্রধবজ পুন্ত্র তথা বীরভদ্র রাজা । 
অনেক বাহিনী সেনা রণে মহাতেজা ॥ 
পরীক্ষিত নাম শুনি আইল সত্বর ! 
নিজপুরে লৈয়৷ গেল করিয়। আদর ॥ 
নান। বিধিমতে কৈল ভূপতি পুজন। 
রথধ্বজ গজ 'দিল অনেক কাঞ্চন ॥ 

তার ভাব দেখি অতিমন্ত্যুর নন্দন । 
পরম হরষে তারে দিল আলিঙ্গন ॥ 
রজনী প্রভাতে রাজা করিল! গমন। 
কোলাহল করি চলে সর্ব সেনাগণ ॥ 
উত্তর কোশল দেশে করিল গমন । 

দধি লৈয়া যায় দ্বিজ বিক্রর কারণ ॥ 


| নৃপতি জিজ্ঞাসে তারে সম্মুখে আনিয়া । 


কেব! তুমি কোথ। যাহ কি দ্রব্য লইয়া ॥ 
ব্রাহ্মণ বলেন রাজ। এই বৃত্তি করি। 
শুনিয়া! বলেন তারে নৃপতি-কেশরী ॥ 
কুকম্ম করিয়া নষ্ট গেলে হে ব্রাহ্মণ । 
তপোবনে ভজ গিষ্বা! গোবিন্দচরণ ॥ 

ভূপ উপদেশে দ্বিজ পাইল নিস্তার । 
সেই দেশে দেখে রাজা অতি অনাচার ॥ 
অন্যোন্যে কলহ লোক করে নিরন্তর । 
বাপ মায়ে গঞ্জে করে ভাখর্যারে আদর ॥ 


গোবিন্দমঙল। 


ত করয়ে লোক পরদার চুরি । 
প্রলাপ করয়ে ঘরাঘরি ॥ 
আচার কথা কহিন্তে না পারি। 
ত্থানে লোক করয়ে গোহারি। 
প্রবোধ করে রাজ! পরীক্ষিত। 
দেখিয়া লোক কহে ধর্ম্মনীত | 
বলে না হৈল আমার অধিকার। 
রাজ! বড় ধর্ম অবতার ॥ 

র চরণ কলি স্মরে নিরত্তরে। 

রূপে ধর্ম দেখা দিল! তারে 
ধর্ম তিনপদহীন কলি দরশনে। 

কপিল হৈলা ধর্ম্রবিদ্যমানে | 
হইল কলি আগে দুইজন । 
খেদাঁড়ি নিছে কলি দেখিল রাজন | 
ক্লাখ রাজ৷ পরীক্ষিত ডাকে বৃষধেু। 
অন্য কেহ রাখিতে নারিব তোমা বিজু ॥ 
দৈত্য বলি কলিকে ধরিলা নৃপবর । 
রাখিল যতন করি দিয়া অন্চর ॥ 

ব্বষভ কপিলা প্রতি জিজ্ঞাঁসে রাঁজন। 
ছুহখখীশ্যাম আশা করে গোবিন্দচরণ ॥ ৩॥ 


পাশ 










কলি ও ধর্মের সহিত রাজার ৫ 
সাক্ষাত । 


রাগ করুণা । 
এক পদ বৃষ দেখি নৃপতি করুণ-অশাখি 
জিজ্ঞাসেন সম্মুখে আনিয়া! । 
শুন শুন অনডুহ স্বরূপ বচন কহ 
ভ্রম তুমি কেমন করিয়1॥ 
€তোমা দেখি লাগে ব্যথা তিন পদ গেল কোথা 
হেন কর্ম কে করিল তোরে । 


হই আমি নরপতি করিব তাহার শাস্তি 
কহ না আমার বরাবরে ॥ 

স্বরিত কন্দর্প হৃদে ভ্রম তুমি এক পদে 
নাহি জানি কোন মায়া ধরে। 

স্বরূপ বচন কহ নিজ পরিচয় দেহ 
কহি যে তোমার বরাবরে ॥ 

বৃষভ বলিল বাণী শুন তুমি নৃপমণি 
তোম। দেখি হরিল বেদনা। 

শুন রাজা বিবরণ আমি ধর্ম নিরঞ্জম 
কলি ভয়ে পাইল তাড়ন1 ॥ 

ঘোর কলি পরকাশে তপ জপ বজ্জ নাশে 
সত্য শৌচ দয়! দূরে গেল। 

তথির কারণে হের তিন পদ গেল মোর 
সবে ধর্ম নাম সে রহিল ॥ 

তুমি রাজচক্রবর্ভী জগতে তোমার কীপ্তি 
কেবল কৃষ্ণের পরায়ণ। 

তোমারে কহিন্ত দঢ় পৃথিবী কম্পিত বড় 
দেখি কলি ঘোর দরশন ॥% 

কহে রাজ] পরীক্ষিত করিব তোমার হিভ 
ঘোর কলি করিব নিবার। 

খণ্ডিব ক্ষিতির ভীত ধর্দ্রপথ রাঁজনীত 
জগতে হইবে সুবিচার ॥ 

বুঝিয়! রাজার ভাবে প্রথিবী বলেন তবে 
ধন্য রাজা তোমার জীবন । 

পাগুব নির্ঘ্বল বংশ কেবল কৃষ্ণের অংশ 
যুগে যুগে আছয়ে ঘোষণ ॥ 

তব পিতামহ পূর্বে নিবাত বধিয়! কর্গে 
দেবলোকে কৈল অব্যাহতি । 

কুরুক্ষেত্র মা'রণে একক অজ্জুন জিনে 
দ্রোণ কর্ণ আদি সেনাপতি ॥ 

কৃষ্ণের ভগিনী সুভা তারে পার্থ করে বিভা 
সে গর্ভে জন্মিলা অভিমন্্যু ৷ 


গোধিন্দমঙ্গল। 


তুম নৃপ তার স্থত রূপে গুণে অদভূত 


পৃথিবী বাখানে ধন্য ধন্য ॥ 


% তোমারে স্বরূপ কহি কলিষুগ বটে এই 


প্রকৃতি প্রমাণে দেহ স্থান । 


এত বলি নৃপ স্থানে বস্থমতী নিরগন্রেচি 


নিজ পুরী করিল প্রয়ীণ ॥ 


কভে রাজা করিয়া, তন । 


হের দেখ খড় মোর কাটিয়া! মস্তক তোর 


দুষ্ট মায়া করিব ছেদন ॥ 
অনীতি আচার কর ধর্পথ নাহি ধর 
কেবা তুমি কিসে অধিকার । 
রাজার বচন শুনি করিয়া যুগল পাণি 
ভবিষ্য করযে পরিহার ॥ 
শুন রাজা কহি তত্ব আমার চরিত্র যত 
যেরূপ ভ্রমি যে একেশ্বরে | - 
_গোবিন্দমন্গল রসে শ্রীমুখনন্দন ভাষে 
কহে কলি নৃপ।ত গোচরে ॥ ৪ ॥ 





কলিদমন4 
রাগ টোড়ী। 
কে জানে রামের গুণ 
বেদে দিতে নারে সীমা ॥ঞ্ ॥ 


রাজার বচন শুনি কলি কম্পমান। 
রাজারে কহিল কিছু বিনয়.বিধান ॥ 
যদি বা আমারে শান্তি কর অবিচারে । 
এব্রহ্মবধ পাবে রাজ! কহিনন তোমারে ॥ 
_এত্রক্ষার কুমার আমি শুন নৃপমণি। 
*যে রূপে আমারে রাজ্য দিলা চক্রপাণি ॥ 
সত্য আদি যুগ গেল কৃষ্ণ দরশনে। 
পালটিয়া কারে না চাহিল নারায়ণে ॥ 


তবে পিতা বৈল মোরে গোবিন্দ আদেশে । 
বৈকৃষ্ঠে গেলাম আমি দিগস্বর বেশে ॥ 
আমারে দেখিয়া হরষিত নারায়ণে। 
আলিঙ্গন দিয়া মোরে বসাল আসনে ॥ 
মোরে জিজ্ঞাসিল প্রভূ কমললোচন। 


1 তোর পিতা কৈল যত পাপকুওগণ ॥ 
পরীক্ষিত নরপনতি ডাকিয়া ভবিষ্য প্রন্তি 4. 


তিন যুগে তিন কুণ্ড হইল পুরণ। 


আছয়ে একাশী কুণ্ড তোমার কারণ ॥ 


তখন কহিন্থ আমি শ্রীকৃষ্ণের পাশে । 
পুরিব একাশী কুণ্ড একাশী দিবসে ॥ 
এতেক শুনিয়৷ প্রভুর হাম্ত উপজিল। 
তাহার কারণ কৃষ্ণ মোরে জিজ্ঞাসিল। 
তখনি কহিন্ছ আমি দেব গদ্দাধরে । 
হইবে যুগল পথ মম অধিকার ॥ 
কায়মনোবাক্যে যেবা পুণ্য চেষ্টা করে। 
অভিমত ফল দান পায় সেই 'নরে ॥ 
কলিযুগে নরলোক হবে ক্ষীণ খল। 
দিনে দিনে ধন্মপথ ছাড়িবে সকল ॥ 
আপনার পাপ লোক আপনি মরিবে। 
আপনার পুণ্যে লোক আপনি তরিবে॥ 
কলিষুগে বাঞ্ছিত পাপের নাহি দায়। 
প্রকৃতি পরম পাপ খণ্ডন না যায় ॥ 
কলিযুগে এক কন্তা যদি করে দান। 
সত্যযুগে শত কন্তা দীনের সমান ॥ 
কলিযুগে এক দ্বিজে ভোজন করায়। 


|| অশ্বমেধ বজ্ঞফল সেই জন পায়॥ 


কলিযুগে দে উল পুক্ষরিণী দেয় জং... 
ত্রিভুবনে দাতা নাহি তাহার সমান ॥ 
মহোৎসব করে যেবা হরির কীর্তন 7 
সত্যযুগে সম নহে যজ্ু হ্ন | 
কলিষুগে বিষ্ণুর যেবা করে। 

তার অগোচর পুণ্য নারি বলিবারে ॥ 


নে গোবিন্দমঙ্গল। 


এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ দিলেন মেলানি। 
কলি অধিকার লৈয়া আইলাম তখনি ॥ 
স্কষ্ণের আজ্তায় আমি আসি কুতুহলে। 
বলি বন্দী করি আমা রাখিল পাতালে ॥ 
প্রকার করিয় কৃষ্ণ আম] উদ্ধারিলা। 
ধর্্মশীল যুধিষ্টির তার সঙ্গে ছিলা ॥ 
এবে কি করিব আজ্ঞ! কহ নৃপমণি। 
তোমার চরিত্র দেখি মহাভয় মানি ॥ 
শুনিয়া হাসিল রাজী কলির বচনে। 
আছয়ে তোমার ভোগ শুনেছি পুর্রাণে ॥ 
কলি কহে অবধান কর নরপতি । 
ক্ছল যদি দেহ মোরে করিব বসাতি॥ 
.কলির বচন শুনি রাজা হরষিত। 
দিব ত যে স্থল হয় তোমার উচিত ॥ 
রাজা বলে পাপ চেষ্টা পরদার চুরি। 
এই তিন স্থল দিন্ু তোমা অধিকারী ॥ 
কলি কহে একা নহি আছে পরিবার । 
এই তিন স্থলে কিছু নহিব আমার ॥ 
রাজা বলে প্রলাপ বচন স্থরাপান। 
যত যত পাপন্থলে তুমি সে প্রধান ॥ 
গুনিয়া আনন্দে কলি মাগিল বিদায়। 
হৃপতি সম্মুখে সুখে নাচিয়! বেড়ায় ॥ 
অভিমন্থ্য-স্থুত দিল কলিকে মেলানি। 
সেনাগণ সঙ্গে লৈয়া চলে রাজধানী ॥ 
মগ আশে প্রবেশিল অন্ধকের বনে । 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীহ্তাম দীস গানে ॥ ৫॥ 





পরীক্ষিতের%ুপ্রতি মুনির শাপ। 
রাগ ধানভ্রী। | 


ভবিষ্ বিদায় দিয়া প্রবল বাহিনী লৈয়া: 


পরীক্ষিত নিজ দেশে যায়। 


অন্ধকের তপোবনে দিল রাজ দরশনে 
দৈবের নির্বন্ধ আছে তায় ॥ 

পথশ্রান্ত নরপতি অশ্ব আরোহণ তথি - 
তৃষ্ণাযুক্ত হইয়। রাজন । 

আদেশিল সেনাগণে সপিল সন্ধানে বনে 
দেখিল অন্ধক তপোধন ॥ : 

তপ করে মুনিবর উর্ধ করি ছুই কর 
নাসা অগ্র নিরখি নয়নে । ৰ 

মৌনব্রত আরাধনে নিঃশঙ্ক সুধীর মনে 
ধ্যান করে শ্রীমবুস্থদনে ॥ 

দূতমুখে বার্তী পাইয়। অন্ধক নিকটে গ্িষ্বা 
নীর না পাইল নরপতি। 

পাত্র পুরোহিত কহি কপট তপস্বী এহি 
আতিথ্যে না করে অন্মতি ॥ 9, 

নৃপতি কুপিত মতি করিতে উচিত শাস্তি 
মৃত সর্প আছিল তথায়। 

আদেশিল নৃপবর ততক্ষণে অন্গচর 
বান্ধে লৈয়া মুনির গলার ॥ 

অপমান করি তারে রাজা গৃহে আগুসারে 
শৃঙ্গী মুনি অন্ধক-কুমার। 

কৌশিকী নদীর কূলে খধিপুত্র সঙ্গে খেলে 
জানিল রাজার অবিচার ॥ 

কীপেদ্বিজ কোপানলে কৌশিকীঞ্সদীরসথ 
শঙ্খভরি নীর নিল করে। 

মনে পেয়ে মহাতাপ পরীক্ষিতে দিল শাপ 
সাক্ষী করি কশ্ঠপ কুমারে ॥ 

হৈয় রাজচক্রবর্তী ব্রাহ্গণে করয়ে শাস্তি 
সহনে না যায় কলেবরে। 

দিল রাজা যত তাপ তাহারে খাউক সার্প 
এই অণ্ত দিবস ভিতরে ॥ 

রাজাকে সম্পাত দিয়া পিতার নিকটে গিক্স। 
খসাইল কের ভূজঙ্গ। 


ণোবিন্দমমঙ্গল। 


রাধাকৃষ্ণ পদ আশে শ্রীমুখনন্দন ভাষে 
গোবিন্দমঙগল স্থপ্রসঙ্গ ॥ ৬ ॥ 


পরীক্ষিত-নারদ সংবাদ | 


বাগ বরাড়ি। 
রাম গোবিন্দ গুন গাও । 
ওই নামে এ ভবসংসার তরি যাঁও ॥প্র 


রাজাকে সম্পাত দিয়া শৃঙ্গী মহাখষি । 
ছয় ক্রোশ পথ শিশু মুহর্তেকে আসি ॥ 
পিতার নিকটে গিয়া! শৃঙ্গী মহামুনি । 
দেখিয়া ভুজঙ্গ-হার সকরুণ বাণী ॥ 
খসায়ে ফেলিল সর্প পিহৃকঠ হৈতে। 
রাজ অপমানে মুনি লাগিলা কহিতে ॥ 
- কিবা দোষ কৈল পিতা নৃপতির স্থানে । 
ন' বুঝিয়া শাস্তি করে অন্ধ তপোধনে ॥ 
চোরখণ্ড থাকে কত রাজার নগরে । 
ধন্মশীল রাজ। হৈলে তাহাকে সম্বরে ॥ 
ব্রাহ্মণের অপমান করে অবিচারে। 
উচিত না হয় বাস ইহার নগরে ॥ 
কহিতে কহিতে মুনি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে । 
অন্ধক সমাধি ত্যজে পুলের প্রকারে ॥ 
পনয়ানে জানিল মুনি যত বিবরণ । 
রে কহিল মুনি করিয়৷ গঞ্জন ॥ 
পাওবের বংশে পরীক্ষিতে অধিকার । 
তাহার পালনে সুথে আছরে সংসার ॥ 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে রাজ। করে পালন । 
পরম ধান্মিক রাজ। বিষুণপরায়ণ ॥ * 
৯ঈহেন জনে শাপ তুমি দিলে কি লাগিয়া । 
$পতিত হুইলে তুমি তারে শাপ দিয়া ॥ 
পথশ্রান্তে আইল রাজা আমার মন্দিরে । 
মুনি হৈয়া! আদর ন৷ কৈনন অতিথিরে ॥ 


তথির কারণে রাজ। কৈল অপমান । 
তার কিবা দোষ আছে শুন রে অজ্ঞান ॥ 
নৃপতি শুনিবে তোর শাপ বিবরণ । 

ধর্ম সভাকরিবে লইয়া মুনিগণ ॥ 

শুক পরীক্ষিত ভাগবত উপজিবে। 
তাহার আলাপে লোক নিস্তার পাইবে ॥ 
সেই ষভা মধ্যে তুমি চল শীত্রগতি ৷ 
ইহীর সংবাদ শুনি পাইবে মুকতি ॥ 
পিতা পুত্রে বসিয়াছে এতেক বিচারে । 
হেনকালে নারদ আইল তথাকারে ॥ 
নারদ দেখিয়। মুনি পাদ্য অর্ধ্য দিল। 
যত বিবরণ মুনি নারদে বলিল ॥ 

শুনিয়া হঃখিত মুনি হইল! তখন। 
রাজাকে কহিতে মুনি করিল গমন ॥ 
সভা! করি বসিয়াছে রাজ। পরীক্ষিত। 
হেনকালে নারদ হইল উপনীত ॥ 
উঠিয়। দাগ্ডার রাজ! নারদে দেখির! । 
আসনে বসান তারে ষড়গে পুজিয়। ॥ 
কুম্কুম কম্তরি অঞ্গে করিলা লেপন । 
করযোড় করি রাজ। করে নিবেদন ॥ 
তোমা দরশনে আজি সফল জীবন । 
কহ কোন কাধ্যে প্রভু কৈলে আগমন ॥ 
মুনি বলে শুন রাজ। আমার বচন। 
ক্রোধে শাস্তি দিলে তুমি অন্ধ তসোধন ॥ 
তার পুত্র শৃঙ্গী মুন শাপিল তোমারে । 
তক্ষক দংশিবে তোমা এ সপ্ত বাসরে ॥ 
ব্রহ্ধশাপ পরমাদ না হয় খণ্ডন । 

রাজা বলে কি করিব কহ তপৌধন ॥ 
মুনি বলে চল তুমি ব্প্রগণ লৈয়া। 
ধশ্সভা কর তুমি গঞ্গাতারে গিয়। ॥ 
হরিপদ চিন্ত। কর শুন নৃপবরে । 
ভাগবত কহি শুক তারিবে তোমারে ॥ 


৯০ 


এত বলি অন্তর্ধান হৈল মুনিবরে ৷ 
পাত্র মন্ত্রী লৈয়া রাজা বসিলা! বিচারে ॥ 
আপনারে তিরস্কার করেন রাজন। 
গোবিদ্দমঙ্গল ছুঃখীস্টাম বিরচন ॥ ৭ ॥ 





4 
পরীক্ষিতের গঙ্গ। যাত্রা । 
রাগ করুণা । 


নারদের কথা শুনি পরীক্ষিত নৃপমণি 
বন্ধুগণে ডান্ধ দিয়া আনি । 

জন্মেজয় পুজে আনি চিত্ররেখা পাটরাণী 
কহে রাজ সকরুণ বাঁণী ॥ 

শুন শুন সভাজন দৈবের যে নিবন্ধন 
খণ্ডন না হয় কোন জনে । 

তামসী করিয়া মনে শাস্তি ক্র তপৌোধনে 
সেই পাপ ফলিল আপনে ॥ 

তক্ষক দংশিবে মোরে এই সপ্ত দিনাত্তরে 
ইহাতে অন্যথা কিছু নাঞ্ি। 

মরমে রহিল ব্যথা ন] জপিলাম কৃষ্ণকথা 
তেঞ্ঞি হেন করিল গোসাঞ্রি ॥ 

পাণ্ডব সকল রঙ্গে খেলিল কৃষ্ণের সঙ্গে 
যেই প্রভূ পতিতপাবন। 

মোর কর্ন হীনছিল অবতার শেষ ভেল 
না দেখিন্থ গোবিন্দচরণ ॥ 

সেই হরিরস পানে না বসিনু সাধুসনে ' 
না করিন্ু বৈষ্ণব তেবনা। 

রাজ্যস্থথ ভোগ রক্ষে রমিন্ত রমনী সঙ্গে 
সুধা ত্যজে গরল পারণা ॥ 

বাল্য বৃদ্ধ যৌবন গোঙাইন্ অকারণ 
ভরমে না ভজি হৃষীকেশে । 

এবেসেজানিন্থ রীতি কৃষ্ণবিনে নাঞ্জি গতি 
কি করিব এ সপ্ত দিবসে ॥ % ' 


গোধিনামঙগল । 


তোমরা এখন কর জন্মেজয় দণ্ডধর 
পাল প্রজা পরম আনন্দে । 

আছে চিরদিন আশ চিত্তে ভেল অভিলাষ 
নতি করি হরি পদারবিন্দে ॥ 

চল তীর্থ বারাণসী ধর্মমসভা করি বসি 
ডাকিয়া আনহ মুনি গণে। 

প্রকাশিব কৃষ্ণকথ! শ্রবণে শুনিব তথা 
পরলোক গতির কারণে ॥ 94 ₹.  .. 

পেয়ে রাজ অনুমতি দূত চলে শীপ্ভগতি 
আনিবারে যত মুনিগণে। | 

জন্মেজয়ে রাজ্য দিয়া আচার্ধ্য ব্রাহ্মণে লৈয়া 
চলে রাজ! গঙ্গা দরশনে ॥ 

হস্তিনা নগর ছাড়ি চলে রাজা তড়বড়ি 
অঝোর নয়নে লোক কান্দে। 

আর নাকি হবে হেন পরীক্ষিত রাজা যেন 
সণে প্রাণ স্থির নাঞ্রি বান্ধে ॥ 

পুরনারীগণ যত সবে ভেল মৃত্যুবত 
কান্দে সবে নৃপতির গুণে । 

স্থপতি চলিয়া যায় সকরুণে লোক ধায় 
উত্তরিল বারাণসী স্থানে ॥ 

তবে রাজা পরীক্ষিত ধর্দ্সভ। স্নির্ষ্তি 
অপূর্ব আসন পাঁতি তথা। 

ছুঃখীশ্ঠাম দাস গায় মুনিগণ তথা যায় 
রাজা বলে কহ কৃষ্ণ কথা ॥ ৮ ॥ 


পরীক্ষিতের ধর্মসভায় খষি- 
দিগের আগমন । 
রাগ টোড়ি। 


শুক নারদ মহিমা গায়। 
রাম নাম ধরি বীণ! বাজায় ॥ প্র ॥ 


গোবিঙ্দগমজল ৷ ১১ 


দ্ুসভা করিয়া বসিল পরীক্ষিত । 
তমুখে শুনি মুনি চলিলা ত্বরিত ॥ 
স্ত্য গৌতম ভূঙু মুনি পরাশর। 
এনক জনক বিশ্বামিত্র মুনিবর ॥ 
বান্সীকি বশিষ্ঠ ম্হামুনি ছুই জন। 
চমস লোমশ দক্ষ গর্গ তপৌধন ॥ 
অন্বরীষ অঙ্গিরা সনন্দ সনাতন । 
্গিরিদ তুর জাড়, মুনি কঙ্কায়ন ॥ 
এষ্যশৃঙ্গ বিভাবস্থ মেধস শঙ্খশির । 
সশিষ্যে দুর্বসা মুনি গেল গঙ্গাতীর ॥ 
পৌলস্ত্য বৈশম্পায়ন সে শঙ্খলিখিত | 
জৈমিনির সঙ্গে ব্যাস চলিলা ত্বরিত ॥ 
শেষবক্তু, উর্বব কেতু আদি মহামুনি। 
বকদন্ত ত্রিজট জটিল যামদগ্রি ॥ 
শান্তব সুচি মুনি মরীচি পিঙ্গল। 
তরদ্বাজ মহামুনি ধর্ম অন্ুবল ॥ 
*হনমতে সর্বমুনি ধর্দমসভা যায়। 
অশ্বখম! কৃপাচার্ধ্য চলিল! তথায় ॥ 
বেদগর্ভ কণ্ঠপ চলিল বিশ্বশ্রবা ॥ 
শ্রীনিবাস মহামুনি চলে ধর্ম্সভা। 
পুণ্ডরীক কঙ্কভদ্র দাক্ষ্য মুনিবর ॥ 
বৈবস্বত মহাঁসুনি চলে ত্বরাপর। 
কপিল সৌভরি আদি যত মুনিজন ॥ 
র্াভীর গেলা সবে বাজার সদন ।॥ 


মস্তকে জটার ভার জাপ্যমাল! করে। 


লোহিত বরণ কেহ গেঁর কলেবরে ॥ 
কেহ দণ্ড করে ধরে কেহ মৃগছাল । 
কেহ কেহ কুশাসন মূরতি বিশাল ॥ 
বদ বিদ্য। বিশারদ বচন গভীর | 

মুহ হইয়া সবে গেলা গঙ্গাতীর ॥ 
পুলকিত বপু সব মুখে হরিধ্বনি। 
মুনি দেখি উঠিয়া দাগ্ডায় নৃপমণি ॥ ৮ 














পাঁদ্য অর্থ্য দিল রাজা প্রতি জনে জনে । . 
কুস্তলে চরণ মুছি সায় আসনে ॥ 
দেখিয়া রাজার ভাব মুনি হরষিত। 
আশীর্বাদ কৈল মুনি কৃষ্ণে রহু চিত ॥ 
রাজ! বলে শুন মুনি বচন আমার। 

আজু সে সফল দিন দরশে তোমার ॥ 
বড়ই পাঁতকী আমি শুন মুনিবরে । 
কষ্ণামৃত দিয় সবে উদ্ধার আমারে ॥ 
মুনি বলে চিন্তা না করিহ পরীক্ষিত। 
তোমারে কহিবে শুক গোবিন্দ চরিত ॥ 
এইমত ভাবি রাজা আছে সভাতলে। 
ছুঃখীন্টাম কহে শুক আইল হেন কালে॥ ৯॥ 





শুকদেবের আগমন | 
'রাগ কেদারা। 
তীর্থ বাঁরাণসী স্থানে ধন্মসভা বিদ্যমানে 
হেন কালে শুক আগমন । 
উজ্জল দেহের কান্তি দেখিতে সুন্দর অতি 


2৮৯ 
যজ্ঞস্থত্র অনুপম শ্রীহরিমন্দির নী 
চন্দন তিলক শোতে ভালে । 
জিনিয়া হাটক ছটা মস্তকে মণ্ডল জটা 
কুগ্ডল তপন শ্রুতিমূলে ॥ 
কররুহে কুশীঙগুরী কোটি কাম বেপধারী 
নাভিকৃপ সম সথগভীর ॥ 
শাস্ত দাত্ত সদীশয় কেবল করুণাময় 
কষ্ণপ্রেমে পুলক শরীর ॥ 
ভাগবত দক্ষিণেতে যথি কৃষ্ণ নামামূতে 
বামে কৃষ্ণাজীন ধরে মুনি । , 
নয়ন নির্মল অতি বদন পঙ্কজ তাত্তি 
অল্পসহাস মধুরস বাণী ॥ 


৯২  গোবিন্দমঙ্গল। 


জ্যোতিম্ময় পরকাশ ঘোর অন্ধকার নাশ 
গলে দোলে চম্পকের দাম। 
জিতেন্র্রিয় ক্রোধ ক্ষমা! গুণের নাহিক সীম 
রূপে মুরছিত কত কাম ॥ 
বৈষ্ণব গভীর ধীর. নয়নে প্রেমের নীর 
গদ গদ গোবিন্দের গুণে। 
“দেখি শুক ভাগবত সবে আনন্দিত চিত 
আদর করিল মুনিগণে ॥ 
আসন ত্যজিয়া রাজ করিল চরণ পুজা 
পাদ্য অর্ধ্য দিল দিব্যাসন। 
মধুপর্ক আরাধনে কুস্থম চন্দন দানে 
করধুড় কহেন রাজন ॥ 
আজি বিধি সুপ্রসন্ন সফল হইল দিন 
দেখি প্রভু চরণ তোমার । 
শুন মুনি নিবেদন মোরে কাল উপাসন্ন 
সপ্ত দিন আছে অধিকার ॥ 
আপন করম দোষে দৈবের লিখন বশে 
হুরিরসে হইনু বঞ্চিত। 
. তুমি ত্রহ্মৎয় বোগী প্রেমানন্দ অন্গরাগী 
কৃষ্কপ্রেম পিঞ্হ কিঞিৎ ॥ 
শুকদেব বলে বাণী শুন মহা ন্থপমণি 
বদি আছে সাত দিন তোর । 
খট্টাঙ্গ নৃপতি পুর্বে সুহুর্তেকে গেল স্বর্গে 
শুন রাজ। উপদেশ মোর ॥ 
পরীক্ষিত রাজ। কয় শুন মহা তেজোময় 
| কহিবে থট্টা্গ বিবরণ । 
_গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে ছুল্লভ কথা 
হুঃখীশ্তাম কিঞ্িতি ভাষণ ॥ ১০ ॥ 


খট্টাঙ্গ রাজার উপাখ্যান । 
রাগ টোড়ী। 
শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী 
খট্টাঙ্গ নামেতে রাজা। 
জন্ম চক্রবংশে গোঁবিন্দের অংশে 
বিশ্বজনে করে পুজা ॥ 
পবিত্র শরীর বৈঞুৰ গভীর 
গোবিন্দ ভজনে দঢ়। 
পুত্রের তুলন পালে প্রজাগণ 
অতিথি আদর বড় ॥ 
বাজি গজ রথ বাহিনী বহুত 
রণে ন্থুপ খরশীণ। 
অধিকার গুরু দানে কল্পতরু 
জগতে বশ বাখান ॥ 
তার সভাজন বিষ্ুপরারণ 
হরিরসে সবে রত । | 
রাঙ্গার আশ্বাসে সুখে প্রজা বৈসে 
নগর আনন্দযুত ॥ 
রাজ। হেনমতে বৈসয্ষে দেশেতে 
শুন পরীক্ষিত রাজা । 
হেনকালে স্বর্গে যত দেববর্গে 
দানব হইল তেজ! ॥ 
স্্য্য আদি করি স্বর্ণ অধিকারা 
হারিল দানব রণে। 
পেয়ে পরাভৰ যত দেব সব 
স্বর্গ ত্যজে ভয় মনে ॥ 
খটাঙ্গ ন্পতি পাশে উপনীতি 
যতেক দেবতাগণ 1 
দেখি দেবতভায় নৃপতি ত্বরায় 
দিল পাদ্য অর্থ্যাসন ॥ 
মধুর ভোজন কুসুম চন্দন 
, দিল সব দেবতারে। 


গোবিন্দমঙ্গল। | ১৩ 


করি পুটপাণি কহে নৃপমণি 
কি নিমিত্ত আগুসারে ॥ 

দেবতা সকল হইল বিকল 
রাখ রাজা! এইবার । 

গোবিন্দ চরণে ছুঃখীন্তাম ভণে 
গোবিন্দমঙ্গল সার ॥ ১১ ॥ 
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রাগ টোড়ী। 
কি আর কহিব রাঙ্গ। পায় । 


চরণে শরণ দিরা রাখহ আমায় ॥ গ্রু॥ 


রাজা বলে কহ দেব কি হেতু কাতর । 
দেবতা সকলে বলে শুন নৃপবর ॥ 
দানব হইল স্বর্গে বড় বলবান। 
তার ভয়ে ত্যজিলাম অমরাবতী স্থান ॥ 
ইন্দ আদি দেবতা ভাঁরিল তার রণে। 
নিস্তার না পেয়ে আসি তোমা বিদ্যমানে ॥ 
পরম বৈষ্ণব তুমি গোবিন্দের জন ! 
তোমার সে বধ্য হয় শুনহ রাজন ॥ 
এত ঘদি বলিল আপনি প্রজাপতি । 
সীজিয়া চলিল রাজ সৈন্টের সংহতি ॥ 
স্লুবতা সকল রাখি আপন মন্দিরে । 


' দুঁবা স্থল অন্ন জল নিয়োজিল চরে ॥ 


রভিল দেবতা সব খট্টাঙ্গের দেশে! 
সাজিয়া চলিল। রাজা বুদ্ধ সমাবেশে ॥ 
রখপ্জ গজ বাজী সাজিয়া ত্বরিত। 
. অমর নগরে গিয়। হৈল উপনীত ॥ 
ঠনল দানব খণ্টার্সের আগমন ! 
*সংগ্রামে সাজিয়া চলে সঙ্গে সেনাগণ ॥ 
একত্রে মিলন হৈল দুই সেনাপতি । 
মনুষ্য সংগ্রাম করে দানব সংহতি ॥ 


ছই দলে হৈল যুদ্ধ অতি ঘোরতর ! 
প্রথর সংগ্রাম ষাটি সহস্র বৎসর ॥ 
মনুষ্য দানব দৌহে হয় ঘোর রণ। 
বিষ্ুণচক্র এড়ে তবে খট্রাঙ্গ রাজন ॥ 
বিষ্ুচক্রে যত স্ব দানব-কাটিল। 
মহাজষ্ট হয়ে রাজ! দেশেতে চলিল ॥ 
আসিফ প্রণতি কৈল সর্নদেব্গণে । 
জিনিল বিপক্ষ যত অমর ভূবনে ॥ 
রাজার বচনে সবে ত্যজিল বিষাদ । 
বেদরধ্বনি করি সবে করে আশীর্বাদ 
ব্র মাগ নরপতি বলে দেবগণ । 

রাজা বলে শুন দেব আমার বচন ॥ 
জীব আমি কত কাল কহ প্রজাপতি । 
তার মত বর লব নিবেদন ইতি ॥* 
ব্রহ্মা জিজ্ঞাস্লি তবে চিত্রগুপ্তে আনি। 
কত কাল জীবেক খট্রাঙ্গ নৃুপমণি ॥ 
পাজি বিচারির! চিত্রগুপ্ত বলে বাণী । 
মৃহ্র্তী্দ আছে আয়ু শুন পদ্মযোনি ॥ 
নিকটে মরিবে রাজা দেখি প্রজাপতি | 
মৌন হয়ে রহে সব দেবতা সংহতি ॥ 
রাজা! বলে মৌন কেন হৈলে পদ্মাসন 1 
কত পরমায় আছে কহ নিরূপণ ॥ 
বিধি বলে শুন রাজ কি কহিব আর । 
মুহর্তীদ্ধ পরমায় আছয়ে তোমার ॥ 
শুনিয়া আনন্দে রাজা মনেতে বিচারে । 
বিলম্ব নাহিক দান ধন্ম করিবারে ॥ 
মনে উতসর্গিল রাজা যত ধন ছিল । 
রথধবজ গজ বাজি ব্রাঙ্গণেরে দিল ॥ 
হরিপদে চিত্ত দিয়া খট্াঙ্গ রাজন । 
অন্তরে গোবিন্দ দেখি ত্যজিল জীবন ॥ 
হেনকালে পুষ্পরথ আইল আচম্বিতে। 


-] বিমানে চড়িয়া রাজা যায় হরষিতে ॥ ৬ 


5৪ চি গোবিলামঙগল-। 


ইহা! দেখি হয়ষিত যত দেবগণ । 

স্থপতি উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥ 
খ্টাঙ্গে লইয়া গেল বৈকু ভুবন। 
মুহূর্তার্ধে পাইল রাজ! সেই নারায়ণ ॥ 
গুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত। 

সপ্ত দিন আছে তোর কি লাগি চিন্তিত ॥ 
পরীক্ষিত রাজ! বলে শুন মহামুনি । 
গোবিন্দ ভজন প্রভু আমি নাহি জানি॥ 
কেমন মুরতি তেঁহ কেমন ঠাকুর । 

তত্ব কহ কেমনে এড়াব বম্পুর ॥ 
কহিতে কিতে নীর ঝুরয়ে নয়নে । 
দেখিয়া সদয় হৈল ব্যাসের নন্দনে ॥ 
শুক কহে পরীক্ষিত না ভাবিহ ব্যথা। 
তোমারে কহি অপুর্ব ভাগবত কথ ॥ 
কৌতুকে কহিল কৃষ্ণ বিধি বিদ্যমানে। 
আনন্দে মজিয়। ব্রহ্ম৷ বেদেতে বাখানে ॥ 
কহিতে লাগিল। শুক রাজার গোচরে। 
ভাগবত ধণ্বকথা কহিব তোমারে ॥ 
নারদে কাহল ব্রহ্মা! যত বিবরণ। 

সেই কথা প্রকাশিব তোমার সদন ॥ 

যে মতে গোবিন্দ গুণ হইল প্রচার । 
'ছুঃখীশ্তাম দাস কহে শুনহ সংসার ॥ ১২॥ 





ব্রহ্ষ-নারদ সংবাদ 1” 
রাগ কেদার। 
এক কালে প্রজাপতি বিরলে বসিয়। নিতি 
কৃষ্ণ পুজা করিল মানজে। 
স্বৃত মধু দুগ্ধ দধি গন্ধ পুষ্প দ্রব্য আদি 
,নৈবেদ্য অনেক সমাবেশে ॥ 
অনুজ আসন করি বসিয়। বদন চারি 
ফ্রোটাশিখা করি আচমন। 


গয়া গঙ্গ! বারাণসী পঞ্চ তীর্থ মুখে ভাষি 
শুদ্ধ কৈল তৃঙ্গারে তোয়ন ॥ 

স্তাসে নিয়োজিয়৷ মন বীজাক্ষর উচ্চারশ 

_ কররুহ দিয়া নাসারন্ধে, | 

পাপ পুতলিকে মারি অমিয় উদরে ভরি 
ধ্যানে আরাধিল! কৃষ্ণচন্দ্র ॥ 

্রহ্মরন্ধ, উদ্ধ দলে কর্ণিকা কমলম্থলে 
ভাবিল পুরুষ পুরাতন । 

নিগম সে রম্য স্থল আবৃত সহত্রদল 
নাহি তথা চন্ত্রার্ক পবন ॥ 

গঙ্গা যমুনা নদী উদ্ধরেখা নিরবধি 
মৃণাল ভেদিয় বিন্দু রয়। 

ললাট যোড়শ দলে পার্বতী করিয়া কোলে 
নিরবধি থাকে মৃত্যুঞ্জয় ॥ 

সেই পুরী অভ্যন্তরে অতিশয় মনোৌহরে 
1দঘ্বভূজ সুন্দর শ্যাম রাজে। ্ 

পূর্ণ সদা নিশাপতি পূর্ণব্রঙ্গণয় জ্যোতি 
বামে বিনোদিনীরাধা সাজে ॥ 

কণ্ঠক কমল দেশে ছুই পাচ দল বৈসে 
মান সরোবর বিকসিত। 

অমৃত শীতল নীরে হংস হংসী কেলি করে 
সুধীর সমীর বহে নিত ॥ 


রাখে সে বিষ্ণুর পুরী দ্বাদশ দল উপরি. 


গরুড় বাহনে নারায়ণ । 

ছুই চারি ভূজ কল! গলে পারিজাত মালা 
অষ্ট নারী সেবে অন্ুক্ষণ ॥ 

নাভিদেশে শতদল তাহে বিধাতার স্থল 
ধেয়ানে দেখিল প্রজাপতি । | 

উদ্ধদ্বেশে অধ আদি ষট্চন্র তাহে ভেদি, রঃ 
কৃষ্ণপদে নিবেশিয়া মতি ॥ 

ধ্যানে নিবেশিয়। চিত বিধি বড় আনন্দিত 
শরীরে দেখিয়। জ্যোতির্ময় । 


গোবিন্দমঙগল। | ১৫ 


নত শির হৈয়া ভূমে প্রণতি করিয়া কাম্যে | কোটি ব্রহ্মা ধরে কক এক লোমকৃপ ॥ 
অষ্ট চক্ষে প্রেমধার] বয় ॥ ইন্্র চন্দ্র দিবাকর মন শঙ্ষরে । 

এমন প্রকার বিধি ভাবি কৃষ্ণ গুণনিধি | নিমেষেতে কোটি কোটি স্থতিবারে পারে ॥ 
বিরল মন্দিরে একেসশ্বর। ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণ পতিত পাবন। 

আচস্থিতে হেন কালে নারদ তথায় চলে | হর্ত কর্তা জগদীশ ব্রন্ধ সনাতন ॥ 

















ব্রহ্মায় দেখি করে যোড়কর ॥ অখিল ব্রহ্মাও্ড বৈসে কৃষ্ণের শরীরে । 
তুমি দেব-শিরোমণি কহ মোরে কান্দ কেনি| চারি বেদে নারে যার তব বলিবারে ॥ 
সেবা দণ্ডবৎ কর কারে। মৎস্থ কুন্ম বরাহ যে নৃসিংহ বামন। 


ধপ্সাবিনমন্গল পোথা ভুবনে ছুল্লভি কথা | নানা রূপ ধরে সৃষ্টি করিতে পালন ॥ 


শ্রীমুখনন্দন গায় সারে ॥ সহজে ছাওয়াল তুমি না জান কারণ । 
ভতজহ পরমানন্দে পাবে নিস্তারণ ॥ ১ 
মা 1 শুনিয়া নারদ কছে বিধাতার পায়। 
কৃষ্ণলীলা-কথার সুচনা । কেমন মুরতি কৃষ্ণ কহ না আমায় ॥ 
রাদভাটিযীকি। কিবা স্থান কিবা মেবা কিবা অবতার । 
আনন্দ করিয়া, বদন ভরিয়া, কহ মোরে ধ্যানু পুজা ভজন তাহার ॥ 
নারারিদরল সুনির। আনন্দ বিধি নারদের বোলে। 


গোবিন্দের মন্ত্র দীক্ষা দিল সেই কালে ॥ 
ধ্যান পুজা আরাধন কহিল সকল । 
এক চিত্তে ভজ কৃঝ্ ভকতবখ্সল ॥ 
কহিব তোমারে সে কৃষ্ণের অবতার । 
গুপ্তেতে আছিল কথা হইল প্রচার ॥ 


দেখিয়া পিতার ভাব নারদ কাতর । 
নিবেদন করে শিশু যুড়ি ছুই কর॥ & 
তোমা -হৈতে হয় সৃষ্টি সংহার পালন। 
তোমার অধিক দেব আছে কোন জন ॥ 


কারে দণ্ডবৎ কর ক্ষিতি লোটাইয়া। নারদে কহিল বিধি ক্ৃষ্ণরসলীলা। 

ঘি নয়নে কান্দ কাহারে ভাবিয়া ॥ ছুঃবীস্তাম কহে কৃষ্ণ ভব জলে ভেলা ॥ ১৪॥ 
'খীদীপ গন্ধ পুষ্প করি আরাধন। 2৫. | 
কোন দেবে পূজা! কর কহ নিরূপণ ॥ 

তোমার অধিক কেবা আছে ত্রিভূবনে। কৃষ্ণ লীলার সংক্ষেপ বর্ণন। 
এতেক সমাধি কর কিসের কারণে ॥ 

শুনিয়া হাসিল বিধি নারদের বোলে। বরন 

মঁনসে সেবিষ়ে আমি কৃষ্ণপদতলে ॥ তোমারে কহিব শুন যে বলিল নারায়ণ 
জান অবোধ তুমি ছাওয়ান মুরূতি। সাম বেদ বিচারিয়। মোরে। 

কিবা জানি কৃষ্ণসেব! আমার শকতি ॥ আগম নিগম বেদে না৷ জানিয়ে শান্তর ভেদে 
সবার ঠাকুর কৃষ্ণ মনোহর রূপ। 


তত্বকথা কৃষ্ণ অবতারে ॥ 


১৬ 


_ গোবিন্দমঙ্গল | 


: শঙ্খ চক্র পদ্ম গদা পাণি মধ্যে শোভে সদা মনের কৌতুক করি ব্রহ্মারে মোহিল।হরি 


... অঙ্গদ বলয়! করে সাজে । 
বড শশিকলা জিনি মস্তকে মুকুট মণি 
কুগ্ডল দৌলয়ে কর্ণ মাঝে ॥ 
কপালে চন্দন চাদ অপাঙ্গ অনঙ্গ ফাঁদ 
তিলফুল জিনি নাসাবর । 
বদনমণ্ডল আভা। নিন্দি শরদিন্দু শোভা 
উষা৷ রবি জিনিয়া অধর ॥ 
. লীযূষ জিনিয়া ভাষ লীলায় মধুর হাস 
ভূবনমোহন-দেহ হরি । 
তন্থুুচি জলধর গলে দিব্য মণিবর 
মাল্য দোলে জিনিয়া বিজুরি ॥ 
গীতান্বর কটি মাঝে চরণে নপুর বাজে 
পদতলে কি দিব উপমা । 
রাতুল চরণরাজ রাখিয়! হ্বদন মাঝ 
তবে লক্ষ্মী না পাইল সীমী ॥ 
সেই দেব নিরঞ্রন তাহার মহিমা গুণ 
কে কহিতে পারে তিন পুরে। 
ইন্্র চর প্রজাপতি নাজানে তাঁহার গতি 
সিদ্র মুনি গন্ধনর্ কিন্নরে ॥ 
_ টৈবকী জঠরে জন্ম নন্দগৃহে ক্রীড়া কর্ম 
পুতনী শকট মারি ছলে । 
তৃণাবর্ত বীরে মারি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি 
_ কুবেরকুমারে উদ্ধারিলে ॥ 
গোকুলে উৎপাত দেখি গোপ গোগী মনে ছুঃখী 
_.. বসতি করিল বৃন্দাবনে | | 
দেখি বৃন্দাবন ধাম আনন্দে গোবিন্দরাম 
বাছুরী চরায় শিশুগণে ॥ 
- বনে বৎসাস্থুর মারি জল পানে বক চিরি 
.. অথান্থরে করিল সংহার। 
অন্ন দধি লৈয়া বনে ভুপ্জায় বালকণণে 
_... দেখি ব্রহ্মা, চকিত অপার ॥ ' 





ব্রজশিশু সঙ্গে নন্দলাল । রর 

শিক্গা বেণু বাঁজাইয়া তালবনে প্রবেশিকা” 
ধেন্গুকা বধিয়! খাইল তাল ॥ 

অখিল ভূবনপতি কে জানে তীহার গতি 
বেদে তত্ব জানিতে না পারে । 

কালি দলি যদ্ুমণি অমৃত করিয়া! পানী 
নাচে প্রভূ কালিয়ার শিরে ॥ 

রামকষ্চ শিশু সনে ধেন্ রাখে-বন্দাবনে 
আচম্থিতে বেড়িল আগুনি। 

বিশ্বরূপ হৈয়া রঙ্গে অগ্নি ধরি কর সঙ্গে 
উদরে ভরিল চিন্তামণি ॥ 

প্রকারে প্রস্বাস্থরে পাঠাইল যমঘরে 
হেন প্রভূ কে হইবে আর। 

ইন্্র পূজা করি ভঙ্গে গোবদ্ধন ধরি রক্ষে 
দেখি ইন্দ্র কৈল পরিহার ॥ 

বরুণের পুরী হৈতে উদ্ধারিলা ব্রজনাথে 
দেখিয়া উ্ত গোপপুরী । 

আনন্দে অমরকুলে পুষ্পবৃষ্টি কৃতহলে" 
গোবিন্দেরে ধন্য ধন্য করি॥ 

বন্্ আন্দরণ মার হরি যত গোপিকার 
অনু মাগি থায় নারায়ণ । 

বিকে ঘায় গোপনারী গোরস পসরা করি” 
পথে প্রেম মাগেন মোহন ॥ 

কদন্ব ভলাতে কাঁন মুরলিতে দিয়া স্বান 
মোহিত করিল ব্রজনারী। 

রামক্রীড়া বন্দাবনে কেহ তাহা নাহিজানে 
যোগমায় স্থজিয়া মুরারি ॥ 

গ্রবেশিয়। মধুপুরী মুষ্টিক চান্ুর মারি] 
কংস ধ্বংস কৈল চক্রপাণি। | 

বাপ মায়ে পরিচয় দিল প্রতু দয়াময় 
উগ্রসেনে দিয়! রাজধানী ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল |. | ১ 


রাম কৃষ্ণ ছুই ভাই গিয়া সে গুরুর ঠাঞ্চি 


চৌষটি বিদ্যা শিক্ষা কৈল। 


তাহাকে কহিবে তুমি এই সব কথা।, 
ইহাতে করিবে ক্যাস ভাগক্ত গাথা ॥ 


€ে জানে কষ্চের মার! যমের পুরেতে গিয়া নিস্তার পাইবে লোক তাহার আলাপে । 


গুরুর নন্দন আনি দিল ॥ 

কুজ্া অন্রুর ঘর গেল প্রভু দামোদর 
উদ্ধবে ডাকিয়া আনি বৈল। 

বৃন্দাবন পাঠাইয়া তত্বকথ! শিখাইয়। 
গোপাঙ্গনাগণে শান্তি কৈল ॥ 

দস্তবন্র শিশুপাল জরাসন্ধ যত আর 
দন্ধজেজে করিল:নিধন। 

্মোগুণে ছুর্যোধন না ভজিল নারায়ণ 
কুরুক্ষেত্রে তাহার মরণ ॥ 

কুষ্ণেরে করিয়া ভক্তি অক্ষয় অব্যয মুক্তি 
পাইল পাগুব পঞ্চজন। 

গোবিন্দ মঙ্গল পোথা ভুবনে ছুল্ভ কথ! 
ছঙশীশাম কিঞিতৎ ভাষণ ॥ ১৫॥ 


শুকদেবের কথা আরম্তু। 


রাগ বরাড়ী। 
ভোরে ভকত ভাই রাধাকুষ্ বলহ বদনে। 
হেলায় জিনিয়া! যাবে দারুণ শমনে ॥ গ্রু॥ 


কটীমাকে কহিল যত কৃষ্ণ অবতার । 
গুপ্তেতে আছিল কথা হইল প্রচার ॥ 
তিভূবনে এই কথা কেহ নাহি জানে । 
বেকত হইল কথা সোমার কারণে ॥ 
শীঘ্রগতি চল তুমি আমার বচনে। 
সরস্থতী তীরে যথা ব্যাস তপোধনে ॥ 
ষ্টাদশ পুরাণ করিল ব্যাস মুনি। 

। না হৈল কিছু কৃষ্ণের কাহিনী ॥ 
তথির কারণে ব্যাস কৈল অভিমান । 
তপদ্বী হইয়া আছেন সরস্বতী স্থান ॥ 





শুনিয়! নারদ চলে ব্যাসের সমীপে ॥ 
নারদে দেখিয়! ব্যাস পাদ্য অর্থয দিল। 
কোথা হৈতে আইলে মুনি নারদে কহিল ॥ 
নারদ কহিল আমি ব্রহ্মার নন্দন । 
পাঠাইয়া দিল পিতা তোমার সদন ॥ 
তোমার যতেক চেষ্টা জানিল বিধাতা । 
পুর'ণেতে না কহিলে গোবিন্দের কথা ॥ 
সামবেদ করি কঞ্জ ব্রহ্মাকে সঁপিল। 
সেই তন্বকথা ব্রহ্মা আমাকে কহিল ॥ 
ব্যাসের বাসনা আছে কঞ্চগুণ আশে । 
তোমা হৈতে ভাগবত হইবে প্রকাশে ॥ 
শুকদেব জনয়িবে তোমার মন্দিবে । 
নিগম প্রকাশ হবে তাহার অধারে ॥ 
কহিয়া চলিল মুনি বীণা বাঁজাইয়] । 
ব্যাস আনন্দিত হৈল কৃষ্ণ কথা পাইয়া ॥ 
নারদ বচনে মূনি জানিল কারণ। 
ভাগবত টৈকল মুনি কৃষে দিয়া মূন॥ 
এমন সময় শুক ব্যাস নারী গন্তে। [ও 
বিষণমায়। রাখিয়া জন্মিলা ভূমিভাগে ॥ 
ব্যাস বোধ করি অর্দশ্লোক € প্রমাণে | 
গঙ্গা! সান করি গেলা কৃষ্ণ দরশনে ॥ 
মুনিগণ বৈল তারে গুরু করিবারে । 
সবার সম্মতে গেলা জনক গোচরে ॥ 
শুক দেখি জনক হইল হরষিত। 
পরীক্ষা তাহারে দিয়া পাইল প্রতীত॥ 
গোবিন্দের নাম দীক্ষা শুকদেবষে দিল; 
পাইয়া সস্তোষ শুক দৃঢ় মন কৈল॥ 
কি কহিব কহ মোরে তারণ কারণ । 
শুনিয়া জনক বৈল গ্রবোধ বচন ॥ 







গোবিন্দমঙগল ॥ 


করিয়াছে ব্যান মহীমুনি । পূর্ব্বেতে বৈকুষ্ঠপুরে দেব নারায়ণ । 
তারিবে তুমি সে কথা বাখানি ॥ লক্ষ্মী সরন্বতী সঙ্গে পারিষদগণ ॥ 
নিয়া সম্তোষ শুক করিল গমন । ্‌ চতুতু'জ গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র করে । 
ত হৈল যথা ব্যাস তপোধন ॥ শ্রীবংস কৌন্বভ চিত হৃদয় উপরে ॥ 
নকল কহিল শুক ব্যাস বিদ্যমানে । গলে দোলে বনমা'ল! শ্রবণে কুণ্ডধ। 
ৃত্ান্ত জানিয়া ব্যাস আনন্দিত মনে । রতনমঞ্জরী বাজে চরণ যুগল ॥ 
ভাগবত দিল! মোরে পড়িবার তরে। বিচিত্র বৈকুঠ-কথা কহিতে অপার । 
তবে ব্যাস মহামুনি কহিল আমারে ॥ | জয় বিজয় ছুই জনে রাখয়ে দুয়ার ॥ 
ভাগবত আছে কৃষ্ণ কথ মধুরাশি। কৌতুকে আছেন হরি বৈকুগের পুরে । 


সংসার তারণ কথা,পাঠ কর বসি ॥ 

শুন পরীক্ষিত রাজা কহিব তোমারে । 
হের দেখ ভাগবত আছে মোর করে ॥ 
প্রকাশিব এই কথ! তোমা বিদ্যমানে। 
ব্রহ্মশাপ হৈল তোরে এই তো কারণে ॥ 
তক্ষক দংশনে তুমি না করিহ ভয় । 
শুনহ কৃষ্ণের কথা আনন্দ হৃদয় ॥ 
শ্রবণ-মঙ্গল কথা পতিতপাবন। 
একচিত্তে শুন রাজ। পাবে উদ্ধারণ ॥ 
গুনিয়া সম্তোষ রাজা করি যোড় কর। 
বিনতি করিয়া কহে হইয়া কাতর ॥ 

কহ কহ শুনি মুনি কৃষ্ণের কথন। 

যে দেখি নিস্তার পাব তৌম। দরশন ॥ 
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত। 
কহিব তোমার আগে  কষণকথামৃত ॥ 
যেমন প্রকারে কৃষ্ণ জন্মিলা সংসারে । : 
পৃথিবী উদ্ধার কৈল বধিয়া অন্থরে ॥ 
গোবিদ্দমঙ্গল রসে ছুঃখীশ্যাম ভাষে। 
উদ্ধারিয়া লবে হরি এ কলিকলুষে॥ ৯৬। 





এ 
জয় বিজয়ের ব্রহ্গশাপ। 
রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ হে বলরাম রাম॥ প্রু॥ 


আনন্দ ঝাড়িল চিত্তে যুদ্ধ করিবারে ॥ 

হেনকালে সনক সনন্দ সনাতন । 

কৃষ্ণ দরশনে বান বৈকুগ% ভুবন ॥ 

জয় বিজয় ছুহে' ছুয়ারে আছিল । 

৷ মুনিশণে অভ্যন্তরে যাইতে নিষেধিল ॥ 

দেখিয়া ক্রোধিত হৈল যত মুনিগণ । 

জয় বিজয়ে শাপ দিল ততক্ষণ ॥ 

ভিন্ন ভাব নাহি এথা সবে এক সৃষ্টি । 

হেন ঠণই যাইতে কেন কর ভিন্ন দৃষ্টি ॥ 

ভিন্ন ভাব কর যদি হইয়া নিষ্ঠ,র। 

পৃথিবটতে জন্ম গিয়া হইয়া অস্থুর ॥ 

৷ শাপ দিয়া অন্তরাক্ষে গেল মুনিবর। 

: জয় বিজয় ছুই জন হইল কাতর । 

৷ কান্দিয়৷ কহিল গিয়া গোবিন্দের পায়। 

। ব্রদ্মশাপ হৈল প্রভূ রাখহ আমায় ॥ 
শুনিয়া তাহারে বলে দেব চক্রধারী। 

ব্রাহ্মণের শাপ আমি খণ্ডাবারে নারি ॥ 
পৃথিবীতে জন্ম গিয়া হৈয়! দৈত্যপতি ৷ 
করিবে অনেক যুদ্ধ আমার সংহতি ॥ 
বৈরী ভাব করি মোরে সদাই চিত্তিবে। 
তিন জন্মে তোমা! দোহে মুকতি পাইবে ॥ 
চারিরপে আমি তোম! বধিব সমরে । 
এসব আমার মায়! কহিলা তোমারে॥ 





 গোবিন্দমঙগল | 


তোমা আম। যুদ্ধকথ। হইবে প্রচার । 
টাোহার আলাপে লোক পাইবে নিস্তার ॥ 
অতেক প্রবোধ কৃষ্ণ দিলা ছুই জনে । 
মুনিরে বলিব তোর শাপাস্ত কারণে ॥ 
সুনিরে ডাকিয়! কৃষ্ণ বলিল। বচন। 
এক নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥ 
এই ছুই জনে মোর আছে বড় কাজ। 
.বর দেহ আইসে যেন বৈকুণ্ঠের মাঝ 
শুনিয়৷ কহিল! মুনি সেই ছুই জনে। 
প্রভু মুখ দেখি প্রাণ তেয়াগিবে রণে ॥. 
তিন জন্ম দৈত্যরূপে সংসারে জন্মিবে]। 
চারি রূপ ধরি তোমা বধিবে মাধবে ॥ 
পুনরপি দ্বারী হবে বৈকু্ঠ ভুবনে । 
কৃষ্ণপদ্দ পাবে চিন্তা ন। করিহ মনে ॥ 
হেনকানে দুই;ভাই চলিলা সত্বরেঠু 
ত্য জনমিল গিয়! দিতির উদরে] 
অনেক অরিষ্ট হৈল জন্মিতে সংসারে । 
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু নাম ধরে ॥ 
ত্রিভুবন জিনিরাজা ছু;ভাই হইল 
বরাহ রূপেতে হিরণ্যাক্ষে বিদ্বারিল ॥ 
হিরণ্যকশিপু-সত প্রহলা্থ বৈষ্ণব 
হিরণ্যকশিপু ক্রোধে দেখি তার:ভাব ॥ 
ঝরিল অনেক হিংসা প্রহলাদ খনন্দনে । 
নরসিংহ রূপ হরি প্রহলাদ রক্ষণে ॥ 
নখেতে বিদারি হরি তাহারে মারিল। 
প্রভুমুখ দেখি&$বীর শরীর |ত্যজিল ॥ 
এক জন্ম ব্রন্মশাপ]গোডাইয়৷ গেল 
ব্রহ্মার কুলেতে গিয়া জনম লইল॥ 
বীর্যে জন্ম নিকষা উদরে?£ 
রাবণ কুস্তকর্ণ হৈল ছুই সহোদরে ॥ 
অনুজ সোদর তার রাজ! বিভীষণ । 
শুর্পনখ। ত্রিজটা ভগিনী ছই জন॥ 


_ শশী পপি টিশার্ট 


ত্রিতুবন জিনে রাবণ ব্রহ্মার বরে। 
ময়দানব জিনি মন্দোদরী বিভা! করে ॥ 
ইন্দ্রে খেদাড়িয়া নিল স্বর্গ অধিকার । 
দেবছঃখঃ দেখি হরি রাম অবতার ॥ 
পিতৃসত্য পালিবারে রাম গেল বন । 
মায়া পাতি সীতা চুরি করিল রাবণ ॥ 
কপি মিত্র করি সিন্ধু বাঞ্ধিল ্ররাম। 
রাবণ কুস্তকর্ণে মারে করিয়া সংগ্রাম ॥ 
অগ্রিতে পরাক্ষা! দিয়৷ সীতা শুদ্ধ হৈল। 
বিভীষণে শ্রীরাম লঙ্কায় রান্গ্য দিল ॥ / 
দেশে গিক়্া রঘূনাথ নৃপতি হইল । 
চিরকাল রাজ্য ভুঞ্জি বৈকুঠ্ঠে চলিল 
ছুই জন্ম গোঙাইল সেই ছুই বীরে। 
পুনর্জম নিল গিয়া দমবোষ ঘরে ॥ 
শিশুপাল দস্ততবক্র হৈল ছুই জন। 

শুন রাজ! পরীক্ষিত পুরাণ বচন ॥ 
শুরু গোবিন্দ পদে মজাইয়। মন । 
প্রোবিন্দম্‌ঙ্গল ছুঃখীশ্টাম বিরচন ॥ ১৭ ॥ 





দেবতাদিগের ক্ষীরোদে গমন ॥ 
রাগিণী করুণা । 


শুন রাজ। পরীক্ষিত কহি ভাগবত নীভ . 


যেন মতে ভারাবতারণ । 


শিশুপাল আদি যত জন্সিল দিতির সুত্ত :- 


ভরে ক্ষিতি চমকিত মন্‌ ॥ 


সহিতে না পারি ভর কাপে ক্ষিতি'খরথবর 


মায়াতে সুরভি রূপ ধরে। 


অবনী ভাবিল মনে পার পাব কোন্‌ স্থানে 


গেল! দেবী ব্রহ্মার গোচর ॥ 
করযোড়ে শ্িরমতি দণ্ডবৎ করে ক্ষিতি 
শুন দেব কমল আন । 


২০. গ্োবিন্দমঙ্গল। 


জন্মিল অতুর যত বলিবারে পারি কত | ভূবন-মঙ্গল তুমি গতি সবাকার। 





তার ভার না যা সহন ॥ তোমার স্থজিত স্যষ্টি সকল সংসার ॥ 
অস্থরের ভয় ত্রাসে আইল তোমার পাশে ; সবার নিস্তার তুমি ব্রক্ম নিন্ূপণ। 
এ দুঃখ করিতে নিবেদন । নিবেদন করি প্রভূ শুন নারায়ণ ॥ 
সষ্টির কর্তা তুমি নিশ্চয্ব কহিন্ন আমি ] পৃথিবী ক্জিলে তুমি বত চরাচর । 
রসাতলে করিব গমন ॥ দুষ্ট মারি শিষ্ট পাল তুমি চক্রধর ॥ 
ভয়ে সর্প খরহর কুর্ করে টলবল হরষে আছিল ক্ষিত্তি তোমার কুপাস্ব। 
দেখিয়া দন্ধুজ বলবান। হেন ক্ষিতি দৈত্যভরে রমসাতলে যায় ॥ 
শুন শুন দেবরাজ বুঝিয়া করহ কাজ ] বড় বড় দৈত্য সব জন্মিল সংসারে । 
কহিলাঁম তোম। বিদ্যমান ॥ তার ভর ধরণী ধরিতে নাহি পাবে ॥ 
ক্ষিতির বচন শুনি ব্রক্গা মনে ছুঃখ মানি | শিশুপাল দন্তবন্র কংস মহান্ুর 
(কেমনেতে রাখিব সংসার ।  বৎসক গ্রলম্ব কেশি মুষ্টিক চান্ুর॥ 
তবে দেব পদ্বাসন ডাকি আনি দবগণ ৃ অঘ] বকা তৃণাবন্ত শকট পূতনী । 
সবে মেলি কবিল বিচার ॥ ও ূ বাণ ভেল বলবান অহজ্রেক পাঁণি ॥ 
শুন দেব হুরপতি রসাতল যায় ক্ষিতি  ধেন্তক অরিষ্ট আর বিবিধ বানর । 
দেখিয়া দন্ুজ ঘোরতর । জরাসন্ধ মভারাজা। মগধ ঈশ্বর ॥ 
উ্তাতে অন্তথা নাই কেমনে নিস্তার পাই ৰ শালু ঃশাসন ডষ্ট রাজা ছৃষ্যোধন ॥ 
চল সবে প্রভুর গোচর ॥ : কীচক দুর্জয় কুল্মী সে কাল ববন 1 
রক্ষা আদি দেব মেলি ক্ষীরোদ উত্তরে চলি! এমন অনেক দৈত্য জন্মিল৷ সংসারে ] 
যথা প্রভু অনস্তশয়ন। ূ তা সবার ভরে ক্ষিতি টলমল করে ॥ 
দেবগণ করে স্ততি প্রভূ পদে দিয়া মতি : দৈত্যভয়ে চন্দ্র স্র্ধা না হয় উদয় 


ছুঃখীন্টাম কিঞ্চিত ভাষণ ॥ ১৮॥ | প্রসন্ন সলিল নাহি নদ নদী বয় ॥ 

পবন অচল প্রত দৈত্যের তরাদে। 

ভয় পায়ে প্রভু আইলাম তোমা পাশে ॥ 
কৃপা কর জগদীশ রক্গ একবার । 





-... বিষ্ঠর অবতার স্বীকার 


রাগিণী গৌরী । অতুর বধিয। কর পৃথিবী উদ্ধার ॥ 
নার বা মহ হে শরণ! তুমি দেব নিরঞ্ীন স্জহ্‌ সংসার । 
তুমি মে কারণ প্রভু আমি অকারণ ॥ঞু॥ তুমি সবাকার প্রাণ জগত আধার ॥ 
ক্ষীরোদ উত্তর কুলে যত দেবগণ। তুমি জপ তুমি তপ তুমি মুখ্য জ্ঞান। 
চতুম্ম,খে প্রজীপতি করেন স্তবন ॥ . 1 তুমি হর্ত। তুমি কর্তী। তুমি ভগবান ॥ 
অন্থুগ্রহ কর প্রভূ কমললোচন। দিবস রজনী দণ্ড নিমিষ প্রহ্র। 


রঃ | ৃ এ | 
 জেঁমা বিনা কেবা আছে বিপদনাশন ॥ ২ | আদ্য অস্ত মধ্য তুমি বেদ অগোচর 


নিগমে বসিয়। বোগী তোমারে থেয়ায় । 
তোমার মহিমা প্রভু কহনে না বায় ॥ 
টিভামা হেন ঠাকুর থাকিতে বিদ্যমান | 
অহ্থরের ভরে ক্ষিতি রসাতলে যাঁন ॥ 
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তোমার নিমিখে। 
কিবা তেজ ধরে দৈত্য তোমার সন্ুখে॥ 
নিজ স্থষ্টি শুভ দৃষ্টি দেহ নারারশ। 
..ঙ্থর বধিয়া কর পৃথিবী পালন ॥ 
তোমা বিনে গতি নাহি কহিল,নিদান ।* 
রাখ রাখ মহাপ্রভু দেহ প্রাণদান ॥ দটগ 
এতেক কহিল। ত্রহ্ম। পুটাঞ্জপি হৈয়। | 
পড়িল প্রতুর পায় চিন্ত নিবেশির। ॥ 
দেবের বৈকল্য দেখি দেব চক্রপাণি। 
হাসি়্া দেবেরে বৈল অনুগ্রহ বাণী ॥ 
শুন দেবগণ ছুঃখ না ভাবিহ মনে। 
সষ্টছয় আমার দৃষ্টি সকল ভুবনে ॥ 
আমি জানি জন্মিল যতেক দৈত্যগণ। 
প্রকারে বধিব আমি শুনহ কারণ ॥ 
আমার বচন শুন দেবতা সকল। 
শীঘ্রগতি চল সবে অবনীমগ্ডল ॥ 
বড় বড় নরপতি আছয়ে সংসারে । 
ক্রমেং জন্ম গিয়া তা সবার ঘরে ॥ * 
/$)লোত্তম। আদি করি বত নারীগণে। 
তা সবারে জন্মাইহ রাজার ভবনে ॥ 
আমিহ জন্মিব গিয়া বন্গদেব ঘরে । 
দৈৰকীনন্দন হব দৈত্য বধিবারে ॥ 
বাল্যখেলা হবে মোর নন্দের ভবনে । 
£একে২ বধিব সকল দৈত্যগণে ॥ 
/চিস্তা না করিহ শুন দেব প্রজাপতি । 
'অবনীমগ্ডলে গিয়া জন্ম শীঘ্রগতি ॥ 
প্রভুর আদেশে সবে দণ্ডবৎ হৈয়া। 
আনন্দে চলিল আজ্ঞা মস্তকে ধরিয়া ॥ 


২১ 


মহামায়া আনি তবে বলিল বিস্তর ॥ 
স্থ্টি স্থিতি প্রলযবিনী তুমি নারায়ণী । 
জগত আধার তুমি আদ্য! ঠাকুরাণী ॥ 
স্থষ্টি রাখ ভগবতি শুনহ বচন । 
দৈত্যভরে যায় ক্ষিতি পাতাল ভুবন ॥ 
পৃথিবী উদ্ধার হেতু আনিনু তোমারে । 
আমার বচনে তুমি চলহ সংসারে ॥ 
নন্দগোপ যশোদা আছেন ব্রজপুরে । 
বৈষয়ে দৈবকী বহ্থ মথুরালগরে ॥ 
যোগবলে ছয় গঠ আনির। সন্বরে ৷ 
বারে বারে জন্মাইহ দৈবকী উদরে ॥ 
সপ্তমেতে অংশরূপে দৈব্কী উদরে । 
পাচ মাস গেলে থোবে রোহিণী জঠরে ॥ 
মায়াতে জন্সিই তুমি যশোদা মন্দিরে | 
ংস মারিবার তরে গোকুল নগরে ॥ 
দৈবকী অষ্টম গর্ভে জনম আমার । 
আমা লয়ে যাবে বহু নন্দের ছুয়ার ॥ 
আমাকে রাখিয়। তথা যশোদার ক্রোড়ে। 
তোমাকে লইয়া দিবে কংসের গোচরে ॥ 
কংসেরে ভাগিয়া তুমি যাবে নিজপুরী॥ 
জগতে পাইবে পুজ। শুন মহেশ্বরী ॥ 
আদ্যাকে কহিল বত দেব নারায়ণ ।. 
আজ্ঞা লৈয়া ভগবতী করিল গমন ॥ 
শ্রীকৃষ্চচরণাম্থজে মজাইয়! চিত। 
কহে ছুঃখীশ্তাম দাস মধুর সঙ্গীত ॥ ১৯॥ 


দৈবকীর বিবাহ ।/ 


রাগ মঙ্গল। 
করিয়া প্রণতি কহে নরপতি 
মুনি কর অবধান। . 


২২ 





গোবিন্দমঙ্গল। 
দেবে আজ্ঞা দিয়া কিরূপে আসিয়া নানা গীত রঙ্গে বঙ্ধুগণ সঙ্গে 
জন্ম লৈল ভগ্গবান॥ যায় আগু বাড়াইয়া ॥ 
কষ্চের কথন শুনহ রাজন বাজ! হেনমতে চলে হরিতে 
কংস বৈসে মধুপুরে । রথের সারথি হৈয়া। 
দেবক কুমারী দৈবকী হ্ন্দরী নগর চত্বর এড়ায়ে সত্বর 
বিভার উদ্যোগ করে ॥ যায় রথ চালাইয়! ॥ 
মথুরা নগরে মহোৎসব করে হেনকালে বাণী শুষ্টে হৈল ধ্বনি 
আনন্দিত কংস রায়। শুন শুন কংসান্গর। 
দগড় ছুন্দভি বাজে পঞ্চ শব্ী কৃষ্ণ পদ রসে ছুঃখীশ্ঠাম ভাষে 
| সে ধ্বনি গগণে যায় ॥ , গোবিন্দ গীত মধুর ॥ ২০ | 
নানা গীত করি নাচে বিদ্যাধরী ৫ 
কিন্নর কিন্নরী গাঁয়। দৈবকীর ছয় পুত্রের জন্ম । 
গৃহের উপর কলস সুন্দর 
নেতের পতাকা তায ॥ টি কযা ॥ 
কুল শীল গুণে বর বাছি,আনে যে করিবে হরি তুমি সে জান। 


ষছুবংশের নন্দন । 
খহছদেব নাম রূপে মোহে কাম 
তাহারে কেল বরণ ॥ /০ 
নানা আভরণ বসন ভূষণ 
করিয়া বহু সন্মান । 
দৈবকী স্বন্দরী অলঙ্কারে তরি 
বস্তদেবে দিল দান ॥ 
অশ্ব গজ রথ দিলেন বহুত 
যৌতুক করিয়া তারে । 
গাভী দিল যুথ বৎসক সহিত 
কনক রচিয়া খুরে ॥ 
অনেক কাঞ্চন রাজ্য দিল দান 
রত্বখটা সিংহাসন। 
বন্ধদেব তবে কংমে কহে ভাবে 
বিদায় দেহ রাজন ॥ 


তবে নৃপব্র রথের উপর 


কন্ঠ! বর বসাইয়া। 


পদছায়! দিয়া বারেক কিন ॥ গ্রু॥ নে 


। আকাশে থাকিয়া দেবী কহে বীণাপাণি 

শুন শুন দৈত্যেশ্বর কৎস নৃপমণি ॥ 

দৈবকী ভগিনী তোর তাভার উদরে। 

জন্মিবে ভাগিনা তোমা বধিবার তরে । 

| দৈবকী অষ্টম গর্ভে তোমার মরণ। 

| নিশ্চয় কতিল। তোরে গশুনহ রাজন ॥ 

এতেক আকাঁশবাণী শুনি দৈতাপতি। * *: 
শিবিরে সত্বরে গেলা ভৈয়া ক্রোধমতি ॥ 

| দস্তে দস্তেকড়মড়ি' করে দৈত্যেশ্বর 
দৈবকী বধিবাছেন ভাবিল অন্তর ॥ 
ইহার উদরে যদি মৃত্যু উপজিবে। 
ইহাঁকে বধিলে তবে শক্র না জন্মিবে ॥* 
এতেক ভাবিয়া রাজ৷ ক্রোধিত হইয়া । 
দৈবকীর কেশে ধাজ। ধরিলেক গিয়া ॥ 
রকত নয়ন করি চাহে নরপতি। 
তা দেখিয়াধুবহ(দব করিল বিনতি ॥। 


গোবিদ্দমঙ্গল। | হু 


শুন শুন কংশ রাজ! আমার বচন। 
নারীবধ না করিহ শুনহ রাজন ॥ 
7. ইহার উদরে যদি কুমার জন্মিব। 
যত শিশু হবে তাহা তোম! আনি দিব ॥ 
ভগিনী-জীবনে তব মোর বড় কাজ। 
প্রাণ দান দেহ মোরে শুন দৈত্যরাজ ॥ 
. সত্য সত্য বলি আমি শুন নৃপবর। 
পুত্র হলে সমর্পিৰ তোমার গোচর ॥ 
*" নারীবধ মহাপাপ ন যাঁয় খগ্ডন। 
কেন হেন কন কর শুন মহাজন ॥ 
বন্থদেব করুণ] গুনিয়া দৈত্যেশ্বর 
দয়া উপজিল তার হৃদয় ভিতর ॥ 
ছাঁড়িষ! দৈবকী কেশ কহেন রাজন । 


শুন শুন বহাদেব আমার বচন ॥ 

. তোমার বচন যদি না হইবে দড়। 

তবে ত আমার ঠাই কেশ পাবে বড় ॥ , 

এতেক বলিয়া তারে দিলেন মেলানি। 
হতশ্রদ্ধ হৈয়া কস চলে রাজধানী ॥ 
তবে বন্থাদেব দেবী দৈবকী লইয়া । 
নিজ গতে গেল বেন পুনর্জন্ম পাইয়া ॥ 
দেখিয়া কৎসের “চষ্টা বদ্বর নন্দন | 
বংশ না৷ রহিবে বলি ভাবে মনে মন ॥ 

্ "তবে বস্তদেব বংশ রক্ষার কারণে । 
গুপ্তবেশে রোহিণীকে বিভা করি আনে ॥ 
তবে কত দিনে দেবী দৈবকী সুন্দরী । 
বনস্থদেব সঙ্গে থাকি খতু মান করি ॥ 
দৈবের নির্বন্ধ যত না যায় খণ্ডন। 

$দৈবকী প্রথম গর্ভ শুনিল রাজন ॥ 

"  দ্রশ মাস দশ দিন হইল পুরণ। 

,. পুক্র প্রসবিল দেবী সম্পূর্ণ লক্ষণ ॥ 

তবে বস্থুদেব সত্য রাখিবার তরে । 

পুর কোলে করি গেলা কংসের গোচরে ॥ 
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প্রতীতি পাইয়া তার কংস নৃপমণি। 
ইহা হৈতে মৃতু মোর না বলিল বাণী ॥ 
দৈবকী অষ্টম গর্ডে জন্মিবে যে জন। 
তারে আনি দিবে তুমি আমার সদন ॥ 
তবে সে প্রতীতি আমি পাইব তোমার । 
গৃহে লয়ে যাহ তুমি আপন কুমার ॥ 
পুত্র লয়ে বহুদেব করিল গমন । 

দেখিয়া দৈবকী দেবী হরষিত মন॥ 
হেন মতে বন্ুদেব দৈবকী স্থমতি। 
ক্রমে ক্রমে ছয় পুজ্র ইল উৎপত্তি ॥ 
তাহা না মারিল কংস মহ! দৈত্যপতি । 
আনন্দেতে বন্ুদেব করেন বসতি ॥ 
মখুরা নগরে কংস বসেছে সভায় । 
হেনকালে নারদ আইল তথাকায় ॥ 
শ্রীকুষ্ণ চরণাম্বজে মজাইয়। চিত। 
দরঃীন্টাম দাস গায় গোবিন্দ সংগীত ॥ ২১ 





কহমের সভায় নারদের টাল 
রাগ শ্রী। 

আচম্ষিতে হেনকালে কংসরাজ সভাঁতা 
নারদ মুনির আগমন । ্‌ 

উজ্জল দেহের কান্তি দেখিতে হ্ন্দর ভ' 
কোট নূর্ধ্য জিনিয়া বরণ ॥ 

হন্দর মন্দার আভা জটার উপরে শোভ 
উজ্জ্বল তিলক ভালে সাজে । 

শ্রবণে কুগডুল দোলে রত্বমণিহার গলে 
মুখ দেখি কত শশী লাজে ॥ . 

ছটকে তিমির অস্ত ক্ষমাশীল শান্ত দাস্ত 
গুণের নিধান মুনিবর । | 

সর্ব জীবে সম দয়া কৃষ্ণে চিত্ত নিবেশি 
রূপে মোহে কত ফুলশর ॥ 


8৪ ৰ গোবিন্দমঙ্গল। 


এ হেন বৈষ্ণব তেজে কংসের সভার মাঝে | নারদ কহিল যত সে কথা পরম তত্ব 


আইসে ষুনি বীণা বাজাইয়া। দেবগণ বৈরী হৈল মোৰু। ৃ 
দেখিয়া নারদ গতি কংস রাজ হুষ্টমতি গোবিন্মমঙ্গল রসে শ্রীমুখনন্দন ভাষে " 
দণ্ডবৎ করিল উঠিয়া ॥ পার কর নাগর কিশোর ॥ ২২॥ 


পাঁদ্য অর্ধ্য দিয়। তারে স্থান দিল বসিবারে 
কহে রাজা করপুট হৈয়া । 


দেখিয়া তোমার মুখ অন্তরে জন্মিল সুখ বলরামের জন্ম। এ 
ভাগ্যে মোর মিলিলে আসিয়া ॥ রাগ বরাড়ি। 
মবগতি তপোধন কোথা হৈতে আগমন 
অপুর্ব মুরুতি তোমা দেখি । ৪65 
ইন্ধ হৈল পুরীথান ধন্য ধন্য মোর প্রাণ হুলাইতে গোয়ালার মেয়ে। 
সফল হুইল দুটা জবি ববতী পাগল কৈল মুরলী বাজারে ॥ ্র॥ 
চিনে সন্তোষ পেয়ে কংসের বদন চেয়ে | নারদের বাক্য শুনি কংস দৈত্যপতি । 
. কহে ষুনি শুন দৈত্যপতি। পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করেন মুকতি ॥ 
তোমা সবাকার ভারে ধরণী ধরিতে নারে! শক্র হৈয়। জন্মিল সকল দেবগণ। 
রসাতল ধার বন্থমতী ॥ দৈবকীর উদ্বরে জন্মিবে নারারণ ॥ 
+ত দেখি পদ্মাসন জঙ্গে লয়ে দেবগণ নারদ বলিল যত মিথ্য। কিছু নম্ব। 
ক্রীরোদে জানাইল গদাধরে। বুঝিয়া বিচার কর ভাল যেন হয়॥ 
দখিয়া দেবের দুঃখ আজ্ঞ। দিল পদ্ঘমুখ | দেব দ্বিজ গুরুজনে করহ হিংসন | 
সর্বদেব জন্মিল সংসারে ॥ তপ জপ গুরু বজ্ঞ হিংস দৈত্যগণ ॥ 
তামারে কহিন্ু মর্ম শ্রীকৃষণ লভিবে জন্ম | বনুদেব দৈবকী আনির। দৌহাক।রে । 
দৈবকীর অষ্টম গর্ভেতে। লৌহপাঁশ দিয়! বন্দী কর কারাগারে ॥ 
ন্মিয়া অবনীমধ্যে তোমাকে মারিবে যুদ্ধে; দৈবকীর ছত্্ পুত্র আনি দৈত্যেশ্বর । 
হেন সব দেবতার চিতে ॥ আছাড়িয়া মারে বজ শিলার উপর ॥ 
শ্চয় কহিয়া বাই ইহাতে অন্যথা নাই, | বন্ছদেব দৈবকী দৌহারে বন্দী কৈল। 
তোমারে বধিবে নারারণ। বন্দীঘরে রাখিয়া অনেক চর দিল॥ 
ন শুন দৈত্যরাজ বুঝিয়া করহ কাজ বন্দী হয়ে বন্থদেব দৈবকী হুন্দরী | 
তোমারে কহিন নিরূপণ ॥ অন্তরে গোবিন্দ চিন্তে মুকুন্দমুরারী ॥ 
ত বলি কংসাস্থরে গেলা মুনি স্বর্গপুরে | পাচ মাস দৈবকীর গর্ভ হেনকালে । 
আনন্দেতে বীণ বাজাইয়।। যোগমায়াময়ী তুর্গা আইল বন্দীশালে ॥ 


রদের বাক্য শুনি কংস চমকিত গণি [ নিদ্রাছলে গর্ভ কাড়ি লইল সত্বরে। 
যুক্তি করে সভাজন লৈয়! ॥ প্রবেশ করিল লৈয়া রোহিণী উদরে॥ 


গোবিদ্দমঙ্গল। | ২৫ 


অন্তধণন হয়ে দেবী গ্রেলা নিজ পুরে। 
১দিনে দিন বাড়ে গর্ভ রোহিণী উদরে ॥ 
ঘেই দিন বন্দী হৈল যছুর নন্দন । 
রোহিণীরে বাইতে বৈল নন্দের ভবন ॥ 
রোহিণী সুন্দরী গেল। নন্দের মন্দিরে । 
বন্দী হৈর়া বস্থদেব পাঠাইলা মোরে ॥ 
“€তাম। বিনা সখা নোর নাহি ত্রিতুবনে । 
,লুকাইয়া থুবে নারী পরম বতনে |” 

এত শুনি উল্লামিত নন্দের অন্তরে । 
যতনে রোহিণা লৈয়৷ খুইল অভ্যন্তরে ॥ 
হেনরূপে রহে দেবী নন্দের মন্দিরে । 
বিস্থতেজোময় গর্ভ ধরিয়া উরে ॥ 

দশ মাস দশ দিন হইল পূরণ। 

পুত্র প্রসবিল দেবী সম্পূর্ণ লক্ষণ ॥ 

মাতা পুত্রে রহে দেবী নন্দের ভবনে । 
গুঞ্ঠবেশে আছে দেবী কেহ নাহি জানে 
ওথা বস্থদেব ও দৈবকা বন্দীশালে। 
গ্র্তপাত হৈল চর জানিল সকালে ॥ 
অবিলম্বে কংসে গিয়া করিল গোচর। 
হতশ্রদ্ধ হৈয়া রাজা না দিল উত্তর ॥ 

তবে কত দিনে দেবী দৈবকী হুন্দরী। 
বন্গদেব সঙ্গে. থাকি খতুন্নান করি ॥ 
“ধের নির্বদ্ধ বত না যায় খগুন। 
পুনরপি বন্দীশালে গর্ভ নিবন্ধন ॥ 

হরি হরি মহাপ্রভু লৈল গর্তবাস। 

পয়ার প্রবন্ধে কহে ছুঃখীশ্যাম দাস ॥ ২৩॥ 


পপ 


র্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের গর্ভবাস। 


কে জানে রামের নাম 
বেদে দিতে নারে সীমা ॥ প্র ॥ 





ধরিল অষ্টম গর্ভ দৈবকী সুন্দরী! 
আপনি জন্মিল তিভূবন অধিকারী ॥ 
তেজোময় গর্ভ দেখি দৈবকী উদরে। 
ছুই মাস হৈল গর্ভ জানে অনুচরে ॥ 
ংসেরে কহিল গিয়া ত্বরিত গমন । 
দৈবকী অষ্টম গর্ত শুনহ রাজন্॥ 
উড়িয়া উঠে রাজা গণ্ভ নাম শুনি । 
শীঘ্র চলে বন্দীঘরে দেখিতে ভগিনী ॥ 
দেখিল দৈবকীগর্ত ব্রহ্মময় জ্যোতি। 
কংস বলে কাল মোর হইন্ন উৎপত্তি ॥ 
গম্ততেজ দেখিয়া কংসের লাগে ভয় । 
আশ্বাস করিয়া কংস অনুচরে কয ॥ 
এই গত্তে জন্মিয়াছে দেব গদাধর । 
রাখিহ বতন করি শুন অঙ্গচর ॥ 
দৈবকীর গর্ত লহে কংসের মরণ । 
গর্ভ দেখি প্রাণ কান্দে শুন বন্ধুগণ ॥ 
দ্বিগুণ করির! বন্দী কর দোহাঁকারে। 
প্রতিদিন গিয়া তুমি জানাবে আমারে ॥ 
প্রসব হইলে শক্র করিব সংহার। 
তবে সে হরষ চিত্ত হইবে আমার ॥ 
কাল উপজিল মোর বলে কংস রায়। 
দ্বিগুণ করিয়া বন্দী করে দোহাকায় ॥ 
অন্তরে ৰিপক্ষ ভাব ভাবি নারারণে। 
রাজধানী গেল কংস বিষাদিত মনে ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে গণ্ভু দৈবকী উদরে। 
প্রতিমাসে অঙ্নচর জানায় কংসেরে ॥ 
দ্বশ মাস দশ দিন হইল পূরণ। 
গর্ভ দেখিবারে আইলা যত দেবগণ ॥ 
দৈবকী উদরে গন্তভ দেখি তেজোময় । 
প্রণতি করেন বিধি আনন্দ হৃদয় ॥ 
শ্ীগুরু-গোবিন্দ-পদে মজাইয়া চিত। 
কহে ছুঃখীগ্তাম দাস মধুর সঙ্গীত ॥ ২৪॥ 


২) 





ব্রহ্মার স্ততি। 

. রাগ কল্যাণ । 

৷ দৈবকী উদরে হরি দেখিয়া বদন চারি 
স্তব করে নানা পরকারে। 

জয় জয় নারায়ণ ভক্তজনপরায়ণ 
দেব ছুঃখে জন্মিলে সংসারে ॥ 

তোমার মাহাত্ম্য যত কে বলিতে পারে তত্ব 
তুমি প্রভূ পতিতপাবন। 

কে জানে তোমার মায়া কেবল করুণা হিয়া 
দীনদাতা ভূবনমোহন ॥ 

উৎপন্তি প্রায় স্থিতি তুমি ত্রিভুবনপতি 

তুমি প্রভূ জীবের জীবন । 


গোবিদ্দমঙ্গল। 


বহুদেব দৈবকীরে বাখানিয়া দৌহাকারে 


প্রভৃপদে মাগিল বিদায় ॥ 
-দৈবকীর বন্দীশালে কষ্ট ব্যথা হেন কালে 
শা জানিল প্রভুর মায়ায়।' 


গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছুর্লত কথা 
শ্রীমখ নন্দন রস গায় ॥ ২৫ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের জন্ম । 4 
শ্ীরাগ ৷ 
বড় রে দয়ার নিধি হরি। প্রু। 


তুমি দিবা তুমি রাতি শুভাশুভ লগ্ন তিথি | তবে হেনমতে দেবী দৈবকী হুন্দরী । 


দণ্ড মাস প্রহর লক্ষণ ॥ 


কত না কামনা ফলে কৃষ্ণে গর্তে ধরি॥ 


তুমি দেব দয়াময় তোমা হৈতে সর্ত্ব হয় | দ্বশ মাস দশ দিন হইল পুরণ । 


ভূবন-মঙ্গল তব নাম্‌। 
তুমি সবাকার বন্ধু কেবল করুণামিস্থ 
সজল জলদ ঘনশ্যাম ॥ 


কষ্ট ব্যথ। জানাইল শুনহ রাঁজন ॥ 
যতেক কংসের চর নিজ্রায় মোহিত । 
ঘোর অন্ধকার নিশি হৈল উপস্থিত ॥ 


তুমি একার্ণৰ জলে নিদ্রা গেলে যোগ বলে : ভাদ্র মাস কম্ণাষ্টমী শুভযোগ অতি। 


ত্রিভবন হইল প্রলয় । 


শুভ ক্ষণে সু দিনে রোহিগী নিশাপতি ॥ 


তুমি সেজাগিলে যবে ব্রক্ষাণ্ড জম্মিল তবে ছুই প্রহর রাত্রি গেল উদয় শশধর ! 


মু কৈটভ হইল ক্ষয় ॥ 
ভূমি দেব বিশ্বেশ্বর যত সব চরাচর 
জনম লভিলগুতুয়া দেহে। 
তুমি আদি দেববর তুমি ব্রক্গা হরিহর 
তব রূপে কোটি কাম, মোহে ॥% 
অবনী তারণ আঁশে জন্মিলে বছুর বংশে 
ভাগ্যবতী দৈবকী উদরে । 
মনুষ্য শরীর ধরি অবনীমণ্ডলে হরি 
মোহিয়া মারিবে কংসা'রে ॥ 
প্রজাপতি হষ্টমতি সঙ্গে লৈয়া নুরপতি 
পুষ্পবৃষ্টি করিল তথায়। 


লগনেতে সুর-গুক ভূগুর কুমার ॥ 
| বুষে উচ্চ চক্র বৈসে মকরে মঙ্গল। 
৷ তুলা শশী কন্তা বুধ সুযোগ সকল ।/ 
। চন্দ্রের বৈভোগ দেখি ত্রৈলোক্য শোভয় & 
। শুভ গ্রহে দৈত্য গুরু মিথুনে অর্ধ কায়।) 
। প্রসন্নতো নদ নদী যামিনী প্রসন্ন । 
অম্পর্ণ নক্ষত্র চন্দ্রে রোহিণী মিলন ॥ 
প্রসন্ন ত দশ দিক পর্বত সাগর । 
দেবগণ সঙ্গে সুখে দেখে পুরন্দর ॥ 
এমন সময় ক্ষণ মাহেন্দ্র হইল। 
সুন্দরী দৈবকী দেবী পুত্র প্রসবিল ॥ 





গোবিদ্দমঙ্গল। 


শংথ চক্রে গদ! পদ্ম বনমালা ধরে। 
কিন্কিণী কনক নানা আভরণ পরে ঠে . 
অস্তকে মুকুট মণি করে ঝলমল । 
শ্রবণে রহিয়া দোলে মকর কুণডল | ৯৮৮, 
শ্রীবংস কৌস্তভ চি হৃদয়ে বিরাজে 
জিনিয়া মাঝা পীতাম্বর সাজে ॥ 
তন্গ বিভূষিত গন্ধ শ্রীহরি চন্দনে। 
. ভরুণ তুলসী শোভে রাতুল চরণে ॥ 
' সমাধি সাধিয়া যোগী না দেখে যাহারে । 
দেখিল দৈবকী বস্থু চন্ষুর গোচরে ॥ 
পারিষদগণ দেখে প্রভূর সংহতি । 
সন্মুথে দাণ্ডাষ়ে স্তব করে খগপতি ॥ 
দক্ষিণে সারদা বামে ক্ষীরোদ-নন্দিনী 
. চতুর্দিকে স্তব করে স্থুর নর মুনি ॥ 
পতিতপাঁবন ভরি গুণের নিধান। 
দেখিয়া দৈবকী বসু চঞ্চল নয়ন ॥ 
. "সাক্ষাতে গোবিন্দ দেখি গণে মনে মনে । 
কি করিব কি বলিব প্রভু বিদ্যমানে ॥ 
জোড় কর করি স্তৃতিষ্কৃকরে ছই জনে; 
গোবিন্দমমজল গায় শ্রীমুখ নন্দনে ॥ ২৬॥ 





রর 
বস্থদেবের স্তব ও পুর্ববজন্মের 
বিবরণ । 


রাগ করুণা । 
বন্ুদেব দৈবকী কৃষ্ণের বদন দেখি 
দণ্ডবৎ করেন স্তবন। 
সুখের নাহিক ওর আনন্দে হইয়া ভোর 
প্রেমভাবে ঝুরয়ে নয়ন ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণে যার তত্ব নাহি জানে 
যোগীগণ না পায় ধেয়ানে। 


| 
| 
ূ 





ূ 
] 
ূ 
ূ 
ৃ 
ৰ 


এক 


আমা সবে পুর্ব জন্মে শা জানি কতেক ধ! 
প্রভূমুখ প্েখিনু নয়নে ॥ 

বস্থদেব বলে বাণী শুন প্রভূ চক্রপাণি 
ভকতবৎসল নারায়াণে। 

কে জানে তোমার মায়া কেবল করুণ! 
জনমিলে ভারাবতারণে ॥ 

কংস মৃহা ছষ্ট মতি আমা দৌহাকারে শা! 
করিয়াছে তোমার কারণে 4 ৰ 

দেখি তয়া ঠাদমুখ অন্তরে বিদরে বুক | 
প্রাণ কাপে পাছ কংস শুনে। 

মোর গতি এত দূর তব রিপু কংসাস্ত্র 
কহ প্রভূ কি করি উপায়। ৃ 

শুনিয়া (হার বাণী কৃপানিধি যাদুমণি | 
হাসিতে লাগিল শ্যামরায় ॥ | 

কহে প্রভুনারায়ণ শুন তুমি ছুই জন 
ভ্রেতায় অদিতিহজন্মে ছিলে। 

অন্য রসেমননাই আমাকে একাত্ত ধ্যা 
অনেক কামনা দৌহে কৈলে ॥ 

কায়ে মহা ক্রেশ করি বৎসর নির্ণয় করি 
দাদশ বখসর দেব মানে । 

তোমা দৌভাকার ধ্যানে 'ত্যজিয়! বৈকুণ্্থা 
বর দিতে আইন্ু কাননে ॥ 

তোমারে করিয়া দয়া কহিন্থ সাক্ষাত হু 
বুর মগ মনের ইচ্ছায়। 

অনেক স্তবন কৈলে মুক্তিপদ না মাঁঞিতে 
কেবল সে আমার মায়ায় ॥ 

কহিলে আমার ঠাই অন্য বরে কার্ধ্য না 
যদি প্রভু হইলে প্রসন্ন। 

নিবেদি তোমার আগে এই সাধ মনে লা 
তুমি মোর হইবে নন্দন ॥ 

তখনি বলিন্ন আম্মি অবনীতে থাক তুমি 
চিরদিন আমার বচনে।. 





২৮ 
দ্বাপরে দৈবকী রূপে জনমিবে জদ্ৃদ্ধিপে 
মোর জন্ম ভারাবতারণে ॥ 
শুন তুমি ছুই জন পূর্বের সে বিবরণ 
|. মনে ছুঃখ না ভাবিহ আর। 
| দৈত্য দলন আশে জনমিন্থ তব অংশে 
;  কৎস হৈতে কি ভয় আমার॥ 
' আমীর বচন ধর কোলে করি লয়ে চল 
,... ব্াঁখ আমায় যশোদার কোলে। 
৷ কহি এ সকল কথা৷ মহামায়া আছে তথা 
তারে আনি “দহ কংসাম্থরে ॥ 
' আম! প্রতি বদলিয়া কংসেরে মোহিবে মায়] | 
শুন বনু দৈবকী সুন্দরী । 
কহে দুঃখীন্তাম দাস দৈবকীর পূর্ণ আশ 
চলে বস্তু ক্চ কোলে করি ॥ ২৭॥ ; 


কৃষ্ণকে লইয়া বস্থদেবের 


নন্দালয়ে গমন্‌। 





- ব্লাগ করুণা । 
আজি বড় শুভ দিন রে 
আমার জীবন যাছুমণি ॥ ধু ॥ 


কৃষ্ণের আজ্ঞায় বস্থ আনন্দ সকল। 
উঠিয়৷ দাণ্ডাইতে থসে পায়ের শিকল ॥ 
কৃষ্ণের কপায় খসে নিগুড় বন্ধন । 
কোলে কৈল বস্থ বাল্যরূপী নারায়ণ ॥ 
চৌকী প্রহরী সব নিদ্রায় মোহিত। 
কপাট খসিল কৃষ্ণ দেখিয়া! বিদিত ॥ 
ঘোর অন্ধকার বৃষ্টি রুরে মেঘ মালে। 
বিজ্তুরি কাড়ায় পথ বন্দে চলে ॥ 
গোবিন্দ তিতিবে হেন ফণীন্দ্র দেখিয়]। 
কৃষ্ণের উপরে যায় ফণা আচ্ছাদিয়। ॥ 


গৌবিন্দমঙ্গল | 


উপনীত হৈল বন্থু কালিন্দী কিনারে। 
যমুন। তরঙ্গ দেখি পড়িল ফাঁপরে ॥ 
যমের ভগিনী সে যমুনা নাম ধরে। 
গোবিন্দ দেখিয়া! বড় হরষ অন্তরে ॥ 
বালিবদ্ধ দিয়। পথ কৈল বিদ্যমানে । 
বিষ মায়! ভ্রমে বহুদেব নাহি জানে ॥ 
এমন সময় আদ্যা শৃগালী হইয়া! 
যমুনার মধ্যে বায পথ কাড়াইয় ॥ 
সে পথ বাহিয়া বন্ুদেবের গমন । 
কালিন্দী স্নান হেতু খসে নারায়ণ ॥ 
কোলে না দেখিয়া কৃষ্ণ ভূবনমোহন। 
কাতর হইয়া বস্থ করয়ে রোদন ॥ 


। হাহা কষ্চ বলি কান্দে শিরে মারে ঘাত। 


কি দোষে বঞ্চিত মোরে প্রভু জগনাথ ॥ 
আপনি করিলে দয়া আপনার গুণে। 
পাথারে ফেলিয়া মোরে গেলে কোন্‌ স্থানে: " 
কংসাহ্থরে প্রাণ দিব কি ডর তাভারে। 
জীয়স্ত থাকিতে মোরা বিচ্ছেদ তোমারে ॥ 
বস্থদেব ভাব কৃষ্ণ অন্তরে জানিয়! 
উঠিলা পিতার কোলে স্নান আচরিয়া ॥ 
কোলে কৃষ্ণ দেখি বনু মহাভাগ্য মানি। 
মরার শরীরে যেন বাহুড়ে পরাণি ॥ 


নদ্বী পার হয়ে গেল গোকুল নগরে । 
প্রবেশ হইল গিস্বা নন্দের মন্দিরে ॥ 
নিদ্রায় বিভোল দেখি নন্দের ঘরণী । 
প্রসব হয়েছে কন্য। তাহ নাহি জানি ॥ 
যশেো দার কোলে রাখি মুকুন্দমুরারি । 
কন্া কোলে করি বন্থু চলে ত্বরা পরি ॥ 
যমুনা হইয়া পার গেল৷ মধুপুরী'। 
দৈবকীর কোলে দিল দেবী মহেশ্বরী ॥. 
দুয়ারে কপাট লাগে প্রভুর মায়ায়। 
লোহার শিকল লাগে বন্থদেব পায় ॥ 


গোবিন্দমেঙ্গল। ূ ২৯ 


পাঁচ দণ্ড রাত্রি আছে প্রহরী জাগিল। 
দৈবকীর কোলে কন্ত কান্দিতে লাগিল ॥ 
ঈদুবকী প্রসব হৈল জানি অন্ুচর । 
আস্তে ব্যস্তে ধেয়ে গেল কংসের গোচর॥ 
দৈবকী প্রসব হৈল শুন দত্যপতি । 
ফরঃখীষ্ঠাম দাস মাগে গোবিন্দ ভকতি (২৮॥ 


পীর 


৬ 
কংসের প্রতি মহামায়ার 


চেতন দান। 


রাগ বরাঁড়ি ৷ 
দূতমখে পেয়ে বার্তী কংসের লাগিল চিন্তা 
বলে রিপু জন্মিল মরতে । 
কালরূপী ভগবান তার নামে কাপে প্রাণ 
দৈবকীর অষ্টম গর্ভেতে ॥ 


. নারদ কহিল পূর্বে পৃথিবীর দৈতা সর্দে ; 


সঃগ্রামেতে করিব সংভার। 
আপনি জনিল হৃত সাজি সবে চলে দ্রুত 
সংগ্রামেতে করিব সংহার । 


কংসকাপে ক্রোধভরে সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ে। 


রুণঃ দেখিবারে কারাগারে ॥ 


ধকারাগারে প্রবেশিয়ে দৈবকীবদন চেয়ে | 


বলে দেখি তোমার নন্দন ॥ 


পার্বতী করিয়া কোলে দৈবকী কহিল ছলে 


কান্দিয়া কান্দিয়া কংস আগে। 


অষ্টম গর্ভেতে কন্যা জন্মিলা ত্রিলোক ধন্ত 


ইহা দিতে প্রাণে ছুংখ লাগে ॥ 


রর দৈত্যপতি ভাই তুমি ছুঃখিনী ভগিনী আমি, 


যে বা ছয় পুত্র হৈল জাত। 
তব রিপু দেবগণ মোর পুত্রে অকারণ 
ক্রোধে তুমি করিলে নিপাত ॥ 








বয়সন্াহিক আর কন্য পুত্র জগ্মিবার 
সত্য কহি*তোম। বিদ্াযমানে। 

ভ্রাতা রাখ বৃদ্ধ কালে এই কন্যা কুতৃহলে 
তব পুত্রে দিব সম্প্রদানে ॥ 

কহে কংস নৃপমণি দৈবকী শুনহ বাণী 
তুমি তো অবলা অচেতন । 

যার যে বিপক্ষগণ শুন পুর্নন বিবরণ 
স্ত্রী হইতে মৈল পুরোচন ॥ 

এত বলি কংস রাষ েলিরা দৈবকী পায় 
কোলে হৈতে কন্ঠ] কাড়ি লৈল। 

চরণে ধরিয়া ক্রোধে আছাড়িতে শিলা মধে 
হস্ত হৈতে পান্দতী খসিল ॥ 

৪৪ কংস হাতে চলিল অন্বরপথে 

গনে হইল অষ্টভূজা | 

রে কেরে বাণী বলে দেবী নারায়ণী 
শুন রে পাশিষ্ঠকংস রাজা ॥ 

তুমি কিবধিবে মোরে যে জন বধিবে তোরে 
সে জন জন্মিল মহীতলে। 

তোমা আদি দৈতাসর্দ ইঙ্গিতে করিয়া খর্ব 
ক্ষিতিভার উদ্ধারিবে হেলে ॥ 

শুন দৈত্য কি তোরে কষ্ট দিলি দৈবকীরে 
সে পাপে তোমার নাহি গতি। 

আমার বচন ধর বসুদেবে সেবা কর 
বন্ধে তোষ দৈবকীর মতি ॥ টস 

অন্ত না করিহ 'মনে মরিবে কৃষ্ণের রণে 
তোমা লাম নররূপ হরি।% 

জন্মিলে মরণ লেখা কে তাহা কারবে রক্ষা 
চিন্তা ত্যজ দৈত্য অধিকারী ॥ . 

এত বলি মহামায়া গেলা অন্তর্ধান হৈষ্কা 
শুনি কংস মহা ভয়াকুলি। 

দেবীর বচনে গিয়া কারাগারে প্রবেশিয়) 
খসাইল দোহার শিকলি॥ এ 


৩০ গোবিন্দমঙ্জল। 


পড়িয়া! দোহার পায় সকরুণে কংসরাঁয় 
বলে দেহে দয়া কর মোরে । 


'না বুঝিয়৷ দৈবগতি দন্জ শরীরে মাতি 


কষ্ট দিন তোমা দৌহাকারে ॥ 
পুত্রের মরণ কথ। মনে ন। করিহ ব্যথ৷ 
- জন্ম মৃত্যু কে খগ্ডিতে পারে। 


না লবে আমার দোষ একব।র ক্ষম রোষ 


ভূত্যপণে মেবিৰ তোমারে ॥ 


এত বলি দৌহাকারে লৈয়া গেল নিজ ধরে 


ন্নান দান করাইল ভোজন । 


করিল অনেক মান না না রত্ব দিল দান 


অলঙ্কার অপুর্ব বসন ॥. 
বন্থদেৰ দৈবকী কংসের আদর দেখি 
তুষ্ট হৈয় কৃষ্ণে দিল মন। 


তুষিয়$ ধৌহার মতি তবে কংস নরপতি 


রাজধানী করিল গমন ॥ 
ডাকি আনি দৈত্যগণ ইষ্ট মিত্র বন্ধুজন 
সবে মেলি করয্ে বিচার । 
গোবিন্দম্্গল রসে মুখ নন্দন ভাষে 
ভবভয় করহ উদ্ধার ॥ ২৯॥ 


টড 4 
দৈত্যাদগের প্রতাপ । 
*. বাগ কানাড়। 


ধ। করিবে হরি তুমি সেজান। . 
পদছার়। দ্বিয়া বারেক কিন ॥ প্র॥ 


পরভাজন লৈয়া যুক্তি করে কংসান্থর। 
সকরুণ হৈদ্বা বলে বচন মধুর ॥ 

যে বোল বলিল বানী আকাশ উপর । 
দেবহ্থে মরতে জক্ষিল বিশ্বেশ্বর ॥ 
একে একে আম। সবা করিবে সংহার । 
দেবীর বচনে মনে লাগে চমৎকার ॥ 


বিপক্ষ বিনাশ হেতু করহ যুকতি। 
শুনি দৈত্যগণ বলে শুন দৈত্যপতি ॥ 
আজিকালি যত শিশু জন্মিল ভূতলে । 
ঘরে ঘরে তল্লাসিয়া! মারিব সকলে ॥ 
শিশুকালে ক্ষয় কৈলে যত রিপুগণ । 
তবে আর কারে ভয় শুন হে রাজন ॥ 
তপন পৰন যম শণী সুররাজ। 

এ সব তোমারে সেবে হারি রণ মাঝ ॥ 
আর যেবা ব্রহ্ম! বিষণ, দেব মহেশ্বর | 
তারে কিছু ভয় নাই শুন দৈত্যেশ্বর ॥ 
স্থষ্টিহেতু প্রজাপতি ভ্রমে নিরন্তর । 
বেদ পাঠ করে সদা রজোগুণধর ॥ 
সংগ্রাম কেমনে করে না জানে কখন। 
সংসার পালনে সন্ধী বিঞুর ভ্রমণ ॥ 
মহেশ বিভোল সদা! ছুর্গী করি কোলে। 
কখন ন। ষায় হর ঘোর রণস্থলে ॥ 
আর যত দেবগণে নাহিক বিস্ময় । 
দেবের ছুর্লভ হরি তারে করি ভয়॥ 
মারার পুতলি সেই দেবতা শ্রীহরি। 
অলক্ষিত হৈয়া বুনে লক্ষিতে না পারি ॥ 
তপ জপ যজ্ঞ দান গুরু দ্বিজগণ। 

ৰত ষত বজ্ঞস্ছল করিব হিংসন ॥ 
সুজন-হিংসনে হরি দরশন দিবে। 
তবে বত্ব করি সবে হরিকে ধরিবে ॥ 


হরিৰ হরির প্রাণ ছুষ্টাবলোকনো ক 
আমর! থাকিতে তুমি ছুঃখ ভাব কেনে ॥ 


শুনিয়া সবার বোল উমত হইল । 
পান প্রসাদ সাড়ি সবাকারে দিল ॥ 
নিয়োজিল কংসরাজ অন্থচরগণ। 
দেব দ্বিজ গুরু জন করিতে হিংসন ॥ 
অদাই কংসের চর করযে ভ্রমণ । 
তপ জপ যজ্ঞ হিংসা করে দৈত্যগণ ॥ 


গোবিন্দমঙগল। ৩১. 


ওথা পরীক্ষিত রাজ। অভিমন্থ্য সৃতি। 

. একের চরণ ধরি করুণা বহুত ॥ 

: হাঁরি জন্ম কথা কহি পবিত্র করিলে 
নিবেদন করি কিছু তুয়া পদতলে ॥ 
কংসেরে কহিয়। দেবী গেলা অন্তর্ধানে 1 

. ৰন্থুদেব খুইল কৃষ্ণ নন্দের ভবনে ॥ 
ক্রিপে যশোদ] নন্দ করিল পালন। 

কহ কহ শুনি মুনি কৃষ্ণের কথন ॥ 
নৃপমুখ চাহির কছেন তপোধন। 
মহাভাগৰত তুমি গোবিন্দের জন ॥ 
তোমা হৈতে কত লে।ক নিস্তার পাইব 
কৃষ্ণ বাল্যকেলি কথা তোমারে কহিৰ ॥ 
যেরূপে যশোদ! নন্দ পালে নারায়ণ । 
গোবিন্দমর্জল ছুঃখীশ্যাম বিরচন ॥ ৩০ ॥ 





নন্দোতৎসব। 
রাগ ধানভ্রী। 


শুন রা'সা পরীক্ষিত কৃষ্ণকথা৷ রসামত 
জপিলে জনম নাহি আর। 


দৈৰকী কামনা পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ধরিলা গর্তে 


হেন হবি নন্দের কুমার ॥, 


*বিকুর বিশেষ মায়া কেজানিতে পারে তাহা 


যশোদার কোলে কান্দে হরি ।' 

যত সব সহচরী সবে উচ্চ রব করি) 
চিয়াইল ষশোদ! সুন্দরী ॥ 

রত্ধ দীপ জালি-সখি যশোমতী চত্ত্রমুখ। 
কোলে কৈল পুত্র নারায়ণ। 

“দেখিয়া পুত্রের মুখ অন্তরে বাড়িল সুখ 
মনানন্দে করিল চুম্বন॥ 

যশোদা-প্রসব বাণী রোহিণী হন্দরী গুনি 
শীত্রগতি সেই গৃহে গেল! । 


দেখিয়া কৃষ্ণের মুখ অন্তরে অনেক সুখ 
ওরূপ দেখিয়া! হেল ভোল! ॥ 

আর যত সহচরী বিবিধ প্রকার করি 
আতুড়ি জালিল প্রস্থঘরে । 

নারীর কৌতুক নানা ধেয়ে গেল কোন জন 
জানাইল নন্দের গোচরে ॥ 


উল্লসিত ব্রজ্রনাথ বৃদ্ধকালে পুত্রজাত 
আজি বিধি হৈল সুপ্রসন্ন। 


আনিয়। ত্রাহ্মণগণে লক্ষ ধেনু দিল দানে 
পুত্রমুখ করিল দর্শন ॥ 
নন্দ আনন্দিত হৈয়া গোপগণ সঙ্গে লৈয়। 
পুত্রোখসব করে কুতুহলে । 
ক্ষীর ননী লৈয়া সুখে দেয় সবাকার মুখে 
হরিদ্রা তৈল শিরে ঢালে ॥ | 
গোয়াল! সকল সঙ্গে নাচে গান নানা রঙে 
শি] বীণ| বেণু বাজাইয়া। 
রাধ। আদি রসবতী মঙ্গল কলস পাঁতি 
খেলে রক্ষে ধামালি করিয়া ॥ 
কেহ কারে ননী মারে কেহ কার কুচ ধরে 
নানা কেলি করে. ব্রজনারী। | 
নাহক সুখের ওর নবরঙ্গ তাবে ভোর 
যশোদার কোলে দেখি হরি ॥ 
সিন্দর কজ্জল পান গোপীগণে দিল দান 
_রোি নীঠুহন্দরী সুখচিত্তে। 


বর্ণ সীথি দিল শিরে দিব্যবস্ত্র অলঙ্কারে 


বিবিধ মিষ্টান্ন ব্রজহ্‌তে ॥ 

নন্দের মন্দির মাঝে বিবিধ বাজনা বাজে 
শব্ধ গেল সকল ভুবনে । 

ননদ নিধি প্রাপ্ত হৈল যথাবিধি কৃপা কৈল 
যাছ বিহ্ন অন্য নাহি জানে|| 

অহর্নিশি আনন্দিত মহোৎসৰ নৃত্য গীত 
জয়ধ্বনি গোঁকুল নগরে । 


৩২. গোবিন্দমঙ্গল। 
হের্কালে কংসদৃ [লখা লয়ে আইল ক্রুত! আত্ম জাম্ব নিল নন্দ ঝুনা নারিকেল । 


রাজকর লইবার তরে ॥ 


নন্দ লেখা নিল শিরে যত কৈল অন্ুচরে 


যাব কালি: প্রত্যুষ বিহানে । 
শুনিয়া ভেটের ষত দধি দুগ্ধ মধু দ্বুত 
ইরসাল বান্ধিল বসনে ॥ 


প্রভাতে পবিত্র হৈয়া শকটেতে দ্রবা লৈয়া 


: চলে নন্দ অনুচর সাথে । 
ছঃখীশ্যাম দাস গায় মধ্র্পুরী নন্দ ঘায় 


কর দিতে কৃংস ভোজনাথে ॥ ৩৯ ॥ 





১ 


নন্দের মথুরায় গমন | 


বাগ সিদ্ধুড়া ] 
আজি বড় দুঃখ উঠে মনে । 


ভজিতে না পান্র রাঙ্গা খানি চরণৈ । ফ্॥ 


মধুপুর নন্দ ধায় কংশ বরাবর | 
' নানা দ্রব্য ভেট সিল বংসরের কর। 
' শকটে পুরিয়া দ্রব্য করিল গমন । 
' মথুরা নগরে গিয়া! দিল দরশন ॥ 
সভা করি বসিয়াছে কংস ভোজরায় । 
হেনকালে নন্দঘোষ গেলেন তথায় ॥ 
রাজনীতি ব্যবহারে দণ্ডবৎ কৈল।' 
ভেট দ্রব্য ইরসাল সম্মুখে রাখিল ॥ 
নন্দেরে করিল কংস অনেক আদর । 
বসাইল দক্ষিণ পাশে আসন উপর ॥ 
নন্দেরে করিল রাজা অনেক সম্মান । 
কর্পুর তাশ্বুল দিব্য বন্ম দিল দান ॥ 
বৃদ্ধ বয়সে তব জন্মিল কুমার । 
নিয়া হরষ চিত্ত হইল আমার ॥ 
্নাজার প্রসাদ পেয়ে নন্দ ব্রজরাজ। 
পকট চালায়ে চলে গোকুল সয়াজ ॥ 





পণস কদলী কিয়া জামীর শ্রীফল ॥ 

নানা উপহার দ্রব্য কিনিল বিস্তর | 
শকটে পুরিয়! সঙ্জা চলিল সত্ব ॥ 
হেনকালে বস্থদেব নন্দকে দেখিয়া । » 
নন্দের নিকটে গেলা শীপ্রগতি হৈয়া?' 
ঠোহে দোহা দেখি কৈল প্রেম আলিঙ্গন; 
ছ'হ মুখ দেখি ঝুরে দৌহার নয়ন ॥ 
বস্থদেব বলে নন্দ কি বলিব আর। 


[ কহ কহ মঙ্গল জিজ্ঞাসি তোমার ॥ 


বড় ভাগ্যবান্‌ তুমি গোপ অধিপতি । 
বৃদ্ধকালে পুন্র তব হৈল উৎপত্তি ॥ 
আমার হঃখের কথা শুনিয়াছ কাণে। 
বংশ রক্ষা হৈল মোর তোমার কারণে ॥ 
রোহুণী-নন্দন সঙ্গে মন্দিরে তোমার । 
এত পাঠান্তরে দেখ বসতি আমার ॥ 
আমার সে পুক্র নহে কেবল তোমার । 
শুধিতে নারিব আমি তোমার সে ধার । 
নন্দ বলে বন্থদেব শুন মোর বাণী । 
দেখিয়। তোমার ছঃখ বিদরে পরাণী ॥ 
অভাগিনী নাহি কেহ দৈবকীর পারা 
হাতে দিয়া রতব নিধি বিধি কৈল ভারা ॥ 
বৃদ্ধ কালে যদি এক হইল তময়া। 
শুন্ত-পথে গেল কস হাতে পিছলিয়া ॥ 
যেবা ছস্ব পুত্র হৈল কংস কৈল নাশ! 
হবি হরি মহাপ্রভু করিল নিরাশ ॥ 
হরষ বিষাদে দৌহে কান্দিয়া অপার । 
নয়নের লোহে বস্ত্র তিতিল দৌঁহার ॥ 
বন্থুদেব বলে নন্দ শুন মোর বাণী। 
গোকুল নগরে শীঘ্ব চলহ আপনি ॥ 

বড় ভাগ্যবান তুমি পূর্ব তপ ফলে; | 
ভাগ্যবতী যশোমতী অবনীমগ্ডলে ॥ 


গোবিন্দমমঙ্গল। ৩৩ 


জান্িয়াছে যেই জন তোমার ভবনে । 
ভুপ্জিবে অনেক স্থথ পুল্রের কারণে ॥ 
আ্লীখে আখে না ছাড়িহ করিহ পালন। 
ইহাতে রহস্য আছে শুন নিরূপণ. 
কালি যক্তি কৈল কংস অসুর সংহতি । 
আজি কালি ষত শিশু হইল উৎপত্তি ॥ 
শিশু সংহারিতে আজ্ঞা দিল দৈত্যেশ্বর । 
শক্ত ধরিবারে ফিরে কংস, অস্ুচর ॥ 
না কর বিলম্ব নন্দ চল শীঘ্রগতি । 
শুনিয়া নন্দের বড় চমকিত মতি ॥ 
তবে বহ্থদেৰ নন্দে দিলেন মেলানি । 
শকট চালায়ে চলে রুজ শিরোমণি ॥ 
নদী পার হৈয়া গেলা গোকুল নগরে । 
প্রদেশ করিল গিয়া! নিজ অন্তপুরে ॥ 


. নানা দবা নিয়োজিল যশোদার করে । 


যা কোলে কৰি চন্ম দিলেন অধরে ॥ 


- যশোদা রন্ধন কৈল অতি শুদ্ধ চিতে। 


কাজ 


ভোজন করিল নন্দ গোপগণ সাথে ॥ 
রজনী গ্রভাতে নন্দ গেলা ম্ধুবন | 
আন রাঁজা পরপক্ষিভ করব কখন ॥ 
দেবীর বচনে কংসে 'লগেছে তরাসে । 
দৈতাগণে নিয়োজিল বালক বিনাশে ॥ 


» জী 
শকংসের ভগিনী £স পতনা নাম ধরে । 


প্রতিক্া করিয়া কঙ্কে কংস বরাবগ্ে | 
ঘদিষস্তন লয়ে যাব শিশু বধিবাঁরে । 
আক্তিকাঁলি যত শিশু জম্মিল সংসারে 1 
গুয়া পান দিল কংস পৃতনীর তরে ্ 
ভন্ী বিনা ল্রাতৃ ছুঃখ কে খণ্ডিতে পার ॥ 
নগরে প্রবেশ করে রাক্ষপী পৃতনা ॥ 
কামরূপী দেখি ভারে ভূলে সর্বজন । 
মধুর! নগরে মারি শিশু ছয় বুড়ি । 
গোকুল নগর মুখে যায় তড়বড়ি ॥ 





শুন রাজা পরীক্ষিত পৃতনা প্রয়াণ 
গোবিন্দমঙ্গল ভঃখীশ্যাম দাস গান ॥ -৩॥ 
পুতনার মায় |” 
রাগ কেদার। 


শুন পরীক্ষিত রায় পূতনা চলিয়া বায়, 
বালকুট বিষ স্তনে ভরি। 


| তার কথা কি কহিব দেখি ভূলে সর্র্বদে, 


বিদ্যাধরী জিনিয়া সুন্দরী ॥ 

মন্তকে দীঘল কেশ খানা ফুলে করি বেঃ 
নোটন টানিয়া বাঁম পাশে ৷ 

সর্ণসীথি শোভে শিরে সী'থিতে সিল্দুর প্‌ 
চন্দন চর্চিত চারি পাঁশে॥ 

তার তলে কাদম্বিনী ভূক ফুলচাপ জিনি 
চররিপ্ জন্ধান নয়ানে। 

ভেম মরকত আন নাসায় শোভিত তার 
রত্ধ কড়ি যগল শবণে ॥ 

অধাবে মপূর ভাঁসি কথা ষেন মপূ রাশি 
তান্করে কটিল ভতিশয়। 


| গলে দোলে মণিহার কাচলি মণ্ডিত আর 


নানা অলঙ্গার রত্রময় ॥ 

শ্রীরাম লক্ষণ শংখ অতি অপরূপ রঙ্গ 
আগে কড়ে হাঁটক কন্কণ। | 

অঙ্গদ মাঁণিক ছন্দ তার তলে বাজু বন্ধ 
অগ্্লে অঙ্গরী সুশোভন॥ 

মাঝা জিনি জালন্ধরী লোহিত বসন পরি 
কাচা সোণা জিনিয়া বরণ। 

চরণে নৃপূর বাজে চলিযায় পথ মাঝে 
রূপ দেখি মোহিত মদন ॥ 

স্বর্গ বিদ্যাধরী রূপে পুতনা প্রবেশে গ্বো। 
মোহিনী সন্ধান ধরি যায় ॥ 


৪ 


গোবিন্দমঙ্গল। 


গোপ গোপী শত শত নগরে নাগরী যত, মারিবারে আইসে মরণ নাহি জানে। 


পৃতনা জিজ্ঞাস! করে তায় ॥ 

ছাম নারী ছুঃখমতি পুত্র মৈল কাল রাতি 
ঠুনকায় না রহে পরাণ । 

জিজ্ঞাসি তোমার কাছে কার ঘরে পুত্র আছে 
কহ তারে দিব স্তন পান ॥ 

হৈয়া মহাশোকাতুর ত্যরাগিন্গ নিজ পুর 
পুত্র বিনা প্রাণে কিবা কাজ। 

না দেখি পুত্রের মুখ অন্তরে বিদরে বুক 
সত্য কহি সবার সমাজ ॥ 

পুতন! করুণ! শুনি ব্রজবাল! বলে বাণী 
উপদেশ বলি গো তোমারে । 

আমার বচন ধর চলহ নন্দের ঘর 
যশোদা রোহিণী বরাবরে ॥ 

যশোমতি চক্দ্রমুখী তব মহাছুঃখ দেখি 
পুত্র দিবে করিতে পালন । 

দুঃখীশ্যাম দীস গায় কেহ তারে লয়ে যায় 
যথায় যশোদ1 নারীগণ ॥ ৩৩ ॥ 


এ 
পৃতনা বধ। 


বাগ করুণা । 

কৃষ্ণরাম গোবিন্দ গোপাল বনমালী। 

শিব নাচেন গান দুর্গা দিয় করতালি॥ গ্র॥ 
তবে পরীক্ষিত রাজা করি ঘোড় কর। 
গুকের চরণ ধরি করুণা বিস্তর ॥ 
'যেব্ধপে পৃতনা গেল! কৃষ্ণ বিদ্যমানে । 
কহ কি করিল কু পূতনা দর্শনে । 
কহেন রাজার আগে শুক মহা যতি। 
শুনং পুরাণ কথা হৈয়া৷ একমতি ॥ 
।দয়ার ঠাকুর সেই দৈবকী নন্দন। 


নিশ্চর পৃতনা আজি বধিব স্তনপানে ॥ 
এত চিন্তি খেলে কৃষ্ণ যশোদার কোলে। £. 
গোপী সঙ্গে পৃতন! নন্দের গৃহে চলে ॥ 
যশোমতি বাঁসয়াছে রোহিণী সংহতি । 
হেনকালে পৃতন1 হইল উপনীতি ॥ 

কে জানিতে পারে সেই পৃতনার মায়া । 
যশোদার কাছে কহে সকরুণ হেয়। ॥ 
আমার দুঃখের কথা না যান্ন কথন। 
পুত্র শোকে ত্যয়াগিন্ু আপন ভবন ॥ 
জঠোর যাতনা কথ তুমি ভাল জান। 
ত্রিভুবনে ভাগ্যবতী নাই তোমা হেন॥ 
শুন গো সুন্দরী তব আছন্বে কুমার । 
স্তন পান দিয়। থাক বাঁধ দেহ ভার॥ 
যশোদ] বিচার করে রোহিণার সনে । 
ভাল হেল আইল এই আমার ভবনে ॥ 
ষাছ্য়ার ধাত্রী কার রাখিব ইহারে। 
এত 'চাত্ত (দল! কৃঝণ পুতনার করে ॥ 
চাহে পুতনার মুখ দেব নারায়ণ । 
পৃতন। করিল কৃষ্ণ বদনে চুম্বন ॥ 

মরি মরি পুত্র তোর বালাই লইয়া । 
কাল রূপে কত চাদ বায় লঙ্জ। পায় ॥ 
অন্তরে ভাবয়ে যেন প্রাণের বৈরা। 
বিষ স্তন দিল লয়ে কৃষ্ণ মুখে ভরি । 
জানিল গোবিন্দ যত পৃতনার মতি । 
পরম দয়াল সে ঠাকুর লক্ষমাপতি ॥ 
পৃতনার স্তন পিয়ে দেব ভগবান । 
ছুপ্ধের সহিত শোষে পৃতনা পরাণ ॥ 
সমুদ্র শোষয়ে যেন শোষক বাণেতে । 
পৃতনার প্রাণ গেল কৃষ্ণের অঙন্গেতে ॥ 
উপাড়িয়া পড়ে যেন পর্বতের গোড়া। 
পৃতনার তন্ছ পড়ে যোজনেক যোড়া ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল ৷ 


কূপ হেন চক্ষু ুটা দেখি লাগে ঢর। 
মাথার মুকুট পড়ে যোজন অন্তর |] 

, দ্কই গোটা হস্ত যেন সমুদ্র আড়িয়া। 
হোগলের ডোল কর্ণ রহিল পড়িয়া ॥ 
পুক্ষর্ণার জাঠি যেন দত্ত সারি সারি। 
স্ুখাল শরীর মুখ অতি ভয়ঞ্করী ॥ 
চোথ চোখ ছুরি যেন নথ বিপরীত । 

“নাঁসিকা বিশাল দীর্ঘ ছুয়ার প্রমিত ॥ 

পর্বতের শৃঙ্গ যেন স্তন ছুই গোটা। 
তি পরে খেলে কৃষ্ণ কোটিচন্ত্র ছটা ॥ 
লাগল চকার শব্দ গোকুল ন্থরে । 
যশোদ। বিকল হৈল.ন। দেখি যাছুরে ॥ 

॥পুক্র বিনে চারদিক অন্ধকার দেখে। 
রো!হণা দেখেন কৃষ্ণ পুতনার বুকে ॥ 
পুতনার ঝুক হতে আনিল ষাছুরে । 
যশোদা পাহল প্রাণ কৃষ্ণ করি কোলে ॥ 
দৈবজ্ঞ ব্রাহ্ষণ আন গ্রহ শাস্ত কেল। 
ব্সক সহিত নব ধেন্ দান [দল ॥ 
রজত কাঞ্চন তাত তল আদি বত। 
যাহরে নাছদ্ধ। |নজ স্থখে দল তত ॥ 
আখি আড় নাহি করে গোবিন্দ গোপালে। 
তোরে লাগে পুত্র ভার রোহণারে বলে ॥ 
খুঁবন হেতে নন্দ আহল হেন কালে। 
হুঃখাগ্তাম দাস গান গোবন্বমন্্লে ॥ ৩৪ ॥ 





অ্ীকৃঞ্ণ রক্ষার্থে নান শান্তি | | 


বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ফ॥ 
'মধুবন হৈতে নন্দ আইল হেনকালে। 
ফ্লতনার কথা কহে গোয়াল। সকলে ॥ 
দেখিয়। বিস্ময় নন্দ হইল! তখন। . 
আজ্ঞ। দিল নন্দঘোষ শুন গোপণ 


আমার বচনে সবে চলহ সত্বর। 

অগ্নি দিয়া দাহ পুণ্তনার কলেবর ॥ 
পাইয়া নন্দের আজ্ঞা যত গোপগ্ণ। 
কুণ্ড খুলি কা্ঠ দির! আলে হুতাশন ॥ 
খণ্ড খও করি দাহে পূতনা কলেবর । 
দাহতে আমোদ গন্ধ প্রকাশে বিস্তর ॥ 


| বার স্তনপান কৈল দেব শ্রীহরি | 


দাহনে উঠিলা গন্ধ জিনিয়া কম্ত,রী ॥ 
হেন কালে পুষ্প রথ নাম্বিল আকাশে । 
শত হুধ্য সম তেজ আলে] করি আইদে॥ 
সেহ রথে পৃতনা করিল আরোহণ। 
বৈকুগ্ঠ পাইল দে গোবিন্দে দিয়। স্তন ॥ 
এমন দয়াল হুরি কে হহবে আর । 
মাতৃম্থুল দল তারে পিয়া ক্ষারধার ॥ 
ধন্ত ধন) গৃতন্। বাখানে দেবগণ। 
পৃতনা উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥ 
পুতন৷ দাহন কার গোয়াল। সকলে । 
স্নান দান আচরিয়! গেল নন্দ স্থজে ॥ 
তবে নন্দঘোষ দিজ আচার্য আনিয়া । 
যাছুর কল্যাণে দিল ধেনু উতৎ্সর্শিয়া ॥ 
গোয়াল সকলে দিল বস্ত্র আভরণ। 
গোগীগণ দিল মাল্য হুগন্ধি চন্দন ॥4 
মান্ত করি সবাকারে দিল গুয়া পান। 
আমার বাছরে সবে করহ কল্যাণ ॥ 
গোবিন্দেরে আশার্বাদ করে ব্রজনারী। 
বিশ্র করে আশীর্বাদ বেদপাঠ করি 
চরণে অনস্ত তোরে রাখুন আপনি। 
অন্গ রক্ষ। করুন কপন্দী চক্রপাণ ॥ 
কটিতটে অছ্্ুত রাখুন অলুক্ষণ। 
জঠরেতে পদ্মনাভ করুন পালন ॥ 
বাস্থদেব সদ। তোর রাখুন হৃদয়। 

ক রক্ষ। করুন সে দেব মৃত্যু্রয় ॥ 


৩৬ গোবিন্দমঙ্গল। 


ছই ভূজ অহর্নিশ রাখুন পুরন্দর । 
সুখ রক্ষা করুন্‌ গ্রহরাজ দিবাকর ॥ 
ললাটে রাখুন তোরে লোহিত লোচন। 
দক্ষিণে কেশব রাখুন অগ্রে সুদর্শন ॥ 
পৃষ্টেতে রাখুন তোরে দেব গদাধবু। 
রক্ষুন শা্জপাণি প্রেমে নিরস্তর ॥ 
কমলা রাখুন বক্ষ নাভিতে মুরারি । 
উদ্দর রাখুন তোর দেব নরহরি ॥ 
খগপতি-নাথ তোরে করুন রক্ষণ । 
অধর দশন রক্ষু শ্রীমধুস্থদন ॥ 
দশ দিকপাল তোমা রক্ষু অনুক্ষণ। 
শ্রীগোবিন্দ পঞ্চ ভূত করুন্‌ পালন ॥ 
অত্তোষে সদাই তোরে বাখন দ্রিক্পতি ! 
আপনি মাধব তোর রাখুন বুদ্ধি মতি ॥ 
ত্রিবিক্রম রাখুন তোরে জীবন সংশয়ে। 
সর্বত্র রাখুন রুষণ আনন্দ জদগ্বে॥ 
ভোজনে শয়নে রাখুন দেব জনার্দন । 
ভূতলে রাখুন (তোরে আদ্যাদেবীপণ ॥ 
সর্বক্ষণ রাখুন কৃষ্ণ শরীর কুশলে। 
এত বলি দিল কৃষ্ণ যশোদার কোলে ॥ 
পৃতনার ব্ধ বার্তা কৎসাস্ুর পায়। 
গোবিন্বমন্গল ঢঃখীষ্টাম দাস গায় ॥ ৩৫ ॥ 


এ 


শকট ভগ্ন । 
রাগ কল্যাণ । 
শুন পরীক্ষিত ভাগবত গীত 
পৃতনা বধিল হরি। 
শব্দ গেলা দূর শুনি কংসাসুর 
মনে মহাভয় করি ॥ 
যত দৈত্যগণ সচকিত মন 
পৃতন৷ মরণ শুনি। 





করি হায় হায় কান্দে কৎস রায় 
কে মাইল মোর তগ্বী ॥ 


যত বৈল বাণী অত্য তাহাজানি 


মরতে জন্মিল৷ হরি। 

দৈত্য বধিবারে আছয়ে সংসারে, 
নররূপে অবতরি ॥ 

প্রাণে লাগে ভয় কাপিল জদয় 
পুৃতনা মরণ শুনি। 

সঙ্কটটএবার না দেখি নিস্তার 
শোকাতুর ভোজমণি ॥ 

ংস হেনমতে বসিয়! সভাতে 

যুক্তি করে ভোজপতি। 

হেখা গোপপুরে নন্দের মন্দিরে 

5. গোবিন্দ বালক মতি ॥ 

যশোদা রমণী (কোলে কুঞ্চ আনি 
স্তন দ্রিল চাদমুখে। 

অপূর্ব আসনে শোদ্রায়ে নন্দনে 
গৃহকম্ম গিয়া! দেখে ॥ 

আসনে শুইয়া চরণ নাচাস়য। 
খেলে ত্রিভূবন পতি। 

প্রভূর নিকট আছিল শকট 
তছুপরে বাজে নাখি॥ 

চরণের ঘা ভাঙগিল ত্বরায় 
দশদিক গেল ধর্বনি। 

কংস চমাঁকল আসন টলিল 
স্গগে কাপে সুরমণি ॥ 

শুনি গোপনাথ বলে বজাঘাত 
ধেয়ে গেল গৃহবাসে। 


_যশোমতি নন্দ চাহেন গোবিন্দ 


দেখিল শকট পাশে ॥ 
বলে কি হইল বড় পুণ্য ছিল 
বালক বীচিল মোর। 


গোবিন্দমঙ্গন ৷ ৩৭ 


মুখে চুন্ব দিয়া কোলে কৃষ্ণ লৈয়া 
বলে কত রিষ্ট তোর ॥ 
'ক্কষ্চের কল্যাণে ভাট বিপ্রগণে 
নানা ধন দিল দান। 
ছুহ্খীষ্ঠাম গায় তৃণাবর্ত যায় 
পাইয়া কংসের পান ॥ ৩৬ ॥ 


সপ 


তৃণাবর্ত বধ ৮ 


রাগ ভাটিয়ারি। 


হরি কথ বড়ই মধুর। 
শুনিলে শ্রবণ স্থখ পাপ যায় দূর ॥ ধু ॥ 


তবে পরীক্ষিত ধরে মুনির চরণ । 

এক নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥ 
পৃতন বধিয্বা কৃষ্ণ শকট ভাঙ্গিল। 
কহ কোন মতে কৃষ্ণ গোকুনে বাড়িল ॥ 
শুকদেব বলে শুন রাজ! পরীক্ষিত। 
কহিব তোমার আগে কৃষ্ণ কথামৃত ॥ 
দিনে দিনে নন্দগৃহে বাড়ে নারায়ণ। 
র্৫শাদা রোহিণী পালে দৈবকীনন্দন ॥ 
একদিন যশোমতি পুত্র কোলে লৈয়া। 
চুম্বন করেন চাঁদমুখে স্তন দিয়া ॥ 
নানা গীত নাট করে যশোদ। রোহিণী । 
ঘাছ চাদ বিনা মনে অন্য নাহি জানি ॥ 
তৃর্ণাবর্ত আসে কৃষ্ণ অন্তরে জানিয়া । 

' জননীর কোঁল হইতে পড়ে পিছলিয়া ॥ 

, কোলে করে যশোমতি আপন কুমার । 
যশোদার কোলে কৃষ্ত হৈল বড় ভার ॥ 
বশোমতি বলে শুন শুন গে। রোহিণী । 
আজি বিধি কিবা কাব ক্ডিজিই না জ্রানি ॥ 


অচল মন্দার ভার যাছ লাগে কোলে ৷ 
জননীর কোলে ক আছে নিড্রাছলে ॥ 
আমন পাতিয়া মাতা শোয়ইল কোলে । 
তোমারে যাদুর ভার রোহিণীরে বলে ॥ 
পুত্র শোয়াইয়! গৃহকর্ম্নে মন দিল। 
গোবিন্দ-মায়ায় চিত্তে স্থিরত1 হইল ॥ 
হেনকালে তৃণাবর্ত আকাশ উপরে । 
কোন্‌ রূপে বিনাশিব নন্দের কুমারে ॥ 
£সজীবে লইয়া যাব কংস বরাবরে । 
আপন বিপক্ষে যেন ভোর্জপতি মারে ॥ 
তবে তৃণাবর্ত মায়! করিল স্থজন | 
ঘোর অন্ধকার ভেল সকল ভুবন | 
ঝড়ে উপাড়িয়। পাড়ে যত তরুগণ । 
মহা তয়াকুল হৈল গোকুল ভুবন ॥ 
হেনকালে তৃর্ণীবর্ত নামিলা অলক্ষে । 
চক্রবায়ু রূপে কৃষ্ে তুলে অন্তরীক্ষে ॥ 
কোলে করি লৈয়। যায় নন্দের নন্দন । 
কৌলেতে থাকিয়। কৃষ্ণ হইল চেতন ॥ 
তৃণাবর্ত কোলে কৃষ্ণ হয় গুরুভার ৷ 
অতুল মহিমা কুষ্ণ মহাশক্তি ধর ॥ 
হৈল মহাভার দৈত্য ধরিতে না পারে । 
আছাড়িয়া ফেলি যেন ভূমৈ পড়ি মরে ॥ 
এত চিত্তি চাহে কৃষ্ণ ফেলিবার তরে । 
তবে গোবিন্দাই তার গলা চাঁপি ধরে ॥ 
নান! শক্তি ধরে দৈত্য না যায় ছাড়ান। 
হুহু শব্ব করি দৈত্য ত্যজিল পরাণ ॥ 
যোজনেক যুড়ি তৃণাবর্তের শরীর । 
উপরে রহিল কৃষ্ণ পরম সুধীর ॥ 
মায়! পাতি কান্দে কষ অসুরের গলে । 
ছুঃখীশ্তাম দাস গায় গোবিন্দমঙলে ॥ ৩৭ ॥ 


ব্রন্মাণ্ড দেখান । 


রাগ টোড়ী। 
হরিনাম বড়ই মধুর। 
শুনিলে শ্রবণ সুখ পাপ যায় দূর ॥ গ্রু॥ 


শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা । 
গৃতিত পাবন নাম ভবজলে ভেলা ॥ 
ই মুখে না বলিল গোবিন্দের নাম । 
বষের সমান সেই মুখে কোন কাম ॥ 
কষ্চের মহিমা না শুনিল যেই কর্ণে। 
হেন সে পাপিষ্ঠ কর্ণ ধরে কি কারণে ॥ 
চখ কুষ্ণ বলি যার না জপিল জিহ্বা! 
[ড় মূর্খ বলি তারে জন্ম নিল কিবা ॥ 
চষ্চমূর্তি দর্শন না কৈল যার ত্শখি। 

ক কারণে চক্ষ তার ব্যর্থ করি লিখি ॥ 
॥কান্তে যে জন ভজে গোবিন্দচরণ । 
চার সঙ্গে কুষ্ণ সদ করেন জমণ ॥ 
ইংসারূপে যেই চেষ্টা করে নারায়ণে , 
চালরূপে মৃতু তারে দেই সেইজনে ॥ 
;ণাবর্ত গলে ধরি কান্দেন মুরারি । 

জর চাহি বুলে তথা যশোদা' সুন্দরী ॥ 
দাঁপনা খাইয়া পুজে ভমে শোয়াইন্। 
হান দৈত্য লয়ে গেল কিছু নাঁজানিম্ত ॥ 
টাল ভইয়া কান্দে শো রোহিণী | 
কাথাকাঁরে গেল বরে জীবন যাঁছুমণি ॥ 
কান্দয়ে গোয়াল নন্দ শ্িরে মারে ঘায়। 
ণারে বাছা যাদ্র বলি ডাকে উচ্চরায় ॥ 
জশিশু বলে কৃষ্ণ তৃণাবর্ত গলে। 
শাদা! রোহিণী তথা শীপ্রগতি চলে ॥ 
থে চুম্ব দিয়া কোলে করে যাছুমণি। 
ডার শরীরে যেন বাহুড়ে পরাণী ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। 
শ্রীকৃষ্ণ যশোদাঁকে বদনে 4 অবিষ্ট শাস্তি কৈল নন্দ আনি দ্বিজগণ। 


মিত্রের বচন সদা করয়ে স্মরণ ॥ 

শিশু পুজে কত রিষ্টি আছে বিদ্যমান । 
আমা সব! পুণ্ে পুর পায় প্রাণদান ॥ 
নন্দ বলে যশোদ শুনহ মোর বাণী। 

আখে আখে রাখিও জীবন বাদুমণি ॥ 

। টৈত্যের শরীর দাহ বলিল কিস্করে। 

| নন্দের বচনে সবে দহিল অন্থুরে ॥ 

| মুক্ত হৈয়া গেল দৈত্য বৈকুষ্ঠের পুর। 
রত ণাঁবর্ত বধ বার্তী পাইল কংসাতুর ॥ 
ণ 
ৃ 





। তবে কত দিনে দেবী যশোমত্তি মাই: 
পুজ কোলে করিয়া মঙ্গল শীত গাই ॥ 
' ছয় মাস হৈল কৃষ্ণ বসিতে জানিল। 


আকাশের চাঁদ দেখি কান্দিতে লাগিল ॥ 


| যশোদা প্রবোধে কষে অনেক প্রকারে, 
ৰ পুজ বিনে অন্ত নাভি তাভার অন্তরে ॥ 
ূ আর একদিন[মাতা পুজ কোলে লৈয়], 
আঙ্গিনায় রাখেন রে, ভন পিয়াইয়? ॥ 
; ভুবন মঙ্গল কুষ্ণ তুলিলেন হাই 

খে ত্রিভবন দেখে যশোমতি মাই ॥ 


| সরিৎ সাগর গিরি নগর জাঙ্গাল। 


_1"নারিল লক্ষিতে মুগ্ধ গোপিকা গোপাল ॥ 


| বর্ষা বিষণ মহেশ্গর তম নগর । 





গয়! কাশী বারাণসী দ্রারকা নগর । 








আশ্চর্য্য দেখিল যেন স্বপন গোচর ॥ 
বিষণ মায়া কে জ্ানিবে মোহে নন্দলাল। 


| নারিল লক্ষিতে মুখ মুদিল গোপাল ॥ 


কিকি বলি বশোদ। পুজ্রের মুখে দেখে । 
গোবিদ্দের মায়া হৈল স্বপ্ন হেন লখে ॥ 


এক ভিতে দেখে কংস আদি দৈতোশ্বর ॥ 
ৃ বন্থদেব দৈবকী দেখিল এক ভিতে। 
| নন্দ যশোমতি আর গোপ গোপী সাথে ॥ 


১ 


সঃ 


গোবিন্দঘঙ্গল । 


নানা বস্ত্র পাতি কৃষ্ধে শুয়াইয়া রাখে। 
গড়াগড়ি বুলে কষ, শয্যায় না থাঁকে॥ 
ধুীয় ধূসর কৃষ্ণ অখিলের নাথ । 

ধুলা ঝাড়ে মাথা গায় ফিরাইয়া হাত ॥ 
হামাগুড়ি দিয়া কষ বুলেন আঙ্গিনে। 
জদাই যশোদা থাকে পুত্রের সন্ধানে ॥ 


যান্ত বিনে অন্য চিত্ত নাহিক তাহার । 
“নয়নের তারা যাছু পৃত্তলি হিয়ার ॥ 


এখা মধুপুরে বন্থদেৰ মহামতি | 

গর্গ মনি ভার ঘরে হৈল উপনীতি ॥ 

পাদ্য অর্থা দিল তাঁরে ঘর নন্দন । 

প্রতি করিয়া কতে বিনয় বচন ॥ 

গুন মহামূনি মোর চিত্তের কথন । 

কূল পররোছিত মি মহ! তপোধন ॥ 

নর্ঘ্কথা কহি আমি তোমার গোচরে । 
গার বচনে ঘাহে গোকল নগরে ॥ 

নন্দ গহে মাছে মোর রোহিণী তনয় । 

নামকরণ কর তার শুন মহাশয় ॥ 

গুপ্ন বোশে আছে সেই নন্দের ভবনে । 

হেন রূপে যাবে দেন কেহ লাহি জানে ॥ 

মুনি বলে সফল হইল আজি দিন । 

জ্ীক্কা পাইয়। চলে মুনি নান্দের ভবন ॥ 

আপনা শাপনি মনি মনেতে গ্রশংসা । 

ছুঃখীশ্যাম বলে প্রভু চরণ ভরসা ॥ ৩৮ ॥ 





গর্গ মুনির গোকুলে আগমন | 
রর রাগ বরাড়ি । 
বস্ুদেব বলে যত গুনিয়। আনন্দযূত 
গর্ণ মুনি হরষ অন্তর | 
মোর বড় ভাগ্য পুণ্য জীবন জনম ধন্ত 
আজি সে দেখিব গদাধর ॥ 


& 





] 





৩৯ 


সমাধি সাধিয়া খুঁয় - প্রজাপতি নাহি পা 
সদাশিব পঞ্চমুখ গান । 

সেই প্রভূ শিশুরূপে উদ্ধারিতে ভবকৃপে 
নন্দস্থৃত রূপে ভগবান ॥ 

স্বজন জনের গুরু সেই বাঞ্চা কল্স 
সে রূপ দেখিব দৃষ্টিভরি। 

আপনা প্রশসা করি চলে মুনি ত্বারতরি 
যথা আছে মকন্দ মুরারি ॥ 

নন্দ সিংহদার স্তাঁনে গর্গ মনি নাম শুনে 
আইল নন্দ পাদ্য অর্্য লৈয়া। 

ধরিক্লা মনির করে লয়ে গেল অভ্যন্তরে 
সিংহাসনে বাল পজিয়া ॥ 

কর যোঁড় করি নন্দ কভে কথা মন্দ মন্দ 
তোমা দেখি সফল জীবন । 

কত না কামনা ফলে ও পদপক্জজ মিলে . 
শুদ্ধ ভৈল গোকল ভবন ॥" 

মনের মানস আছে কহিব তোমার কাছে 
যদি কুপা কর তপোঁধন । & 

বৃদ্ধকালে মোর ঘরে জন্মিল কমাঁরবরে 
কর তার নামকরণ ॥ 

বিশারদ সর্দ তশ্প নানা গণ জ্ঞান মন্ত্র 
জান তুমি মুনি মহাশয় । 

মভাবৃদ্ধ মুনি তমি নিবেদন করি আমি 
নাম রাখ শাস্সে যেবা কয় ॥ 

গর্গ বলে শুননন্দ তোর বোলে লাগে ধ্বন্ন 
ভোজকুলে মামি পুরোহিত । 

ইহা পাছে কংস শুনে তোমা আমা বধে প্রাণে 
শিশুরে করয়ে কিবা রীত ॥ | 

করিয়া যুগল হাত কহে নন্দ ব্রজনাথ 
বিরল মন্দির আছে মোর। 

রাখিয়! পুত্রের নাম যাহ তুমি নিজ ধাম 
কি লাগি কংসের ভয়ে ভোব ॥ 


রন 


আন দেখি তোমার কুমার। 


আমার বচন ধর কৌলিক আচার কর 


তথি নাম রাথব ছু হার ॥ 


মুনির বচন পাইয়। নন্দ আনন্দিত হৈয়! 


ছুই শিশু আনে বিদ্যমান। 


গোবিন্দ মঙ্গল পোথা ভুবনে ছুল ভ কথা 


শ্রীমুখ নন্দন রস গান ॥ ৩৯ ॥ 





শ্রীকৃষ্ণের নামুকরণ ও অন্নপ্রাশন । 


রাগিণা টোড়ি। 


কে জানে রামের নাম বেদে দিতে নারে সীম! 


তবে গণ মুনবর শান্ের বিধানে । 
মুগ্ডন করাল তবে রাম নারারণে ॥ 
যথাবিাঁধ ক্রিয়া কৈন ছই সঞ্চেদরে। 
বাছিরা আনিল নাম বেদের ভিতরে ॥ 
কহিতে লাগিল মুনি নন্দের গোচরে । 
দেবের ছুল্ল ভ র্দোহে তোমার মন্দিরে ॥ 
রোহিণী নন্দন রূপে গুণে অন্কুপম। 
বলে সম নহে কেহ নাম বলরাম ॥ 
গর্ভ হৈতে প্রকারে হরিল দেবগণ। 
তাথর কারণে নাম দিল সঙ্কধণ ॥ 
শরৎ পুর্ণিমা (জনি তন্গ অনুপম | 

হল মুষলধার। হলাযুধ নাম। 

কুপা অনুপম রূপে যশোদ। কুমার । 
শীন্বষ্ণ বলিয়া! নাম ঘুষিবে সংসার ॥ 
পুর্বে বন্ুদেব.ঘরে জনম লভিল। 
তথির কারণে বাসুদেব নাম হৈল ॥ 
আর বত যত নাম আছয়ে ইহার। 
চারি মুখে ব্রহ্ম! ইহা নারে কহিবার ॥ 
পঞ্চ মুখে পঞ্চানন যার গুণ গ্রানে। 
স্কলস্ত সহত্র গুণে যে নাম বাখানে ॥ 





গোবিন্দমঙ্গল । 


শুনিয়া নন্দের বাণী অনুমতি দিল মুনি 


বে নাম লইলে ভব তরে অবহেলে ! 
দেবতা ডাকয়ে সদ। দৈত্য ,কাপানলে ॥ 
ভুদর্শন চক্রে হরি দৈত্য নংহারিবে। 
সকল ভূবন কৃষ্ণ নাম উদ্ধারিবে ॥ 

কত যে কঞ্চের নাম বালতে না পারি। 
তপ ফলে তোর ঘরে মুকুন্দমুরারি ॥ 
বড় ভাগ্যবান তুমি সংনার ভিতরে । 
তোমার পুণ্যের কথা নার বালবারে ॥ 
সিদ্ধ মু।নগণ [চত্তে বে পদকমলে। 

পুত্র বল হেন জনে হুমি কর কোলে ॥ 
পালিহ যতন করি নয়নে নয়নে । 
পাপিঞ্ কংসের দূত না দেখে বেমনে ॥ 
কহিয্প। চলিলা মুনি ত্বরিত গমনে। 
রোহিণী কিল কোলে দৈবকা নন্দনে ॥ 
যশোদ। রমণা বলরামে নিল কোলে । 
আনন্দ হইয়া নন্দ বৈসষে গ্রোকুলে ॥ 
শুন ঝলাজ। পরীক্ষিত কৃৰ্ণ বাল্যকেলি। 
হেন রূপে নন্দ ঘরে বাড়ে বনমালা ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে । 
নানা রঙ্গে ছুটী ভাই ক্রীড়া কার ফিরে 
প্রতি দিন যশোদা যাছুর বেশ করে। 
বড়ই চঞ্চল কৃষ্ণ নাহ রহে ঘরে ॥ 
ভূজঙ্গ দেখিয়া তারে ধরিবারে বায়। 
প্রজ্বল অনলে কৃষ্ণ হস্ত বে বাড়ায় ॥ 
ব্সক শুতিয়া থাকে তার পাছে ধার। 
লাঙ্গুল ধরিয়। তার টানে বছুয়ার ॥ 
প্রাণভয়ে বাছুরি পলাক্বে যায় দূরে 
হাটু ভাঙ্গি পড়ে কৃষ্ণ শোণিত নিকলে। 
শৃকর তুণ্ডেতে কৃষ্ণ চালায় অঙ্গুলি। 
মার্জারের শিশু কোলে তুলে বনমালি ॥ 
শ্মানের বদনে কৃষ্ণ ঘন দেয় হাত। 
যশোদ] ন। ছাড়ে তিলে কষ্চের পশ্চাৎ 


গোবিগ্বমঙ্গল | : : ৪১ 


নবম মাসের কৃষ্ণ হইল যখন 1 
ঝ্াছির হইন মুখে যুগল দর্শন ॥ 
দিয়া যশোদ। নন্দ আনন্দ অপার। 
যাহুর ভোজন হেতু কারন বিচার ॥ 
কুল পুরোহিত নন্দ আনে ডাক দিয়। । 
নির্ণয় কাঁরল দিন সুখোগ পাইয়া ॥ 
নযৃক্্রণ [দল নন্দ যত বন্ধুগণে। 
আনন্দে হুন্দু(ভ বাজে নন্দের ভবনে ॥ 
বৈশাবে খোশ তথ অক্ষয় ভৃতা গা। 
[ববিধ 1বধানে কৃষ্ণ বরণ কারয়া ॥ % 
দশ দণ্ড দবস কারর। পারমিতে 
যশোনা রন্ধন কৈল অ।ত শুদ্ধাচত্তে ॥ 
[বঝবধ [মষ্টান্ন অন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। 
নন্দ কৃঝে কার কোলে লহল তখন॥ 
অঙ্ৰ বলব রত্বহার মাণ গলে। 
ম্বগুরু চন্দন চুগ। কুম্ছুণ মিশালে ॥ 
পরাাহ্ণ পাতবড়। গণে পুপ্পমান। 
চরণে নুঞ্র বল বই রসাল ॥ 
যাহ কোলে কার নন্দ বাসল আসনে । 
ভোজন করান কৃষ্ণ আনান্দত মনে ॥ 
নাচে গাঞ ব্ররনারা আনান্বত হৈয়।। 
পপর করে দেব নন্দ প্রশংসরা | 
খল ভূবন ৭।ত নন্দ কোলে সাগ্জে। 
ভোজনে বাস? নন্দ কুটুন্ব সমাজে ॥ 
আচমন সর তঠোগ কেশ গুদ্পান। 
1ৰণ্র ভাটে করে নন্দ নান। রত্ব দান॥ 
হেন রূপে বাড়ে ₹ নন্দেন মান্দরে। 
মাসাবাধ খেন ঝড়ে ব্সরে ব্মরে ॥ 
তিন ভদ্ধ হেল কৃষ্ণ চঠুর্থ বস্দরে। 
*নবনার আশে করে গোপনার ঘরে ॥ 
শুকদেব বলে শুন রাজ। পবাক্ষত। 
গোবিন্দন্গ ন হঃখাগ্তা।ম বিরচিত ॥ ৪০ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীল। 
রাঁগ কল্যাণ । 

পরীক্ষিত রাজ শুন কৃষ্ণের নির্মল গুণ 
গোকুলে গোবিন্দ অবতার । 

স্থুর সিদ্ধ মুনিগণে যাহারে না পায় ধ্যানে 
হেন হরি নন্দের কুমার ॥ 

ভাগ্যবতী নন্দরাণী কোলে লৈয়া নীলমণি 
চাদমুখ দেখে নেহারিয়া!। 

স্থবর্ণ ছড়ন শিরে অঙ্গদ বলয় করে 
ভোল ভেল মুখে চুন্ব দিয়া ॥ 

দোহৃতী মুকুতা গলে ' ব্যাপ্রনথ বুকে দোলে 
খঞ্জিত গঞ্জিত রত্বমণি । 

পরাইল পীত ধড়া কটিতে কিদ্কিণী বেড়। 
পায় শোভে নূপুর বানি ॥ 

করির। কৃষ্ণের বেশ বশোমতি পরবেশ 
গৃহ কণ্ম করিবার তরে । | 

তবে কৃষ্ণ মনোরখে চলি বাস রাজপথে 
উপনীত গোপীর মন্দিরে ॥ 

হেনকালে (সেই নারী কাখেতে কলপী করি 
যমুনা চলিল জন আশে । 

তার শুন্ত ঘরে যাঁছু নবনী শর্করা মধু 
খায় আর চাহে চারি পাশে ॥ 

পাইয়। দধির লেশ চতুর সে মথুরেশ 
অভ্যন্তরে গেল নারায়ণ । 

অন্ধকার ঘরখান হৈল মহা দীপ্তিমান 
পাকা প্রহর দরশন ॥ 

সিকাক্স দধির হাড়ি কৃষ্ণ বলে খাব পাড়ি” 
দেখে প্রভু ন। পাইপ হাত। 

চতুর ঠাকুর হরি উদুখল ভর করি 
দধি চুরি করে জগন্নাথ ॥ 

হাড়ি ভাঙ্গে নড়ি দিয়া দধিপড়ে ভেদ পাই 
উদ্ধে মুখ পাতেন মুরারি। 


৪২ গোবিন্দমঙ্গল। 


খাইয়া! সকল দধি দ্বারে বৈস গুণনিধি 
হেনকালে আইসে সেই নারী ॥ 
কৃষ্ণ বলে শুনি ধনি গেলে গো! আনিতে পানী 
.. এতক্ষণ কোথায় আছিলে। 
গৃহে গিয়া দেখ তুমি রাখিতে নারিন্থ আমি। 
সব দধি খাইল বিড়ালে ॥ 
এত বলি গোঁপিকারে চলি গেল নিজ ঘরে | 
গোপী গৃহে দেখে প্রবেশিয়! । 
 দধির ঘটকী দেখি জানিল চড়রা সখী 
খাইল কুষ্'দধি চোরাইয়া॥ 
শুন রাজ্তা পরীক্ষিত কুষ্ণের বালক নীত 
| গোপিগহে করে নানা খেল! । 
ছুঃখীশ্যাম দাস কর শুনিলে জনম নয় 
"১. ভরি নাম ভব জলে ভেলা ॥ ৪১ ॥ 


এ 








গোপাল ও গোঁপাঙ্গনাদিগের | 
সহিত কৃষ্চের বাল্য ক্রীড়া ও 
রাঁগিণী স্বৃহিনী। 

কত রঙ্গ জান হে কানাই । 
তোমার ভঙ্গিম! দেখি প্রাণে জীব নাই ॥ 
কাল অঙ্গে চলে মণি মুকুতাঁর মাল! । | 
দভীপনা ছাড়ল গোকুলের কুলবালা ॥ 
চাঁখির নিমিখে শ্যাম জাঁতি কুল নিলে । , ; 
ঘুরলির ঘোরে সবে রহিতে না দিলে ॥ 
স ধনী কেমনে জীয়ে না দেখিলে তোঁমা। 
ও রাজ চরণে পুলি মাগে ছংবীশ্য'মা ॥ ্॥ | 


| 
] 
] 





শুকদেব বলে শুন রাজ? পরীক্ষিত। 
শোদা কৃষ্ণের বেশ করে নীতি নীতি ॥ 
ল্য বেশ শিশু সঙ্গে রঙ্গে দুই ভাই'। 
ড়ীর বাহিরে গিয়া! কৌতুকে খেলাই ॥ 


দলিত অগ্রুন জিমি তনু কাচা সোণা । 
শিরোমণি পৃষ্ঠে দোলে পাটের খোঁপান ॥ * 
একে সে ভঙ্গিমা কটি পীত ধড়া তায়। -* 


রূস'ল কিস্কিণী বর পঞ্চমত গায় ॥ 


বদন বিমল চাদ দিতে নাই সীমা। 


। হেন মুখে চন্য দেয় যশোমতী রামা ॥ 


বালা বয়সে রঙ্গে খেলে টি ভাই । 
বাহিরে বাহিরে গিয়া কৌতুকে খেলাই ॥ 
ক্রীড়া সাঙ্গ কর তবে দেব চক্রধর ; 

গেলা এক গার্পী ঘরে চোরাইতে সর ॥ 
গ্রহে গিয়া গ্রবেশিল1 দেব গোবিন্দাই 


[ দধির ঘটকী তথ দেখিবারে পাই ॥ 


খাইল সকল সর দেব নরহরি । 


। দোলায় বালক আছে দেখিল মুরাঁরি ॥ 


তার মুণ্ডে ঢালে কুষ্ঃ পর্ণ জল ঘট । 
ভেনকালে ভার মাতা আইল নিকট ॥ 
গোপীরে দেখিয়! রুষঃ যাঁয় পলাইয়, 


: ক্ুষে্র পশ্চাজে গোপী যায় খেদাড়িয়া ॥ 
: হাতাহাতি পলাইয়া গেল বনমালী । 


ভেট না পাইয়া তবে বান্ুডে গোয়াঁলী ॥ 
। তবে এক দিন কৃষ্ণ বিচারিয় মান । 


| উপনীত ৈল এক গোপীর ভবনে ॥ 


শুন গো সুন্দরি এক উপদেশ বাণী । 

কর পর্ণ করি সর দে (গায়ালিনি ॥ 
(তোমার ঘরেতে তবে না? আসিবে চোর । 
সত্য কথা কহি আমি বরাবর তোর ॥ 

| শুনিয়া উষতচিত্ত হৈল গৌয়ালী । 

| ভদ্ধের মোহন! হৈতে সর আনে তুলি ॥ 
গোবিন্দের কর তাহে নহিল পূরণ, 

কৃষ্ণ বলে সর আন শুন গোপীগণ ॥ 

ব্যস্ত হেল গোয়ালিনী ইহ দেখি শুনি। 
পড়সীর ঘর হৈতে দর মাগি আনি ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। 


শতেক হাড়ির সর এমন প্রকারে । 
বার বারে দিল লৈয়া গোবিন্দের করে ॥ 
ঘ্টপূর্ণ না হইল যাছুমণি হাসে । 
খাইল সে সব সর একই গরাসে ॥ 
দেখি চমকিত গোপ্পী নাকে দিল হাত । 
মচকি হাষিয়া গৃহে গেল গোপীনাথ ॥ 
, '্যুব দিনাস্তরে কৃষ্ণ বিচারিল মনে ॥ 
-উপনীত হৈল এক গোঁপীর ভবনে ॥ 
আজ্িনে বসিয়া গোবিন্দাই ধূলি খেলে । 
(দেখিয়া সুন্দরী রাধা কুষ্ণ কৈল কোলে ॥ 
ঝাঁড়িল অঙ্গের ধলা নেতের অচল । 
চাদমখে চন্য দিয়া চাপিল বিহ্বোলে ॥ 
(কোলে দেখি কিশোর মূরতি নারায়ণ । 
বাধারে দিলেন কষ্ণ গাঁচ আলিঙন ॥ 
. কবরী খসায় রুষ্ণ পাইয়া কৌতুকে । 
: স্টাছুলি চিরিয়া নথে কৃচসুগ দেখে ॥ 
বাধা বলে না জানিয়া কোলে কৈম্থু কেনে! 
শিশুমৃত্তি দেখিতে এমন কেবা জানে ॥ 
এমত লয়! যাব যশোদার ঠাঁই । 
এমন টামাল শিশু কার ঘরে নাই ॥ 
রাধিকার কোলে হৈতে গোবিন্দ খসিল । 
রক্জী আদি শিশু বথা তথাকারে গেল ॥ 7 
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া রঙ্গে খেলেন গোবিন্দ । 
যাচিয়া কানাই সবা সঙ্গে করে ছন্দ ॥ 
ঠেকাঠেকি করি মারে ধরি মুণ্ডে মুডে । 
অবনীর ধুলি তুলি দেয় কার তুণ্ডে ॥ 
কান্দিয়া সে সব শিশু নিজ ঘরে যায়। 
কান্ুর চরিত্র গিয়া কহে বাপ মায় ॥ 
অনেক জঞ্জাল কৃষ্ণ করিল গোকুলে। 
সখ কুটাইয়! কৃষ্ণ কান্দায় ছাওয়ালে ॥ 
কার দধি ভাগ ভাঙ্গে কাহার ঘটকী । 
জঞ্জাল দেখিয়া সবে হৈল মনোছুঃখী ॥ 








৪৩ 


তবে আর এক গৃহে গিয়া গোবিন্দাই। 
দধির ঘটকী রুষ্ণ দেখিল তথাই ॥ 

সুখে সর খায় কৃষ্ণ বসিয়৷ ছুয়ারে। 
আচন্বিতে গোপী আসি কৃষ্ণ হাতে ধরে ॥ 
চোর চোর বলি ডাক দিল গোয়ালিনী । 
ধাইল সকল গোপী চোর নাম শুনি ॥ 
সবে মেলি লৈয়া গেল নন্দের মন্দিরে । 
নোত সঙ্গে চোর দিল যশোদার করে ॥ 
শুন গো যশোদে তোর পুজ্রের সন্ধান ।- 
গোবিন্দমঙ্গল ছঃখীশাম দাস গান ॥ ৪২ ॥' 





যশোদার নিকট গোপীদিগের 
গোভারী : 


এমন কেবা জানে তো 

এমন কেবা জানে ॥ প্র ॥ 
হেনমতে ব্রজাঙ্গণ৷ কষ্ণচহাতে ধরি । 
উপনীত হৈল যশোদার বরাবরি ॥ 
লাজে নম মুখ হৈয়া কেভ কেহ চাহে । 
মুখরিত হৈয়! কেহ যশোদারে কহে॥ 
শুন শুন যশোঁদা নন্দের পাটরাণী । 
বড়ই জঞ্জাল করে তোর যাছুমণি ॥ 


| গোরস ঘটকী কত লুকাইতে নারি । 


অলক্ষিতে গিয়া কৃষ্ণ দি করে চুরি ॥ 
এক সখী বলে কান্গ গেল মোর ঘরে । 
হেনকালে নাই আমি জল আনিবারে ॥ 
অন্ধকার ঘর দধি সিকাতে আছিল। 
দধির উদ্দেশে কৃষ্ণ অভ্যন্তরে গেল ॥ 

না জানি তোমার যাছু কি জানে সাঁধন। 
যাছুয়ার রূপে আলো! হৈল নিকেতন ॥ 
সিকায় দধির হাড়ি দেখিল সাক্ষাতে । 
উদুখলে তর করি ন! পাইল হাতে ॥ 


88 গোবিন্দমঙ্গল |. 


নড়ি দিয়! সেই হাঁড়ি ভাঙ্গে যদুরায়। 
ধি পড়ে হেট হৈতে মুখ পাতি খায় ॥ 
€হেনরূপে দধি খাইয়া! খেলায় ছুয়ারে। 
স্ানকরি জল লৈরা আইলাম ঘরে ॥ 
মোরে বলে সব দধি খাইল বিড়াল। 
(সেই হৈতে জানি দধি-চোর নন্দলাল ॥ 
আর এক সবী বলে শুন নন্দনারী। 
চুলাতে বসায়ে ছুপ্ধ গৃহ কন্ম করি ॥ 
দোলাতে বালক মুঞ্ি ছিন্ুৃত শুয়াইয়া। 
হেনকালে মোর ঘরে গেলেন যাছুয়। ॥ 
ছাড়ি ভাঙ্গি ক্ষীর সর খাইল সকল। 
দোলায় বালক তার মুণ্ডে ঢালে জল ॥ 
আমারে নিকটে দেখি পলাইয়। গেল। 
ধাইয়। গেলাম তার লাগাপি না পাইল ॥ 
এক সখী ঘলে কান্থ খেলায় রসিয়া। 
কোলে কৈচ্ন তারে ধুল ধূসর দেখিয়া ॥ 
চুম্ব দিতে চুম্ব দেয় আমার অধরে। 
কেম্তুর ক্ষণ হার]ছিড়ি ফেলে দূরে ॥ 
কাচলি চিরিয়া নখে কুচযুগ্র দেখে । 
কারে কি বলিব লাজে রহি হেট মুখে ॥ 


আর এক সখী বলে শুন নন্দরাণী। 
তোর কৃষ্ণ বলে মোরে শুন গোয়ালিনী ॥ 
কর পুর্ণ করি সর দেহ মোর করে। 
তবে কতু চোর ন। আসিবে তোর ঘরে ॥ 
উ্ত হইনুমুগ্রি তারে দিতে সর। 
শতেক হাঁড়ির সরে ন। পুরি কর ॥ 
কৃষ্ণের চরিত্র দেখি লাগিল তরাসে। 
থাইল সকল সর একই গরাসে ॥ 

আর ঘত কর্ম করে তোমার কানাই। 
হেন বুঝি গোকুলে বসতি হবে নাই ॥ 
সামালিয়া রাখ তুমি আপন ছাওয়ালে। 
নহিলে আমরা নাহি রহিব গোকুলে ॥ 





শুনিয়া যশোদ। ক্রোধে এ সব ব্চনে। 
এ কথ পরীক্ষা লব সব! বিদ্যমানে ॥ 
শীঘ্র করি সর আন বলে রোহিণীরে ৷ 
দেখি কত সর ধরে যাছরায় করে ॥ 
ইঙ্গিতে রোহিণী সর আনিল সন্্থে। 
ভাটা এক প্রায় সরে ছুই কর টাকে ॥ 
যশোদা বলেন হের কি দেখ গোয়ালি। 
কেমনে সে সব সর খাইল বনমালী ॥% 
বল যে শতেক হাঁড়ির সর আমি দিনত । 
তোম! সবাকার কথা প্রত্যক্ষে জানিন্ু ॥ 
এইমত দোষ দেহ আমার গোপালে । 
আমার যাছুরে কেহ না করিহ কোলে ॥ 
কোলে কৈলে সবে বল,বড়ই ঢামাল। 
কিবা রতি রঙ্গ জানে দুগ্ধের ছাওয়াল ॥ 
যৌবনের ভরে দেহ ধরিতে না পার । 
আমার যার রূপে পুড়িয়া সে মর ॥ 
বড়র বনুয়ারি বল নাই লাজ ভদ্ব। 
যত কহ সব মিখ্য। সত্য কিছু নর ॥ 
আজি হৈতে যাছুয়। না যাবে কার দ্বার। 
গৌরব রাখিয়৷ যাহ ঘর আপনার ॥ 
গ্োপিনী পাইল লাজ বশোদার বোলে । 
লাঁজে নম্র হৈয়া সবে মুখ করে তলে ॥ 
হাসিয়া চাহিল কৃষ্ণ সবাকার মুখ। 
সর্ব কথ। পাসরিল পাইল বড় সুখ ॥ 
তবে সবে চলি গেল! আপনার ঘরে । 
যশোদা করিল কোলে বালক হুন্দরে ॥ 
লক্ষ চুন্ব দিয়া পিয়াইল ছুই স্তুন। 
শ্োবিন্বমঙ্গল ছুঃখীশ্তাম বিরচন ॥ ৪৩ | 


কৃষ্ণের মৃত্তিক1 ভক্ষণ 14 
রাগ ধানস্রী। 
এক দিন যশোমতি হইয়। আনন্দ অতি 
যাহুয়া টাদের বেশ করে। 





গোবিন্দমঙ্গল। 


মঞ্জিয়া রসের পুঞ্জে নয়নে অঞ্জন রঙ্জে 
.... রঙ্গ চুড়না দিল শিরে ॥ 
'সলকা মণির ছটা কপালে চন্দন ফোঁটা 
আপনি সাজায় নন্দরাণী। 
ভাজে ঝঁণপা বাজুবন্দ অঙ্গদ মাণিক ছন্দ 
বলয়া বিচিত্র রত্রমণি ॥ 
গলে দোলে মণিহার কৌত্যভ মণ্ডিত তার 
কটিতে পরায় পীতধড়া। 
বাজনি নুপুর পায় যাছুরে বলেন মায় 
না যাইহ গোয়ালার পাড়া ॥ 
থাকিহ বলাইর সঙ্গে ঘরে বসি খেল রঙ্গে 
ক্ষীর সর বত খাবে খাও। 
আমার বচন শুন ওহে রাম নারায়ণ 
আঙ্গিনাতে বসিয়া খেলাও ॥ 
এত বলি দৌহাকারে রশোদা গেলেন ঘরে 
| ূ বথোচিত কন্ম করিবারে। 
তব রাম গোবিন্দাই সঙ্গে খেলে ছুটা ভাই 
চলি গেল বাড়ীর বাহিরে ॥ 
ক্রীড়া কৌতুক করি পরম দয়াল হরি 
মুন্তিক। ভক্ষয়ে য্ররায়। 
এত দেখি বলরাম ধাঁয়্যা গেল নিজ ধাম 
ক্গানাইতে যশোমতি মায় ॥ 
“শুন শুন ওগো মাতা তোমার যাদুর কথা 
মৃন্তিকা ভক্ষয় এক ঢেলা। 
শুনিয়া রামের বাণী ততক্ষণে নন্দরাণী 
শ্রীকুষ্ণের সন্নিকটে গেলা ॥ 
অর ক্ষীর দূরে ফেলি হংস যেন মাটি গিলি 
না জানি পাইল কত সুখ । 
ক্রোধে রাণী বলে তারে ছাট তুলে মারিবারে 
মরমে পাইয়। বড় ছুঃখণ 
কৃষ্ণ বলে যশোদারে বলাই প্রলাপ বলে 
ক্রোধতর না হও জননী । 





৪৫. 

স্বরূপ কহিল মাই মৃত্তিক। নাহিক খাই. . 
মুখমেলি দেঁখহ আপনি ॥ 

কৃষ্ণের বচন শুনি ততক্ষণে নন্দরাণী 
কোলে করি দেখিল বদন । 

গোবিন্মম্ক্গল পোথা। ভুবনে ছুল্লভ কথা 

ছুঃঘী শ্ঠাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥৪৪9॥ 





জীকুষ্ণ ম্বত্তিকা ভক্ষণ ছালে বদনে 
বৃন্ধাণ্ড দেখান । 


আরে আমার জীবন যাছুমণি ॥ গু ॥ 


যশোদা বাঁদুর বাল পরীক্ষা লাগিয়া । 
ততক্ষণে চাদ মুখ দেখে নেহালিয়া ॥ 
অধর ধরিয়া করে দেখে নন্দরাণী। 
কৃষ্ণের উদ্রে দেখে ত্রিজগত প্রাণী ॥ 
সুমেক সঁহত দেখে পব্ধত শিখর । 
গঙ্গা আদি নদী দ্রেখে এ সপ্তসাগর ॥ 


| মুনিগণ তপ করে কৃষ্ণের উদরে। 


পদাতিকগণ তগ। মল্লযুদ্ধ করে ॥ 

নানা রূপ গজ বাজী দেখিল অপার । 
পশু পক্ষী লক্ষ লক্ষ জীব জন্ত আর॥ 
নগর চত্বর দে.খ দেউল জাঙ্গাল। 
নবগ্রহগণ দেখে অষ্ট লোকপাল ॥ 

ইন্দ্র স্বরাজ দেখে সঙ্গে শচী নারা। 
নাচে গায় বিদ্যাধরী কিন্নর কিন্নরা ॥ 
স্থাবর জঙ্গম দেখে তরুলতাগণ। 

স্থানে স্থানে দেখে মহা রাজ-আয়োজন ॥ 
গয়া কাশী হরিদ্বার বদরিকা স্থান । 
গর্ভে বসি যোগীগণ ধরিয়াছে ধ্যান ॥ 
চন্্র হূর্ধ্য আদি দেখে দশ দিকপাল। 
নাগলোক আদি করি এ সপ্ত পাতাল ॥ 


৪৬ 


মধুর! নগর দেখে কংস ভোজপতি। 
বন্গদেব দৈবকা নে দৌহাল মুরতি ॥ 
গোবদ্ধন গিরি দেখে কালিন্দার কুল। 
গোলে।ক অধিক স্থান দেখিল গোকুল ॥ 
নন্দ ব্রজরাজ দেখে বশো দ। সুন্দরী | 
আনন্দে বপিয়! আছে কৃষ্ণ কোলে করি ॥ 
বলাই করিয়া কোলে বসেছে রোহিনী। 
কৃষ্ণের সাক্ষাতে স্তব করে স্থুর মুনি ॥ 
তুন্ম,খে প্রজাপতি বেদ পাঠ ফরে। 

পঞ্চ মুখে পঞ্চানন পঞ্চ নাম ধরে ॥ 
গোপিগণ নাচে গান নানা রঙ্গরসে । 
রাধ। পসবতা মুখে বন্ত্র দিয়। হাসে ॥ 
ধেঙ্গু যুখেখুথ দেখে সঙ্গে বতুস্ত তার। 
বেত হস্তে ক।র বুলে ব্রজের কুমার ॥ 
'দেখিস্কা মো।থত দেবা নন্দের ঘরণা । 
লক্ষিতে না গারে সে বালক বহুনণি ॥ 
কিজান “োখঞছ আম কৃঝ্ের বদনে। 
প্রত্যক্ষে দেবন্ধু কিব। নিশার স্বপনে ॥ 
না জান কি মাঝ মোরে কেল তব্গণ। 
এই বাক ।শও সপে তেব নারান্বর ॥ 
এত বণ কোলে হণ লই কুমার | » 
শীভ্ভগ(ত মান্দরে করিল আগুসার ॥ 
নন্দকে কাহতে চাহে ন। আহসে বদনে। 
গোবিন্দ মোহিল নন স্থির নাহি জানে ॥ 
'গোাবন্দমঙ্গল গাত অপুব্ৰ ভুবনে । 
হঃখাশ্যান দান কহে খাত ন।পাঞণে ॥ ৪৫॥ 


নন্দ যশোদার পুর্বববৃতান্ত। 


রাগিন্ব স্েহিনা । 
এতেক শুনিয্ক। পরাক্ষিত নরপতি । 
শুকদেবে জিজ্ঞাসিল করিয়। প্রণতি ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল | 


যুগল করিয়া কর পুছিল রাজন। 

এক নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥ 
অচিস্ত্য কৃষ্ের রূপ চিন্তনষ্ুনা যায়। 
সমাধি সাধিয়। বিধি জনম গোঙায় ॥ 
ধার প্রেম লাগি হর বুলেন বৈরাগ্যে । 
মুনিগণ যার নাম গায় বেদমার্গে ॥ 

সার নামে পতিত পরম পদ পায়। 

কি লাগি এতেক দর। নন্দ যশোদায় ॥ 
রাজার বচনে কহে ব্যাসের নন্দন । 
তোমাকে কাহব শুন পুরান বচন ॥ 
প্রথম বুগেতে বিশ্বধাতা তাস নাম । 
অস্টবন্ হৈল তার আত অনুপম ॥ 
অষ্টবস্থ বলী নাম দিল পুকভ্রগণে। 
জ্যেষ্টপুত্র ড্রোণবস্থ বিদিত ভুবনে ॥ 
তার মুখ্য মহাদেবী নাম ধরে ধরা। 
রূপে গুণে অনুপম দেখি যে অপ্সরা । 
পুজ্রবধূ প্রশংসিয়া বলে পন্মাসন ৷ 
অধিকারী হৈ কর স্থষ্টির পালন ॥ 
পিতার বচনে দ্রোণ ছুই কর ঘুড়ে । 
প্রণতি করিরা কহি পিতার নিয়ড়ে। 
ভাল আজ্ঞা দিল মোরে দেব প্রজাপতি ৷ 
বর দেহ রহু মোর কৃষ্ণপদে মতি ॥ 
তৰেত তোমার আজ্ঞা করি অঙ্গীকার । 
বিনর বচন ব্রহ্ম! শুনিয়া! দোহার ॥ 
পুত্রবধূ প্রশংসিয়। প্রজাপতি বলে। 
রহিবে তোমার মতি কৃষ্ণপদতলে ॥ 

বর দিয়! প্রজাপতি হৈল অস্তর্ধান। 
ধরাসন্ে কৈল বঙ্গ গোবিন্দ ধেয়ান ॥ 
শরীর সুধিয়া জন্ম লৈল মহীতলে । 
নন্দ যশৌমতিণনাম প্রকাশে গোকুলে ॥ 
কামনার ফলে সে গোবিন্দ পাইল কোলে। 
পরম আনন্দে নন্দ কৃষ্ণ প্রতিপালে ॥ 


' গোবিদ্দমঙ্গল। ৪৭ 


নন্দ যশোদার কথ। কহিহু তোমারে । 
- পুর জন্ম ছিল তার বিধাতার ঘরে ॥ 
্তবিস্তা। সস্তোষ রাজ! শুক মুখে ভাষ। 
কৃষ্ণ বাল্যকেলি কথ পুণ্যের প্রকাশ ॥ 
শুকদেব বলে শুন রাজ। পরীক্ষিত। 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীস্তাম বিরচিত ॥ ৪৬ ॥ 


দধি মন্থন । 


রাগ গান্ধার । 
শুক বলে শুন রাজা পুরাণ কাহিনী । 
নন্দ বশোণার কথ। পুরাণে বাখানি ॥ 
অবতার চুড়ামণি নন্দের মন্দিরে | 
সমাধি স'ধির়। বিধি ন। পার ধাহারে ॥ 
যোগীব্্র মুনান্ত্র বার অন্ত না পান। 
'ঞ্পোকলে নন্দের মন্দিরে ভগবান ॥ 
ইন, প্রহথ বশোদারে মাগে স্তনপান। 
পরম কারণ কৃষ্ণ গুণের নিবান ॥ 
যথা তথা থাকে নন্দ কাঙ্ পড়ে মনে। 
যশোদা পালেন কৃষ্ণ নয়নে নয়নে ॥ 
নন্দ বশোধার তপ জগতে বিদিতি । 
সিকিগলে নারারণ বালক মুরতি ॥ 
শুন' রাঞী। পরীক্ষিত কৃষ্ণ গুণবাণী। 
এক দিন প্রভাতে উঠিল নন্দরানী ॥ 
নিরদল নারে মুখ প্রক্ষালন করি। 
সহচরাগণে বলে বশোব। সুন্দরী ॥ 
নিতি নতি কর সবে গোরস মথন। 
কূতেক নবনা হয় না কহ কখন ॥॥ 
শগুরস মখন আজি করিব আপনি। 
শির্শয জানিব হব কতেক নবনী॥ 
আনহ দধির হাঁও্ডী ছান্দনি মথনি। 
সেইরূপে লব নিত্য যত হয ননী॥ 


'যশোদার বোল এত শুনিয়া কিস্করী । 
আনিল দধির হাওী“জন দশ ধরি ॥ 
ছান্দনি মনি আনি দিল বিদ্যমানে । 
যশোদা মথয়ে দধি দাগ্ায়ে অঙ্গনে ॥ 
সীঁতাতে সিন্দূর তার উজ্জল কপালে । 
উপরে অলকা৷ শোভে কাদন্থিনী তলে ॥ 
ডাহিনে লোটন টানি নান! ফুল গাভা। 
আধ উড়নি তছুপরে করে শোভা ॥ 


মাণিক খচিত রত্ব কড়্যে ছুই কাণে। 
কুরঙ্গ জিনিয়া জাখি অঞ্জন রঞ্জনে ॥ 
পূর্ণ সুত্র নাসাপুটে মুকুতার ফল। 

বদন বিমল চাদ জিনিয়া সচল ॥ 

রতন কাচলি পরে কুচের উপর । 

প্রবাল মুকতা গলে হার মণিবর ॥ 
স্বনাভি গ্রভীর কুপ অতি ক্ষীণমাঝ1। 
দেখি লাজে বিপিনে বিহরে মুগরাজা ॥ 
তপ্ত কাঞ্চন গৌর দেহের বরণ । 

ছুই করে রত্র চুড়ি হাটক কস্কণ ॥ 
অপূর্বব অঙ্গন শোভে মঙ্গুলে অঙ্গুরী। 
বরকী জিনিয়। তীর বচন মাধুরী ॥ 
কটিতে মেখলা সাজে রসাল কিক্কিণী। 
জলদবরণ বস্ত্র পরে নন্দরাণী ॥ 

রামরস্তা জিনি উকু যুগল সুঠান। 
কনক্‌ নূপুত্র পাস পুরে নান। তান ॥ 
চম্পক কলিক। জিনি চরণ অঙ্গুলি। 
তাহে সারি সার শোতে সুবর্ণ পান্ুলি ॥ 
হেন রূপে গোরস মথয় নন্দরাণী। 
রসাল কাঙ্কিণা অঙ্গে করে নানা ধ্বনি ॥ 
হেনকাঁলে আলস্য ত্যাজিয়৷ বছুমণি। 
কান্দিয়া বেড়ান কৃষ্ণ চাহিয়। জননী ॥ 
রোহিণী যাছুরে নিল যশোদার পাশ। 
গোবিন্দমঙ্গল গাগ্ ছুঃখীন্তামদাস ॥ ৪৭ ॥ 


8৮ গোবিন্দমঙ্গল । 


যশোদ1 কর্তৃক কৃষ্ণের 
উদুখলে বন্ধন | 


রাগ ভাটিয়াবি। 


এমন কেবা জানে গো এমন কেবাজানে ॥ ক্র ॥ 


গোরস মন্থন করে যশোদা সুন্দরী | 


মায়া পাতি কান্দে ক্ণ মুকন্দ মুরারি ॥ 


গড়াগড়ি যায় কৃষ্ণ ধরণী উপর । 
লালে জর জর তনু ধূলায় ধূসর ॥ 


| এত দেখি যশোঁদা যাছুরে কৈল কোলে । 


মুখানি মুছিল তাঁর নেতের আঁচলে ॥ 
ঝাভ়িয়! গায়ের ধূলা পিয়াইল স্তন । 
মুখ নেহালিয়! বলে মধুর বচন ॥ 
আন্চিনাতে বসিয়া খেলাও যাছ্রমণি | 
গোরস মথিয়া দিব এ ক্ষীর নবনী ॥ 
কষে: বঙ্গাইয়া ভূমে বাশোদা স্ন্দরী। 
গোদ্স মথন করে দণ্ড করে ধরি ॥ 
-ছাসিয়ী হাসিয়া কৃষ্ণ হামাগুড়ি যায় । 
দণ্ড করে ধরি রঙে নাচে যডরাঁয় ॥ 
দশন মুকুতা পাতি দেখান হাসিয়া । 
খাইব নবনী কিছু দেহ না তুলিয়া ॥ 
যশোদ। বলেন যা দণ্ড পরিভর | 
মথন না হয় যে জঞ্জাল কেন কর ॥ 


এত বলি কোলে তুলি লইল যতনে । 


করেতে নবনী দিয়] বসায় অঙ্গনে ॥ 
পুনরপি গিয়া কৃষ্ণ ঘটকী ধরিল। 
ডুই রে দণ্ড ধরি নাচিতে লাগিল ॥ 
য্পোদ বলেন শুন সুন্দর গোপাল । 
কিসের কারণে কর এতেক জঞ্জাল ॥ 
-গুনরপি কোলে করি লইল কৃষেরে। 


যাছ কোলে কর বলি দিল রোহিণীরে ॥ 


্ 


রোহিণীর কোলে কৃষ্ণ কান্দিতে লাগিল । 
অনেক প্রকারে বোধি রাখিতে নারিল ॥. «. 
লালেতে আবৃত তন্থ হৈল কলেবর । *-*% 
কান্দিস্বা কান্দিয়া গেল! মায়ের গোচর | 
ধাইয়া যশোদ। দেবী কষ্ণ কৈল কোলে । 
মুছিল বদন চান্দ নেতের অচলে ॥ 
স্তন নাহি খায় কৃষ্ণ না ছাড়ে করণ। »_... 
কোলেতে থাকিয়! দণ্ড ধরে পুনঃ পুনঃ 1 
যশোদ1 বলেন কৃষ্ণ প্রমাদীয়! বড়! 
এত দিনে জানিন্ন গোপিনী বোল দঢ় ॥ 
, বত্ব খাড়, দিষা যাছু চূর্ণ কৈল হাড়ি। 
| ক্রোধ করি যশোমতি করে নিল দড়ি 
। দেখিয়া পলায় কুষ্ণ ভূবনমোহন | 
| খেয়াঁড়িয় বায় সে যশোদা। নারী জন ॥ 
। ধাইস়্া ছুটিল দেবী নন্দের রমণী | 


। ধরিতে নারিল সে বালক ধদমণি ॥ 


ূ আছাড় খাইয়া পড়ে হয় রক্তপাঁত। 
, দেখিয়া মায়ের মুখ রভে গোপীনাথ ॥ 

ৰ যশোদা ধরিল তবে যাদ্রায় করে। 

 কান্দিরা বলেন কৃষ্ণ ন! মারিহ মোরে ॥ 

। ধরিয়া লইল তবে আপনার ঘরে। 
উদৃখলে রজ্জ, দরিয়া বান্ধিব কষচেরে ॥ ৯ 
আনিল অনেক দড়ি করিয়া যতন | 
ত্রিভৃবন-পতি ক না ধায় বন্ধন | 
শ্রমভরে ঘন্্ম দিল বান্ধিতে নারিল। 
দেখিয়া মায়ের ঢঃখ দয়া! উপজিল ॥ 
আগম নিগম বেদে না জানে ফাঁহারে । 
গোকণ্টক পাশেতে যশোঁদা বান্ধে তীরে । 
যাতুরে বান্ধিয়া করে গোরস মথন | 
গোবিন্দমঙ্গল গায় শ্রীমুখনন্দন ॥ ৪৮॥ 





শিপ 


গোবিগ্গযঙ্গল। ৪৯ 


যমলার্ভুন ভঙ্গ । 
রাগিনী করুণা । 
*শ্ান্ুরাণী ক্রোধ চিন্তে বান্ধিয়া ভূবননাথে 
করে দেবী গোরস মথন। 
গরম দয়ালু হরি ধারে ভাঁবে বেদ চারি 
ধ্যানে নাহি পায় মুনিগণ ॥ 
সে প্রত কমল আখি বমল অজ্জুন দেখি 
ভামাগুড়ি দিয়া কৃষ্ণ যায়। 
এক শিখে তই তরু মধ্যে রহে মহামেক 
ঠেল। দিয়া ভাঙ্গে যছ্রায় ॥ 
সে রুক্ষ ভাঙ্গিয়! পড়ে অঙ্দেক গোকুল ঘুড়ে 
ভাঙ্গিল সকল ঘর দ্বার। 
শন্দ করে ঘোরতর দশ দিকে লাগে ডর 
শ্কনি লোকে লাগে চমৎকার ॥ 
_ গোবিন্দের অন্ররাগে সে বৃক্ষের মধ্য ভাগে 
উঠিয়া! দাণ্ডায় ছুই জন। 
শশগাবিন্দচরণ ধরি ভক্তি প্রাণপণ করি 
(তোমা হৈতে শীপ বিমোচন ॥ 
কুবেরের কুলে জন্ম তোমা দেখি শুভ কর্ম 
কর্্মদোষে হইন্ু বঞ্চিত। 
. নারদের শাপ নয় কেবল আনন্দময় 
পদরসে করিলে সিঞ্চিত ॥ 
পরম পুরুষ তুমি সর্ব্ব ঘটে অন্তর্ধামী 
কেবল করুণ! অবতার । 
স্বজন জনের গুরু তুমি বাস্া-কল্পতরু 
গুণগ্রাহী দোষ পরিহর॥ প্‌ 
গোবিন্দের দয়া! হৈতে পুষ্পরথ আচম্িতে 
আইল দোহার বিদ্যমান । 
'গোবিন্দে প্রণতি করি পুষ্পরথে অন্ুুসরি 
গেলা &েৌহে বৈকুণ্ঠের স্থানে ॥ 
হেখানম্ন নন্দের রাণী না দেখিয়! যাছুমণি 
দশ দিক লাগে অন্ধকার । 





আপনা আপনি খান্থু যাছুয়ারে বন্দী কৈন 
কোথা গেল*যাছুয়া আমার. 
শিরে করাঘাঁত মারে আঁছ্ণড়' খাইরী পড়ে 
অচেতন হৈল নন্দরাণী । 
কি করিব কোথা যাৰ কোথা গেলে কৃষ্ণ পাৰ 
না দেখিলে না রহে পরাঁণী ॥ 
যশোদার করে ধরি কান্দে নন্দ অধিকারী 
বুক বিদরিয়া যায় প্রাণ। 
পড়ি মহা শোকাকুলে যাছুরে চাহিয়া! বুলে 
ঘর দ্বার নগর উদ্যান ॥ 
সুবল স্থুদাম কয় শুন নন্দ মহাশয় 
ধাছয়ার অদ্ভুত কথন । 
বন্দী উদুখল সঙ্গে নীপমাঝে হেলি অঙ্গে 
ভাঙ্গে কৃষ্ণ বমল অর্জ,ন ॥ 
নন্দ এত বার্তী পেয়ে অবিলম্বে গেল ধেয়ে 
অর্জুন'নিকটে উপনীত । 
উদৃখল ফেলি তলে যাদ্বর়ে করিল কোলে 
ভগ্মতরু দেখিয়া! বিশ্মিত ॥ 
নন্দ বলে শিশুগণ কহ মারে নিপ্ূপণ 
কে ভাঙ্গিল হেন তরুবর। 
শিশুগণ নন্দে কয় গাছ ভাঙ্গে শ্যামরায়, 
সতা কহি সবার গোচর ॥ 
নন্দ বলে বড ভাগ্যে গাছ নাহি গায় লাগে 
তেঞ্ পুত্র বীচিল পরাণে। 
উল্লামিত গৌপ সব নন্দ করে মহোৎসব 
'দ্বিজে দিল মহা রত্ব দানে 4 
ঘট স্থাঁপি নন্দরাণী পুজা করে ত্রিনয়নী 
তুমি দেবী বিপদনাশিনী । 
পৃজিব পরম স্থখে যাছুয়ারে আখে আথে 
আপনি রাখিবে নারায়ণী ॥ 


. নন্দ আনন্দিত হৈয়া। রাম নারায়ণ লৈয়। 


প্রাগপণে করেন পালনে । 
৪ 


৫০ 


গোবিন্দমঙ্গল পোথা! ভুবনে ছুল্লভি কথা 
দুঃখীশ্ঠাম কিঞিতৎ ভাষণে ॥ ৪৯।॥ 





রাগ শ্রী। 
পরীক্ষিত রাঙ্গা কহে শুন তপোধনে । 
এক নিবেদন করি তোমার চরণে ॥ 
বৃক্ষ জন্ম হৈয়া দৌহে ছিল গোপপুরে । 
_ যমল অজ্জুন নাম প্রকাশি সংসারে ॥ 
কোন্‌ অংশে জন্ম কোথ। বসতি তাহার । 
কি নিমিত্ত হৈল দৌহে বুক্ষ অবতার ॥ 
কৃষ্ণ দরশনে কেন পাইল নিস্তার । 
কহ কহ শুনি মুনি কারণ তাহার ॥ 
শুনিয়া কহেন মুনি রাজার গোচরে | 
তার যত বিবরণ কহিব “তামাবে ॥ 
পুর্ব জন্ম ছিল তার কুবেরের ঘর। 
নলকুবর নাম দিল দৌহাকারে ॥ 
যমজ সোদর দৌহে একই পরাণ । 
অস্ত্রে শস্কে বিশারদ বড় বলবান ॥ 
অহর্নিশ ছুই ভাই একত্র মিলন। 
গঙ্গানীনে গেলা দোহে লৈয়। নারীগণ ॥ 
নানা রঙ্গে ছুই ভাই করে জলকেলি। 
দ্ৌোহাকারে মারে জল নারীগণ মলি ॥ 
নয়ন ঘর্ণিত দৌহে মধুরস পানে । 
মদন তরে দিবানিশি নাহি জানে ॥. 
নারীগণ-আলাপে মজিয়া৷ রঙ্গরসে । 
জলক্রীড়া করে দেহে দিগম্বর বেশে ॥ 
হেনকালে নারদ কৈলাস গিরি হৈতে । 
বীণ। বাজাইয়। স্থখে যার ন্বর্থপথে ॥ 
নারদে দেখিয়া তবে যত নারীগণ । 
আস্তে ব্যস্তে কুলে উঠি পরিল বসন ॥ 


পা 
/ 


যমলাজ্ভনের পূর্বববৃত্তান্ত 





২ 





. শুনিয়া চলিলা তবে সেই ছুই জন। 7& 
। চিরকাল টৈয়া ছিল যমল অজ্জুন ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। 


কেহ কুলে কেহ জলে নগ্রমৃতি হয়; 
কূলে উঠি করে কেহ প্রণতি বিনয় ॥ 
মদে মত্ত ছুই ভাই নিঃশঙ্ক হইয়া । € 
বস্ত্র না পরিল (হে মুনিরে দেখিয়া । 
সেব৷ দণ্ডবং স্ততি না কৈল আদর । 

দেখিয়া ক্রোধিত হৈল মহ! মুনিবর ॥ 


| হেদেরে পাঁপিষ্ঠ মতি করি অহঙ্কার । 
| দাণ্ডাইয়া আছ (হে একি ব্যবহার 


মদে মত্ত হৈয়া না জানিস দিব! রাতি 
মন্ত্যলোকে জন্ম গিয়! হরে বৃক্ষ জাতি 
অম্পাত পাইয়। দৌছে হইল চেতন । 
কান্দিয়া কান্দিয়া ধরে মুনির চরণ. ॥ 


| হেন গতি হৈল মোর করমের ফলে। 


কহ দেহে মুক্তি পদ পাব কত কালে 
করুণ! দেখিয়া মুনি দয়া উপজিল। 
শাপান্ত বচন মুনি দৌহারে কভিল " 


। দ্বাপরে দৈবকীগর্ভে গোবিন্দ জন্মিবে 


কংসভয়ে কৃষ্ণ বহু নন্দঘরে থোবে ॥ 


' কৃষ্ণ বাল্য কেলি হবে নন্দের মন্দিরে । 


বমল অজ্জুন হবে নন্দ-সিংহদ্বারে ॥ 
তোমাকে ভাজিবে কঝ্ শ্রীঅপ্গ হেলিয়? 


৷ কৃষ্ণপদ স্পর্শে দৌহে যাবে মুক্ত হৈয়া ॥ 


শ 


কৃক্পদ পরশনে পাইল মুকতি। 
শুন রাজ। পরীক্ষিত পুরাণ ভারতী ॥ 
দুঃখীশ্টাম দাস কহে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী । 
হেলায় তরিয়া যাবে ঘোর তরঙ্গিণী ॥ ৫০ 
গোকুলবাশী গণের বৃন্দ(বনে বা 
রাগ সারঙ্গ। 
পরীক্ষিত রাজা কয় শুন মুনি মহাশয়; 
কহ কৃষ্ণ বাল্য কেলি রস। 


গোবনদমঙল। 


“রা অক্ুন তরু কি করিল মহামের 
।পুর্ণ কর মনের মানস ॥ 
৩ বদন দেখি মুনি মনে মহাত্ুখী 
॥ অধরে মধুর মৃছ হাস॥ 
মন এক করি শুন ক্ষিতি-অধিকারী 
গোবিন্দমঙ্গল ইতিহাস ॥ 
সবে নন্দ অধিকারী ডাকি আনি সভা করি 
যুক্তি করে ডাকি গোপগণে । 
খানন্দ বহু নন্দ সুনন্দ আনন্নকন্দ 
বিচারে বসিল। এক স্থানে ॥ 
তবে নন্দ সভাতলে গোয়াপা সকলে বলে 
শুন সবে বচন আনার । 
ই গোপপুরে থাকি অরিষ্ট সংশব দেখি 
॥ মনেতে লাগিল চমত্কার ॥ 
শু পুত্র হৈরা আর 
ঝলমতি কংসের তাড়ন।। 


 বিশ্বকশ্্ীজিত কিবা 


জনিবেক কতবার | 





_,শিল অন্চরে যাছুয়। সকলে মারে 
তণাবর্ত শকট পতন ॥ 
মুনি যেবলিল (স সব প্রত্যক্ষ হেল 
বৃথা নহে মুনির বচন। 
'ল অজ্ছুন হৈতে বড় ভয় লাগে চিত্তে 
গুণ্যে পুত্র পাইল জীবন ॥ ৯ 
য্েন্দপবার ঠাই গোকুলে বসতি নাই 
চুল সবে বাব বৃন্দাবনে। 
পুষ্প রম্য কুঞ্জ ঘা . বসত করিব তথা 
স্থল জল অপূর্ব সদনে ॥ ্ 
সেই বন্দাবন মাঝে রবিতৃতা নদ্ী-আছে 
ছই পাশে মহা রম্য বন। 
শে গোবদ্ধান গিরি -.বহু তৃণ তছুপরি 
তবখে চরিবেক গ্ীভীগ্ণ ॥ 
স্রবে মেলি এক মতি নিরূপণ কৈল যুক্তি 
" না রহিৰ গোকুল নগরে । | 


৫১ 


১) 

প্রভাতে একত্র হৈয়া ধেন্ুবংস চাগগাইয়া 
ধন রত্ব শকট উপরে ॥ 

ধেন্ন বস করি আগে পরিবার মধ্যভাগে 
পিছে গোপগণের গমন । 

যমুন1 পুলিনে গিয়া অপুর্ব বসত পাইয়া 
নান! গৃহ করিল গঠন ॥ 

বৃুন্দাবনে লতাকুঞজ দেখি নান সথথপুষ্ত 
করি সবে দিব্য বাড়ী ঘর। 

গোকুল জিনিয়া শো 
পুরীখান বড়ই সুন্দুর ॥ 

নন্দের বিচিত্র ঘর কনক বদন পর 
নেতের পতাকা উড়ে তার । 

নন্দ সিংহ দ্বারধান নে“ধ অতি দীপ্তিমান 
কিনর কিন্নরী চিত্র তার ॥ 

সদাই আনন্দে পূরি নাচে গার বিদ্যাধরী 
বখ। কৃঝ যশোপানন্দন। | 

দেখি বৃন্দাবন ধাম আনন্দে গোবিন্দ রাম 
রঙ্গে খেলে সঙ্গে শিশুগণ ॥ 

তবে নন্দ ব্রজরাজ বৈসে বৃন্দাবন মাধ 
রাম কৃষ্ণ করেন পালন। 


-গোবিন্দমঙ্গল পোথ1! ভুবনে ছর্লভ কথ। 


ছুঃখীশ্তাম কিঞিৎ ভাঁবণ ॥ ৫১॥ 


কৃষ্ণ কর্তৃক কুল-পান্র স্বর্ণ করণ । 


ও মোর যাদব দুলালিরা। 
রাতুল চরণে বনে কেমনে বাবে ধাইয়। ॥ঞ্র 


হেনমতে বৈসে নন্দ বুন্দাবন পুরে। 
অখিল ভুবননাথ যাহার মন্দিরে ॥ 
একদিন নন্দঘোষ গেলেন বাধানে। 
বাম দামোদর খেলে বালকের সনে ॥| . 


&২ . ৰ - গোবিন্্য়ঙগল | 


ঠৈকানড়ি ভাটা কড়ি গেওুয়ার খেলা। | কাখানে থাকিয়া নন্দ আইল সন্ধ্যাকালে। . 
সদাই গোবিন্দ রাম-শিশু*সক্তে মেলা ॥ লক্ষ লক্ষ চুন্ব দিল কৃষ্ণ লইয়া কোলে ॥.... 
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া রন্সে খেলে বনমালী । আপনি যশোদা কৈল রন্ধনের সাজ । 


নগরে ছুঃখিনী বুলে শিরে লৈয় কুলি ॥ ভোজনে বসিল গিয়া নন্দ ব্রজরাজ ॥ 
তা৷ দেখি গোবিন্দ বলে দেহ পাকা কুলি। | ছুই পাঁশে বসে গিয়া রাম দামোদর । 


ডঃখিনী বলেন আন ধান্ত কতগুলি ॥ ভোজনের শেষে রুষ্ণ দ্রিলেন উত্তর ॥ 
গোবিন্দ বলেন এস জননীর পাশে । যমুন! পুলিনে তৃণ আছে স্ুকোমল । 
পুর্ণ করি ধান্ঠ দিব লয়ে যাবে বাসে ॥ | আজ্ঞা দিলে চরাইব বাছুরি সকল ॥ 
সঙ্গে করি লয়ে গেল জননীর পাশে । ভাল ভাল বলি নম্দ বলিল বচন 
. কুল কিনে দেহ বলি মন্দ মন্দ হাসে ॥ পাইয়া নন্দের বোল রাম নারায়ণ ॥ 
ধান্য দিয়া কুল কিনি দিব তোর হাতে ॥ ছঃখীশ্তাম দাস মাগে চরণে মাধুরী ॥ ৫২। 


গ্রহে গিয়। গোবিন্দাই নান! দ্রব্য আনে । 
শিল নোড়া বাহির করে পালি নাহি জানে ॥ 


: যশোদা বলেন পাঁলি আন ঘর হৈতে। রঃ প্রভাত সময়ে কৃষ্ণ রায় বারি । 
ষা্ুর বৈকল্য দেখি যশোঁদা রমণী । 
পালি করি ধান্য লৈয়া আইল আপনি ॥ উকৃষ্ণের গোবৎস চারণ ও 
কুল কিনি দিল রাণী রাম দামোদরে। | বৎসাম্থর বধ। 
হাসিয়া চাহিল কৃষ্ণ কুলের পসারে ॥ | রাগ শ্রী । 
কুলের পসারে দৃগ্ি দিল দয়াময়। | শুক বলে গুন পরীক্ষিত নরপতি। 

: শুভদৃষ্টি পাইয়৷ সে সুবর্ণময় হয় ॥ চলাই নিদরদিরজজডি। 
দেখিয়া ভঃখিনী নারী আনন্দিত হৈয়া। ও তাহ বিহালে উঠি হি ইজ । 
আপন মন্দিরে গেল সুবর্ণ লইয়া ॥ বাছুরি রাখিতে কৃষ্ণ করেন সাজন ॥  - 
দারিদ্র্য খণ্ডিল তার গোধিন্দের বরে । উভ করি বান্ধে চূড়া স্রচারু সে কেশে। *- 
কেলি কথা শুন রাজা কৃষ্ণ জবতারে ॥ ৷ প্রসুল্প মালতী গাতা শোভে গরি পাশে ॥ 
বাল্যক্রীড়ী করে কৃষ্ণ যমুনা পুলিনে। . শিথিপুচ্ছ শোতা! করে চূড়ার উপরে । 
হাতাহাতি মাথামাথি ত্রজ শিশুজনে ॥ অলক! তিলক চান্দ অতি দীপ্তি করে॥ 
কালিন্দী কিনারে দেখে দিব্য লতাকুপ্ত । 1 ভুরু কামধন্ছ জিনি নয়ন রাতুল। 
ফাই বসন্ত তথা রহে অুখপুণ্ পত্র সহিত কানে কদম্থের কুল ॥ 
দেখিয়া! কৌতুক বাড়ে গোবিন্দের মনে ।  ভিলফুল জিনি নাসা অতি মনোহর । 
বাছুরি রাখিব আজি যমুনা পুলিনে ॥ বদন বিমল চান্দ হুরঙ্গ অধর ॥ হ- 
এত বিচারিয়া কৃষ্ণ গেল নিজ ঘরে । কন্থুকণ্ঠে শোভা করে মুকুতার মালা । 


ক্রীড়৷ রজে দুই ভাই রাম দামোদরে ॥ জ্রীবংস কৌন্তভ মণি ধরে নন্দলাল|॥ 


গোবিনদমঙ্গ ল। | ৩ 


ক্ষীণমাঝা পরিধান পিয়ল বসন। 
চরণে নৃপুর বাজে গ্রজেন্ত্রগমন ॥ 
সাঁজনি কাছনি করে ধরে শিক্ষা বেণু। 
আভরণ বিজুরি জলন শ্যাম তন্ু॥ 
ইন্দু কুন্দ জিনি বলরামের বরণ। 
মধুপানে মত্ত সবা ঘুর্ণিত লোচন ॥ 
নীল পাগড়ি মাথে হাতে রাঙ্গা ঢাল। 
'আজানুলন্বিত বাহু নানা ফুলমাল ॥ 
নীল ধুতি পরিধান রাঙ্গ! লাঠি করে। 
সুবল জুদাম দাম নামে শিক্গী পুরে ॥ 
শ্রাদীম সুদাস আদি যত শিশুগণ। 
সম বেশ হৈরন। সবে করিল সাজন ॥ 
দধি অন্ন ভুঞ্জাইল বিহানে জননী । 
বাছুরি রাখিতে চলে ব্রজ শিরোমণি ॥ 
শিঙ্গ। বেণু পুরে কেহ মুরনী বাজার । 
শার মধ্যে নব্রঙ্গে চলে শ্তামরায় ॥ 
রক্গরসে প্রবেশিল ষমুন। পুলিনে। 
বাছুরি ছড়িয়। দিন ম্থকোমল তৃণে ॥ 
দেখিল কপিখ বৃক্ষ বত শিশুগণ ৷ 
বলরামে বলে সবে করিয়। যতন ॥ 
বলে বলবান তুমি দেখিতে দীর্ঘ বট। 
আমা সবা বচনে কপিখ বৃক্ষে উঠ ॥ 
বৃক্ষে উঠে বলরাম পাড়িবারে ফল। 
শিশু সঙ্গে রহে কৃষ্ণ সেই তরুতল ॥ 
ধের আদেশে তবে বৎসক অন্ুরূ। 

বৃশ্ীবনে প্রবেশিল মায়ার প্রচুর ॥ 
আপন। আপনি যুক্তি করে মনে মনে । 
কি রূপে বধিব আমি নন্দের নন্দনে ॥ 
ব্ুৎশ সঙ্গে থাকিব বাছুরি রূপ ধরি। 
প।শে পাইলে নিপাতিব কৎসের অইগি॥ 
মার়াপাঁতি বৎসান্থুর হইল বাছুর । 
ত দেখিয্বা হাসে কৃঝু মায়ার ঠাকুর ॥ 





বলরামে ডাকি কৃষ্ণ বলেন মধুর । 
বহ্দ সঙ্গে এ দেখ বসক অন্থুর ॥ 
এত বলি গেল কৃষ্ণ বসক গোচরে । 
চরণে ধরিয়া তারে ফিরায় সত্বরে ॥ 
কপিখ বুক্ষেতে তারে মারিল আছাড় । 
মরিল সে বসাস্ুর চূর্ণ হৈল হাড় ॥ 
ঝড়িল কপিখ ফল খায় শিশুগণ। 

ধন্য ধস্ত বলে সবে নন্দের নন্দন ॥ 
পুষ্পবৃষ্টি করে সর্গে দেব প্ুরন্দর | 
বিমানে বৎসক গেল বৈকুঠ নগর ॥ 
প্রতিদিন রাঁম কৃষ্ণ রাখেন বাছুরি। 
দুঃখীশ্টাম দাস মাগে চরণ মাধুরী ॥ ৫৩ ॥ 


কৃষ্ণ বিনাশ্বার্থ বকাস্তরের গমন । 


রাগ করুণা । 

বসক নিপাত শুনি কংসাহ্র ভয় গণি 
ডাকিয়া আনিল দৈত্যগণে। 

মনে অনুতাপ পেয়ে সবার বদন চেয়ে 
কহে রাজা করুণ বচনে ॥ 

নারদ কহিল যত সে কথ! পরম তত্ব 
শ্রীকৃষ্ণ হইল মৌর বৈরী । 

শকট পুতনা মারে তৃণাবর্ত বধ করে 
বনে বস বধিল মুরারি ॥ 

প্রকার করি অস্থরে ব্ধিতে না পারে তারে 
মোর মনে লাগিল বিশ্ময়। 

দর্পযুত হৈয়া মনে কংস রাজা বিদ্যমানে 
বক বলে শুন মহাশয় ॥ 

পান আজ্ঞ। কর মোরে যাব বৃন্দাবন পুরে 
রামকৃষ্ণ গিলিব ইঙ্গিতে । 

কহি কংস তব আশে ন্খেকর রাজ্য ভোগে 
কোন্‌ চিস্তা আমরা থাকিতে ॥ 


(৫৪ 


1 


শুনি তবে নরপতি হইয়া আনন্দ মতি 
বকাশস্থরে দিল গুয়া পান। 
বক সবিক্রম হৈয়া বুন্দাবনে গেল ধেয়। 
৭. মনে মনে করে অনুমান ॥ ৃ 
বক মনে বিচারিয়ী। যমুনা পুলিনে গিয়া 
বক রূপ ধবিল মায়ায় । 
দেখিতে সুন্দর ভি তনু যেন চক্জকান্তি 
গিরি অঙ্গখান জিনি কাঁয় ॥ 
এই ছলে আছে ভলে রাম কৃষ্ণ হেনকালে 
বাছুরি চরায় রূন্দাবনে। 
শিল্জা বেণু বীণা রঙ্গে ত্রজের বালক সঙ্গে 
গোষ্ঠি ক্রীড়া যমুনা পুলিনে ॥ 
ক্রীড়াশ্রাস্ত কাজেবল শিশু সঙ্গে দামোদর . 
যমুনা চলিল জলপানে । 
গোবিন্দমঙ্জল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা 
দুঃখীশ্তাম দাঁস রস গানে ॥ ৫৪1 





বকাঁস্থুর বধ ।/ 


রাগ শ্রী। 
শুন বাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ গুণবাণী । 
চারি বেদে ধাহার মহিমা! নাহি জানি ॥ 
সমাধি সাধিয়া বিধি জনম গোঙায়। 
হেন.প্রভু বুন্দাবনে বাঁছুরি চরায় ॥ 
ক্রীড়া রে তৃষ্ণাতুর হেল রাম্‌ কানে । 
শিশু সঙ্গে চলিলা ঘমুন। জলপানে ॥ 
শিশু সঙ্গে জলপান করে বনমালী । 
অলক্ষিতে আসি বকাস্থুর কৃষ্ণ গাল 1. 
স্বর্গে থাকি হাহাকার করে দেবগণ। 
কৃষ্ণ না দেখিয়| কান্দে ব্রজ শিশুগণ ॥ 
কোথায় আছিলি রে পাপিষ্ঠ বকাস্থুর । 
অদেখা গিলিলি মোর ত্রৈলোক্য-ঠাকুর ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল । 


কৃষ্ণ না দেখিয়া সবে ত্যজিব পরাণ : 
বকমুখে থাকিয়া জানিল ভগবান ॥ 
আড় হৈয়! লাগে কৃষ্ণ বকের গলাম্ন 
গিলিতে নারিল বকা উদশারি ফেলায় ॥ 
বকমুখ হইতে বাহির হৈল1 হরি । 
বকানুর দেখে কৃষ্ণ রূপের মাধুরী ॥ 
মনে মনে বকাশ্ুর করয়ে বিচার । 
ঠোটে চিরি মারি আজি নন্দের কুমার ॥ 
মুখ মেলি আইসে বকাস্ুর মহাকায় ' 
ধাইয়া তাহার ঠৌট ধরে যছরায় ॥| 
দুই ঠেট ধরিয়া গোবিন্দ দিল টান 
পড়িয়া মরিল বকা হৈল ইখাঁন ॥ 
জয় জয় শব্ধ হৈল সকল ভুবানে। 
পৃষ্পবৃষ্টি করি স্বর্গে নাচে দেবগণে। 


, কৃষ্ণমুখ দেখি বক ত্যজিল পরাণ ' 


মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান 7 
অদোষ-দরশী কৃষ্ণ দয়ার ঠাকুর । 

রথে চড়ি বৈকুষ্ঠে চলিল বকাম্থর ॥ 
দেখিয়া কৃষ্ণের তেজ যত শিশুগণ ৷ 
ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্বজন ॥ 
দ্রিবস হইল শেষ দেখি দামোদর । 
বাছুরী চালায় চলে গোকুলনগর ॥ 
নিজ নিজ গৃহে গেল যত শিশুগণ । 
ভোজন করিয়া গেল নন্দের সদন ॥ 
স্থথে বসিয়াছে নন্দ ব্রজ শিরোমণি । 
কৃষ্ণ কোলে করি তথা বসেছে রোহছিনী ॥ 
হেনকালে শিশুগণ গেল তথাকারে। 
কৃষ্ণের বিক্রম কহে সবার গোচরে ॥ 
শুন নন্দ যশোদ। কৃষ্ণের গুণবাণী । 
বিক্রমে বিশাল কৃষ্ণ ত্রিভূবন জিনি ॥ 
আজি কৃষ্ণে বকান্থুর গিলিয়া আছিল । 
সেয়ান গোবিন্দ তার গলে আড় হৈল॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। 


গিলিতে না পারে বকা ফেলে উগ্বারিয়া। 
ঠোঁট ধরি কৃষ্ণ তারে ফেলিল চিরিয়া ॥ 
.বপ্ড়িরা। মরিল বকা পর্বত প্রমাণ । 
দেখিয়া আমরা সবে কম্পিত পরাণ ॥ 
শুনিয়া বশোদ। নন্দ ম্মরে হরি হরি। 
পুরোহিত লক্ষে নন্দ রিষ্ট শান্তি করি॥ 
হঃখীশ্তাম দাস ঘজে গোবিন্দের চরণে। 
- বারেক তারিবে হরি দারুণ শমনে ॥ ৫৫ ॥ 


কুষ্ণ বিনাশার্ধে অঘাস্তরের 
গমন। 


বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ঞ্র॥ 


. শুন পরীক্ষিত নৃপ কৃষ্ণের চরিত । 

হকদুষ নাশন কথা শুনিতে অমৃত ॥ 

ছুই দণ্ড রাতি আছে জাগিল কানাই । 
উঠিয়া গেলেন কষ্ণ জননীর ঠাঁঞ্রি ॥ 
শুন গো জননি কিছু কহি ষে তোমারে । 
ভোজন করিস! নিত্য যাই বনাত্তরে ॥ 
পুনরপি সন্ধ্যাকীলে আসি অন্ন পাই। 
সমস্ত দিবস আমি ক্ষুধায় বেড়াই ॥ 

" ভোজন করিয়া থাকি প্রত্যুষ বিহানে । 
গোষ্ঠক্রীড়া করি ক্ষুধা লাগয়ে কাননে ॥ 
অন ব্যঞ্জন দধি খণ্ড দেহ মোরে। 
ভোজন করিব বনে ক্ষুধা অনুসারে ॥ 
গুনিয়া বশোদ! দেবী আনন্দ হইয়া। 
অন ব্যঞ্জন দিল পুড়ায় বান্ধিয়া ॥ 

*ওদন ব্যঞ্জন কৃষ্ণ সাজাইল ভার । 
ঘীঁজনি কাছনি করে পরে অলঙ্কার ॥ 
বালকের নাম ধরি দিল বেণু স্বান। 
নিদ্রা ত্যজি গেল সবে যথা রাম কন ॥ 








৫৫. 


। গোবিন্দ বলেন সবে সাজ এইমতে । 


শুনিয়া ধাইল শিশু*আপন গৃহেতে ॥ 
ওদন ব্যঞ্জন সবে ভার সাজাইয়! | 
গোবিন্দের পাশে শিশু উত্তরিল গিয়া ॥ 


| বাঁছুরি সকল দিল আগে চাঁলাইয়া । 


রাম কষ্চ যায় রঙ্গে ঢামালি করিয়া ॥ 


৷ তাড় তোড়ন হাতে গলে বনমালা । 
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নব ঘন নীল মণি জিনিয়া বরণ । 
অরুণ অধর শণা-লজ্জিত বদন ॥ 
অলক তিলক শোভে শ্রবণে কুগ্ডল। 
গীত ধটী পরিপাটি অঞ্জন চঞ্চল ॥ 
নান! বেশে ত্রজশিশু সাঁজনি করিয়া । 
বনে প্রবেশিলা শিঙ্গা বেএ বাজাইয়া ॥ 


। বংশী বাজাইয়া, কেহ নানা তান পুরে ।- 


শুক পিক রবে কেহ গায়েন স্ন্বরে ॥ 
মযুরের নাদ কেহ করে ঘনেঘন। 

কার কার অন্ন কাঁড়ি লর কোনজন ॥ 
গোবিন্দের স্থানে শিশু করেন গোহারি। 
আজ্ঞা মাত্রে দেয় লয়ে কৃষ্ণ বরাবরি ॥ 
বানরের বাচ্ছা কেহ ধরি আনে বলে। 
পুনঃ ছাড়ি দেয় সেহ উঠে তরুডালে॥ 
নানা রঙ্গরদে শিশু চলি আসে যাঁয়। 
আগে বস মাঝে শিশু পাছে রামরায় ॥ 


| হেন বেশে যায় শিশু যমুনা পুলিনে। 
হেনকালে অধাস্থুর দিল দরশনে ॥ 


ছুঃখীহ্াম দাস কহে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী । 
হেলায় তরিয়৷ যাবে ঘোর তনুলিণী ॥ ৫৬॥ 


অঘান্থর ক্ধ ৮ 
শুকদেব বলে শুন পরীক্ষিত রাঁয়। 
সর্পরূপ ধরে অথান্ুর মহাকায় ॥ 

পঘনে নিশ্বাস যেন যুগান্ত পবন। 
গগনে ফিরার লৈয়া যুগল রসন ॥ 
রক্তবর্ণ ছুই. আখি অতি খরশাণ। 
পিঙ্গল বরণ তনু যোজন প্রমাণ ॥ 
বস্তারিয়া ছুই পাটি আকাশে পাতালে । 
পশ্চিমে লাঙ্গুল শী পুর্ব্মুখে চলে ॥ 
ঘপ দেখি চমকিত যত শিশুগণ । 

কি কি বলি বলে সবে করে নিরীক্ষণ ॥ 
কেহ বলে কামরূপী মেঘ এ নিশ্চয় । 
কেহ বলে সর্প এই খর শ্বাস বয় ॥ 
আজু সে সবার পিছে নন্দের নন্দন | 
কানু আইস আইস বলি ডাকে সর্বজন ॥ 
শিগুগণে ডাকিয়! বলেন গদাধর । 
প্রবেশ নহিও কেহ সর্পের উদর ॥ 
কহিতে কহিতে সর্প আইল নিকটে । 
শও সঙ্গে বস প্রবেশিল তার পেটে ॥ 
পাটি নাই পাড়ে অঘা ভাবে মনে মন। 
মোর পেটে না পশন নন্দের নন্দন ॥ 
মকার্ষধ্যে গিলিন্ু মুই বতেক রাখাল । 


পাটি ন৷ পাড়িব তবে আসিবে গোপাল ॥- 


মঘার মন্ত্রণা কৃষ্ণ জানির অন্তরে 
ওবে ত শ্রীকৃষ্ণচক্্র মনেতে বিচারে ॥ 
দর্পের উদ্বরে যদি প্রবেশ না হব। 
শিশু বস বলরাম ভাই কোথা পাব ॥ 
দূর্পের উদরে আমি প্রবেশ হইব । 
মঘাসুর. বধি শি বস জীয্মাইব ॥ 
ধর্ত চি্তি প্রবেশিল সর্পের উদরে। 
ঢাটি পাড়ে অথান্থুর হর্ষিত অন্তরে ॥ 


€৬ গোবিন্দমঙ্গল। 


সর্পের তালুর মধ্যে রহে নারায়ণ । 
অগ্রিবূপ ধরে কৃষ্ণ রোধিয়! পবন ॥ 
ছটফট করে অথা শ্বাস না স্ফ,রয়। 
কুলিশ অধিক অগ্নি তালুফুটি বয় । 
ব্রহ্মরন্ধ, দিয়া তার প্রাণ বাহিরায়। 
পড়িয়া মরিল অধান্গর মহাকায় ॥ 
বাহির হইয়। প্রাণ গেল শৃন্ত পথে। 
বাহুড়িয়া কৃঝ্পাশে রহে যোড় হাতে ॥ 
মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান। 
বৈকুণ্ঠে চলিল অঘা চাপিয়! বিনান ॥ 
শিশু বস পানে কৃষ্ক চাহে মধুদৃষ্টে । 
প্রাণ পেয়ে বাহির হইল তালু বাটে ॥ 
হাম্বা রব করে বৎস শিশু পুরে বেণু। 
প্রশংসা করিরা সবে বলে ধন্ত কানু ॥ 
আকাশে থাকিয়। দেব দেখে কুতুহলে । 
পুষ্পবৃষ্টি করে সবে আনন্দ বিহ্বলে ॥ 
অঘার প্রতাপ দেবে বড় ভয় ছিল। 
কষ্চের প্রতাপে আ।'জ ভয় দুরে গেল ॥ 
শিশু জঙ্গে গোষ্ট ক্রীড়া করে নারায়ণ। 
শুন রাজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন ॥ 
অধাস্থর বধ ঘত কহিল তোমারে। 

এই কথা গৃহে শিশু কহে বৎসরান্তরে ॥ 
রাজা বলে শুনি মোরে বিস্ময় লাগিল। 
ব্সরেক শিশু সব কোথায় আছিল ॥ 
এত শুনি কহে মুনি নৃপতির আগে। 
গোবিন্--ভকতি দ্ুঃখীশ্তাম দাস মাগে 





কৃষ্ণের বনভোজন ও ব্রহ্মাকর্ত্‌ 
গোবৎসাদি হরণ । ২ 
রাগ পঠমঞ্জরী ৷ 
অধান্ুর বধ বনে গোবিন্দ আনন্দ ম 
ব্রজের বালক সঙ্গে করি। 


. গোবিষ্দমঙ্গল।. 


ক্রীড়া করি বৃন্দাবনে ক্ষুধা লাগে নারায়ণে | ছলিতে ত্ৈলোক্যপতি ব্রহ্মা আসি শীগ্রগি 


১. তরুতলে বসিলা মুরারি ॥ 

বালকে আশ্বাসকরি কহেন দয়াল হরি 
আগে আন ওনন ব্যঞ্জন। 

কদম্ব তরুন তলে বসি আজু একস্থলে 
সবে মেলি করিব ভোজন ॥ 


গোবিন্দের আজ্ঞ৷ পেয়ে বে উল্লািত হয়ে 


_অন্পপুড়া আনি বিদ্যমানে । 
আহীরী বালক সঙ্গে একত্রে বসিয়! রে 
ভোজন করেন রাম কানে ॥ 
পরম আনন্দ স্থুখে কেহ দেয় কার মুখে 
মাথাইয়। সে ক্ষীর নবনী। 
কেহ পত্র পলাশেতে কেহ দেয় কার হাতে 
কেহ লর করি পুটপাণি ॥ 
হেন মতে শ্তাম রাম সঙ্গে শিশু সে শ্রীনাম 
বিপিনে ভোঞ্জন করে হরি। 
শৃন্তে থাকি প্রজাপতি দেখিষ। কৃষ্ণের রীতি 
মনে মনে ভাবে সুখ চারি, ॥ 
শ্রাকঞ্চ গোলোকপতি ত্রজের বালক সাথি 
বিপিনে ভোজন করে সুখে । 
এ বড় প্রমাদ কণ্ম না রাখিল কুল-ধর্ম 
কেহ অন্ন নেয় কার মুখে ॥ 
" শিশু বস চুরি কর অজি সে ছলিব হরি 
দেখি কৃঞ্ণ কি করে উপায়। 
এতেক ভাবিয়া মনে দাপগ্ডাইয়।৷ আছে শুন্তে 
গোবিন্দের অবসর চার ॥ 
ব্রহ্মার মানস যত মনে জানি নন্দস্থৃত 
শিশুগণে বলেন মুরারি । 
শুনরে বালকগণ বৎস গেল দুর বন 
ফিরাইয়া! আন ঝাট করি ॥ | 
শিশুগণে এত কই বামহাতে বেত লঙ্ু 
গেল কৃষ্ণ আনিতে বাছুরি। 


শিশু বস কমণ্ডলু ভরি ॥ 
লয়ে শিশু বসগণ গৃহে করি আগমন 
দেখে কৃষ্ণ বিধির চরিতি । 
গোবিন্দমমঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে৷ 
হুরিপদে বহুক ভকতি ॥ ৫৮ ॥ 





গোবৎসাদির পুনঃ স্থষ্টি ।' 

কে জানে রামের নাম 

বেদে দিতে নারে দীমা ॥ প্র ॥ 
হেনমতে প্রজাপতি ছলিয়। মুরারি। 
শিশু বস লয়ে গেল কমগুলু ভরি ॥ 
ব্রহ্মার মানস কৃঝ্ জানিয়া অন্তরে । 
ঈষৎ হাসিল কৃঝ অরুণ অধরে ॥ 
ভাল হৈল প্রঞ্াপতি ছলিন আমারে। 
ইহার উচিত ফল ভূপ্তীইব তারে ॥ 
এতেক ভাবিয়া মনে কমললোচন । 
বলরামে না বলিল এসব বচন ॥ 
বালকের নাম ধরি ডাকেন মুরারি | 
শব মাত্রে আসে শিশু চালায়ে বাছুরি ॥ 
শীদাম সুদাম বহুদাম মহাবল। 
স্তোক কৃষ্ণ আদি ষত বালক সকল ॥ 
সুবাহু স্থবল আদি অজ্ঞুন লবঙ্গ । 
বাছুরি চরায়ে আসে করি ক্রীড়া রঙ্গ ॥ 
ডাহিনে অন্নের গ্রাস বেত বাম হাতে। 
সেই রূপে শিশু বস সকল সাক্ষাতে॥ 
দেখি আনন্দিত কৃঝু পুলকিত তঙ্গ ৷ 
শিশু সঙ্গে জনপান করে রাম কানু ॥ 
হাত পাখালিয়া সবে করি আচমন । 
কুলে উঠি শিক্গ! বেণু পুরে শিশুগশ ॥ . - 
ধন্য ধন্য বলে শিশু নন্দের নন্দনে । 
এইরূপে অন্ন আনি তুগ্রিব বিপিনে 


৮ .... গোবিন্দমজল । 


ভাল ভাল বলি কৃষ্ণ বলিল বালকে। 
হেনমতে রাম কান ক্রীড়ায় কৌতুকে ॥ 
দিবস হইল শেষ দেখি নন্বলাঁল। 
গোকুল নগরে কৃষ্ণ চাঁলাইল পাল ॥ 

নজ নিজ গৃহে সবে করিল গমন । 
গোঁবিন্দের মায়া না জানিল কোন জন ॥ 
শুন পরীক্ষিত রাজা কহি তৰ আগে । 
নিতি নিতি ধেন্ছু কৃষ্ণ রাখে বন ভাগে ॥ 
যশোঁদা সমান ভাগ্যবতী বজনারী। 
পুক্রভাবে কোলে কৈল মুকুন্দমূরারি ॥ 
প্রভাত হইলে কৃষ্ণ যাঁন বৃন্দাবনে । 
সন্ধ্যা হৈলে গ্রহে আইসে বালক সন্ধানে | 
প্রতি দিন শিশু সঙ্গে রাম নারায়ণ । 
বাছুরি রাখিয়া বুলে কাননে কানন ॥ 
শুন রাজ! পরীক্ষিত পুরাণ বচন, 

হেন রূপে বসরেক হইল পূরণ ॥ 

এক দিন রাম কষ্ণ ক্রীড়া রঙ্গরসে । 
ঘাছুরি রাখিতে গেল গোবর্দন পাশে ॥ 
হু্ষতি সকল ছিল পর্ঙাত উপরে । 

তলে উলে তারা সব দেখিয়া বাছুরে ॥ 
ধাছুরির মুখে মুখ দিয়া গাভীগণ | 
হান্বালে বাছুর গায় বুলায় রসন ॥ 
জননী দেখিয়া বস করে পয়ৌপান ॥ 
র্‌" ক* কাঁর করে গাভী উভ করি কান ॥ 
গিরিশ্বন্দে আছিল ০স যতেক গোয়াল। 
তলে উলে তারা সব দেখিয়া ছাওয়াল ॥ 
পু কোলে করি দিল বদনে চুম্বন । 
শেপ গোধনের স্নেহ দেখে সন্কধণ ॥ 
বলরাম বলে হেন বা! দেখি সংসারে । 
গাছের আড়েতে রহি তাহারে নেহারে ॥ 
গাঁভী বস প্রেম দেখি হইল বিস্মই । 
কিবা গোবিদ্দের মায়া বলেন বলাই ॥ ২ 


_/. 





উট ০ টি 22028 ০ টিউন তানি নিত 


পর্বত উপরে গেল যত গোপ গাই। : 
যোগদৃষ্টে শিশু বস নেহাঁলে বলাই ॥ 
বিষণ তেজোময় দেখে বালক বাছুরি । 
চতুভূ'জ শঙ্খ চক্র গদ1 পদ ধারী-॥ 
নীল জলধর কান্তি সবার বরণ । 

শ্রীবংস কৌস্তভ যণি পিয়ল বসন ॥ 


| কিরীটি কেম়ুর হার মুকুট মণ্ডন। 


দেখিয়া বিস্মিত মতি রোহিণী নন্দন ॥% 
চারু চতৃভূজ দেখি শিশু ব২সগণে । 


। গোবিন্দে জিজ্ঞাসে রাম মধুর বচনে । 


শুন কান্গু মোর মনে লাগিল বিস্ময় । 
ইহার কারণ মোরে কহিবে নিশ্চয় ॥ 
দেব রূপী নহে এই বালক বাছুরি। 
তোমা তুল্য দেখি সব চতুভূ জধারী ॥ 
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ মধুর বচন । 
স্বয়স্ু ছলিল আমা শুন সন্র্ষণ। 
বিপিনে ভোজন রঙ্গ দেখিয়া আমার । 
মনে মনে পদ্বাসন করিল বিচার ॥ 
শিশু বস চুরি করি নিল প্রজাপতি : 
এসব স্থজিন্থ আমি যাঁর যেবা ভাঁতি ॥ 
এত শুনি আনন্দ হইল বলরাম । 

চুম্ব দিয়া কোলে তুলি ভাই ঘনশ্তাম ॥ 
রাম কান্ত কোলাকুলি করিল কাননে । 
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে যমুনা পুলিনে ॥ 
রজনী সম্মুখ হৈল দেখি রাম কান্ু। 
বাঁছুরি চালায়ে শিশু পুরে শিক্গা বেণু ॥ 
নাচিতে গাইতে পথে গেল গোপপুরে | 
নর নারী আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি করে ॥ 
বাছুরি বালক গেল যার যেবা ঘর। 
মন্দিরে চলিল! প্রভু রাম দামোদর ॥ 
দোহার দেহের ধুলি ঝাঁড়িল রোহিণী। 
জর ক্ীর হুগ্ধ দধি ভুপ্জায় জননী ॥-$ 


গোবিন্দমঙ্গল। 


আচমন সারি ভোগ তাঘুল কপূরে। 

. দ্বই-ভাই শুতিলেন পালক্ক উপরে ॥ 
সরুজনী প্রভপুতে শিশু সঙ্গে রাম কানে । 
বাছুরি চরায় কষ্ণ যমুনা পুলিনে ॥ 

ওথা প্রজাপতি সনে কররে বিচার । 
আজু সে দেখিব গিয়া নন্দের কুমার ॥ 
মর্তের্যর বখসর গেল মোর এক দিনে । 

- কি রূপে আছয় কৃষ্ণ দেখিন কাননে ॥ 

এভ ভাবি বৃন্দাবনে গেল প্রজাপতি । 
ডুঃখীশ্টাম দাঁস মাগে গোবন্দ ভকতি ॥৫৯॥ 





বন্গার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন | 
রাগ ধানস্ত্ী। 

গুন পরীক্ষিত বায় বৃন্দাবনে বিধি যায় 
বুঝিতে মনের ত ভিলাষ। 

যমুনা পুলিনে গিয়া শুন্ত পথে রথে রয়্যা 
দেখে সে কৃষ্ণের পরকাশ ॥ 

ভূবন মোহন লীলা তরুতলে নন্দ বালা 
দই ভাই গোবিন্দ গোপাল । 


যষুনা পুলিন বনে সুখে চরে বসগণে 
শিঙ্গ বেণু পুরে ব্রজবাল॥ 


ইহা দেখি পদ্মাসন বিচারয়ে মনে মন 
সেই শিশু বস হেন দেখি। 

তারে রাখি নিদ্রাছলে কৃষ্ণ কিবা যোগবলে 
সে সব আনিল হেন লখি ॥ 

এত ভাবি মুখ চারি . দেখে গি্কা গুহাগিরি 
শুতিয়াছে শিশু ব২সগণ। 

হুইয়। চঞ্চল মতি চলে বিধি শীত্রগতি 
বৃন্দাবনে যথা নারারণ ॥ 

কদম্ব তলায় হরি নটবর বেশ ধরি 
ডাহিনে বলাই সহোদর । 


. ৫৯ 


অঙ্গভঙ্গ অনুপম নিন্দি কত কোটি কাম 
সাজনি কাইনি মনোহর ॥ 

দেবাস্ুর নর মুনি করিয়া যুগল পাঁণি 
প্রভু পদে ধরয়ে ধেয়ান। | 

ক্ষীরোদনন্দিনী লক্ষ্মী সারদা চক্রমামুখী 
করে বীণ। ধরি গীত গান ॥ 

কিন্নর কিন্নরী যত নাচে গান শত শত 
কোটি কোটি ব্রহ্মা সেবে পাঁয়। 

এত দেখি পদ্মাসন বিচারয়ে মনে মন 
পুনঃ পুনঃ গুহা আইসে রায় ॥' 

গোহে ব্রহ্ম । দেখে গিয়ে শিশু বস আছে 
দেখিস বিস্ময় পদ্মযোনি। ূ 

পুনঃ পুনঃ আসি যাঁয় স্থির কিছু নাহিপা 
বলে মোরে কি হয় না জানি ॥ 

এত মনে বিচারিয়া বৃন্দাবনে দেখে গিয়! ' 
বিরাট মুরতি ভগবান । 

এটৈক লোমেরকৃপে একৈকত্রক্ষাণ্ড ব্যাখে 
স্থাষ্ স্থিতি প্রলয় বিধান ॥ | 

কোটি কোটি প্রজাপতি প্রভু পদে করেনি 
ধ্যান ধরি পদ সেবা! করে। 

কেহ শতমুখ ধরি কেহ বাঁর অষ্ট চারি 
দেখি বিধি পড়িল ফাঁফরে ॥ 

বিধি সে কাতর মনে দাণ্ডাইয়। আছে শুন্তে 
মায় কৈল শ্রীমধুস্থদন 1 

কৃষ্ণের লাবণ্য দেখি বুঝিয়াত অষ্ট আখি ' 
ভূমে পড়ে হয় অচেতন ॥ | 

হাসিয়! নন্দের বাল ব্রহ্মারে চেতন দিল 
উঠে রথে পাইয়া সব্দ্রীত। 

দেখে সে কৃষ্ণের আগে কোটি ব্রহ্ম!পদে লাগে 
দেখি বিধি প্রাণ চমকিত॥ 

দেখিয়া কাতর মতি সচিস্তিত প্রজাপতি 
বলে ব্রহ্ম! কি করিউপায়,। 


৬... গোবিমঙ্গল। 


মনে অহঙ্কার করি আমি যেভাগ্ুন্ু হরি  গোবিন্দে বেড়িয়া আছে শিশু বসগণ। 


ক্রোধ পাছে করে দেবরায় ॥ সবাকারে চতুমুখ দেখে পন্মাবন ॥ 
বলে আমি কি করিনু. আপনা আপনি খা | বিষ্ুতেজে শিশু বৎস দেখে প্রজাপিতি। 
গর্ধমদদে না চিনি আপনা । . চারু চতুভূজি সবে অপূর্ব মুরতি ॥ 
| কি করিব কোথা যাৰ কেমনে নিস্তার পাৰ | দেহের বরণ নিন্দে নব জলধর। 
প্রভূপদে পাইস্থ বঞ্চন] ॥ ৷ মকর কুগুডল গণ্ডে গঞ্জে দিবাকর ॥ 
আনি রৎস ব্রপ্রন্থতে যদি দিব জগন্নাথে । স্বর্ণ পইতা শোভে রব মণিহার | 
কৃষ্ণ পাছে কোপ করে মোরে। ঝল মল করে অঙ্গে নান! অলঙ্কার ॥ 
য্ডেক.দেবতাগণ হাসিবেক সর্ধ জন মন্তকে মুকুট মণি অতি দীপ্তি করে। 
বড় লঙ্জা হইবে সংসারে ॥ তিলকের ছীদ দেখি চান্দ লাজে মরে ॥ 
স্বচাব আপন লাজ ভজিব সে ব্রজরাজ উন্নত নাসিক। সব দেখিতে সুন্বর । 
পরিহার করিব বিনন্ব। 1 গ্রজমতি ঢল চল বিম্ব ফলাধর ॥ 
মাগ্গিয়া লইব দোষ মোরে ন| করিহ রোষ | বদনমণ্ডল নিন্দে অখণ্ড যে শশী । 
£খীশ্তাম দাস রস প্রায় ॥ ৬০ ॥ - | ঈষৎ মিলায় মুখে মন্দ মন্দ হাজি॥ 


আঁজানু লম্বিত গাঁভা তরুণ তুলসী ॥ 
পদ নথ কোণে বসি সেবা করে শশী ॥ 


বন্ধার মোহ । ছুরিত দাহন সব করে সুদর্শন । 
রাগিণী করুণ? । লক্ষ্মী সরস্বতী সবে রাতুল চরণ ॥ 
করুণাময়! পারিষদগণ আছে জেবা তে ॥ 
বারেক শরণ দিয়া রাখ রাঙ্গাপাসস। ০5572789985 


কোটি কোটি ব্রহ্ম! স্তুতি করয়ে সম্মুখে । 


তোমাহেন গুণ 
তামাছেন গুণনিধি আর পাব কায় ॥ গ্রু॥ উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি প্রভুর নিমিথে ॥ 


আপনার পরাভব আপনি পাইয়া । চতুশ্দুখে প্রজাপতি বেদধবনি করে। 
রদ ত্যজি অবনীতে উলিল আসিয়া! ॥ পঞ্চভূত অধিষ্ঠাতা ব্রন্মার গোচরে ॥ 
কর যোড়ে নত্রশিরে দণওবৎ হয়। 1 মন অহঙ্কার তেজ সগুণ নিগু ৭। 
প্রভুর চরণে তার মস্তক লাগয় ॥ ৃ মহৎ চেতন! রজঃ তম সত্ব গুণ। 

চতুর্থ মুক্ট তার গড়াগড়ি যায়। অষ্ট বস্থ দিকৃপতি সিন্ধ রুদ্রগণে। 
চরণে ধরিয়া বিধি অবনি.লোটায় ॥ .] অণিমাদি অষ্টবিধি আছে সেই স্থানে ॥ 
প্রভু পদ প্রক্ষালিল নয়নের জলে । ্রহ্মাণ্ড অনস্ত কোটি স্বজন পালন। 
কুস্তলে চরণ মুছি গদ গদ বলে ॥ কোটি অস্তরেতে তুল্য নহিব কখন ॥ 
উঠিয়। দাশায় বিধি হৈয়। পুটাঞ্জলি। দেখিয়! চকিত ব্রহ্মা মুদিল নয়ন। 


প্রভুর নিকটে দেখে অপুর্ব মণ্ডলী | | অবনী লোটায়ে পড়ে হরিল চেতন ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল । 


পঞ্চ প্রাণ কগ্ঠীগত হৈল তার আসি। 
বিধাতা কাতর দেখি প্রভূ রন্ধরাশি ॥ 
মায়ায় পটল প্রভু ঘুচাইল তার। 

. উঠিয়া দাণ্ডীয় বিধি অস্থি চর্ম সার॥ 
দেবীর প্রতিমা যেন পুজা অস্তকালে । 
সেই রূপে পড়ে ব্রহ্গ! হরি পদতলে ॥ 
নীল গিরিবর তলে স্বর্ণ গড়িয়া । 

- হনীরূপে প্রজাপতি রহিল পড়িয়া ॥ 
প্রভু বলে উঠ ব্রহ্মা না হও কাতর। 
উঠিয়া দাণডয় ব্রহ্ম! ঘুড়ি ছুই কর॥ 
জুন্ত জন্থ পোকা ব্রহ্মা দেখে চারি পাশে । 
কুড়ি আন্ধার ঘোর দেখয়ে দিবসে ॥ 
নয়ন মলিয়া দেখে গোবিন্দের লীলা । 
মুখে হাতে অন্ন দধি আছে নন্দলালা ॥ 
শিক্ষা বেণু শিশু পূরে নান। গীত গাঁয়। 
ভার মধ্যে নব রঙ্গে নাচে শ্যামরায় ॥ 
'কপোত কোকিল কুহু পঞ্চস্বরে গায় । 
শিখী শিখগ্ডিনী সব নাচিয়। বেড়ায় ॥ 
করী হরি এক স্থানে মৃগ ব্যান চরে। 
বায়স সঞ্চান পক্ষী একত্রে বিছরে ॥ 
দেখিয়া কাতর বিধি পড়ে রাঙ্গা পায়। 

_ গ্োবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্তাম দাস গায় ॥ ৬১7 


্রহ্মাকৃত প্রীকৃষ্ণের স্তব 14 
রাগিণী ধানভ্রী। 
কৃষ্ণের চরণ ধরি শিরে আরোপণ করি 
ব্রহ্মা বলে ত্রাহি কর মোরে । 
আপন ছুর্গতি মোর নাজানি কিমায়া তোর 
অপরাধ ক্ষমহ আমারে ॥ | 
পূর্ণ-প্রেম ব্রহ্ম তুমি তোমানা চিনিস্থ 
ভরমে ভাণ্ডিনু রাঙ্গা পায়। 








কি কাঘএ পাপপ্রাণে মরি তোমা বিদ্যমা 
তবে সে মনের ছুঃখ যায় ॥ 
তুমি ব্রহ্ম অবতার অল্প লোকে অধিকার. 
দিলে কৃষ্ণ কিসের লাঁগিয়া। ৃ 
তুমি যারে জন্মাইলে দেজন তোমারে ছলে: 
 ভুবনমোহিনী তব মায়া ॥ | 
অনলে পর্বত পাশে কণা এক পরকাশে 
যেন সে জন্মিল মৃত্যু আশে । 
তেন আমি হীন বুদ্ধি না জানি নিজগ্তা 
বঞ্চিত কারণে বুদ্ধি নাশে ॥ 
কৃপা কর শ্যাম রাম অচিস্ত্য তোমার নাম 
চিন্তন না হয় কোন কালে। 
তেঞ্চি নাম চিন্তামণি বাখানিল হর মুনি 
সমাধি সাধিয়া! যৌগবলে ॥ 
তব পদ প্রেম ছানি যোগপথ যায় মাড়ি 
সে জন জন্মিল কোন কাজে । 
ততুলার্থে ভূষ কুটি যেন প্রাণী মরে ফুটি 
মুঢ়মতি না ডরায় লাজে ॥ 
তোমার মহত্ব যত কে জানিতে পারে তত 
পুরাণ পুরুষে নব যুবা। ৰ 
দেবের ছুল্লপভ বট ভক্তি ভাবে সন্নিকট 
সেপায় যে জানে তব মেবা॥। 
প্রলয় পয়োধি জলে বটপুটে যোগবলে 
বালক মুকুন্দ অবতার। 
তোমার নাভির মূলে জম মোর দেই কা 
তব গর্ডে জনম সংসার ॥ . 
দেখিন্ু অনস্ত মায়া তুমি কি না জান তাহ 
তব তত্ব কে জানিতে পারে। 
কহিল যে সব কথা ইথে সাক্ষী তব মাতা: 
যশোদা দেখিল দৃষ্টাস্তরে 16 
খেল! খেল শিশু সঙ্ষে মৃত্তিকা ভক্ষণ রঙ্গে 
মুখ মেলি দেখিল জননী 


সংহার পালন সৃষ্টি ব্রন্ধাণ.অনস্ত কোটি 
দেখিয়া চমকিত নন্দরাণী ॥ 


তুমি ত্রিভূবন পিত৷ ভক্তি সখ্য মোক্ষ দাতা 


প্রকৃতে স্থজিলে চরাচর। 
পতিত জনের বন্ধু তব নাম স্বধাসিন্ধ 
মহিমা নিগমে অগোচর ॥ 
শুন দয়াময় হরি চরণে গোচর করি 
মনে প্রভূ না কারহ রোষ। 


জননী গর্কধেতে ধরে সে বে পদাবাত করে 


মাতা কি ধরয় পুক্র দোষ ॥ 

আমার মনের ভাব ন! জান কি পদ্মনাভ 
অন্তর্ধামা তুমি জগন্নাথ । 

জানিয়া অসুর ভার উদ্ধারিতে অবতার 
অবনী মগ্ডলে নিলে জাত ॥ 

€তোমা হৈতে সর্ব হয় তুমি, সে করুণাময় 
ক্ষিতি ছুঃখে কৃষ্ণ অবতার। 


ইবে মোরে কর দয়া থাঁকি তৃণ লতা হৈয়। 


পদরেণু আশে গোপিকার ॥ 
ব্রহ্মা কহে সবিনয় চক্ষে বক্ষে প্রেম বয় 
_. গদ গদ করুণ নয়নে । 
প্রভু পদে প্রজাপতি করিল প্রণতি স্তুতি 
হুঃখীশ্ঠাম দাস রসগানে ॥ ৬২ ॥ 


৮০4 
ব্রহ্মার স্তবে কৃষ্ণের প্রসন্নতা । 
- ক্লাগগান্ধার । 
আমার কানাঞ্জি গুণনিধি | 


অনেক তপের ফলে মিলাইল বিধি | 


উচিয়। দাও ব্রহ্ম! প্রণতি করিয়া! । 
পুনরপি করে স্ততি পুটাঞ্জলি হৈয়! ॥ 
ক্কপা কর জগদীশ রক্ষ এইবার । 
কল্াবধি হেন দোষ ন! করিব আর ॥ 





 গোবিন্দমঙ্গল। 


অদৌধদরশী তুমি দয়ার সাগর । 

দুষ্ট মারি শিষ্ট পাল তুমি চক্রধর ॥ 
তোমার চরণ পদ্মে যে লয় আশ্রপী। 
জন্মজরা! নাই তার ত্রিভূবনে জয় ॥ 
সংসার পাগরে তরে তোমার ভজনে। 
বিমানে চড়িয়া। যায় বৈকুগ্ঠ ভূবনে॥ 
এই নিবেদন মোর শুন "য়ামর। 
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয় ॥ -. 
আমার বচনে তুমি জন্মিলে সংসারে । 
মনুষ্য শরীর ধরি দৈবকী জঠরে ॥ 


; ভারাবতারণে প্রভু জনম তোমার । 


দনুজ দলিতে তুমি হৈলে অবতার ॥ 
দেবের ছুল ভ তুমি জীবের আধার । 
তোমার চরণ বিন গতি নাই আর ॥ 
বিকান্ বিকান্থ নাখ তোমার চরণে । 
পতিত পাবন প্রভু রাখহ স্মরণে ॥ 
তোমার মহিম। হরি কে বর্ণিতে পারে । 
সে জীয়ে সফল তুমি দরা কর যারে ॥ 
আমিত পাঁতকী হৈনু শুন নন্দলাল। 
আম! হৈতে হৈলে তুমি গোধন রাখাল ॥ 
তৃণ-জল আহার করিলে দয়াময় । 

নরকে গমন মোর হইবে নিশ্চয় ॥ 

কাথে কোলে করে তোম। গোপাঙ্গনাগণ । 
পুত্র বলি দিল তোমা বদনে চুম্বন ॥ 


7 নাজানি সে সবাঁকার কত পুণ্য ছিল। 


ত্রিভুবনপতি ক্কঞ্চ জননী বলিল ॥ 
নন্দ যশোদার ভাগ্য না যার কথন। 
যার ঘরে অবতার তুমি জনার্দন ॥ 
তরু লতা আদি করি জীব জন্তগণ ৷ 
গোঁকুলে বসতি যত গোপ গোপীজন_॥ 
ধন্ত ধন্ত তা সবারে কি বলিব আর । 


1 গোকুলে গ্রোলোকপতি কৈল অবতার ॥. 


গোবিদ্দমঙ্গল। 


বি ভাবে যেই জন ভজিবে তোমারে । 

মি কালে ন! পড়িবে সংসার সাগরে 

পরাধ ক্ষম মোর কমললোচনে। - 

(ই নিবেদন করি তোমার চরণে ॥ 

মুই যেই যোনি আমি ভ্রমণ করিব । 
সেখদেহে আমার ভক্তি তোমাতে রহিব ॥ 
জনি কি রোষে প্রভ্‌ ভুবাইলে মোরে । 

- তোমার মায়ায় কেবা স্থির হৈতে পারে ॥ 

অখিল ব্রহ্মাণ্ড বৈপে তোমার শরীরে । 
উৎপত্তি প্রলর স্থিতি তিন গুণ ধরে ॥ 
হেন প্র না চিনিন্থ মুঞ্রি অপরাধী । 
নয়ন তুলিয়! চাহ শুন গুণনিধি ॥ 
(তোমার চরণ বিন! অন্য নাই আশ । 
অভয় চরণাণ্ুজ কেবল ভর্সা ॥ 
গুণের সাগর তুমি রূপে নাই'সীমা। 

বমাধি সাধিয়া বোগী না পাৰ মহিমা ॥ 
টা করির। স্থিত দিলে অধিকাঁর। 
শঙ্কা নিপাতিয়। দিলে চারি বেদ আর ॥ 
আক্তা লৈয়া বুলি আমি অন্য নাহি জানি। 
তুমি কি ন। জান তাহা প্রভু চক্রপাণি ॥ 
অপরাধ ক্ষম মোর শুন দয়।ময়। 

হামা বিনে গতি নাহি কহিন নিশ্চয়-॥ 

এছই কুল মঞ্জাইন্থ আপনার দোষে। 

' সেবক করিয়া রাখ নিজ প্রেনাস্ক,শে। 
পুনঃ পুনঃ প্রজাপতি স্ততি ভক্তি করি। 
নণডব করি গেল। সেই গুহা গিরি ॥ 
শিশু বদ আনি দিল কৃ বরাবরে । 
অপরাধ ক্ষম বলি রহে যোড় করে॥ 

প্তার মানস কৃষ্ণ অন্তরে জানিয়া । 
প্রেম আলিঙ্গন দিল হাতেতে ধরিয়া ॥ 

. স্তন প্রঞ্জাপতি' ছঃখ ন। ভারিহ মনে । 
তোমাতে আমাতে এক বিদিত ভুবনে ॥ 







যেই ব্রহ্মা সেই বিঞু সেই ভ্রিলোচন। 
ব্রহ্মা হরি হর এক শুন পন্মাসন ॥ 
নিজ অধিকার লয়ে চলহ মন্দিরে । 
স্জন পালন তুমি কর সবাকারে ॥ 
আমারে ভাবিহ মনে না ছাড়িহ দয়! । 
পরম আনন্দ ত্রন্ম। স্থ্টি কর গিয়। ॥ 
দণ্ডবৎ করি বিধি মাগিল মেলানি। 
ব্রহ্মারে বিদায় দিলা প্রভ্‌ চক্রপাণি॥ 
শুন পরীক্ষিত রাজ। কহি তব স্থানে | 
সেই রূপে বসি শিশু ভুপ্য়ে কাননে ॥ 
বাছুরি চাহিয় বুলে নন্দের নন্দন। 


বাম করে পাঁচনী দক্ষিণ করে অন্ন ॥ 


হের আইস গোবিন্দ ডাকেন শিশ্ুগণে 
বাছুরি আনিলে তুমি বেড়াইয়৷ বনে ॥ 
ভোজন করেছু সবে মাত্র তিন গ্রান। 
শুনিয়া শিশুর বোল গোবিন্দের হাস॥ 
ভোজনে বসিল প্রভূ দেব শিরোমণি । 
অন্ন দধি সর ক্ষীর নবাৎ নবনী ॥ 

পরম আনন্দে কৃষ্ণ করিল ভোজন। 
যমুনায় গিয়া সবে কৈল আচমন ॥ 
কুলে উঠি দিল শিশু শিলা বেণু স্বান। 
নানা রঙ্গে নাচে কেহ কেহ করে গান ॥ 
ধন্য ধন্ত বলে সবে নন্দের নন্দনে । 

এই রূপে অন্ন আনি তুঞ্জিব বিপিনে ॥ 
ভাল ভাল বলি কৃঝ কহিল বালকে। 
হেনকালে রাম কানু ক্রীড়ার কৌতুকে। 


| দিবন হুইল শেষ দেখি নন্দলাল। 


গোকুলে চলিনা কৃষ্ণ সাজাইয়। পাল॥ 
গথে যাইতে দেখে কৃষ্ণ অঘার শরীর | 
যোজনেক ফুড়িয্বা' পড়েছে মহাবীর ॥ 
দেখিয়া কহেন তবে প্রস্থ ব্রন্ধরাশি ॥ . 
নিত্য নিত্য এই বনে খেলাইব বসি ॥ 


ভম্ত ্  গ্রোবদ্দযজল |. 


নাচিতে গাইতে পথে গেল গোঁপপুরে । 
। মর নারী আনন্দে মঙ্গলধবনি করে ॥ 
“বাছুরি বালক গেল যে যাহার ঘর। 
অধার প্রতাপ কহে সবার গোঁচর ॥ 
শুনিয়! গোয়াল! সব চিত্তে হরি হরি । 
সকল আপদে প্র রাখিবে দৈত্যারি ॥ 
দৌহার দেহের ধূলি ঝাড়িল রোহিণী । 
অন্ন দধি ক্ষীর সর ভূপ্জায় জননী ॥ 
ভোজন করিয়া দোহে নান! কৃতৃহলে । 
শয়ন করিল রুষ্ণ 'ঘশোঁদার কোলে ॥ 
ছয় উদ্দ'হৈল রুষ্ণ সপ্তম বৎসরে । 
দিনে দিনে বাড়ে কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে ॥ 
নবম বৎসর বলরাম মহাবলী । 
ছেনমতে ছুই ভাই করে নানা কেলি ॥ 
শুন পরীক্ষিত রাজা কহি তব আগে 


গোবিন্দ ভকতি হুঃখীশ্তাম দাস মাগে 1৬৩ 





শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ। 
হরি নাম বড়ই মধুর। 


শুনিলে বাড়য়ে স্থখ পাপ যায় দূর ॥ প্রু॥ 


তবে পরীঙ্গি ত ধরে মুনির চরণ । 
এক নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥ 
নিজ পুত্র পেয়ে কি করিল গোপগণ | 
মায়া শিশু কি হইল কহ তপোধন ॥ 
তবে শুক মুনিবর কহিল রাজারে। 
মায়াশিশু প্রবেশিল কৃষ্ণের শরীরে ॥ 
বিষ্ুর মায়ায় ুষ্টি সকল সংসার । 
অখিল ব্রক্ষাণ্ড সে মায়ার অরতার ॥ 
ককপা'পূর্ণবনন্দ কৃষ্ণ মারার কারণ। 
ভার মায়া রি জাশিে, পারে গোগগণ ॥ 


অন্যথা না কর চিত্তে শুনহ রাজন। 
এক চিত্ত হৈয়া শুন কহি নিরূপণ ॥% _ 
শুকদেব, বলে শুন রাজা পরীক্ষিত। 
সপ্তম বৎসরে কৈল জাতক চরিত ॥ 
দিনে দিনে বলবস্ত হৈল দুই ভাই । : . 
নিত্য বন্দাবনে গিম্া বাছুরি চরাই' 1 - 
নন্দ্র সম্মুখে কহে সুন্দর কানাঞ্রি। 
তুমি আজ্ঞা দিলে পারি চরাইতে গাই ॥? 


এতেক শুনিয়া নন্দ আনন্দ বিহ্বলে | £3 


লক্ষ লক্ষ চন্ব দিয়া কষ্ণ কৈল কোলে । 
নন্দ বলে পার যদি সুরভি রাখিতে | * 
নিশ্চিন্ত হইলাম আমি তোমা পুত্র হৈত্কে 
হেনমতে গোবিন্দ নন্দের আজ্ঞা পাইয়া । 
আহীরী বালক সঙ্গে সাজন করিয়া । '€ 
একে সে চিকণ কালা বরণ জোর ॥ ৯: 
বদন বিমল চন্দ নয়ন চকোর ॥ বু 
ডাহিনে টানিয়া চূড়া বান্ধে শ্ঠামরায় 1. 
গুঞ্জমালা শিখিপুচ্ছ শোভা করে তায়॥ 
কল্ত,রী হিলক ভালে অতিশয় শোভা।। 
বঙ্কিম নয়ন জগজন মনোলোভ।] ॥ 
শরব্ণে কৃণডল ছটা নিন্দি দিবাকর । 
পদ্ধ বিশ্ব ফল জিনি. সুর অধর ॥ 
ঢল ঢল গজমতি নাসিক! উপরে । 
ত্রিভঙ্গ তঙ্গিমা ফুল ধন্থ সকাতরে ॥ 
অঙ্গদ বলয করে মোহন মুরলী | 
শ্রীবংস কৌস্তভ মণি অজে ঝলমলি ॥ 
করণ দেখিয়া কান্দে ইন্দু নীলমণি। 
কটিতে থাকিয়া কান্দে রসাল কিন্কিনী ॥ 
ত্রিবিধ মন্তুর গতি চলে শ্টামরায়। ) 
ঝুঙু ঝুহু নূপুর বাজিছে রাঙ্কা পায় ॥ 
নীল ধূতি পরি সাজে রোহিণী/নন্দন। 
লাল পাড়ি স্বাথে তাঁর লোহিত জোচন 





পিছ বেশি মলিন আসিয়া ॥ 
ঙ্কে কাছনি করে রাম গোবিন্দাই। 
স্... বিনে কৃষ্ণ চরাইতে গাই ॥ 
লা রাম কান চলিয়া সে যায়। 
$. হাসে কেহ নাচে কেহ গীত গায় ॥ 
1 
টুর বলে গুন রাজা পরীক্ষিত। 
রঙ্গে রাম কান্গ বনে উপনীত ॥ 
“বত গ্রন্থ কথা পুরাণ বচন। 
এলি প্রবন্ধে তাহা করিল রচন ॥ 
“গাম দাস-কহে গুন সাধু জন. 
:আমার দোষ করি নিবেদন ॥ ৬৪ ॥ 


১ বলরামের গোষ্ঠ ক্রীড়া । 
ঝ্ | পরীক্ষিত কহি তব স্থানে । 
কট রাখে ধে বালকের সনে ॥ 

' সকল দিল আগে চালাইয়া। 
বঙ্গে যায় রঙে ঢামালি করিয়া ॥ 
এম আছে যত তরুলতাগণ। 
« - হৈয়া সেবে রামের চরণ। 
দেখি বলরামে কহে নীরাধবণ॥ 

মই বলরাঁম আমার বচন। 

: সাগর তুমি গুণের নিধান। 
জ্দা লাগে পদে দেখ বিদ্যমান ॥ 

হ তোমার পদ যত মুনিগণ। 
দেখিবারে সে আইসে বৃন্দাবন ॥ 
দীপ্জ্জ রূপ ধরি বৈসে তরু ডালে । 








সপস্পর মহিমা গায় আনন্ব বিহ্রলে ॥ 


তা রূপ ধরি বৈসে বৃন্দীবনে। 
সাল সেবে তৌমার-“চরণে 






1] শিখী শিখগ্ডীনি খৈঁ়া। কিননর কিন্নরী । 


তুয়। ভাবে তক্তজন হৈয়াছে ভ্রম্রী ॥ 
খগ মুগ আদি যত জীব জন্ত গণ। 
উভদৃষ্টি করি দেখে তোমার বদন ॥ 
এত সব দেখাইয়! রোহিমী নন্দনে। 
চলিল গোবিন্দ রাম ভাণ্তীর বিপিনে ॥ 
শ্রমভরে ঘশ্খব বহে রোহিণী নন্দনে । 
কিশলয় দল তবে তুলে নারায়ণে ॥ 
আসন করিয়া তবে প্রভু নারায়ণ। 
তখি মধ্যে শোয়াইল রোহিণী নন্দন & 
ছখানি চরণ তার চাপেন কানাই । 
স্থস্থ হৈয়া শ্রম ত্যজি উঠিল বলাই ॥ 
নানা গীত গায় তবে ব্রজ শিশুগণ । 
তার মধ্যে নাচে কৃষ্ণ জগত মোহন ॥ 
নাচিয়। শ্রমেতে তার দেহে দিল ঘাম? 
কৃষ্ণেরে দেখিয়া তবে স্থাদাম শ্রীদাম & 
সুকোমল দল তরু-ডাঁল হৈতে আনি 1 
আসন করিয়া শোয়াইল.চক্রপাণি 1 
চরণ মার্জন করি পরম যতনে । 
বাতাস করয়ে কেহ ধরিয়া বসনে ॥ 
কার উরে শিয়র রাখিয়া গোবিশ্বাই। 
সুস্থ হৈয়া উঠিয়। বসিল ছাটি ভাই ॥ 
হেনকালে সুদাম যুড়িয়া ছটি কর। 


ক্ষুধার্ত হইয়া কহে দোহার গোচর 
শ্রীগুরু গোবিন্দ পদে মজাইয়্া মন। 
_গোবিন্বমঙ্গল গান শ্রীমুখ নন্দন ॥ ৬৫ & 


ধেনুকাস্থর বধ ও তাল ভক্ষণ ॥ 


করিয়া যুগল কর. রামন্কবং বরাবর; . 
. হদাম. ক্রয়ে দিরেন। 


গুন শুন রাম কানু ক্ষুধায় আকুল তন্গ 
সত্য করি তোমার সদন ॥ 

ভাণ্তীর কানন মাঝে দিব্য তাঁল বন 
মিষ্ট ফল ফলিছে অপার। 

বৃক্ষ আছে শত শত ধরি আছে যুথে যৃথ 
প্রড়িয়াছে পর্বত আকার ॥ 

গুন রাম শ্ঠামচান্দ তালের অপূর্ব গন্ধ 
দেখিয়। খাইতে মন যায় । 

পুর্ব্বে সে সবার ভক্ষ্য এবে দৈত্য লক্ষ লক্ষ 
 ধেনগুক রক্ষক আছে তায় ॥ 

দি তুমি কর মন তাল খাই সর্বজন 
ধেন্থুক অসুর হয় ক্ষয়। 

এত গুনি বীর দাপে হুহুঙ্কার পুরে কোপে 
ঘআগে হৈলা রোহিণী তনয় ॥ 

হেন মতে শিশু সনে প্রবেশিলা তালবনে 
ছুই ভাই গোবিন্দ গোপাঁল। 

ধরি তাল.তরুবর নাঁড়াদিল হলধর 
ঝরিয়। পড়িল পাক! তাল ॥ 

সহজে তালের বন শব্দ করে বন ঝন 
বেন মেঘ করে ঘড় ঘড়ি। 

_ শব্ধ গেল বহু দুর শুনিয়। ধেনুকানুর- 
ধায় বীর হৈরা তড়বড়ি॥ 

ধেন্ুক বিক্রম করে ঘন হুঙ্কার পুরে 

_.. দস্তে দত্ত করে কড়মূড়ি। 

সঘনে নিশ্বাস পড়ে ধরণী কম্পিত“ডরে 
ধার বীর দিয়া সিংহ রড়ি ॥ 

দেখিয়। রোহিণী সুতে ক্রোধভর হৈয়' দ্রুতে 
পদাঘাত মাঁরে বলরাঁমে। 

.কুষিয়! রেবতী পতি ধরিয়। ধেন্গুক প্রতি 
জটে ধরি ঘুরায় বিক্রমে ॥ 
ছিল মস্তক তার গড়াগড়ি মুণ্ড আর 

_ দেখিয়া! যতেক ইষ্ট তার । 







৬ | গোবিন্দমঙ্গল । 


পরম ক্রোধিত মনে আওয়ান মম 
বেড়িলেক রোহিনীকুমা। , 
হলধর ক্রোধী হৈয়্া তাল তরু পা 
দ্বুরাইয়] মারিল। নির্ভরে । 
কার পদ হস্ত তু কার ছিও্ডে স্কন্ধ-. 
প্রাণ লৈয়া কেহ ভাগে ডরে ॥ 
যত দৈত্য ছিল আর লরবে পুত্র পা? 
পলাইল ছাড়ি তালবন। ৃ 
দর্পবুত হৈয়৷ মনে রাম কৃষ্ণ শিশু 
দিব্য তাঁল করিল তক্ষণ ॥ ৯" 
হেনমতে শিশুগণ তাল খায় সর্ব 
কত শিশু সাজাইল ভার । | 
রাম কৃষ্ণ লীল রঙ্গে ব্রজের বালক : 
মন্দিরে করিল আপ্সার ॥ 
দূর বনে ছিল ধেন্ছ ধেনু নাম ধরি: 
শীতল বংশীতে দিল স্বান। 
মুরলী শুনিয়! কানে রাম কাস্ু বা « 
স্থরভি হইল আগুয়ান ॥ যম ৃঁ 
রঙ্ষে রাম বনমালী গোকুল নিকনেঞ। 
শিশু সঞ্গে নৃত্য গীত রসে। 
দেখিয়া গোয়।লা মতি মঙ্গল কলস 
সঙ্গীত পঞ্চম তান ভাষে॥। 
জয় দিয়া শিশুগণ গৃহে'কৈল আগঃগুঃ 
রাম কৃষ্ণ চলিল মন্দিরে । 
গোবিন্দমঙ্গল রমে হুংখীশ্টাম দাস 
তার হরি অকৃল সংসারে ॥ ৬৬॥ 


কৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন ।*. 
রাগ শ্রী । 


শুনরাজ। পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন। ্‌ 
ধেন্ুক বধিলা বনে রোহিণী নম্বন ॥ 


গোবিলদমঙ্গল । | ৬৭ 


পির ভার করি নিল গোপপুরে । 
কাত: পন্দতে তাল ভোগ করে ॥ 
পৃটিখতে তাল ভোগ করে সর্ব জন। 
পদ যশোদা পালে পুন্ত্র নারায়ণ ॥ + 
সন শিশুসঙ্গে দেব নারায়ণ । 
ছুঁলইয়া গোষ্টে করিল গমন ॥ 
দি মন্দিরে রহিল বলরাম। 
ঙ্গ সাজিয়া চলিলু ঘনশ্যাম | 
+. জশখীপুজ্ছ শোভে শুঞ্জমালা বেড়া । 
ু্ানিয়া বান্ধে মনোহর চূড়া । 
- ্জমুরলী করে শোভে তাড়বালা । 
এস্কওল নিনদে শশী যোলকলা ॥ 
পৃ কিক্ষিণী শোভে পিয়ল বসন। 
প্র বাজেঞ্ীজেত্র গমন ৷ 
কবেশে ব্রজশিশড সাজন করিয়।। 
-' নে প্রবেশিল বেণু স্বান দিয়া ॥ 
এখ তৃণে চরয়ে যতেক গাভীগণ ॥ 
- গোষ্ঠ ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥ 
বসন্ত বহে মলয় পবন। 
বসি শুক পিক ডাকে ঘন ঘন ॥ 
য বসিয়া অলি পঞ্চতেতে গায়। 
শখগ্ডিনী সব নাচিয়া বেড়ায় ॥ 
পা পুলিনে ক্রীড়া করে নরহরি। 
'ধীশ্যাম দাস মাগে চরণে মাধুরী ॥ ৬৭ ॥ 
ব্রজশিশুগণের কালিদহ-জলপান। 
| .. রাগ ধানশ্রী। 
দেব বলে বাণী শুন নৃপ চূড়ামণি 
_ চিত্ত নিবেশিয়া হরিকথা। 


ইবন মঙ্গল নাম দাই আনন্দ ধাম 
পতিত পরম পদ-দাতা॥ 









সে প্রভু পরম রহ ব্রজশিশুগণ সঙ্গে 
সগ্বোষ্টক্রীড়া করেন কাননে । 

শিশু যত সঙ্গে ছিল তৃষ্ণায় আকুল হৈ 
চলে সবে জল অন্বেষণে ॥ 

নিকুঞ্জে না নীর পেয়ে অর্ধ শিশু গেল ধেং 
ষে দিকে আছয়ে কালিন্দিনী। 

মহা হুদ উচ্চ তট কালি দহ কুল ঘাট 

নীর না পরশে সুর মুনি ॥ 

দৈবের সে নিবন্ধন খণগ্ডিবেক কোন জন. 
শিশু সব সেই ঘাটে গেল। | 

তৃষ্ণায় আকুল হৈয়। জলপান কৈল শিত্বা 
কুলে উঠি বালক ঢলিল ॥ 

কালিন্্বীর কূলে গিয়! দেখে শ্যাম বিনোদিস্ 
গরল বহিছে শিশুগণ। 

দেখিয়া বিস্ময় মতি অখিল ভুবনপতি 
মধুদৃষ্টে করে নিরীক্ষণ ॥ 

কৃষ্ণের অমিয়া দিঠে বালক সকল উঠে 
কাচ। ঘুমে যেন চিয়াইল। 


উঠিয়া চৌদিকে চাই আলস্যে ছাড়িল হাই 


আখি মেলি গোবিন্দে দেখিল ॥ 


জীয়ায়ে বালকগণে শ্রী ভাবিল মনে | 


হেন জল আছে যমুনায় । 

গ্রল জলের মাঝে ছূর্জয় ভূজন্ন আছে 
নীর মধ্যে ন! রাখিব তায় ॥ 

দেবতা কিন্নর নর দশ দিক চরাচর 
কেহ না করয়ে জলপান। 


ভারাবতারণে ভগবান ॥ 
এতেক ভাবিয়া! মনে ব্রজের বালক সনে, 
সঙ্গে করি লয়ে গেল ঘরে। 
গ্রোবিন্দ মঙ্গল পোথা! ভুবনে ছুলভি কথ 
্রীযুখ নন্দন গায় সারে॥ ৬৮৪... 


. অরুণ ও গরুড়ের জন্ম কথা । 
াগ্সিণী টোড়ি। 
শুক নারদে মহিমা গ্রায়। 
রাম লাম ধরি বীণা বাজায়॥ প্রঃ ূ 
ভবে পরীক্ষিত বলে গুন মহামুনি। 
জলমধ্যে কািয় বসতি কৈল কেনি ॥ 
স্তক বলে শুন অতিমন্যুর তনয়। 
ফাঁলিয়্ পাতালে টৈজে গরুড়েন্ ভয় ॥ - 
নাজ! বলে শুন মুনি করিনিবেদন। 
নাগেজ্র খগেজ্র বাদ কিসের কারণ ॥ 
এত শুনি কহে মুনি নৃপভির স্থানে । 
পুরাঁণ বচন বলি তোম! বিদ্যমানে ॥ 
কালিয় গরুড় বাদ হৈল যেন ক্ষেপে । 
কহিব দে সব কথা তোমার সমীপে 
ভুবনে বিখ্যাত সে কশ্ঠপ-প্রজাপতি। 
বেদ বিদ্যা বিশারদ ধর্শমময় মতি 
তের কন্যা দক্ষের কশ্যপ বিভা কৈল। 
তের কন্যা হৈতে যত স্ষ্টি উপজিল ॥ 
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কশ্যপে কহিল গিয়া শুন মহামুনি ॥ 

কি মোর করমে ছিল কিবা এ জন্মিল | 
শুনিয়া কশ্যপ মুনি নারীরে বলিল ॥ 
শুনহ বিনতা কেনে এত কর্ম কৈলে 1 
পাকল না হৈতে ভিক্ষ কি লাগি ভাজি 
তোমা হৈতে হৈল হেন অরুণের গতি! 
আতপে রাখহ লয়ে তপন সংহতি ঃ 
হুর্ধ্যের সারথি হৈয়া রহিরে অরুণ। 


1 পাকল হইবে তাতে বিনতা যে শুন ॥ 


তথি মুখ্যা চারি কম্যা রূপে মোহে কাম। 


দিতি অদিতি বিন্তা কন নাম । 
'প্দিতির উদরে. জন্মিল দেবগপ। 
সুখ্য শশী জুর-শির বরুণ পবন ॥ 
দ্বিতির উদ্রে যত অন্তরের জাত। 
বিনতা! কক্রর কথ? শুন নরনাথ ॥ 
কৃক্রর উদ্ধরে যত সর্প উপজিল ।- 
বিনতা যুগল ভিম্ব প্রসব হইল? 
হেন রূপে কত দিন হইল পুরণ । 
দেখিয়া বিনা! দেখী ভাবে মনেষন & 
ক জে কই গার ডিম্ব প্রাসরিল । 
কক্ষর রই গুতর মোর সা জন্মিল ৪ 


আর যেই আছে ভিম্ব তাহা না ভাঙ্গিহ 
গুপ্ত স্থানে সেই ভিম্ব যতনে পালিহ ॥ 
দ্বাদশ বৎসর গেলে আপনি ফুর্টিবে। 
মহাবলবস্ত তথি গরুড় জন্মিবে ॥ 
গেম্ববিন্ব-ভকত হবে তোমার কুমার 
শুনিয়া বিনতা মনে আনন্দ অপার ॥ . 
সথর্ধ্যের সারথি করি অরুণে রাখিল। 
মনোদ্ঃথে অরুণ মায়েরে শাপ দিল ॥ 
সভীনের দাসী হবে শপ দিল মায় ॥ 
পাইয়া পুভ্রের শাপ বিনতা সুন্দরী । 
মনে কিছু না করিল অবছেল। করি ॥ 
আর ডিম্ব গুটি রাম! করিয়া যতন । 
প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা করয়ে নিরীক্ষণ ॥ 
শুন রাজ] পরীক্ষিত একচিত্ত মনে । 
কক্রর পিরীতি বড় বিনতার সনে ॥ 

ছ বছিনে এক প্রাণ প্রেম অচুক্ষণে ৷ 
গঙ্গান্ানে গেল ফ্োহে একত্র মিলনে ॥ 
ছু সতীমে চলি যায় নান! রলারসে। 
হেনকালে মালি তুরঙ্গ লয়ে আইসে | 





সে চ্চঃশ্রবা নাম । | গরুড়ের মাহৃবিমুক্তির চেষ্টা! 


চক্রকাস্তি বরণ দেখিতে অন্ুপম & 


খ্ত। দেখি বিনত। বলে শ্বেত অশ্ব ভাল। 


কক্র বলে শ্বেত নহে তুরঙগম কাল ॥ 
বিনতা বলয়ে যদি কাল অশ্ব হয়। 
তবেত তোমার দাসী হইব নিশ্চয় ॥ 
স্যদদি হয় শ্বেত অশ্ব শুন গে! বহিনি । 
তবেত আমার দাসী হইবে আপনি ॥ 
ভাল ভাল বলি কদ্র ভাবে মনে মনে । 
ডাকিয়। আনিল সে ভুজঙ্গ পুত্রগণে ॥ 
শুন পুত্র শ্বেত অশ্ব আমি বলি কাল। 
বিনতার দাসী হব এই কর্ম্দে ছিল ॥ 
উপায় যে বলি যদি পার করিবারে । 
তবেত বিনতা! দাসী করিব প্রকারে ॥ 
সবে মেলি বেড় গিয়। শ্বেত বাঞ্জিবরে | 

* জর্বাঙ্গ যেমত কাল দেখি দৃষ্টাস্তরে ॥ 

.. এত শুনি কালিয় ভুজঙগণ লৈয়া। 
সেই শ্বেত অশ্ব অঙ্গে বেড়িলেক গিয়া! ॥ 
জলদবরণ হৈল শ্বেত বাজিবর । 

ত। দেখি বলস্বে ক্র বিনতা গোচর ॥ 
তুমি বল শ্বেত অশ্ব আমি বলি কাল। 
কহ না এখন কেব! কার দাসী হৈল ॥ 

. শ্বেত অথ হৈল দেখি কৃষ্ণ কলেবর। : 
কপটে জিনিল বলি জানিল অন্তর ॥ 
“হুইল কক্ররদাসী প্রতিজ্ঞাপালনে। 
নানাবিধ ক্রিপ্ন। করে আজ্ঞ। পরমাণে ॥ 
পুরাণ-বিথিত কথ শুন নৃপবর । 
হেনরূপে গেল তথা দ্বাদশ বৎসর ॥ 

..ছুঃখীশ্তাম দাস বলে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী । 

হেলায় তরিয়া যাবে ঘোর তরঙ্গিণী ॥ ৬৯ ॥ 


রাগিনী টোড়ী । 


হরিকথা বড়ই মধুর । | 
- শুনিলে শ্রবণ-নুখ পাপ যয়ে দূর ॥ প্র & 


শুভ ক্ষণে শুন দিনে সে ভিন্ব ফুটিল। . 
মহাবলবস্ত তি গরুড় জন্মিল ॥ টি 
মহাকায় পক্ষিরাজ ক্ষুধায় কাতর । 
আহার মাগিল গিয়! জননী গোচর ॥ 
অনেক আহার মাত। দিল”ততক্ষণ । 
বিনতায্র কছে নহে উদ্বর পুরণ ॥ 

বিনতা বলেন পুত্র শুন খগেশ্বর ৷ 

আমি কি আহার দিব নহি স্বতস্তর ॥& 
এত শুনি খন্পতি কহে বিনতারে । 
তোমারে ছুঃখিনী দেখি কেমন প্রকারে ॥ 
কেশ বেশ মলিন শরীর কি কারণ । 
দাসী তুল্য দেখি তোম! কিসের কারণ ॥ 
বিনত। বলেন পুত্র শুনহ ব্চন। ও 
কদর হৈয়াছি দাসী কর্মের লিখন॥& 
কি মতে দাপীত্ব খণ্ডে খগপতি কহে। : 
বিনতা। বলেন কক্র না৷ জানি কি চাছে ॥ 
মাতা পুত্রে' গেল তবে কক্রর অদনে। 
বিনতার দাসী পদ ক্ষমহ আপনে ॥& 
কন্ত কহে কর জননীর অব্যাহতি । : 
স্বর্গের অমৃত আনি দেহ 'আমা গতি ॥& .. 
তবে ক্ষমা! করি তোর জননীর দোর। 
এত শুনি খগপতি পরম সম্ভোষ ॥ 
অমৃত আনিয়া! দিব প্রতিজ্ঞ করিল। 
বিনভারে বলে মোর ক্ষুধা না ভাঙ্গিল ৷ 
বিনা বলেন বীর শুন বচন। 
পথে যাইতে হবে তোর উদর পুরণ ॥ 
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ছয়ে বীবর পল্লী সমুদ্রের তীরে । 
লক্ষ জড় করি মুখ মেলহ সত্বরে ॥ 
হা বলি গ্রবেশিবে তোমার উদরে। 
বিপ্র হিংসা না করিহ শুন খগেশ্বরে ॥ 
্বপতি কহে কহ তাহার লক্ষণ। 
বনত। বলেন ক করিবে জলন ॥ 

চখি যদি না হইবে উদর পূরণ। 
ছমালয়ে যাও তব পিতাঁর সদন ॥ 
দ্বহার নির্বন্ধ মুনি বলিবে তোমারে । 
লিল গরুড় পক্ষী মায়ের উত্তরে ॥ 
ইথীশ্তাম দাস কহে হরি নাম সার! 
কথা শুন জীব পাইবে নিস্তার ॥ ৭০ ॥ 


রড 
গরুডের আহারান্বেষণ । 
রাগ বড়ারি। *« 


মায়ের বচন শুনি চলে তবে খগমণি 
উপনীত মহোদধি তীরে । 

ধীবর পল্লীরে দেখি মনে বড় হৈয়! সুখী 
নিজ মুখ ব্যাদন যে করে॥ 

হজে গরুড় পক্ষ যুড়িয়। যোজন লক্ষ 

, শরীর বিস্তার অতিশয়। 

যন মহা গিরিবর দেখিয়া লাগয়ে ডর 
গুহ1 যেন মুখ মেলি রয় ॥ 

শাথেতে পবন পূরে গগনে আন্ধার করে 
যেন মেঘে মহা বড় বয়। 

চা দেখি ধীবর পল্ল ভাবে মহা অকুশল 
অন্তরে অত্যন্ত লাগে ভয়॥ 


প্রাণ লৈয়া ভাগে ত্রাসে গরুড়ের পেট ৫পশে 


গিরি গুহা হেন লখি মনে। 





কহে বীর খগপতি কে আছ ব্রাগ্ষণ হথি 
বাহির হুইয়াযাহ বেগে। 

ব্রাহ্মণ শুনিয়া বাণী চারি পুত্র লৈম্বা সুনি; 
শীপ্বগতি প্রাণ লৈয়া ভাগে ॥ 

ধীবর তৃতীয় কোটি আহার করিয়া উঠি 
গগন মগ্ডলে খগপতি ৷ 

হিমালয় গিরিবরে কশ্তপ তপস্তা করে 
পিতৃ পাঁশে হৈল উপনীতি॥ 

করিয়া যুগল পাণি কহে বীর খগমণি 
জনক শুনহ নিবেদন । 

কহিয়ে তোমার ঠাই অন্ত আনিতে যাই 
আমি বীর বিনতানন্দন ॥ * 

গরুড় বচন শুনি কশ্তপ অন্তরে জানি 
কহে মুনি শুন খগেশ্বর । 

সুদর্শন মধ্য স্থানে সুধা রাখে দেবগণে 
প্রাপ্তি হবে এই দিন্চ বর ॥ 

কহে বীর খগপতি ক্ষধাঁয় আকুল অতি 
পূর্ণ করি না করি ভোঁজন। 

অমর নগরে যাই সংগ্রাম করিতে চাই 
গ্রাবল প্রমাঁদী দেবগণ ॥ 

গরুড় বচন শুনি কহেন কশ্প মুনি 
কহিব আহার নিবন্ধন । 


গোবিন্মমল পোথা1 ভুবনে ছুর্লভ কথ। 
বিরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ৭১ ॥ 


গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বিবরণ ।” 
রাগ কালি। 

যে, করিবে হরি তুমি সে জান। 

পদছায়া দিয়া বারেক কিন। ঞ্ু॥ 


চখি মধ্যে এক দ্বিজে ীবর যজেতে মজে | কশ্তপ কহেন শুন বিনতাকুমার 


 প্রবেশিতে জন্মিল জলনে | 


আহার নির্বন্ধ আছে যোগ্য যে তোমার ॥ 





গজ কচ্ছপেতে লাগিয়াঁছে মহারণ'। 
সেই ছুই জনে গিয়া করহ ভক্ষণ॥ 
এত শুনি খগপতি কহে কশ্ঠপেরে । 
কহ সে হার যুদ্ধ কেমন প্রকারে ॥ 
কে বা সে কেমন কথা কহ মোর আঁগে.। 
আহার করিব তবে দি মন লাগে । 
কশ্ঠপ কহেন কথা শুন খগপতি । 
বাঁকৃসিদ্ধ নামে পূর্বের মুনি মহামতি ॥ 
বেদ বিদ্যা বিশারদ বিদিত সংসারে 
করিল অনেক ধন কঠিন প্রকারে ॥ 
ধন হৈতে তাহার ধনাঢ্য নাম হৈল। 
বৃদ্ধ কালে তার ছুই পুজ্র উপজিল ॥ 
সিদ্ধ ভদ্র বলি নাম দ্রিল পুক্রগণে । 
অন্তকালে খুইল ধন কনিষ্টের স্থানে ॥ 
হারে না দিল ধন করিয়! বণ্টন। 
হেন কালে মরিল ধনাঢ্য তপোধন ॥ 
হেন মতে দিন কত যাঁয় হে রাজন। 
ঢু ভাঁই বিবাদ লাঁগে ধনের কারণ ॥ . 
সিদ্ধ বলে আমি জ্যেষ্ঠ সর্ব অধিকারী । 
কনিষ্ঠ হইয়! ধন রাখিল আবরি ॥ 
ভদ্র বলে বাঁপ মোরে জমর্পিল ধন । 
সে ধন তোমারে আমি দিব কি কারণ ॥ 
হেন মতে ছুই ভাই কোন্দল করিয়া । 
ত্রিজটাদি মুনিগণে সাক্ষী কৈল গির॥ 
মণ্ডলি করিয়া! সবে বিচার করিল। 
কনিষ্ঠে না দিয়া ধন জ্যেষ্ঠ পুরে দিল ॥ 
এত দেখি ভদ্র মুনি মনে পাইল তাপ। 
মুনি বিদ্যমানে জ্যেষ্ঠ ভেয়ে দিল শাপ ॥ 
মোর ধন কাঁড়ি নিলে ধনমদে মাতি । 
বিপিনে জন্মাহ গিয়া! হৈয়া মত্ত,হাঁতী ॥ 
সিদ্ধ বলে নিন ধন বিচারে জিনিয়া । 
মোরে শাপ দিলে তুমি তাহা না গণিয়া ॥ 


কুটিল স্বভাবে কৈলি গুরু নিন্দা পাঁপ। 


তুমিত কচ্ছপ জ্ববে আমি দিন্ধু শীপ॥ 
হেন রূপে দৌোছে শাপ দিল দ৫ৌহাকীরে।. 
দেখিয়া ত্রিজটা বলে দৌহার গোচরে ॥.. 
শাপ দিলে তোমরা ছজনে মনছুঃখে। 
নিস্তার পাইবে গিয়া, গরুড়ের মুখে ॥ 

গজ গেল বিপিনে কচ্ছপ গেল জলে । 
কৃপণের ধন রৈল মৃত্তিকার তলে ॥। 
তোমার সে ভক্ষ্য হয় শুন খগপতি । 
সেই ছুই জনে গিয়া! ভক্ষ শীত্রগতি ॥ 
দুজনে লেগেছে যুদ্ধ গণ্ডকীর জলে । 
গুনহ গরুড় শীঘ্র চল সেই স্থলে ॥ 
চলিল গরুড় পক্ষী আহার কারণে | 
গোবিন্দমজল ছুঃখীশ্যাম দাস ভণে ॥ ৭২ 


স্পা 


গরুড়ের গজকচ্ছপ শিকার । 
রাগ সারঙ্গ । 


কশ্ঠপ উত্তর শুনিয়া সত্বর 
দেখি বিনতার বালা । 
খরতর বীর গণ্ডকীর তীর 
মুহুর্ত মাত্রেতে গেলা ॥ 
রহিয়া গগনে দেখিল নয়নে ' 
দেহে দ্বন্দ করে জলে । 
দেহে দৌাকারে লঙ্ঘিবারে- 
টানাটানি সমবলে ॥ 
দৌহারে দেখিয়া পাকশাট দিম 
বিস্তারিয়। ছুই পাটি। 
ছেঁশহ দিয়া নখে দৌহে লৈয়া। 
গগনমণ্ডলে উঠি ॥ 
ভক্ষিবার স্থান করে অনুমান - 
বট দেখি জি্ধুকুলে । 





পাখে দিরা ভর উঠিল সত্তর 
বিল বটের ভাদল॥ 

শাখা সুবলন তিরাশী যোজন 

_. উচ্চ বউ তরুবর। 

দিব্য পরিসর দেখিতে সুন্দর 
স্থল বড় মনোহর ॥ খু 

সেই বৃক্ষমূলে হুগন্ধি শীতলে 

-. সর সর শব্দ বয়। 
__বটবর তলে শিবশুভ মেলে 
ব্রহ্মা বিষণ মৃত্যুগ্য় ॥ 

সুর মুনিবর . গন্ধবব কিন্নর 
সদাই আনন্দ নিধি। 

(কোটর অবধি রহে নিরবধি 
দ্বত ম্ধু গুড় দধি ॥ 

স্বান অতি রম্য পক্ষী বিহঙ্গম 
সারী শুক পিক ডাকে 

সৌরভ হুন্দর তাহে মধুকর 
উড়ি পড়ে ঝাঁকে ঝাকে ॥ . 

খগের ঈশ্বর বটে দিতে ভর 
বৃক্ষ উপাড়িয়া পড়ে । | 

সেই ডাল ভাঙ্গি 'নথে রহে লাগি 
গগনে গরুড় উড়ে ॥ 

যথা দেই ভর করে খরহর 
লক্ষ লক্ষ তরু ভাঙে । 

খগ ভর গুরু ভরে চলে মের 
না পায় আহার ভোগে ॥ 

হেন কালে স্বামী প্রভূ অস্তর্ধামী 

_ “মায়াধর ভগবান । 

 গ্রকুড় সাক্ষাতে আাইল জগন্নাথে 

৮. ছুীক্চাম দাস গান ॥ ৭৩0 





বালখিল্য উপাখ্যান | 
রাগ কেদার। ্‌ 
দেখ গোরা্টাদের বাজার ॥ গু ॥ 


গজ কচ্ছপ নথখেতে ধরিয়া খগেশ্বর । 


' | তরু মেরু সহিতে নারে গরুড়ের ভর ॥ 


গগনে উড়িয়! পক্ষী বুপে চিরকাল। 
নখে লাগিয়াছে সাত যোজনেক ডাল ॥ 
ঠেঁণটেতে করিয়া সে কচ্ছপ করীবর । 
হেন রূপে ভ্রমি বুল দ্বাদশ বৎসর ॥ 
আহার করিতে পক্ষী নাহি পায় স্থান। 
হেন কালে দেখা দিল! প্রত ভগবান ॥ 
গ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ কমললোচন । 
সর্বাঙ্গ স্থন্দর কোটি মদন মোহন ॥ 
বেদ বিদ্যা বিশারদ সুদীর্ঘ শরীর। 
পইতা তিলক শোভে বচন গভীর ॥ 
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন খগেশ্বর | 

কি লাগি উড়িয়া বুল গগন উপর ॥ 
প্রণতি করিয়া পক্ষী বলেন ব্রাহ্গণে । 


| গজ কচ্ছপ আমি ধরিয়াছি বদনে ॥ 


আহার করিব হেন নাহি পাই স্থল। 
ভর দিতে তরু মের যায় রসাতল ॥ 
তথির কারণে আমি গগনে বেড়াই । 
এই মোর নিবেদন শুনহ গোসঞ্ি ॥ 
পরম দয়াল কৃষ্ণ জীব দুঃখে ছুঃখী । 


| কৃপা করি গরুড়ে বলেন পদ্-আখি ॥ 


আইস বৈস মোর বাম বাহুর উপর । 
'আনন্দে আহার কর শুন খগবর ॥ 
পক্ষী বলে শুন ছ্বিজ মোর গুরু ভর । 
ব্দনে করিয়াছি কচ্ছপ করীবের ॥ 
মোর ভরে স্থুমেরু করয়ে টলমল । 
লক্ষ লক্ষ গিরিবর গেল রদসাতল ॥ “৯ 





অতি ছোট হস্ত তব মনুস্ত শরীর । 
নারিবে সহিতে ভর. আমি মহ! বীর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি মহাশক্তিধর | 
' তোমাকে বদাতে পারি অঙ্গুলি উপর ॥ 
এত শুনি বলে বীর বিনতানন্দন। 
শুন শুন দ্বিজবর মোর নিবেদন ॥ 
যদ্দি বহিবারে পার মোর গুরু ভার। 
তোমাকে বহিব আমি কান্ধের উপর ॥ 
তোমার বাহন হব শুন দ্বিজমণি। 
বাম বাহু বাড়াইয়। দিল চক্রপাণি ॥ 
গোবিন্দের বামভূজে বৈসে খগপতি। 
অন্তরে জানিল কৃষ্ণ পরম শকতি॥ 
গোবিন্দের ভুজে বৈসে বিনতাকুমার । - 
কচ্ছপ ও করীবরে করিতে আহার ॥ 
নখে হৈতে বট ডাল খসিল তখন । 
তথি তপ করে ষোল সহত্তর ব্রাহ্মণ ॥ 
ডালে বসি দেখে সবে প্রভূ নারায়ণ । 
দণ্ডবৎ করে সবে স্তবন ভজন ॥ 
এত শুনি পরীক্ষিত করে যোড় কর। 
বম্ময় লাগিল মোর শুন মুনিবর 
ষোল সহত্র মুনি ছিল বট ডালে। 
.কবা সে কেমন কথা জন্ম কোন্‌ কুলে ॥ 
পুরাণ বিহিত নহে তৰ অগোচর । 
সার বিবরণ মোরে কহ মুনিবর ॥ 
শুনিয়া হাসিয়। ওক কহেন রাজারে। 
্বয়স্তব নামে মন্ধ বিদিত সংসারে ॥ 
তাহার কুমার বিশ্বাবহ্থ নাম ধরে! 
সন্ধ্যা করিবারে গেল দক্ষিণ সাগরে । 
সাগরের তটে আছে অপূর্ব্ব কানন। 
চচ।হে কেপি করে বত পণ্ড পক্ষীগণ॥ 
বানর বানরা তথি ব্তি করে ভালে । 
তাহা দেখি ব্রহ্মার ভাবেতে বিস্ু টলে॥ 


হামলাল। 0 শি 


ূ কোথায় রাখিব বুলি ভাবিল জনে 


ঘা 
তন 


রাখিল সমুদ্রকূলে বালির উপরে ॥ 
যোল জহজ্েক বালি বীর্য্যেতে লাগিল । 
ষোল সহত্রেক পুত্র তাহাতে জন্মিল ॥ 
হেন মতে দ্বিজ সব জনম লভিল। 
মুক্তিপদ পাব বলি শঞ্করে সেবিল॥ 
দেবমানে দ্বাদশ বৎসর তপ করি। 
কষ্ট তাব দেখি দেখা দিল ব্রিপুরাঁরি & 
শিরে জট! শিজাধর অস্থিমালা গলে । 
প্রেমরসে পঞ্চ মুখে পঞ্চ নাম বলে ॥ 
বাসুকি হিয়ার হার অদিত বরণ । 
সর্বাঙ্গে ভূষিত ধার বিভূতি চন্দন ॥ 





বাম করে থাকি শিক্ষণ বনাম রাম ॥ 
প্রেমভরে ঝুরে আখি করণানাগর । 
হেন মতে মুনিগণে দেখা দিলা হর ॥ 
বুষভবাহনে শিব দিল দরশন । 
আশ্বাস করিয়া বলে শুন মুনিগণ ॥ 
কেন হেন কষ্ট তপ কর কিবা চাহ। 
সাক্ষাৎ হইলাম আমি বর মাগি লহ ॥ 
শিবের সাক্ষাৎ পেয়ে যত মুনিগণ । 
যোড় করে শক্ষরে করয়ে নিবেদন ॥ 
যদি কৃপাময় হর দিলে বর দান। 
মুক্তিপদ দেহ মাথি তোমা বিদ্যমান ॥ 
এত গুনি মুনিগণে কহে ত্রিপুরারি। 
মুক্তিপদ দানে আমি নহি অধিকারী ॥ . 
রাঙ্গ্য স্থখ ভোগ ইন্র পদ পারি দিতে & 


.] মুক্তিপদ্দ তোমরা! না পাবে আম! হৈতে ॥ 


এত গুনি মুনিগথণ মহতিদবে বলে। 
আম! সবাকার সেবা গেলক্নিক্ষলে ॥ 


| তোম! হেন প্রভু তি না পাইব মুক্তি। 


না জানি ভাগ্যেতে মোর হবে কোন গতি ॥ 


৭8 _ গোবিন্গমঙগল। 


এত শুনি মুনিগ্ণে কহে ত্য । 

তোমা সবাকার গতি হইবে নিশ্চয় ॥ 
আমার বচন দৃঢ় কর মুনিগণ। 

তবে সে পাইবে সবে গোবিন্দচরণ ॥ 

তন মন এক করি হরিপদে দিয় । 

থাক বান্ধা বট ডালে সময় বঞ্চিয়া ॥ 
নিকটে পাইবে সবে প্রভু নারায়ণ । 

দুঃখ না ভাবিহ মনে শুন মুনিগণ ॥ 

তোমা সবা হৈতে বিষু রস প্রচারিবে। 
যত বিবরণ কৃষ্ণ (তোমারে কহিবে ॥ 

কৃষ্ণ দরশনে মনৌবাঞ্চণ সিদ্ধ হবে। 

মুক্তি হৈতে অধিক গোবিন্দ-প্রেম পাবে ॥ 
কহিয়া চলিল হর ডমর বাজায়ে। 

বট মধ্যে ছিলা সবে শিব আজ্ঞা পেয়ে ॥ 
কৃষ্ণ দরশন পাইল কামনার ফুলে । 
দণ্ডবৎ করে সবে কৃষ্ণ পদতলে ॥ 
দ্ঃখীস্টাম বলে প্রাণী ন] ভূল বিষয়। 
সাধু সঙ্গ বিনে কভ ভাব ভক্তি নয় ॥ ৭৪॥ 


চু বালখিল্য মুনিদি, 
গোপী-জন্ম কথা । 
রাগ করুণা। 
কৃষ্ণ দরশন পাইয়! মুনিগণ জাষ্ট হৈয়া 
দণ্ডব্ৎ করে পরিহার । 


.ও পদ পঙ্কজ দেখি নিরমল হৈল আখি 


ও আজি পুণ্য দিন সবাকার ॥ 
তুমি প্রভু নিরঞ্জন জীবের জীবন ধন 
কেবল করুণাময় হরি । 
.. ববাস্থা সিদ্ধি এতকালে দেখি তুয়া পদতলে 
মুনিগণে উদ্ধার মুরারি 1 
এসব বচন গুনি আজ্ঞা দিল চক্রপাঁপি 
. শুনহ সকল মুনিগণ। , 


| কহি তোমা! সবাকারে ঝাট চল র্ত্গুরে 


গোপীরূপে লভহ.জনম ॥ 

গোী হৈয়া জক্মগোপে মদন মোহিবেক্কণে' 
নব যুবা থাকিবে সদায়। 

তোমা সব স্বামিণণ .না করিবে আলিঙ্গন 
কেবল সে আমার আমায় ॥ 

নব যুবা! হৈয়া সবে থাকিবে আমার ভাবে . 

, চির দিন অবনিমণ্ডুলে। ্ 

দ্বাপরে ষছুর বংশে জন্মিব দন্ুজ ধ্বংসে 
বাল্যকেলি করিব গোকুলে ॥ 

তবে তোমা সবা সঙ্গে বিহার করিব রঙ্গে 
যমুন পুলিন বৃন্দাবনে |. 

শুন যত মুন্গিণে চিন্তা না করিহ মনে 
পাবে মুক্তি সাঁলোক্য নিশ্মীণে ॥ 

প্রভুর আদেশ পেয়ে সবে আনন্দিত হয়ে 
মেলানি মাগিল পদতলে । 

প্রভৃপদে চিত্ত দিয়া অবনীমণ্ডলে গিয়া 
গোপীরূপে জন্মিল 'গাকুলে ॥ 

কহে শুক মহামুনি পরীক্ষিত শুন বাণী 
গোবিন্দ মহিমা গুণ রাশি । 

তবে বীর খগরাজে বসিয়া গোবিন্দ ভুজে 
মরমে পরম ভয় বাসি॥ রর 

মুখের আহার ফেলি দণ্ডবৎ পুটাঞ্জলি - . 
পুলকিত বিনতা-নন্দন ।- 

নয়নে প্রমের বারি কৃষ্ণের চরণ ধরি 
বলে দোষ ক্ষম নারায়ণ ॥ 

তোমার মহিমা হরি আমি কি জানিতে পারি 
ষারে যোগী না পায় ধেয়ানে। 

অনেক কামনা ফলে ও পদ পশ্থজ মিল 
ভাবে ভক্তি ভাগবত জনে ॥ 

মুঞ্ডি তো৷ পাতকী হৈন্থু হেন প্র না চিনির 
পাপ পক্ষিযোন অনুসারে ।- 


পান 


ছুঃখ দে হৃদয় মাঝে বসি্ন তোমার ভূজে 


অপরাধ ক্ষমহ আমারে ॥ ৬৫ 


গরুড় কাকুতি জানি আ্াজ্ঞ। দ্রিল চক্রপাঁণি 


শুন পক্ষী আমার বচন। 
তুমিত আমার হও স্মরিলে দেখা দেও 
তোরে মোর বড় প্রষোজন ॥ 


_কচ্ছপ-করীবর লৈয়া আহার করহ গিয়া 


নগবর-শ্বেতশশৃক্ষে বসি । 

এত বলি ভগবান হৈল প্রভু অন্তর্ধান 
গরুড় আনন্দ মনে বাসি ॥ 

আহার করিয়া মুখে পবন পুরিয়া পাখে 
চলে বীর নগেন্দ্-উত্তরে। 

গোবিন্দমঙ্গল পোথ। ভুবনে ছূর্লভ কথা 
শ্ীমুখ নন্দন গায় সারে ॥ ৭৫॥ 


গরুড়ের অস্থত আনয়ন ্ 
রাগিণী টোড়ী। 


আনন্দ করিয়া বদন ভরিক্ব 
রাম নারায়ণ বল ॥ঞ॥ 


হেন রূপে গরুড় কৃষ্ণের বর পাইয়া । 
স্থমেরুর শ্বেত শূ্গে উত্তরিল গিয়া ॥ 


চর 


+গিরি শৃঙ্গে বসি বীর বিনতাকুমীর । 


কচ্ছপ করীবরে লয়ে করিল আহার ॥ 
উদর পুর্ণিত হৈল আনন্দ বদন । 
“অমৃত আনিতে বীর করিল গমন ॥ 
স্থমের বাহিয়৷ বীর চলিল সত্বরে। 
উপনীত হৈল বীর অমৃত গোচরে ॥ 
/দ্রেখিল অমৃত আছে মধ্যে সুদর্শনে । 
দেবতা গন্ধবর্ধ তাঁহা রাখয়ে যতনে ॥- 
উপনীত খগপতি অমর গোচরে।' - 
অমৃত লইব আমি বলিল সবারে ॥ 


এত শুনি দেবগী মহাক্রোধী হৈয়া। রি 
মারিয়া খেদাড় পক্ষে বলিল ডাকিয়া ॥ . 
বলাবলি করে তবে লাগিল সংগ্রাম । .. 
গরুড়ে মারিতে হৈল দেবের উদ্যম ॥ : 
এত দেখি খগপতি ক্রোধিত হইয়া । 
নাক মুখ নখে বীর প্রতাপ করিয়া 
পরম ক্রোধিত মতি বিনতা নন্দন । 
দেবতা সঙ্গেতে বীর করে ঘোর রণ ॥ -. 
বিষুশক্তি গরুড় দেখিয়া দেবগণ। 
দ্বাদশ বৎসর কৈল মহা ঘোর রণ ॥ 
জিনিতে নারিল কেহ বিনতা৷ নন্দনে । 
তবে দেবগণ লয় গরুড় শরণে ॥%% 
বিনয় বচনে তারে বলে দেবগণ। 

গুন শুন খগপতি সব্মর বচন ॥ 

তোমার মায়েরে কদ্র জিনিল প্রকারে । 
ত্বর্গের অমৃত তুমি কেন দিবে তারে ॥ 
কপটে তোমার মায়ে করিয়াছে দাসী । 
শ্বেত অশ্ব কাল কৈল ভূজঙ্গম আসি ॥ 
তুমিত ন! জান বীর কক্রর কু মন। 
অমৃত মাগিল সর্প পুত্রের কারণ ॥ 

এত শুনি বলে বীর বিনতানন্দন ৷ 

শুন শুন দেবগণ আমার বচন | 

সত্য করিয়াছি আমি সতাইর স্থানে । 
অমৃত আনিয়। দিব তোম। বিদ্যমাঁনে ৪ 
সত্য লঙ্ঘন হুইলে মহাঁপাপী হব। 
দ্বেবগণ বলে যুক্তি তোমারে কহিব॥ . 
আমরা অমৃত দিব তোমার গোচরে। 
অমৃত লইয়া দেহ কক্রু বরাবরে ॥ 

তবে সে আমরা সব অলক্ষিতে গিয়া । 
অমৃত আনিব মোরা হরণ করিয়া ॥ . 
তোমার প্রতিজ্ঞ! বাণী করিব পাঁলন। . 
এত শুনি বলে বীর বিনতা নন্দন ॥ 


্ লইয়া যাব দিব সর্জুইরে । 

বেত তোমরা সব হরিহ তাহারে ॥ 
এক কথ। বলি শুন পুরন্বর। 

আমার তরে দিবে এক বর ॥ 








র আহার হবে কক্রর নন্দন ॥ 
(এত, শুনি ইন্্র বলে শুন খগপতি। 
ক বোল বলিব নির্ববন্ধ তোম! প্রতি ॥ 
(অম্বত লইয়। যাহ বদন উপর । 
[লাগিলে স্থধা হইবে অমর ॥ 
অমৃত সিঞ্চিত তনু হইবে তোমার । 
নন্দে ভূজন্গণে করিহ আহার ॥ 
রত বলি গরুড়েরে দিলেন মেলানি। 
ঈসমৃত লইয়া তবে চলে-খগমণি ॥ 
ছংখীশ্তাম দাস মজে গোবিন্দের গুণে ।  - 
বারেক তারিবে হরি দারুন শমনে ॥ ৭৬॥ 





মি 
ঠ 


গররুড় কর্তৃক মাতার বিমুক্তি সাধন 


রাগিণী গৌরী । 
হেনমতে বীর বিনতা কুমার 
অমৃত লইয়া বেগে । 
অমরা ত্যজিয়। অবনি আসিয়া 
উপনীত কক্র আগে ॥ 
কক্র বরাবর কহে খগেশ্বর 


অমৃত আনি ধর। রা? 


 সপ্রতিজ্ঞা পুরণ করিল পালন 

_. বিনতারে মুক্ত কর ॥ 

. দ্র আনন্দেতে সুধা লয়ে হাতে 
বলে বীর খগেশ্বরে। 

. যেকিছু মাগিল মানস পুরিল 
মুক্তি কলে বিনতারে ॥ 


কক্ত হেনমতে সুধা লৈয়া হাতে 
ভাবিল আপনা মনে। 

গুপত বন্ধানে কেহু নাহি জানে 
রাখিল কুশের বনে ॥ 

কক্র হেন রূপে ডাকিল সমীপে 
বালক তুজন্গগণে । 

মাত৷ পুত্র রঙ্গে গেল এক সঙ্গে 
ত্বরিত জাহ্‌বী ন্ানে ॥ 

সেই কালে যত দেবগণ ভ্রুত 
অবনীমণ্ডলে গিয়।। 

গরুড়ে কহিয়। ত্বরিত করিয়। 
অমৃত নিল হরিয়া ॥ 

সুধা লৈয়। দেব গেল নিজ ভুব 
কদ্র আইল নিজ বাসে। 

ভূজঙ্গ সকল হইয়। চঞ্চল 
মধু চাহে চারি পাশে ॥ 

ক্ষোভিত হইয়া রসন! বুলায়৷ 
চাটে সে কুশের বনে । 

মধু না পাইল কণ্টক ভেদিল 
ছুই জিহ্বা তেকারণে ॥ 

মধু নাহি পায় করে হায় হায় 
শৃন্তে সুধ। গেল মোর । 

কক্র বাবর কহে খগেশ্বর 
কুটিল অস্তর তোর ॥ 


- এত বলিখগ বলে চল নাগ 


সেই অশ্ব দেখিবারে । 
গোবিন্দ মঙ্গল" কারুণ্য কেবল. 
ছযখীস্তাম গায় সারে ॥ ৭৭8 





কালিয় সপ্ের পূর্ব 4 | 
হরি বল রে ভাই এই বার । 


হেন সাধ করেছ মনে মানব হবি আর ॥ঞ 


তুরঙ্গ দেখাহ পক্ষী বলে ভূদন্গেরে। 
তরাসে পলায় ফণী গরুড়ের ডরে ॥ 
ভূজন্গ ধরিয়া পক্ষী গিলয়ে গরাছে। 
প্রাণ লয়ে কালিয় পলায় দূর দেশে ॥ 
তবে নাগগণ কৈল গরুড়ের পুজা! । 
নিতি নিতি সবে মেলি দেয় বলি ভুজা॥ 
নাগ এক কোটি সাত শকটে মিষ্টান্ন । 
হেনরূপে দেয় পুজা কক্রুর নন্দন ॥ 
নিত্য নিত্য বলি ভুজ! দেই খগেশ্বরে। 
এক দিন পড়িল পালি কালিয় উপরে ॥ 
বত সব ভোগ বন্য করিল সংযোগ । 
কালি বলে কেন দিব গরুড়ের ভোগ ॥ 
আমার বৈমাত্র ভাই বিনতা নন্দন । 
সংগ্রাম করিয়! পাছে ত্যজিব জীবন ॥ 
এত চিত্তি ভোগ দ্রব্য সকলি খাইল। 
বলি ভূজ! খেতে তথা গরুড় আইল ॥ 
তর্জন গর্জন করে কালিয় অপার । 
দেখিয়ী ক্রোধিত মতি বিৰতাকুমার ॥ 
কালিয় গিলিব হেন ভাবিল অন্তরে । 
তরাসে পলাক়্ কালি গরুড়ের ডরে ॥ 
থা যথা পলায়.কালিয় বিষধর । 
পশ্চাতে না ছাড়ে সে ক্রোখিত খগেশ্বর ॥ 
প্রাণভয়ে পলাইল যমুনার হদে ৷ 
পরিবার লয়ে তক্া রহিল জ্আাননে ॥ 
গরুড় পক্ষীর তয় নাছি ওই রনে। 
কালি দহ নাম হৈ ভথির কারণে ॥ 
কালি দহ গেলে হয় গরুড়েয় ক্ষায়। 
এত চিত্তি ক্ষারলিয় নিশ্চিন্ক ছয়ে রুল ॥ 





চিহ্ন 
কালি রে 
মুনি বলে গুন রাজা প্রা বচন । - .. 
সৌভরি নামেতে পুর্বে ছিল তপোধন ॥ : 
তপস্তা করেন মুনি যমুনার ঘাটে. , .. 
সুদীর্ঘ সুন্দর স্থান কালি দহ তটে ॥ : 
নিত্য পূজ! জন্ধ্যা মুনি করে সেই ঘাটে। 
নানা মত্স্ত চরি বুলে মুনির নিকটে ॥ 
তথি মধ্যে এক মস্ত পোনাচাপ লৈয়া ॥ 


৷ মুনি প্রদক্ষিণ করে ফিরে টুরাইয়া ॥ : 


এক দিন গরুড় আহার হেতু গিয়া । .. 
মন্দিরে যাইতে পথে দেখিল চাহিয়া ॥ 
যাইতে যমুনা জলে চাঁহে খগপতি। 
দেখিল রোছিত মত্স্ত পৌোনার সংহতি ॥ 
মুখ মেলি আইসে পক্ষী গিলিবার মনে? 
না ধর এ মৎ্স্ত তারে বলে তপোধনে ॥. 
মুনির বচন বীর করিয়া লক্ষন । 

সেই রুই মৎস্ত ধরি করিল ভক্ষণ ॥ 


. দেখিয়া ক্রের্িধিত হৈয়! বলে মহাসুমি। 


হেদেরে গরুড় তুই লভ্ঘিলি মোর বাণী ॥ 
অহঙ্কার কর পেয়ে গোবিন্দের বর । | 
তোম! সংহারিলে ছু$ম্ধী হবে চক্রধর ॥ 
আমার বচনে তুমি এই শপ লরে। 
কালি দহ জলে আইলে ভম্মরাশি হবে ॥ 


] সৌভরির সম্পাত পাইয়া পক্ষিরা্দ । : + 
প্রাণ ভয়ে না যায় সে যমুনার, মাঝ ॥ 


শুন রাজ। পরীস্ফিত কহির তোরে । 
কালিয় গরুড়ে রী এই সে প্রকারে ॥ 
এত শুনি পরীন্িতত আনন্দে রিহ্বলে । 
মুনির চরণ ধরি স্কাছে।৫প্রমজলে 
কেবল ক্ৃষ্কের ব ভূমি তিপোমীন। 


1 মহা ভাগবত 'মধূ ডোনার রিল. . 


গোবিন্দমঈগল | 


মত আমারে পাঁর করিবে নশ্চয্ । 
নাবাঞ্া পুর্ণ কর শুন মহাশয্ব ॥ 

স্বায়ে বালকগণে কমললোচন । 

ছ কোন রূপে কৈল কালিয় দমন ॥ 

শুনি কহে মুনি ভূপতির আগে । 
[াবিষ্জভকতি হুঃখীশ্তাম দাস মাগে ॥ ৭৮ ॥ 


ষ্ 





কৃষ্ণের কালিয় দমন চেষ্টা রি 
রাগ সারঙগ । 
শুন নৃপমণি পুব্লাণ কাহিনী 
কৃষ্ণের বালক খেলা । 
. জীয়ায় বালকে ক্রীড়ায় কৌতুকে 
জে দ্বিন মন্দিরে গেল ॥ 
রজনী প্রভাতে ব্রজ শিশু সাথে 
সাজিয়। সুন্দর শহ্বাম। 
। চেন লয়ে বনে গেল শিশু সনে 
গৃহে রাখি বলরাম ॥ 
শিশু সঙ্গে কান পুরে শিক্ষা বেণু 
অ।গে চাশাইয়! পাল। 
. ক্রীড়া অনুসারে কালিন্দী কিনারে 
বিহরে নন্দছুলাল ॥ 
সুকোমল তৃণে চরে গাভীগণে 
মুল পুলিন বনে । 
. শিশু সরে করি চলিল্‌। মুরারি 
কাঁলি দলিবার মনে ॥ 
: . কালিন্দীর কুলে কদন্বের মুলে 
উপনীত শ্তামরায়। 
 কদম্ম উপর উঠি গদাধর 
কালি দহপানে চায় ॥ 
কালি দপিবারে ভাবিল অন্তরে 
কালিয়া সুন্দর হরি। 


কদগ্বের ডালে বসি কুতৃহলে 
ূ্‌ দ্বিঠে পীতান্বর পরি ॥ 
একে সেচিকণ কালিয়৷ বরণ 
তাহে নান! মণি হার ।-. 
কত বিধুবর মুখ মনোহর 
নাশ করে অন্ধকার ॥ 
পুরাণ বচন শুনহ রাজন 
কহি যে তোমার স্থানে'। 
গ্রোবিন্দমম্ল কাঁরুণ্য কেবল 
শ্রীমুখ নন্দন গানে ॥ ৭৯ ॥ 


কৃষ্ণের কালিয় দহে ঝাপ। 
রাগিনী করুণা । 

শুন রাঁজ। পরীক্ষিত কহি যে তোমারে ৷ 
কদন্ের আগডালে চড়ে নটবরে ॥ 
চরণ নাচায় কৃষ্ণ দোলায় সুধীর । 
ভাগুব ক্রীড়ার কৃষ্ণ পরম শরীর ॥ 
নাচিতে নাঁচিতে কৃষ্ণ মারে এক লাফ । 
কৌতুকে পড়িল কালি দহে দিয়া ঝাপ॥ 
কমলকেশর মধ্যে রহে শ্রামরায় । 
মনুষ্য বলিয়! সে ভুজজগণ ধায় ॥ 
কমলকেশরে নাচে স্থন্দর গোপাল। 
আসিক়। কৃষ্ণেরে বেড়ে তূজঙ্গম জাল ॥ 


| কেহ অঙ্গে বেড়ে কেহ করয়ে দংশন । 


দ্বস্ত ভাজি দস্তহত কত নাগগণ ॥ 
কোন সর্প টমল কেহ ত্যয়াগিল জ্ঞান । 
রাজারে কহিতে কেহ করিল প্রয়াণ ॥ 
শুন শুন কালিয় তুজঙ্গ অধিকারী । 
নিবেদন করি রাজ! তোমা বরাবরি ॥ 
একগোটা মনুষ্য আসিয়া, আচম্থিতে | 
কম্লকেশর মধ্যে নাচে মনোরথে ॥ 





গঞ্জিয়া ফেলিল যত কমলের বন। .. 
চাহার প্রতাপ রাজ। না! যায় সহন ॥ 
তার ধত মর্মস্থানে দংশন করিস । 

কিঞ্চিৎ তাহার চর্ম ভেদিতে নারিম্ু॥ 
মণি উড়িল হের দেখ বিদ্যমান | 
বত্তহত হৈল কেহ ত্যজিল পরাণ ॥ 
হুলিশ জিনিয়! যেন শরীর তাহার 

বত নাগগণেরে লাগিল চমতকার ॥ 

এত শুনি কালিয় ক্রোধিত হৈয়া ধায়। 
গোবিন্দ মঙ্্বল ছুঃখীগ্তাম দাস গার ॥ ৮০ 1৫ 





কৃষ্ণের জন্য গোপ বালক- 
গণের রোদন । ৮ 
রাগিণী করুণা । 
. দুতের বচন শুনি কোপযুক্ত ফণীমণি 
সাজিন কালিয় বিষধর ৷ 
আজ্ঞ। দিল নাগগণে চলে সবে ততক্ষণে 
শঙ্খচুড় কুমুদ প্রখর ॥ 
নীল পীত চন্দ্র ছটা কর্কটকালির বেটা 
অষ্ট নাগ সঙ্গে করি ধায়। 


কালিয় সহজ নুণ্ড অগ্নি যেন জলে তুণ্ড - 


গরল উদগারে রূসনায় ॥ 
স্থাড় ঘন কুছুষ্কার বিষে দিশে অন্ধকার 
ছু কুল বমুন! যুড়ি যায় । 
*'কমলকেশর মাঝে দেখি নটবর রাজে 
বিষ ছাড়ে গেবিন্দের গায় ॥ 
কৃষ্ণের লাগিল রঙ্গ ভূ্জঙ্কে জড়িত অঙ্গ 
1 দমন করিতে ছুষ্ট কালি। 
£ স্তাম তনু নুধামপ জীব ভব তরে তায় 
ৃ ভুবন পাবন বনমালী ॥ 


. সর্প মধ্যে রহে নারায়ণে । 


না দেখি বাসক যুঁচ হৈল যেন সুরত: 


এ]. 


তারে কি করিবে ফী কৌতুকে গোকুল মণি * 





কান্দে সবে গোবিন্দের গুণে ॥. 

ওহে প্রাণবন্ধু শ্তাম আজি বিধ তৈল বাম 
গোপপুরে হেন লথি মনে। র 

হেন বুদ্ধি দিল কেবা অনাথ করিয়। সব, 
কালি দহে ঝাপ দিলে কেনে | 

তোমার গুণের কথা ভাবতে মরমে ব্যথ। 
মরিব তোমারে ন দেখিয়া । 

নন্দ আদি ষশোমতি হইবেক আত্মদ্বাতী 
কেমনে সে বাঞ্ধিবেক হিয়। ॥ 

আমা সবা লয়ে মন্দে বনে কে আসিবে রঙ্গে 
ক্ষুধায় কে দিবে অন্ধ পানী । 

দেখ! দিয়। রাখ প্রাণ হেদে হেনুন্দর কা 
যশোদা জীবন যাহমাণ ॥ 

আজ তোম!ন। দেখিলে পশিবকালিন্দীজ 
ওই কাপি খাউক বারে । 


কান্দেগোবিন্দের মোহে সব্বাঙ্গ তিতল লো 


গড়াগড়ি যায় নদী তারে ॥ 
ন। দেখিয়া কালাকাঞ্ছ তৃণমুখে কান্দে ধে 
বাছুরি না করে পর়্ঃ পান । 
কালি দহে রুষ্ দেখি উভনুখে!কান্দে পা 
বনজন্ত না ধরে পরাণ ॥ 
তরু লতা আদি তৃণ জন ত্যঞজি কান্দে 
কালিন্দী কাতর অতিশয় । ১ 
দেখিয়! কৃষ্ণের রীতি ব্রন্ধা' আদি স্থুরপ| 
কান্দে দেব আকুল হৃদয় ॥ 
দশ দিক চরাচর কান্দে হৈয়া সকাতর 
দারানিধি গোঁবিন্দের গুণে । 
গ্রোকুল নগরে ওথা পড়িন প্রনাদ কথা 
অমঙ্গল দেখে গোপগণে ॥ ..- 
ছুঃখীস্তাম দাস কয় শুনিলে জনম নয়: 
এই কথা ভুবন পাবন। 


ন - ভিরিননন্্ল বহর 
৮৬. ু € 


ডনহ সংসার স্থথে নাম!গুণ গাও মুখে 
' : কলি ভবে পাবে উদ্ধায়ণ ॥ ৮১ ॥ 


'গাপগণের কৃষ্ণ অন্বেষণে উর ্‌ 
', আজ কেন চঞ্চল মন। 

লা জানি কি হৈল রনে ছুঃখিনী জীবন ॥ঞ্ষ॥ 
মাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে । 
[মঙ্গল দেখে লোক শৌকুলনগরে ॥ 
্কাপাত দিবসে উদয় ধৃ্চয় । 

[ঘনে অঙ্গার কৃষ্টি চতুর্দিকে হয় ॥ 

কদর মন্দির বেড়ি রক্ত বরিষণ। 

প্লাচীরে উলৃক বৈসে দেখে সর্বজন ॥ 
[শোদার মুখে মুখে কাক ডাকে ডাক.। 

₹গরে ক্রন্দন করে শিবা ঝাঁকে ঝাঁক ॥ 

ধর দ্রন্দন দীত গাঁয় সেই কালে। 

[ীনে খসি পড়ে তারা অবনী মগুলে ॥ 












গোপগপ কেন দেখি হেন বিষ্টি । 

চল নগরে আজি-রক্কাার বৃষ্টি ॥ 
কুকুর কান্দে নগর ভিতরে । 
নক্ষত্র পড়ে ধরণী উপরে ॥ 

্স অমক্গল আমি না দেখি কখন। 
[টা 

দ্ধ রুত্পয় মোর বিদরে পরাণ। 

'জানি রাহে বনে রিবা অবুল্যাণ ॥ 
০০... গবিকল নন্দ যশোদ! রমণী। 
রী ক্ানি যতেক গোপিনী ॥ 


ফর ফি হৈলান গুলে উৎপ্যত॥ | 





মেএকালে রুরি কান্দে ব্র্গনাথ। ৰ 


অনস্ত পুরুষ বল! ভাবিল হৃদয় । 


অন্তরে জানিয়। তর্থ গোপগণে কয় ॥ 
চল সবে যাব বনে কৃষ্ণ অন্বেষণে । 
দৈত্য দানব বুঝি কৃষ্ে পাইক্সা বনে ॥ 
একক দেখিয়! কৃষ্ণে আমি নাই সঙ্গে । 
প্রবৃত্ত হয়েছে সবে ঘোর রণ রঙ্গে ॥ : 
না৷ কর বিলম্ব চল শীঘ্রগতি ধেয়ে । 
মন্দিরে আনিব কৃষ্ণ তল্লাস করিয়ে ॥ 
অনস্তবচনে নন্দ আহীরী সকল । 
রামে আগে করি চলে হৃদয় বিকল ॥ 
লোহেতে পূর্ণিত আখি পথ নাহি 'দখে । 
কৃষ্ণের লাগিয্বা তারা মহা মনো ছুঃখে ॥ 
কোন্‌ পথে গেল কান্থ কহ বলরাম । 
কোথা! গেলে পাব পুক্র নবঘনশ্টাম ॥ 
বলরাম বলে সবে স্থির কর প্রাণ । 
এখনি পাইব কৃ! কমলনয়ন ॥ 
বলরাম বলে কানু গেছে এই পথে। 
বাছুরি বালক সঙ্গে গেছে যৃখে যুথে ॥ 
স্থকোমল তৃণে চরি গেছে বস গাই । 
নাদ মুত্র পড়িক়াছে দেখ ঠাঞ্ি ঠাঞ্ি॥ 
হের দ্নেখ কৃষ্ণপদ ধরমী উপর । 
ধ্বজবজ্াম্কুশামুজ চিহ মনোহর ॥ 

এই পথে গেছে কৃষ্ণ 'ইথে অন্য নাই । 
চলিল গোওয়ালা সব সেই পথ বাই ॥ 


' ধাইতে দেখিল কত দুরে ধেন্ুপাল । 


যমুনার তটে পড়ি কাদ্দিছে ছাওয়াল ॥ 
সবে মেলি. গেল তবে কদম্বের তলে। 
দেখিল কালিয়া কৃষ্ণ ক্রালিদ্দীর জলে ॥ 
দেখিল দিয়াছে কৃষ্ণ কালি দহে বাঁপ। 
ভূমিতলে পড়ি নন্দ মশোদ| বিলাপ ॥ 

ধন্য গুক পরীক্ষিত ক্ঞাগরত হী । 
ছংখীশ্তাম দাসে পার কর তরঙ্গিপী 1 ৮২ | 


গোবিন্দ ্‌ 


নন্দ যশোদার খেদ ও বলরামের 
প্রবোধ বাক্য । 


রাগিণী করুণা । 


কালি দহে কৃষ্ণ দেখি যশোমতি চত্দ্রমুখী 
যেন বজ্কাঘাত পড়ে শিরে। 

ধরণীতে পড়ি কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে 
তন তিতে নয়নের নীরে ॥ 

আরে বাছা যাছুরায় অনাথ করিয়া মায় 

জলে ঝাঁপ দিলি কার বোলে । 

কিকরিব কোথাযাব কোথা গেলে ভেট পাব 
প্রাণ পুড়ে ক্ষণে না দেখিলে ॥ 

অনেক কামনা করি আরাধিয়া হর গৌরী 
তোঁম। পুত্র পাইয়াছি কোলে । 

আজি বিধি ভেল বাম আমায় এড়িয়া শ্যাম 
ঝাপ দিলে কালিন্দীর জলে ॥ 

পাপিষ্ট কংসের দূত আইসে যায় শত শত 
তোমারে সে বৈরি ভাব করি। 

দৈত্য দানবগণে প্রকারে বধিলে বনে 





তাল ভোগে ধেনুক সংহারি ॥ 
গুণনিধি যাছ মোর বদন চন্দম! তোর 
এ তিন ভূবন আলো করে । 
তিলে না দেখিলেকান্গ ধরিতে নাপারি তন্থ 
, আজি বিধি বাম হৈল মোরে ॥ 
তোমার বিচ্ছেদ্ধে প্রাণ বুক বিদরিয়! যান 
নয়নে না পাই দেখিবারে । 
পাপ প্রাণে কিবা! কাজ ধ্িব কালিন্দী!মাব 
ধ্ঁ কালি খাউক আমারে ॥ 
কান্দে নন্দ ব্রজনাথ শিরে মারে করাঘাত 
কোথা! গেল পুজর াছুমণি। 
তোমার গুণের কথা ভাবিতে অন্তরে ব্যথা 
তব শোকে ত্যজিব পরাণী ॥ 


. জর 


শিশুকাল হৈতোঁষত গুণ সে ম্মরিব কত 
নানা কর্ম্ম করিলে গোকুলে। 
পৃতনা শকট তৃণ ভাঙ্জিলে যমলাঙ্জুন 
বৎস বক বিপিনে বধিলে ॥ 
দুর্জয় অঘার 'ঠাঞ্ডিঃ এড়াইলে গোবিন্দাই 
বিক্রমে বিশাল যাছু মোর। 
গর্গ মুনি যে বলিল সে সব প্রত্যক্ষ হৈল 
মরিব না৷ দেখি মুখ তোর ॥ 
গোপ গোপী আদি যত বে হৈল মৃত্যু 
রাধিকার কাকুতি,অপার। 
সাধ করিয়াছি মনে মরিৰ তোমার সনে! 
না বঞ্চিহ নন্দের কুমার ॥ ূ 
গোধন লইয়া বনে যাও আইস শিশু সদ 
দেখিয়। উষত বাসি মনে। : 
রূপে গুণে অন্থপম তুমি রসময় শ্যাম 
নিরাশ না কর গোপীগণে ॥ 
গ্রোপ প্রোপী আদি শিশু কৃষ্ণ গুণে কানে প 
ফনী মধ্যে দেখিস! গোপালে। 
তবে নন্দ যশোমতি নিরূপণ করে যুক্সি 
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে 1 
ইহা দেখি হল-পাণি অনন্ত মহিমা মণি- 
. অন্তর্ধামী পুরুষ প্রধান | 
ইঙ্জিত বুঝিয্বা মনে প্রবোধে গোয়ালাগে 
শুন সবে স্থির কর প্রাণ ॥ ্ 
কালিয়ে দমন করি এখনি আসিবে হরি 
কুলে বসি দেখ সর্ব্ব জন | 
গোপ গোপী প্রবোধিয়া গোবিন্দ বদনচাই 
বলরাম ডাকে ঘনে ঘন ॥ পু 
হেদে হে দয়াল হরি আকুল গোকুলপুরী 
মৃতকল্প নন্দ যশোমতি। ূ 
শী্র আসি দেহ দেখা গোপ গোপী কর ক 
মায়া পরিহর যছুপতি ॥ 


অখিল ভুবনপতি বলা বোলে অবগতি 
গোপগণে কাতর দেখিয়া । 


ছুঃখীশ্টাম দাস গানে ঠেলি ফেলে ফণিগণে 


কালিমুণ্ডে চড়ে বিনোদিয়া ॥ ৮৩॥ 


কৃষ্ণের কালিয় সুগ্ডে উদ্ধান! 
রাঁগিণী টোড়ী। 


আনন্দ করিয়া বদন ভরিয়া 
রাম নাম বল বদনে ॥ প্র॥ 


গাকুল আকুল দেখি নন্দের গোপাল । 
ঠলিয়া ফেলিল যত ভূজঙ্গম জাল ॥ 

কবল কুলিশ অঙ্গ কমললোচন । 

রীর বাড়িল.ছিগ্ডি পড়ে নাগগণ ॥ 

গলিয় প্রবল খল জন্ম অনুসারে । 

ঘনেক দংশন কৈল কৃষ্ণ কলেবরে ॥ 

দমিয় সাগর কৃষ্ণ দীন দয়াময়। 

জ অঙ্গ ঠেকি দত্ত খণ্ড খণ্ড হয়। 

শলিয় বদন দিয়া বিষরক্ত পড়ে ॥ 

কীতুক করিয়া কৃষ্ণ তার মুণ্ডে চড়ে । 
রুতর ভার কৃষ্ণ কালির উপবে ॥ 

ক্রাকার হৈয়া কালি জল মধ্যে ফিরে। 
ণলির সহত্র মুণ্ডে ফণা পসারিয়]। 

গে মুণ্ডে নাচে রঙ্গে শ্যাম বিনোদিয়া। ॥ 
ঃথীন্তাম বলে কৃপাময় যছুরায়। ৃ 
ফ্মুখ দেখি গোপগোপা প্রাণ পায় ॥ ৮৪৪ 





টিন 

রাগ সারেজ। 
কালি উপর নাচে গদাধর 

পরম আনন্দ ল্খে। 


ঝলকিত তন্থু নটবর কানু 
মুরলী বাজায় মুখে এ 

যশোমতি নন্দ দেখিয়া গোবিন্দ 
আনন্দ বাঁড়িল মনে। 

গোপ গোপীগণ মুখ দরশন 
মধুর মঙ্গল গানে ॥ 

তবে ফণি-মণি গুরু ভার গণি 
মণি উখড়িল শিরে। 

নাকে মুখে লাল নিকলে গরল 
জলে চক্রাকার ফিরে ॥ 

প্রভু পদ ভরে ডুবিতে না পারে 
গলাইতে নাহি পারে। 

পতিত পাবন ছষ্ট নিবারণ 
না ছাড়ে গোবিন্দ তারে ॥ 

কালিয় চঞ্চল হৃদয় বিকল 
বল বুদ্ধি দূরে গেল। 

মৃতবৎ কালি দেখি বনমালী 
কিঞ্চিৎ উল্লাস ভেল ॥ 

কালির রমণী কৃষ্ণপরায়ণী 
শুনিয়া এ সব বাণী। 

পাদ্য অর্ধ্য থালী রত্ব দীপ জালি 

. দিব্য পদ্মমালা আনি ॥ 

নাগ নারী যত গতি করি দ্রুত 
বেড়িয়। গোবিন্দ টাদে। 

ও পদ পুজিয়। প্রণতি করিয়। 
চরণে পড়িয়া কান্দে ॥ 

করি প্রণিপাত হৈয়া যোড় হাত 
স্যতি করে নাগরাণী। 

গোবিন্দ চরণে ছুঃখীন্তাম ভণে 
গোবিন্দমক্গল বাণী ॥ ৮৫ ॥ 


কালিয় পত্বীগণের স্ততি। 


রাগিণী করুণ1। 
করুণাময় 1 . ৬ 
চরণে শরণ দিয়া রাখ এই বার। 
জীষ্বনে মরণে আমি তোমার তোমার ॥ঞু॥ 


স্তুতি করে নাগরাণী গোবিন্মচরণে। 
কূপা কর জগদীশ দেহ প্রাণ দানে ॥ 
পরম পুরুষ তুমি পুরুষ প্রধান । 
জীবের জীবন তুমি কমলনয়ন ॥ 
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তোমার ইঙ্গিতে । 
তোমার মহিম| দেব কে পারে কহিতে ॥ 
কেবল করুণাম্্ তুমি গুণনিধি। 
সমাধি সাঁধিয়! যারে না পাইল বিধি ॥ * 
*যোগীন্্র সকল যারে না পায় ধেয়ানে। 
ধার নাম পঞ্চমুখে গান পঞ্চাননে ॥ 
যেই পদ পুজে পদ্মা পরম যতনে । 
মুনিগণ জপে যারে বেদের বিধানে ॥ 
হেন পদ বহে কালি মাথার উপরে । 
এ ৰড় মহিম! প্রভু ঘুষিবে সংসারে ॥ 
আমার কালির পুণ্য ছিল পুর্বকালে। 
তুয়া পদ বহে শিরে কামনার ফলে ॥ 
- অন্ন বস্ত্র দান দিল সুরভি কাঞ্চন । 
দান ধন্ব ফলে বহে ও রাজ। চরণ ॥ 
ও ব্াঙ্গ৷ চরণে প্রভু করি সে বিনয়। 
কালিয় নাগের দোষ ক্ষম মহাশয় ॥ 
বালক সকলে শুয়াইয়। পদতলে । 
কাকুতি প্রণতি স্ততি গদ গদ বলে ॥ 
' আমরা তোমার দাসী শুন দয়াময়। 
. অদোষদরশী তুমি দয়াল হৃদয় ॥ 
দেবের ছুল্লভ তুমি বেদে অগৌচর। 
তৰ তত্ব কিবা! জানে কালি বিষধর ॥ 


তোমা না চিনিল টালি মদগর্ব দোষে । 
অপরাধ ক্ষম প্রভু না করিহ রোষে ॥ 
শক্র মিত্র ভেদ তুমি না কর শ্পতি। 
বিষ স্তন দিয়া সে পতন পায় গতি ॥ 
এত বলি নাগরাণী পুটাঞ্জলি হৈয়।। 
পড়িল প্রতৃর পায় চিত্ত নিবেশিয়া ॥ 
নাগপত্রী স্ততি দেখি প্রভু পীতাম্বর। 
ত্যক্জিল কালির মুণওড জগৎ ঈখর ॥ 

কমল কেশর মধ্যে রহে শ্যামরায় । 

প্রাণ পেয়ে কালিয় পড়িলপ্রাঙ্গা পায় ॥ 
অনেক প্রণতি স্ততি করে ফণিপতি। 
ছুঃখীশ্তাম দাস মাগে গোবিন্দ ভকতি॥ ৮৬ | 


শি সপ 


কালিয় দহের মাহাত্ম্য স্থাপন | 
রাগ পাহাড়িয়!। 

কালিয় কাতর হৈয়া কষ্ণমুখ নিরখিষ্বা 
করযোড়ে দণ্ডব করে? 

করুণাসাগর তুমি কি বলিতে পারি আছি 
কপাকরি ক্ষম দোষ মোরে ॥ 

দৈবের লিখন কর্ম সহজে ভূজঙগ জন্ম 
বিষদস্তে না চিনি আপন] । 1 

ভাল মন্দ নাহি জানি ধর্মাধর্্ন নাহি মানি 
লুদ্ধ মতি যুগল রসন। ॥ 

তুমি ত্রিভুবনপতি তোমা চিনে কার শি 
হেন জন ন| দেখি সংসারে 

আমি অতি ছুরাশয় দোষ ক্ষম দয়ামসু 
চরণে শরণ দেহ মোরে ॥ 

কালির বিনয় বাণী শুনিয়া গোকুলমণি 
হাসিয়া কহেন যছুমণি। 

শুন কালি মোর কথা৷ মনে ন। ভাবিহু ব্য 
তোমা বিষে নষ্ট হৈল পানী & 


আমার বচনে নড় এই কাজি দহছাড়  গোপ গোগী আদি নন্দ দেখিয়া গোকুলচক্র 





. সিদ্ধু মধ্যে করহ গমন. ভাসে যেন আনন্দ সাগরে । . | 
পুজ পরিবারে লৈয়া৷ রত্ধদ্বীপে থাক গিশ্সা. | কহে ছুঃখীশ্তাম দা সকলের পূর্ণ আশ ০. 

সেই তোর পূর্বের সদন ॥ নন্দরাণী নিধি পাইল করে ॥৮৭ ॥ 
আমার চরণচিত্র তাহ! করি নিরীক্ষণ 

_ নাগাস্তক না খাইবে তোরে। : কৃষ্ণের দাবাগ্লি পান। 

চিহ্ন দেখি ভৃষ্ট হৈয়া। তোমা প্রতি প্রশংসিয় ও 

প্রণত্ি করিবে খগেশ্বরে ॥ বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ঞর॥ 
শুন গুন ফণিমণি এই যমুনার পানী হেন রূপে কালিয় দমন করি হরি। 


অমৃত করিল কৃষ্ণ কালিদহ বারি ॥ 


আমি ইহা অমৃত করিব। 
দেব সিদ্ধ মুনিগণ দিকপাল লোক জন | কুলে উঠি গোপীনাথ নিজ মনোরথে। 
এই জলে ম্নান আচরিব ॥ সরসিজ ডাহিনে মুরলী বাম হাতে ॥ 
 কালিদহকূলে আসি উজাগর উপবাসী | দেখিয়া যশোদা নন্দ মহাভাগ্য মানি । 
" স্বান ফান করিবে তর্পপ। | মড়ার শরীরে যেন বাহাড়ে পরাণী ॥ 
. পিতলোকে পি দিবে ছুই কুল উদ্ধারিবে | কৃষ্ণ দেখি গোপ গোপী আনন্দবদন। 
বাঞ্চাসিদ্ধ হবে সেই জন ॥4 ' মধুর মঙ্গল গীত গায় সর্বজন ॥ 
তোর মোর ক্রীড়া বাঁণী শুনিবেক যেই প্রাণি | তবে নন্দঘোষ দ্বিজ আচাধ্য আনিয়বা। 
ৰ শ্রদ্ধাসমন্থিত ভক্তিরসে। কৃষ্ণের কল্যাণে দিল ধেনু উৎসর্গিয়া ॥ 
 সর্পাঘাতে নাহি ভয় জর্ধত্রে সে করে জয় | হেন কালে রজনী সম্মুখ হৈল আসি। 
| অন্তকালে বৈকুণ্ঠ নিবাসে ॥ দেখিয়া কহেন তবে প্রভু ত্রহ্মরাশি ॥ 
৷ এত শুনি ফণিমণি হৃদয়ে আনন্দ মানি 1 যাইতে নারিবে আজি গোকুল নগরে, 
প্রভূ পদ পুজিল যতনে । রজনী হইল আসি কাঁনন ভিতরে ॥ 
নানা রত্ব মণি লৈয়া গোবিন্দে নিছনি দিয়া! শিশু যুবা বৃদ্ধ বস এ সব সংহতি । 
সকুটুন্ে পড়িল চরণে ॥ যাইতে নারিব কেহ অন্ধকার রাতি ॥ 
চরণ মস্তকে ধরি প্রভু প্রদক্ষিণ করি , | আজিকার রজনী বঞ্চিব তরুতলে । 

- অর্পরাজ মাগিল মেলানি। প্রভাতে যাইব কালি নগর গোকুলে ॥ 
গোবিন্দের অনুরাগে চলিল উত্তর ভাগে | নন্দ,আদি গোপগণ গোবিন্দের বোলে! 
' পরিবার লৈয়! ফণিমণি ॥ শুতিয়।৷ রহিল সবে কদম্বের তলে ॥ 
ঘর্গে থুকি দেবগণ হৈয়া আনসিত মন | অর্দেক রজনী গতে ছৈল উৎপাত। 

পুষ্পবৃষ্টি কৈল যমুনায় ৷ হেনকালে দাবাগ্সি বেড়িল আচম্থিত ॥ 


চবে প্রভু যছুমণি অমৃত করিয়া! পানী | বিষম অগ্নির শিখা উঠিল গগনে। 
. কুলে উঠে কমল ঘুরায় ॥ গোধন মহিষ মেষ পোড়ীয় আগুনে 8৮ 


নিয়া কাতর নন্দ গোপ আদি গণে। 
1ছু কর প্রাণ রক্ষা ডাকে সর্ববজনে ॥ 
গাপগণ কাতর দেখিয়া ভগবান। 
্বরূপ ধরিয়া অনল কৈল পাঁন ॥ 
্গিতে উরিল মেঘ গগনমগডলে। 
ধাথির নিমিখে প্রভূ সংহারে অনলে ॥ 
দখিয়া আনন্দ যত গে।প গোপীগণে। 
স্ত ধন্ রুষ্ণেরে বাখানে সর্বজনে ॥ 
সাকাশে থাকিয়া দেব কুসুম বরিষে। 
হন রূপে রাম কৃষ্ণ পরম হরিষে ॥ 

[ই মতে রজনী হইল অবশেষ । 
ন্দিরে চলিল প্রভু কাম হৃবীকেশ ॥ 
নজ গৃহে সব গোঁপ করিল! গমন। 
ন্দিরে চলিলা প্রভু রাম নারায়ণ ॥ 
রিম আনন্দ নন্দ ব্রজশিরোমণি । 

1ত ধেনু দিল দান যাছুর নিছনি ॥ 
ড় ভাগ্যবান নন্দ যশোদ। হুন্দরী | 
[ার কোলে অবতার মুকুন্দ ম্রারি ॥ 
গুন রাজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন । 
হন ন্ধূপে নন্দ গৃহে রাম নারায়ণ ॥ 
প্রতিদিন শিশু সঙ্গে রাম নারায়ণ। 
গোধন রাখিয়। ফিরে কাননে কানন ॥ 
সীবিন্দমঙ্গল গীত শুনিলে মুকতি। 
হঃখীশ্যামে কহে রহু হরিপদে মতি ॥ ৮৮ ॥ 





বৃন্দাবনে কৃষ্ণের গোষ্ঠ বিহার ॥$ 


রাগ বরাড়ী। 
কহে শুক ভাগবত শুন রাজ! পরীক্ষিত 
গোকুলে গোবিন্দ অবতার । 
অবনীতে অনুপম রাম কৃষ্ণ গুণধাম 
কত পুণ্য ন্দ্দ যশোদার ॥ 


দিনে দিনেৰাড়েহার কোটিকাম নিক? 
ছুই ভাই.ভূবন পাবন ॥ সঃ 
ব্রজ শিশু সঙ্গে লৈয়া নিত্য বৃন্দাবনে গিয়। 
ক্রীড়া করে লইয়! গোধন ॥ 
ব্রৈলোক্য বিচিত্র ধাম ধন্য বৃন্দাবন নাম : 
,স্রতকু সুষ্টীতল ছায়া । ও 
প্রভু পদরেধু আশে দেবত! মানব বৈসে 
জনমিল তরুলতা হৈয়া ॥ 
নান! তরু মিষ্ট ফল সুগন্ধি শীতল জল 
কোকিল কাহল পুরেতান। 
মধ্যে নদী কালিন্দিনী অযৃত অধিক পানী 
ছুই তট কাঞ্চন নিশ্মাণ ॥ 
ফল ফুল মনোহর মকরন্দে মধুকর 
নান। রূপ দেখি জলচর | 
কুহু কুহু শব্বময় মলয় পবন বয় 
জল স্থল দেখিতে সুন্দর ॥ 
সেই বৃন্দাবন মাঝে অখিল ভুবন রাজে 
ধেনু রাখে বালক সংহতি । 
কি দিব অঙ্গের শোভা রমণীর মনোলোভ! 
কটাক্ষে কাতর রতিপতি ॥ 
কেহ ধায় কৃষ্ণ সঙ্গে কেহ বেণু বায় রঙে 
কেহ নাচে কেহ শীত গায় । $ . 
কেহ দেয় করতালি কেহডাকে তালি ভাবি 
কেহ মল্ল বেশ ধরি ধায় ॥ 
কোকিলের রব শুনি কোন শিশু তাহা গণি 
কেহ তুরঙ্গম রব পুরে। 
কেহ দেয় সিংহ্রড়ি ফিরায় পাচনী বাড়ি . 
কেহ হংসগতি চলে ধীরে ॥ 
কেহ মৃগরব করে কেহ লেজ পৃষ্ঠে ধরে 
শিখণ্ডী সমান চলি যায়। | 
আনন্দে গোবিন্দ রাম সুদাম আনাম দাম. 
বৃদ্দাবনে স্থরভি চরায় ॥ | 


১8 


নাম তার প্রলম্ব অসুর । 


_গোবিন্মমজল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে 


কংসদূত.মায়ার প্রচ ॥ ৮৯ ॥ 





প্রলস্বাঙ্থর বধ। ১ 


. বাগ বরাঁড়ি। 


মহিমা তেরো কো জানে ব্রজরাজ ॥ ক্রু ॥ 


বৃন্ধাবনে ক্রীড়। করে ব্রহ্মা ঠাকুর। 
আচন্বিতে মিলে আসি প্রলম্ম অস্থুর ॥ 
মনে মনে মহাতুর করয়ে বিচার । 

কি রূপে বধিব আজি ননদের কুমার ॥ 


শিশু সর্জে থাকি আমি শিশুরপ ধরি। 


পাঁশে পেলে নিপাতিব কংসের বইরী ॥ 
কামরূপী অস্থর অনেক মায় জানে । 
শিশু রূপ ধরি মিলে বালক সন্ধানে ॥ 
অন্থরের মায়া কৃষ্ণ জানিল অন্তরে । 
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ অরুণ অধরে ॥ 
নিকটে ডাকিল কৃষ্ণ যত শিশুগণে। 
সবারে বলিল কৃষ্ণ মধুর বচনে ॥ 
রামকৃষ্ণ পাঁশে হৈল বালকের মেলা। 
হাঁসিয়৷ বলিল কৃষ্ণ খেলিব এক খেলা ॥ 
ফুঁড়ি ঘুড়ি হইব যতেক শিশুগণ। 
মললযুদ্ধ প্রকাশিব ছুই ছুই জন ॥ 

যে জন হারিবে খেলে কান্ধে করি নিব। 
ভাগ্ীর বিপিন বট নিকটে রাখিব ॥ 
ইহা শুনি ভাল ভাল বলে শিশুগণ। 
যুঁড়ি ঘুড়ি হৈলা মল্ল যুদ্ধের কারণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদাম সঙ্গে স্ববল স্দাম। 
শ্রলম্ব অন্থর সঙ্গে প্রভু বলরাম ॥ 


হেনকালে কংসদূত মিলে আমি অতি 


বন্ধু সঙ্গে স্তোকরুফ্ণ তুবাজ্‌ অর্জুনে। 
জয়বান ৰরুণ সহিত ছুই জনে ॥ 

শুন পরীক্ষিত রাজ! কৃষ্ণের কথন। 
শ্রীদামে হারিল কৃষ্ণ মায়ার কারণ ॥ 
ধেয়ানে না পায় ধারে সুর মুনিগণ ৷ 
কাদ্ধে করি লয্্যা গেল ভাণ্ডীর কানন ॥' 
বট নিকটেতে কৃষ্ণ রাখিল শ্রীদ্বামে। 
সংসার সাগর তরে যে কুষ্জের নামে ॥ 
তুবলের মন্লযুদ্ধে স্দাম হারিল। 
কান্ধে করি বটবৃক্ষ নিকটে রাখিল ॥ 
বলরামে হারিল সে প্রলম্ম অনুর । 
কান্ধে করি যাঁয় দৈত্য মায়ার প্রচুর ॥ 
বলরামে কান্ধে করি চলিল সত্বরে। 
এইূপে দিব লয়ে কৎস বরাবরে ॥ 
নহে মধ্যপথে লয়ে নিপাতিব বনে। 
এত বলি চলে টৈত্য ত্বরিত গমনে ॥ 
অসুরের মায়া জানি দেব সন্কর্ষণ। 
অচল মন্দার ভার হৈল1 ততক্ষণ ॥ 
বিষ্ণুশক্তি ভর দৈত্য সহিতে না পারে । 
আছাঁড়িয়! ফেলি যেন ভূমে পড়ি মরে ॥ 
এত চিত্তি বলরামে ফেলাইতে চায়। 
ছুই গুণ ভার ভৈল বলদেব রায় ॥ 

নিজ মূর্তি ধরে দৈত্য মায়ার পুতলি। 
নীলাম্বরে শোভা অঙ্গ করে ঝলমলি ॥ 
কুণল কেয়,র হার মুকুট শোভন। 
কিস্কিণী কঙ্কণ তার লোহিত বসন ॥ 
হেন মুর্তি দেখি বলদেব মহাশয় । 
অন্গুর বধিব হেল ভাবিল হৃদয় ॥ 

অতি ক্রোধান্থিত মতি রোহিণীনন্দন ৷ 


- মুষ্টি এক তাঁর মুণ্ডে করিল ঘাতন ॥ 


বজ্াঘাত হয় হেন পুরে দিগস্তর । 
গ্রলম্থের মুণ্ড টপসে পেটের ভিতর ॥ 





পড়িল প্রলম্বাজুর যোজন যুডিয়া 
শিশু মধ্যে গেল রাম অস্থুরে মারিয়া ॥ 
দেখিয়া বিস্ময় যত ব্রজ শিশুগণ। 
ধন্য ধন্য বলরামে বলে সর্বজন ॥ 

রাম কষ্ণ কোলাকুলি করিল কাঁননে। 
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে যমুনা! পুলিনে ॥ 
ক্রীড়া রঙ্গে দিন শেষ হইল কাননে । 
গোকুলে চলিল কৃষ্ণ বালক সন্ধানে ॥ 
গোধন মহিষ মেষ দিল চালাইয়া। 
গোকুল প্রবৈশ হৈল বেণু বাজাইয়া ॥ 
নিজ নিজ গৃহে সবে করিলা গমন । 
প্রলন্ম নিপাত কহে সবার সদন ॥ 
শুনিয়া বশোদা নন্দ বলে হরি হরি। 
কল সঙ্কটে প্রভু রাখিবে দৈত্যারি ॥ 
'ছুঃখীম্তাম দাস কহে হরিনাম সার। 
গোঁবিন্দমচরণ বিন্ু গতি নাহি আর ॥ ৯০ ॥৯ 


পুনশ্চ দাবাগ্নি উৎপত্তি ৫ 
রাগ কল্যাণ । 


আর এক দ্বিন হরি ব্রজশিশু সঙ্গে করি 
সাজিল হুরভি রাখিবার। 
॥ কটিতে আটিয়া নেত করেতে বিচিত্র বেত 
1... অঙ্জে নান! রত্র অলঙ্কার ॥ 
কোন শিশু শিঙ্গা পুরে কেহ মল্লবেশ ধরে 
কেহ নাচে দিয়া করতালি 
শীত গায় কোন জন! কেহ ধরে তাল নান। 
বিপিনে বিজয়ী বনমালী ॥ 
" সেই বৃন্দাবন ধাম ত্রিতবনে অন্থপম 
যথা ক্রীড়া করে নারায়ণ। 


কা 


. অবতার শিরোমনি নদন্তচক্রপানি 


দেখিবারে যত মুনিগণ । ০ 
নান। পক্ষী রূপ হৈয়ে তরুলতা কু্থে রঙে 
_ বেদপাঠ করেন স্তবন ॥ 


_ হেন রূপে বৃন্দাবনে ব্রজের বালক সনে 


ছুই ভাই বলাম নারায়ণ। 

মহিষ গোঁধন মেষ চালাইয়া হৃধীকেশ 
প্রবেশিল ভাণ্ীর কানন ॥ 

নানা তরু মিষ্ট ফল সুগন্ধি শীতল জল 
পাশে নদী তপন-তৃনয়ী। 

কাঞ্চনে নির্শিততট ইটৈশব সংহতি নট 
নবরঙ্গ রসে বিনোদিয়া ॥ | 

নবীন কোমল তৃণে চরযে সুরভীগণে 
স্থগন্ধি শীতল কুঞ্জবনে। 

ক্রীড়াশ্রমে গোবিন্দাই বিল কদন্ব ছাই 
বহে মন্দ মলয় সঘনে॥ 

আচশ্িতে হেন কালে দাবাগ্ি প্রবল করে 
শিশু বস বেড়িল কাননে । 

মহা অগ্নি শিখা দেখি সুরভি করুণমুখী 
চকিত চঞ্চল গোপগণে ॥ 

ডাকে রামকান্দ বলি হের আসি বনমালী 
আচন্থিতে বেড়িল আগুনি। 

গোবিন্মমঙগল রসে ছুঃখীশ্তাম দাস ভাষে 
তার হরি ঘোরতরঙ্জিণী ॥ ৯১॥ 





কৃষ্চের পুনশ্চ দাবাগ্রি পান ।" 


রাগিনী করুণ|। 
বড় রে দয়ার নিধিহরি॥ ক ॥ 


ভুৰনমোহন লীলা! দেখিতে কৃষ্ণের খেলা | আচম্বিতে দাবাগি বেড়িল সেই বনে। 


তরুলতা ভেল দেবগণ ॥ % 


কানু কর প্রাণরক্ষা ডাকে শিশুগণে ॥ 





গো! 


তামা বিনে কেবা আছে িপত্তিনাশন | 
হা! মহা প্রমাদে করিলে উদ্ধারণ ॥ 
মত প্রমাদ অগ্নি না দেখি,কোথাই। 
চীদিকে বেড়িল অগ্নি্লাইতে পথ নাই॥ 
ধৃণ্ড মধ্যে প্রবেশিল অন্তর্ধামী হরি । 
জের বাপকগণে কহেন মুরারি ॥ 

[গি মধ্যে না মরিবে শুন শিশুগণ। 
সিংহ জপ মনে মুদিয়! নয়ন ॥& 

চরে অক্ষি ঝাঁপি সবে নরসিংহ জপে। 
দগিপান কৈল প্রভু ধরি বিশ্বরূপে ॥ 
বাজ্ঞাতে উদ্দিল মেঘ গগন উপরে । 


বাথি মিলে দেখে শিশু অগ্নি গেণ নাশ। 
চবেত হইল সবে পরম উল্লাস ॥ 

স্ত ধন্ত বলে সবে ব্রজের কুমার । 
কমনে করিল কৃষ্ণ অনল সংহার ॥ 

1 জানি ক রূপ কক লক্ষিতে না পারি । 
ন্মগৃহে আছয়ে বালক রূপ ধরি ॥ 

হার চরিত্র কেহ না পারি লক্ষিতে । 

নদ গৃহে শিশুরূপে আ ছয়ে গুপতে ॥ 
1ন। রঙ্গে ব্রজশিশু পুরে শিঙ্প। বেণু। 
চিড়ারঙ্ষে বিপিনে বিহরে রামকাহ্ু ॥ 
জনী সম্মুখ হৈল দেখি নন্দলাল । 
গ্াকুল চলিল হরি চালাইর! পাল ॥ 

নজ নিজ গৃহে গেল! সব শিশুগণ। 
ভাজন করিয়! গেল নন্দের সদন ॥ 

॥ন নন্দ. যশোদ। বাছুর গুণবাণী। 

াজি সবাকারে বনে বেড়িল আগুনি ॥ 
গান্ছর বচনে সবে মুদিলা নয়ন। 

ই করে ধরি কৃষ্ণ অগ্নি কৈল পান ॥ 
ঘন্ছর চরিত্র কিঠ নারি বুঝিবারে । 

য় পাতি কোন্‌ দেব আছে তোর ঘরে ॥ 


ধ্লাথির নিমিষে কৃষ্ণ অগ্নিকে*সংহারে ॥ 


লা. 


এত শুনি নন্দ আদি যত গোপগণ। 

ধন্য ধন্ত কৃষ্ণেরে বাখানে সর্বজন ॥ 

হেন রূপে নন্দগৃছে রাম গোবিন্দাই। 
নিত্য নিত্য বৃন্দাবনে গোধন চরাই ॥ 
শিশির বসস্ত অভ্তে নিদাঘ প্রবেশ। 
শিশু সঙ্গে বিপিনে বিহরে হুধীকেশ ॥ 
নিদাঘ নিবর্ত গেল বরষাগমন। 

নব জলধর ঘট। উদ্দিলা তখন ॥ 
ছুঃখীশ্তাম দাস কহে অন্য নাহি গতি । 
শ্রীগুর গোবিন্দ পদে রহুক ভকতি ॥ ৯২ ॥ 





খতু-বর্ণন বর্ষা সমাগম 1৮ 


রাগ সারে | 
অবনী পালন হেতু আইল বরষ! খতু 
ঝড় বৃষ্টি পৈয়! মেত্মালে। 
তর্জন গর্জন রঙ্গে ঝন্ঝন! চিকুর সঙ্গে 
প্রকাশিল গগনমণ্ডলে ॥ 
প্রচণ্ড প্রবল রবি তাপিত আছিল ভূবি 
অষ্ট মাস কষ্ট নিবন্ধন। 
তাহা জানি জলধরে মিত্র যেন হিত করে 
ঘোর শবে কৈল বরিষণ ॥ 
জীমুত বরিষে স্থখে গুটিকা পর্বত বুকে 
জলে পুর্ণ হইল অবনী.। 
ধ্বজ পতাকার প্রায় প্রবল লহরি যায় 
খরশ্রেতে বহে তরঙ্গিণী ॥ 
সরিৎ দীর্থিকা কৃপ জল ভেল পুর্ণ স্থখ 
যোগী যেন তপস্যার ফলে। 
তেয়াগিয়া ভোগন্থুখ কামনা কুটিল ছুঃখ 
মহাহুখ ভূঞ্জে পর কালে ॥ 
যেমন ব্রাহ্মণ জন্মে রত হৈয়া ব্রহ্মকর্্ে 


নিষ্ঠাত্রভী সুখ সদীচার ৷ 





করদতত্ব তেয়াগিকা গোল জায় 


মধুরস করেন আহার ॥ 

1সঙ্্যাসী ত্রিদগুধারী বানপ্রন্থ ব্রক্ষচারী 
তন মন নিবেশী গোবিন্দে। 

জিতেন্দ্রি় সদাশয় ভজনে আনন্দ হয় 
মবুপ যেমন মকরন্দে ॥ 

জলধর দিল দান জল জগতের প্রাণ 
তরু স্থুপল্পব চারু ডাল। 

কমল বৈভব জলে মধু পিয়ে অলিকুলে 
জলজন্ত আনন্দে আস্কাল ॥ 

পাইয়। বরষা খতু সবে হৈল আনন্দিত 
যেন সতী পতি পাইল কোলে। 


ভাগবত মহাজন দৃঢ় ভক্তি করি তেন ণ 


সুখী হম হার প্রেমজলে ॥ 
সরস বরষা হৈতে আনন্দ সবার চিত্তে 
পৃথিবী পালেন পুরন্দর | 


রাম কানু শিও সঙ্গে গোধন চরায় রঙ্গে 


নিত্য বৃন্দাবনের ভিতর ॥ 
ঘনারত্ে তরুতলে ভোজন পাষাণ মুলে 
নানা ফল করেন তক্ষণ। 
ধেনু সঙ্গে গুণনাধি কদম্ব ভাণ্ডীর আদি 
বনান্তরে করেন ভ্রমণ ॥ 
ধেস্ু চরে বথাস্থানে শীতন মুরনী স্বানে 
গোবিন্দ নিকটে আসি মিলে । 
ধেন্ুগণ হাম্ব। রবে পরম আনন্দ সবে 
দিন শেরে প্রবেশে গোকুলে ॥ 


হেন রূপে রাম কানু নিত্য নিত্য রাখে থেস্ছ 


নন্দগৃহে করিয়া আশ্রম্ব। 
 -গোবিন্মমগল পোথা৷ ভুবনে ছলভ কথ 
শ্রীমুখ নন্দন রস কয় ॥ ৯৩ ॥ . 


মিরা লালের, 


কৃষ্ণের কৈশোর লীলা ।' 


কান্ছ বড় বিনোদ নাগর । 
রূপের নিহনি কত নবজল ধর ॥ প্র ॥ ঃ 


শুকদেৰ বলে শুন রাজা পরীক্ষিত। 
বর্ষা অস্ভে শরৎ হইল উপনীত ॥ 
ইচ্ছায় সহস্রধারা- হইল মেদিনী ৷ 
দিনে দিনে নিবৃত্ত হইল ঝড় পানী ॥ 
শরৎ পবন দেখি কষক সকল। 

শস্ত সম্বিধানে সবে বান্ধিলেক জল ॥ 
বিচিত্র হইয়! মেঘ্‌ রহিল আকাশে । - 
যথা বিধি বৃষ্টি করে হেমন্ত বাতাসে ॥ 
কমল বিলাস জলে কার্তিক প্রবেশে । 
জিতেক্ত্িয় উলিলে যেন পূর্ব ধন্ম নাশে ॥ 
শরৎ শীতল শশী শোভিত গগনে । 
কৌমুদ্রী কৌতুকী অতি মিত্র সম্তাষণে ॥ 
শরৎ খতুর অস্তে হেনস্তাগমন। 
বৃন্দাবনে ধেনুু রাখে রাম নারায়ণ ॥ 
প্রতি তরু সুপল্লব নানা মিষ্ট ফল। 
নারঙ্গ ছোলন্ক টাবা গুয়া নারিকেল ॥ 
করঞ্জ জন্বার নেন্দু সুপক্ক কদলি। 

নান। ফল খায় নান। রঙ্গে বনমালি ॥ 
সুরভি সরদ মতি তৃণ জলপানে । 
কৃষ্পাশে মলে আস মুরল।র স্বানে ॥ 
দিব শেষে বায় কৃষ্ণ গেল নগরে । 
উ। হৈলে রাখে গাভা বমুনার তীরে ॥ 
সরস শরৎ খতু দোখ বনমালা । 

অরুণ অধরে পুরে মধুর মুরলী ॥ 
মোহন মুরলী শুনি তরু সতাগণ | 
প্রেমেতে বারষে ফুল ফল সুশোভন ॥ 
তপন্তনয়! মগ্া মুরলীর স্বানে। 

তরন্ন লহরী আত বাহল উজানে ॥ 





গোধিন্গমঙগল,। 


 কঙ্ছপাদি যত জললবগণ। 
উঠি শুনে বংশী পাতিস্া শ্রবণ ॥ 
ধেয়ান ত্যজে মুরলীর স্কানে। 
গণ তপ ত্যজি ধায় বৃন্দাবনে ॥ 
মরেছে শুনি মুরলীর স্বান 
তরু মুঞ্জরয়ে গলয়ে পাষাণ | 
শ দিক চরাঁচর হইল স্থগিত । 
অচল হয়োশুনি বংশীগীত ॥ 
শী গুনি রবি-রথ রহে অন্তরীক্ষে। 
ই্রঙ্গ মোহিত হৈয়া পথ নাহি দেখে ॥ 
গোকুলে থাকিয়া গোপী শুনে বংশী স্বান। 
₹দনে মোহিত মতি চঞ্চল পরাণ ॥ 
দাত পাঁচ সখী মিলি একত্র হইয়া । 
চফ্চের লাবণ্য রূপ জদয়ে ভাবিয়া ॥ 
$ন আগে হেদে সথি স্বরূপ বচন। 
প্র মূরলী স্বানে হরযে চেতন ॥ 
শ্দাবনে ধেনু রাখে ব্রহ্মা ঠাকুরে। 
হ্ট তরুলতাগণ দেখে সে কান্থুরে ॥ 
[ন্দাবনে বৈসে যত গশুপক্ষীগণ। 
য়ন ভরিয়। দেখে গোবিন্দচরণ ॥ 
্ ধন্য তাঁরা সব পাইল মুকতি। 
[য়ন সফল করে দেখি লক্ীপতি | 
দবতা গন্ধর্ব আদি ত্রিভূবনবাসী । 
ধুর মুরলী শুনে বৃন্দাবনে বসি ॥ 
ন্দ গোঁপ গৃহে জাত দেব চক্রধারী । 
জিব কৃষ্ণেরে লাজ ভয় দূর করি । 
ন্টি চিত্তে নাহি লু গোবিন্দ বিহনে। 
[মরা কৃষ্ণের দাসী হব কত দিনে ॥ 
তেক ভাবিয়া মনে যত ব্রজনারী । 
নে দুঁড় ভার কৈল ভজিব মুরারী ॥ 
[শি শেষ অরুণ উ্য় উবাকালে। 
ন গুচিম্ত হৈয়! যমুনার জলে ॥ * 


নদদীকূলে বালির স্থাপিয়া মহেশ্বরী । 
নৈবেদ্য আমান গন্ধে নিত্য পূজা করি॥ 
পুজা শেষে বর মাগে করিয়া! ভকতি। 
গোপীগণে দেহ দেবি নন্দস্থৃত পতি ॥ 
নিত্য নিত্য আরাধিব হরের রমণী । 
হইব কষ্খের দাসী হেন মনে গণি ॥ 
হেন রূপে পৃজে দেবী দ্বাদশ বৎসর। 
মনোবাঞণ পূর্ণ হবে দেবী দিলে বর॥ 
আর এক দিন গোপী যমুনাতে গিয়া । 
বস্ত্র আভরণ সব নদীকুলে থুইয়া ॥ 
জলেতে নামিয়া গোঁী করে জলকেলি। 
একাস্ত গোগীর ভাব জানি বনমালী | 
এক রূপে রহে কৃষ্ণ বালকের মেলে । 
আর এক রূপে গেলা কদন্বের তলে ॥ 
বসন হরিব হেন ভাবিল মুরারি। 
ছুঘীশ্তাম দাস মাগে চরণমাধুরী ॥ ৯৪॥ 





) 
গোপীগণের বস্ত্র হরণ। 
রাগ ধানশ্রী।। 
ছলিতে ব্রজজের নারী কৌতুক করিয়া হরি ' 
উঠে কৃষ্ণ কদম্বের ডালে । 
নিন্দি কত কোটি কাম মোহন মূরতি শ্টাম - 
কেলি কদম্ছের মালা গলে ॥ | 
বামেতে বিনোদ চূড়া বিবিধ কুস্মবেড়া 
উড়ে অলি অমিগ্নার আশে । 
কপালে চন্দন চাদ ভুবনমোহন ফাদ 
আখি ঠারে মদন তরাসে | ও 
নাসায় যুকুতাবর নিপ্দি কত নিশাকর 
বদনমগুল মঙ্সাহর । 
অধরে মধুর হাসি অমিয়! বরিষে রাশি 
শ্রুতিমূলে ছুই দিবাকর । 


গোবিন্দঙ্গল। ্ ৯১ 


ত্রিভঙ্গ অঙ্গের ঠাম তরুণ তুলসী দাম 
আজানুলম্বিত গলে দোলে । 


কেশরী জিনিয়া কটি বিরাজিত পীত ধটি 


রসাল কিস্কিণী মধু বোলে ॥ 


গোবিন্দ আনন্দ মতি ডাঁকিয়। পবন প্রতি 


আজ্ঞা দিল কমললোচন ॥ 
বন্ত্ররত্ব নদীকূলে আনহ কদম্ব ডালে 
শুন হিত স্বরূপ বচন ॥ 


গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে চক্রবাযু রূপ হয়ে 


বস্ত্ররত্ব নিবেদিল আনি। 


কহে ছুঃখীশ্টাম দাস হরিয়া গোপীর বাস 


মুরলী বাজায় চক্রপাণি ॥ ৯৫ ॥ ৯ 





) 
গোঁপীগণের আক্ষেপ । 


রাগ ভাটিয়ারী ৷ 
হেদে হে কানাই গুণম্ণি ॥ প্র ॥ 


জলেতে মজিয়া ক্রীড়া করে গোপীগণে। 
মুরলী শুনিয়া কানে চাহে চারিপানে ॥ 
দেখিল বসন নাই যমুনার কুলে । 

মুরলী বাজায় কান কদন্ের ডালে ॥ 
দোল] করিয়াছে কান নানা রজজ রসে। 
ক্ষণে হেলে ক্ষণে দোলে তাগুৰ বিলাসে ॥ 
তা দেখিয়া গোপিকার প্রাণ চমকিত। 
কহ আগে। সখি কি হইল বিপরীত ॥ 
বসন ন। দেখি কুলে উঠিব কেমনে । 
মরণ অধিক লাঁজ কি কায জীবনে ॥ 
অন্ত অন্ত মুখ নিরখিয্না গোপীগণথ। 
মদনতরঙ্গে ঝুরে সবার নয়ন ॥ 
গুরুগর্ব্িত লোক জনে পাছে দেখে। 
কেমনে দাওাব গিম্বা লোকের সন্দুথে ॥ 


কহ দেখি জলেতে রহিব কত-ক্ষণ। : 
শীতে কম্পমান তন্থু উত্তর পবন ॥ ও 
কাছ যদি দান £দহ সবার বসন। 
নহিলে গোপীর আজি হইবে মরণ ॥ 
সবে মেলি কানুরে বসন মাগ দান। 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীশ্তাম দাস গান ॥৯৬॥ 


গোগীদিগের বস্ত্র ্রার্থনার্ণ 
রাগিণী করুণা । 


করযোড় করি' কহে ত্রজনারী 
কানন কর অবধান। 
কি করহু আর কিরীতি তোমার 
কলঙ্ক কৈলে নিদান ॥ 
কালিন্দীর জলে কদম্বের তলে 
করি নিত্য গতায়াত। 
কভু কোন জন করে নাছি হেন 
কামিনী জনে উৎপাত ॥ 
কিসের লাগিয়া কোন দিক দিয়া 
করিলে বসন চুরি। 
কুলবতী সব কংসেরে কহিব 
কেমনে সহিতে পারি ॥ 
কহে মথুরেশ কিব! কৈনু দোষ 
এ কলি যুগের কথা। 
করে উপকার কিবা দোষ তার 
" কুপথে কাটাদ্ব মাথা ॥ 7 
কেবা জানে পুনঃ কেমন বষন 
ক্রীড়া ক্রি বৃন্দীবনে। 
এ কেলিকদন্ধে করি অবলন্কে 
কৌতুক করিয়া মনে ॥ 
কোথাকার চীর কেমন সমীর 
কাননে লইয়া! যায়। 


ক্ষদন্থে থাকিয়া কর পসারিয়। 
.. করিনু ইজিত তায় ॥ 
করি গেল দান করি অনুমান 
কদম্বে করিনু দোল! । 
কহে পদ্মনাভ কর অনুভব 
কোন দোষ কুলবালা ॥ 
ক্কৃষ্ণের চনে কহে নারীগণে 
_. বিবিধ করুণা করি। 
কমললোচন কামিনী-মোহন 
কুলে উঠিবারে নারি ॥ 
ক্ষম অপরাধ দেহ পরসাদ 
করহ বসন দান। 
শুনহ মুরারি স্শীতল বারি 
.... শীতে তনু কম্পমান ॥ 
শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী 
শ্রবণে অমিয়ারাশি ৷ 
ুঃখীশ্তাম কয় যদি কৃপা হয় 
নিধি পাষ ঘরে বসি ॥ ৯৭ ॥ 


গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের কথা। 


রাগ ভাটিয্লারি । 
. বড়াই গে। কে বলে কালিয়। ভাল। 
এএবে তে কালার জানিনু ব্যভার 
অস্তর বাহিরে কাল ॥ ঞ ॥ 


টীতে কম্পমান গোপী যমুনার জলে । 
ক্ীতুক দেখিল কা কদস্থের ভালে ॥ 
বে মেলি করযোড়ে করয়ে বিনয় । 
মনুগ্রহ কর রুষ্ণ তুমি কৃপাময় ॥ 
বিনয় বচন কিছু না! শুনে সুরারি। 
যত লান্ত কটাক্ষ করেন নরহরি ॥ 
ডি 


গোবিদ্দমঙ্গল। 


গোপিনী বসন মাগে না দেন কানাই। 
ক্রোধ হয়ে কহে গোপী, কৃষ্ণমুখ চাই ॥ 
শুনহ কানাই কেন কর অহঙ্কার । 
ভাল নাহি দেখি কিছু চরিত্র তোমার ॥ 
আমর! যেমন তাহা তুমি ভাল জান। 
কি কারণে কান হে বচন নাহি মান ॥ 
হাস্ত পরিহাস কথ! কহ বারে বার । 
সহজে.রাখাল তুমি কি বলিব আর ॥ 
লঘু গুরু লাজ ভয় কিছুই না মান। 
মদগর্ষে কানু হে আপনা নাহি চিন ॥ 
মান্ত কুটুম্ব তোর আমরা সকল। 

বসন করিয়া দান ঘুচাহ বিকল ॥ 
শীতে কম্পমান জলে রহিতে না পারি । : 
বদন করহ দান দত্তে তৃণ ধরি ॥ 
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ হইয়। সদয় । 
তোম। সবাকার মন জানিনু নিশ্চয় ॥ 
কামনা! করিলে পুর্বে যাহার লাগিয়। । 
জনমে জনমে হর গৌরী আরাধিয়া ॥ 


বর মাগিয়াছ নন্দ তত হবে পতি । 
হইবে আমার দাসী ব্রজের যুবতী ॥ 
অন্ত চিত্তা না করিহ শুন গোপীগণ। 
কূলে উঠি পর আসি যে যার বসন ॥ 
তোমা সব! সংহতি বিপিন বৃন্দাবনে । 
রাস রস কৌতুক করিব জনে জনে ॥ 
সরস বচন কৃষ্ণ গোপীগণে বলি। 
নিয়ম করিল্‌ কৃষ্ণ সঙ্কেত মুরলী ॥ - 
কৃষ্ণের লাবণ্য ব্ধূপ মোহনবচন। 


| দেখিয়া! শুনিন্ন! সবে আনন্দবদন ॥ 





অন্য অন্ত মুখ নিরখিয়! যত সখী । 

আজি সে সফল দিন কৃ মুখ দেখি ॥ 
“মনের বচন কানু কহে বিদ্যমান। 

নিশ্চয় কানুরে গো যৌবন দিব দান ॥ 

যোগেন্জর জপর যারে ধরিয়। ধেয়ান | 

হেন প্রভু আপনি মাগয়ে প্রেমদান ॥ 

মরমে ম্দনবাণ হানিল মুরারি। 

ভজিব কৃষ্ণেরে লাজ ভয় দূর করি ॥ 

কৃষ্ণ রসে অবশ গোপিকা। উঠে কূলে। 

ইরাহটিনিন রাজার ৯৮৪ 


গোপীগণকে , বস্ত্র প্রদান। 


কৃষ্ণের বচনে কুলে উঠে ব্রজনারী ৷ 
অধোঁদেশ বাম হাতে আচ্ছাদন করি ॥ 
ডাহিন করেতে কুচ যুগল ঝাপিয়৷। 

বস্ত্র দান মাগে গোপী কৃষ্ণমুখ চেয়্যা ॥ 
রাখিন্ু তোমার বোল শুনহ কানাই। 
দেহ হে বন দান নিজ ঘরে যাই ॥ 
হাসিয়। কহেন কৃষ্ণ ভকতবৎসল। 
করিলে অনেক পাঁপ তোমরা সকল ॥ 
মহাপুণ্যা নদী এই তপনতনম্ব! 
ইহাতে করিলে শ্নান বসন ত্যজিয়া ॥ 
যদি চাহ আপন অধন্ খণ্ডিবারে। 

ফর যোড় করি কর হ্্যে নমস্কারে ॥ 
এতেক বচন শুনি কৃষ্ণের অধরে। 

কর যোড় করি সবে সৃষ্্যে নমস্কারে ॥ 
বুঝিয়া গোপীর ভাব, কমল নয়ন। 
জনে জনে গোগীগণে বস্ত্র দিল দান 
ঘুনজ নিজ বসন পরিয়া! গোপীগণ। 

কৃষ্ণ প্রণমিয়। কৈল মন্দিরে গমন | 
কৃষ্ণের লাবণ্য নিশি দিনে পড়ে মনে । 
পাঁসরিতে নারে গোপী শয়ন ভোজনে ॥ 


গুন পরীক্ষিত রাজা কুষের কথন। 


শিশু মধ্যে প্রবেশিল মায়ার মোহন ॥ . 
ক্রীড়া রক্ষে বিপিনে দিবস হৈল শেষ । 
গোকুলে চলিল কৃষ্ণ রাম হুধীকেশ ॥ 
নিজ নিজ গৃহে গেলা যত শিশুগণ। 
প্রভাতে চলিল! সবে রাখিতে গোধন 
নানা বেশে রামক্ক্চ সাজন করিয়া ॥ 
বনে প্রবেশিলা কৃষ্ণ বেণু বাজাইয়া॥ 
অশোক বিপিনে গেল! বালক সকল । 
ক্রীড়াক্রমে হৈল সবে ক্ষুধুয় বিকল ॥ : 
ছুই ভাই বসিল! শীতল তরু ছাই'। 
বালক সকলে কহেন দৌহার ঠাঞ্জি ॥ 
শুন কান কি বুদ্ধি করিব আজি বনে। 
পাসরি আইনু গৃহে ওদন ব্যঞ্জনে 
যাইতে অনেক দূর গোকুল নগর ৷. 
ক্ষুধায় বিকল বড় হইন্ু কাতর ॥ 
কটিতে না রহে ধড়া দেহে-দিল ঘাম।, 
ভোজন করাকে প্রাণ রাখ ঘন্দশ্যাম ॥ 
এতেক শুনিয়! কৃষ্ণ করিল উপায় । 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখী শ্যাম দাস গায় ॥ ৯৯ & 


বিপ্রগণের নিকট অন্ন যাচঞ|। ' 
রাগ বরাড়ি। 

চিন্তামণি শ্তাম ধাম আগে আনি বস্দাম 
আজ্ঞা দিল কমললোচন। 

চলহ আমার বোলে ব্রাহ্মণের যজ্ঞশালে 
মাগি আন'ওদন ব্যঞ্জন ॥ 

কহিবে ব্রাহ্মণ স্থানে রামকৃষ্ণ শিশু সনে . 

ক্ষুধায় আকুল হৈয়া মোরে দিল পাঠাই 
তোমা সবাকার বরাবরি ॥ 


। সঙ্গে বন্থদাম উপনীত যজ্ঞ ধাম 
দেখিল সমূহ ছিজগণ । 
। প্রণাম হয়ে সবার-বদন চেয়ে 
ষোঁড় হাতে করে নিবেদন ॥ 
বধান হ্থিজমণি ধেনু রাখে চক্রপাণি 
শিশু সনে আশোক কাননে । 
ঢই ক্ষুধার্ত হয়ে মোরে দিল পাঠাইক়্ে 
তোম। সবাকার সম্গিধানে ॥ ও 
্নব্যঞ্জন দান আনি দ্বেহ বিদ্যমান 
যাৰ ঝাট গৌবিন্দ গোচরে |. 
নি বস্ুদাম বোল বিপ্র হৈল উতরোল 
কুবচন বলে অহঞ্ষীরে ॥ 
।রিয়াছি বজ্তশালা ইথে দেব ধন্মমেলা. 
বিপ্র পুজ। বিপ্র আরাধনা । 
ন্দ গোপ সুত হরি রাখাল সে অনা্চারী 
তারে অন্ন দেয় কোন্‌ জনা ॥ 
বজ্ঞ আঞ্ছে অন্ন চায় বর্ণ ভেদ নাছি তায় 
লঘু গুরু কিছুই না মানে । 
তাহাকে এ অন্ন দ্রিলে কিবা! সে পাইৰ ফলে 
যাহযুদাণ্ডাইয়। কি কারণে ॥ 
শুনিয। বিপ্রের কথা বন্থুদামে লাগে ব্যথ। 
কান্দিতে কান্দিতে যায় পথে। 
প্রবেশি অশোক বন ক্রাক্ষণের কুবচন 
জানাইল প্রভু জগন্নাথে ॥ 
শুনিয়া শিশুর বাণা হাসিক়া' গোকুলমণি 
কহে কৃষ্ণ মধুর বচন । 
সুবল স্থদাম যাহ অন্ন ব্যঞ্জন চাহ 
1. যথা আছে দ্বিজপত্বীগণ ॥ 
শ্নিক্না সে সবার ঠাম কহিবে আমার নাম 
, আদর দেখিবে বিদ্যমীন। 
গোধিশমঙ্গল পোথ। ভুবনে ছুর্লভ কথা 
: ছুঃখীন্তাম দাস কস গান ॥ ১০০ ॥ 


বিপ্র পত্বীগ্ণের নিকট অন্ন. 
যাচ্ঞা | 


কৃষ্ণের আজ্ঞায় শিশু চলিল! সত্বরে । 
উপনীত হইল দ্বিজপত্বী বরাবরে ॥ 
দণ্ডবৎ হৈয়া রহে যোড় করি হাত। 
তোমা! সবা সদনে পাঠান জগন্নাথ ॥ 
পাসরিয়া আইল গৃহে ওদন ব্যপ্তন। 
ক্ষুধায় করিল বড় কাতর জীবন ॥ 
অন্ন ব্যঞ্জন কিছু দেহ ঠাকুরাঁণি। 
রামকৃষ্ণ পাঠাইল বজ্ঞনাম শুনি ॥ 
দিবে কিনা দিবে অন্ন বলহ বচন। 
বিলম্ব না সহে যাঁব কৃষ্ণের সদন ॥ 
এত শুনি দ্বিজপত্রী বহু ভাগ্য মানি। 
জীবন যৌবন ধন্ত আপন! বাধানি ॥ 
ধেয়ানে না পায় ধারে দেব সিদ্ধ মুনি । 
হেন প্রভু মাগিস্া পাঠান অন্ন পানী ॥ 
এতেক ভাবিয়া যত ব্রাহ্মণের জায়া। 
স্বর্ণের থালে অন্ন ব্যঞ্জন পুরয়। ॥ 
সবে মেলি যায় কৃষ্ণ দরশন সাধে । 
প্রেমে পুলকিত তন্গু চলিয়া আনন্দে ॥ 
ব্রাহ্মনীর চন্দিত্র দেখিয়। দ্বিজগণ । 
পথ আগুলিক্া রাখে বলে কুবচন ॥ 
এমন কুবুদ্ধি কেব৷ দিল তো সবারে । 
ওদন ব্যঞ্জন লয়ে দিবে রাখালেরে ॥ 
বিপ্রপত্বী হৈয়া! তোর। করিলি কি কর্ম্ম। 
তার পাশে গেলে ন৷ রহিবে কুলধর্মম ॥ 
কুলের কামিনী ভোর কেন যাহ বনে। 
যজ্ঞকার্যে দেহ মন চলহ সদনে ॥ 


| না মানে প্রবোধ তার। ব্রাঙ্মণেরে ঠেলি। 


কৃষ্ণ বরশম আশে গেল৷ সবে চলি । 


তথি মধ্যে এক নারী মাইতে নারিল। 
হি রি 
ধ করি পদাঘাত মারিল তাহারে। 
বান্ধিয়া রাখিল তারে গৃহ অভ্যন্তরে ॥ 
তর্জন গর্জন করি বলে কুবচন। 
দ্বারেতে কপাট দিয়া করিল গমন ॥ 
বন্দী হৈয়া ব্রাহ্মণী-কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে । 
ধুধেয়ান করিয়া মনে দেব গদাধরে ॥ 
অন্তরে জানিল সে ঠাকুর ভগবান । 
হরিপদে চিত দিয়! ত্য।জলা পরাণ ॥ 
ভক্তিভাব করি মনে দেব দামোদরে। 
প্রবেশ করিল গিয়া কৃষ্ণের শরীরে ॥ 
শুন রাজ পরীক্ষিত এক চিত্ত মনে। 
ব্রাহ্মণী সকল গেল কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥ 
ফ্রণীস্তাম দাস কহে হরি নাম সার। 


কৃষ্ণকথা শুন জীব পাইবে নিস্তার ॥ ১০ * 





কৃষ্ণের নিকট বিপ্রপত্বীগণের 4 
আগমন । 

ব্রাহ্মণী সকল গেল কৃষ্ণ বিদ্যমানে । 
দেখিল গোবিন্দ রাম অশোকের বনে ॥ 
খবড়িয়া বসেছে যত বালক সকল। 
সঞ্জু মধ্যে শ্যাম তন করে ঝলমল ॥৯ 
চাচর চিকুর চুড়া টানিয়াছে বামে । 
চূড়া বেড়িয়াছে নানা কুস্থমের দামে ॥ 
অলক1 তিলক চান্দ অতি দীণ্ডি করে । 
ভুরুভঙ্গে ফুলধন্ু পলায় অন্তরে ॥ 
স্ঠিণে মকর মণি ঝলমল করে। 
শোভা করে কিসলয় তাহার উপরে ॥ 
কমল লোচন তাহে রঞ্জন খঞ্জন। 
অরুণ/অন্বুজ কিবা নাটুষ। খঞ্জন ॥ 


গজমতি টলঢল মাসিকা উপর । 

বদন বিমল চাদ বান্ধুলি অধর ॥ ৯ 

নব জলধর ছটা জিনিয়া বরণ। 
শ্রীবংস কৌন্তভ মণি নানা,আভরণ ॥ . 
কটিতে মেখলা পীত ধড়া মরন বেশে । 
রসাশ কিন্কিণী সুমণ্ডিত চারি পাশে ॥ 
অঙ্গদ বণিয়! ভুজে অতি মনোহর । 

মুরলী দক্ষিণ করে দেখিতে সুন্দর ॥ ] 
বসেছে বিনোদ বেশে অশোকতলায় । 
বঙ্ছিম নূপুর বাজে রাজে রাক্ক। পায় ॥ 
দক্ষিণে বলাই ভাই কোটিচন্ত্র যিনি। 

হেন তলা অন্ন লইয়। আইল ক্রান্ধণী ॥ 
ওদরন-ব্যঞ্জন রাখে কৃষ্ণ বরাবরে। 

দণ্ডব্ৎ হৈয়া সব রহে যোড় করে ॥ 

কষ্চের মোহন রূপ দেখিয়া নয়নে। 

কি বলিব কি করিব কিছুই নাজানে॥ 
অনেক স্তবন করে কৃষ্ণ পদতলে । 
হঃখীশ্তাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ১০২ ॥ 


বিপ্র পত্বীগণের কৃষ্ণপ্রেম প্রার্থনা । 


রাগ শ্রী। 
আজি বড় শুভ দিন রে ॥ঞ্র॥ 


দেখিয়া কৃষ্ণেরে যত ব্রাক্ষণকুমারী | 
চিত্রের পুত্তলি সম রহে সারি জারি ॥ 
ত্রাঙ্মণীর ভাব কৃ জানিল অন্তরে । 
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ অরুণ অধরে ॥ 

শুন শুন বিপ্রনারী আমার বচন। 
স্বতন্ত্র হইয়৷ বনে আইলে কি কারণ ॥ 
তোমা সবাকার স্বামী যজ্ঞ হোম করে। 
বিলম্ব হইলে তোমা। না লইবে ঘরে & : 





তাহাতে তোমরা! এলে আমার গোচরে ॥ 
গাল হৈল এলে-আম। দেখিবার তরে । 
দেখিলে আমার রূপ নয়নগৌচরে ॥ 
বাহুড়িয়া যাহ সবে আপন মন্দিরে । 
যজ্ঞ কর্ম্নে দেহ মন সেবহ স্বামীরে ॥ 
এ সব বচন শুনি প্রভুর অধরে। 
কান্দিয়া কহেন সবে কৃষ্ণ বরাবরে ॥ 
অহে প্রভূ জগদীশ কি বলিব বাণী । 
তোমার নিষ্ঠুর বোলে বিদরে পরাণী ॥ 
কোথায় যাইতে বল কি কাষ সে শ্বর। 
তুমি প্রভু জগদীশ সবার ঈশ্বর | 
অনেক জন্মের ফলে তব রূপ দেখি । 
জনম সফল হৈল যুড়াইল আঁখি ॥ 
তোমার চরণে প্রভু রহুক ভকতি। 
ও পদপন্ধজ বিন অন্য নাহি গতি ॥ 
(দেখিয়া, তোমার রূপ মৌহিলেক মন । 
কোথায় যাইতে বল না চলে চরণ॥ 
কায়মনোবাক্ে চিত্তি তোমার চরণ। 
আজি শুভদিন পান্থ তোমা দরশন ॥% 
কি কার্য সে গুহ ধর্ম মনে নাহি ভায়। 
মজিয়া রহিব প্রভূ তব রাঙ্গ পায় ॥ 
তোমাতে সরস মতি হইল সবার । 
ও পরদপস্কজ বিন! গতি নাহি আর 
কিনিয়! লইতে প্রভূ দেহ প্রেমদান। 
বাঞ্থাকল্পতর তুমি রাখহ শরণ 
যে জন তোমার পায় ভক্তিভাবে ভজে । 
দয়া করি রাঁথ তাঁরে চরণ সরোজে ॥ 
তোমার চরণ যেবা না! করে আশ্রয় । 
বিফল জনম তাঁর পাপিষ্ঠ হৃদয় ) 
এ সব বচন শুনি ত্রাহ্মণীর মুখে। 
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ নিজ মনহুখে ॥ 


বুদ্ধ ্রান্ষণ সব মোরে নিন্দা করে। . | গোবিন্মঙ্গল রসে ছঃখীশযাম ভাঁবে | -. 
উদ্ধারিয়! লবে প্রভু এ কলিকলুষে] ১০৩ &- 


বিপ্র পীত্বগণের প্রতি 
কৃষ্ণের প্রসন্নতা। 
রাগ করুণা । 


আমার ইঙ্জিতে অতি শুদ্ধ চিত্তে 
আইলে ওদন লৈয়া। 

নিজ মনভাবে মোর পদ পাবে 
বৈকুষ্ঠে বসিবে গিয়া ॥ 

তোম সবাকার জানি বিচার 
কেবল আমাতে ভক্তি । 

নারীজন্ম হৈয়া তুমি বিপ্রজায়৷ 
নিজ পতি কৈলে মুক্তি ॥ 

দেখিবে সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ তোমাতে 
করিবে অনেক মান। 

আমার উত্তর শুনিয়৷ স্বর 
মন্দিরে কর প্রয়াণ ॥ 

কৃষ্ণের চনে বিপ্র নারীগণে 
কৃষ্জেরে প্রণাম করি । 

গোবিন্দচরণ লইয়া শরণ 
চলিল আপন পুরী ॥ 

দেখি নারীগণ যতেক ব্রাহ্মণ 
আদি আগু বাড়াইয়া। 

আনন্দে আদরি ধন্য ধন্য করি 
মন্দিরে গেল লইয়া! ॥ 

ষত দ্বিজগণ নিন্দিয়া আপন 
অনেক ধিক্কার করে। 

গোবিদ্দমঙ্গল কাকুণ্য কেবল 
দুঃখীশ্যাম গায় সারে ॥ ১০৪ ॥ 





বিপ্রগণের চৈতভ্তোদয় (4 


পকিভিব আমার মন ছাড়িয়া রামের কথা । 
আর ক এমন হবে জন্ম যায় বুথ ধ॥ 
ষজ্ঞম্থলে যত স্থিজ একত্র হইয়া । 
সকলে আপন৷ নিন্দে চিত্তে ছুঃখ পাইয়া ॥ 
আমা সবাকারে কেন কুবুদ্ধি লাগিল। 
'ওগাবিন্দ মাগিল অন্ন তাহা নাহি দিল ॥ 
'ষজ্ত হোম ব্রত করি যাহার উদ্দেশে । 
সে কষ্চের আজ্ঞা ন৷ মানিনু কর্মদোষে ॥ 
সকল বর্ণের গুরু দ্বিজ দেহ ধরি। 
ধিক্‌ ধিক হেন দেহ না চিনি হরি ॥ . 
কষ্ণের বিষুখ প্রানী জিয়ন্তে সে মরা ॥ 
হাতেতে পাইয়৷ নিধি বিধি -কৈল হারা ॥ 
ঙ্ষামরা, আপন প্রতি অপরাধ কৈন্থ. 
কৃষ্ণের চরণান্ুজে বঞ্চিত হইলু ॥ . 
কষ্ণের নিন্দক হৈয়া জীতে না যুয়ায়। 
জাগরে ডূবিয়া মরি তবে ছুঃখ যায় ॥ 
নন্দগৃহে নারায়ণ আছে গুপ্ত বেশে। 
আমর! না জানি তাহা বিদ্যা মদ দোষে॥ 
কৃষ্ণ পদে দৌষ কৈন্থ কে করে উদ্ধার | 
গেবিন্দচরণ বিনা গতি নাহি আর ॥. . 
“*ল মবে মিলি যাক কৃষ্ণ দরশনে । 
 অর্ণরাধ ক্ষমাইব পড়িয়া চরণে ॥ 
হেন রূপে কত পথ গেল বিপ্রগণ । 
দর্শন না পাইয়া যুক্তি করে নিরূপণ ॥ 
নন্দালয়ে যাই যদি কৃষ্ণ দরশনে। 
খগুবেশে আছে কৃষ্ণ কংল পাছে শুনে ॥ - 
১৯ সধ্বংস হেতু কষ্ণ যাবে মবুপুরে । 
পথে যেতে দেখিব গোবিন্দ হলধরে ॥ 
, এত বঙ্ি বিপ্রগণ গেল নিজ পুরে । 
কৃষ্ণপদ ধ্যান মনে নিত্য করে,॥ 








| গুন রাজা পরীক্ষিত কষ বাল্য কেলি, 


বিপিনে ভোজন কৈণ রাম বনমা্লী 4. 


'| সব শিশু এক সঙ্গে -করিল ভোজন। 
| যমুনায় সবে গিয়া কৈল আচমন ॥ 


কুলে উঠি দিল শিশু শিক্ষা বেনু স্বান। 
নানা রঙ্গে নাচে কেহ নানা গীত গান ॥ 
ক্রীড়া রসে বিপিনে দিবস হৈল শেষ। ! 
গোকুলে চলিলা প্রভু রাম হুষীকেশ॥ 
নিজ নিজ গৃহে গেলা যত শিশুগণ'। 
মন্দিরে চলিল। রঙ্গে ভাই ছুষ্টজন ॥ 
(হার দেহের ধুলি ঝাড়িল রোহিণী । 
হুপ্ধ দধি ক্ষীর সর ভূঞ্জায় জননী ॥ 


| আচমন সারিয়! বসিল ছুই জন। 


কপূর তাম্বল শেষে করয়ে ভক্ষণ ॥ 
হেন কালে গোপগণ নন্দের মন্দিরে । 
ইন্দপুজা করিব এমন যুক্তি করে ॥ 
ইন্দ্র পুজ। নাম গুনি তথা গেল কানু । 
ছুঃখীশ্যাম দাস মাগে রাজ পদরেণু ॥ ১৪৫৪ 


দিয়া 
ইন্্রপূজা ভঙ্গ। 


ভাজি ভালি রে গোরা্টাদ ! 
পতিত-পাবন বট তুমি ॥ প্র॥ 


ইন্দ্র পুজিবারে যুক্তি করে গোপগণ। 


| নন্দ কোলে বসিয়া জিজ্ঞাসে নারায়ণ ॥ . 


শুন বাঁপা এই সব দ্রব্য কার তরে। 
করিবে কাহার পুজ। কহ ন1 জামারে ॥ 
এত শুনি নন্দ বলে গুন হে কান"* 
বৎসর অস্তরে ইঞ্্র পরপ্পি 
ৃষ্ট অধিপক্ষিং : ..-. 
্াখ এ এখনে 


৮  গ্োবিন্মঙ্গল।. 


প্রতরু সপল্লব তৃণ.জন্মিবে অপার । 

থির কারণে চাছি ইন্জ পুজিবার ॥ 

ত শুনি কহে কৃষ্ণ মায়ার মোহন। 
সহজে গোয়ালা তুমি না জান কারণ ॥ 
পর্বত কাননে চরে সুরভি সকল। 
পর্ধবত না পুজি ইন্ত্র পুজনে কি ফল ॥ 
আমার বচনে পৃজ গিরি গোবর্দন। 
সাক্ষাৎ হইয়া গিরি দ্বিবে দরশন ॥ 
'ইন্ত্রপূজা না.করিহ পূজ গিরিবর । 

ফি করিতে পারে ইজ তারে কিবা ডর ॥ 
এতেক বচন শুনি গোবিনের স্থানে । 
গৌবর্ধন পুজিব স্থদূঢ় কৈল মনে। 
নন্দ আদি যত গোপ রজনী প্রভাঁতে। 
।ষযতেক পুজার দ্রব্য তরি শকটেতে ॥ 
পুজিবার সর্ব দ্রব্য সংহতি করিয়া । 
গিরি গোবর্ধন মূলে উত্তরিল গিয়া ॥ খ) 
পর্বত পুজিতে স্থান করিল মণ্ডন। 
আচার্ধ্য সদস্য দ্বিজ করিল বরণ ॥ 
গিরি আরাধন কৈল করি বেদধ্বনি। 
ৰচন প্রত্যয় কৃষ্ণ করিতে আপনি ॥ 






একরূপে গোপ মধ্যে রড গোপীনাথ। 


বিশ্বরূপে গিরি শিখে হইল সাক্ষাৎ 
নীঙ্জলধর যুর্তি জিনিয়া বরণ। 
শ্রীবংস কৌন্তভমণি পীয়ল বসন ॥ 
মাথায় মুকুট যুড়ে গগনমণ্ডল। 
শ্রবণে রহিয়া দোলে মকরকুণল। 
আজান্লম্থিত গলে রত্রমণি হার। 
ঝলমল করে অঙ্গে নানা. অলঙ্কার 
সুবর্ণ পইতা গ্রলে অতি মনোহর । 
অঙ্দ বলয় ভূজে দেখিতে স্ুন্মর ॥ 
ক্ত যত দ্রব্য বিজ কৈল নিবেদন । 


) গরুড়েস “বিরাজ 
[ীজ করিল তক্ষ%। 
। মাত শুবিমুক্তিরু চেষ্উ। 


ভোজন করিয়া গিরি আনন্দ বয়ান। 
গোপগণে বলে গিরি মাগ বরদান ॥ 


গিরিবর সাক্ষাত দেখিয়া গোপগণ। 
| ক্ষিতি লোটাইস্সা স্ততি করে সর্বজন ॥ 


শঙ্খধবনি হুলাঁহুলি করতালি দিয়! । 
গিরি প্রদক্ষিণ করে পুজ বধূ লয়্যা ॥ 
সম্মুখে দাগ্ডায় সবে করি পুটাঞ্জলি। 
দও্বৎ করি বর মাণ্ে সবে মেলি ॥ 
এই বর দেহ প্রভূ গিরি গোবর্দান। 
সুখে সম্বৎসর চরিবেক গাভীগণ ॥ 
যার মনে যেই ছিল সবে বর পেয়ে। 
গোকুলে গমন কৈল আনন্দিত হয়ে ॥ 
হথে বৈসে রামকৃষ্ণ গোকুল ভুবনে 1 
কুপিত হইল ইন্জ পুজার লঙ্ঘনে। 
ক্রোধিত হইয়া বলে যত মেঘগণ। 
মম বাক্যে যাহ উনপঞ্চাশ পৰন ॥ 
কৃষেণর বচনে নন্দ না পুজিল মোরে। 
শীগ্রগতি উর গিয়া গোকুল নগরে ॥ 
রাত আদি করি যতেক বারণ । 
বঞ্চনা চিকুর ঝড় শিলা বরিষণ ॥ 
গজশুও সম ধার! বরষিবে পানী । 
গো মহিষ ক্ষয় কর গোপ গোয়ালিনী॥ 
এ্ররাবতে থাকিব আপনি বস্ত্র করে। 
দেখিব কেমনে কান্ রাখে গোপপুরে ॥ 
এত শুনি জলধর বায়ুবেগে ধায়। 
গোবিন্দমজল ছুঃখীষ্াম দাস গায় ॥ ১০৬॥% 


পপ 


ইন্দ্রকৃত বিষম বৃষ পদ্রব ॥ 
রাগ মল্লার। 

ক্রোধে আজ্ঞা দিল ইত্ত্র জলধরগণে। 

গোফুল ভুবাও জল ঝাড় বরিষণে ॥ গরু 


) 


আরোহণ পবনে পুর আপনে 
অঙ্গে সব জলধরে। 
গ্রোপপুর ঈশানে প্রলয় প্রমাণে 
উরিল গিয়া সত্বরে ॥ 
ঈশানে উরিয়া বহিল পুরিয়্া 
ঘ্ুরিয়! প্রবল বাঁয়। 
বন ঘন গগনে ঘোরতর পবনে 
না চিনে আপন গায় ॥ 
পবন প্রবলে অন্ধকার গোঁকুলে 
উড়িল অবনীর ধুলা। 
বড় বড় ঘর পুর ভাঙ্িয়া করে চূর 
যুগাস্ত সময়ের মেলা ॥ 
বায়সাদি পক্ষে শত শত লক্ষে, 
পড়িল প্রথম ঝড়ে। 
বড় বড় তরুবর তিষ্টিতে নারে ঝড় 
গোড়া উপাড়িয়! পড়ে ॥ 


; ঘন কোপদৃষ্টি করে শিলাবৃষ্ি 


এ 


বঞ্চনা চিকুর তায়। প্র 
হুড় হুড় ছড় ছু কম্পিত গোপপুর , 
জলধার মুষলের প্রায় ॥ 
করিবর বাহনে হরিহয় আপনে 
উরিল! কুলীশ ধরি। 
তা দেখি জলধর ক্রোধিত কলেৰর 
বরিষে ঘোরতর বারি ॥ 
ছুর্জয় বরিষণ হেরি ভীত গোপগণ 
উপনীত নন্দের পাশে। ! 
ছুঃখীন্তাম দাস গায় গঞ্ধিয়! দেব রায় 
_. নলের নন্দন হাসে॥ ১০৭ ॥ 


৯৯: 
কৃ কর্তৃক গোবর্ধন ধারণ।' 


বাগ মল্লার। 
আজ মেঘে কৈল অন্ধকার। | 
: চিনিতে ন। পারি তাই তন্ন আপনার ॥ক্রন্ 


গোপগণ বলে গুন নন্দ অধিকারী । 
বিবাদ করয়ে ইন্তর হুষ্বুদ্ধি করি ॥ 
নন্দ আদি গোপগণে দেখিয়া কাতর। 
হানিয়! কহেন প্রভু দেব গদাধর ॥ 
যাহারে করিলে পুজা শুন গোঁপগণ। 
জব! নিস্তারিবে সেই গিরি গোবর্ধন ॥ 
মা়ারূপে বৈদে কৃষ্ণ সবার শরীরে 1. 
গোকুল বৈতব সন্ধে গেল গিরিবরে ॥ 
মায়! করি কহে হরি গিরি গোবর্ধানে। 
বারেক প্রমাদে রাখ গোপ গোপিগণে ॥ 
নিজ শক্তি তেজে প্রভূ তুলিল শিখর । 
গোপ মোঁপী শিশু বজ প্রবেশে ভিতর ॥ 
গোকুল জিনিয়া হৈল মনোহর স্থান । 
যথায় আপনি জগদীশ অধিষ্ঠান ॥ 
বিশ্বরূপে নারায়ণ তুলিল শিখর । 

। রর ঙ 
ছত্রপ্রায় করি বাম অঙ্গুলি উপর ॥1 
আনন্দে রহিল সবে পর্বত ভিতর । 
তা দেখিয়া মহাক্রোধ হৈল পুরন্দর ॥ 
গোকুল ছাড়িয়া বৃষ্টি করে গোবর্ধনে । 
গোবিন্দমঙ্ষল ছুঃখীন্তাম দ।স ভণে ॥১০৮॥ 





বৃষ্টি ভয় হইতে গোপগণের ; 
পরিত্রাণ ।.. 
তবে দেব স্থুরপতি মহাক্রোধ মনে । 
প্রলক্বের বৃষ্টি করে গিরি গৌবর্জনে ॥ 















ক্ষন ব্গাধাত মারে পর্বত উপর । 
ফল ধারার বৃষ করে জলধর ॥ 

উতিলেক বিশ্রাম নাহি মহাবরিষণ। 
িতরঙ্-লহরি-তোতে বহে নদীগণ ॥ 
দুসপ্ত দিবা নিশি ইস্্র বরিষণ করি । 
রি বব করিল ভর পর্বত উপরি ॥ 


কঃ আপনি ইন্্ পাইল গঞ্জন॥ 
চুমেঘগণ বলে ইন্দ্র হইয়া বিকল। 
উকি 


শুন গৌপগণ আমার বচন । 
চলহ সবে নির্্ল গগন ॥ 
না পারি আমি গিরি মহাভর । 
গু দিবা নিশি ধরি হুংখাইল কর ॥ 
গগন হৈল ঝড় স্্টা দূর। 
ভব পেয়ে ইন্দ্র গেল নিজ পুর ॥ 
উদয় হইল দেখ দেব দিবাকর । 
শীঘ্রগতি চল জবে গোকুলনগর ॥ 
গিরিবর পড়িবে থসিয়া । 


সম্দ আদি গোপ যত কৃষ্ণের বচনে। 
বাহির হইল সবে ত্থরাপ্িত মনে ॥ 
গ্রোপ গোপী আদি যত ধেন্ছু বৎসগণ) 
/গোকুলে গমন কৈল আনন্দিত মন ॥ 
নিজ স্থানে খুইল প্রত গোবর্ঘন গিরি” 
রাম কৃষ্ণ গেল রাক্মেগোকুল নগরী ॥ 


মোর বোল না শুনিলে মরিবে পড়িস্বা॥ : 


নিজ নিজ গৃহে সবে. করিল গমন । 
ভোজন করিয়া! গেলা নন্দের সদন ॥ 
পালক্কে বসেছে, নন্দ ব্রজশিরোমণি। 
হেনকালে কহে গোপ:ক্ণের কাহিনী ॥ 
গোপগণ বলে নন্দ কর.অবধান। 
গোবিন্দমমঙ্গল ছুঃখীন্টাম দাস গান। ১০৯ ॥). 
গোপগণ কর্তৃক কৃষ্ণের অদ্ভুত. : 
কন্মের আলোচনা । 
| রার্গ ললিত। 
যশোদা গো তোর যাছু বড়ই ঢামাল। 
তুমি কেমন করিয়! বল ছুগ্ধের ছাওয়াল ॥ গ্র॥ 


গোঁপগণ বলে শুন নন্দ অধিকারী । 
কানুর চরিত্র, দ্লেখি মনে ভয়.করি॥ 

ন। জানি কি দেবতা ,জম্মিল তোর ঘরে । 
না দেখি না গুনি হেন.যত.কম্্ম করে॥ 


| পুতন। রাক্ষসী মারে-দিনেকের বালা। 


চরণে শকট ভাঙ্গে কানে লাগে তালা ॥ 
তৃতীয় মাসের যবে যাত্ুয়! তোমার । 
তাত মহাবীরে করিল সংহার ॥ 
উদৃখলে ,যশোদা বান্ধিল যেই দিনে। 
অঙ্গ হেলা দিয়া ভাঙ্গে যমল অঙ্জুনে ॥ 


| বৎসান্থরে বধিল যে অছ্ভূত কাহিনী । 


জলপানে বকাস্ছুরে মারে যাছুমণি ॥ 
অঘানুরে মারে কৃষ্ণ পেটে প্রাবেশিয়া। 
ধেস্ছকা মারিয়া তাল-খাইল লুটিয়া ॥ 
কালি বিষের তেজে পুড়ে ত্রিতৃবন। 
সে কালির শিরে নাচে তোমার নন্দন & 
অমৃত করিল কষ্ণ-কালি দহ জল। 


॥ ক্বান্গর আজ্ঞাম্ম কালি গেল রসাতল ॥ 





অগ্নিপান করে কাছ এ বড় অন্ৃত। 
চারে প্রলম্ব দৈত্যে মারে তোর সত ॥ 
সব কর্ম করে দেখি লাগে ত্রাস । 
অঙ্ুলে শিখর ধরি রক অভিলাষ ॥ 
কাহ্ুর চরিত্র দেখি লাগে বড় ভয্ব। 
গোকুল ত্যজিয়! যাবে হেন মনে লয় ॥ 
এতেক শুনিয়৷ নন্দ কহে গোপগণে। 
পুর্ব যে বলিল মোরে গর্গ তপোধনে ॥ 
অনেক কঠিন তপ করি পূর্বকালে। 
বাছু হেন বালক পাইনু কর্ম্মকলে ॥ 
চারি যুগে চারি জশন দ্বাপরে কানাই । 
যে পুত্র হইতে এত আপদ এড়াই ॥ 
পৃথিবীর ছৃষ্ট দৈত্য বধিবে প্রকারে । 
দন্ধুজ দলন হেতু জন্ম মোর ঘরে ॥ 
রাঁম কৃষ্ণ দেখি ভয় না ভাবিহ মনে। 
আনন্দে গোকুলপুরে থাক অর্জনে ॥ 
হাসিয়া চাহিল কৃষ্ণ সবাকার মুখ । 
দর্ব্ব কথা পাঁসরিল পাইল বড় সুখ ॥ 
হুখে বৈসে নন্দবোষ গোকুল নগরে । 
মখিল ভুবনপতি যশোদার ক্রোড়ে ॥ 
শুক-পরীক্ষিভের-সংবাদ গজা ভীরে। 
£খীগ্তাম দাঁস ডাকে পার কর মোরে ॥ ১১০॥ 





সী 
ইন্দ্রের অপরাধ মার্জন। 
তু বড়ি দয়ার নিধি হরি হে॥ গু 


॥ক বলে পরীক্ষিত শুন সাবধানে । 
1মকান রাখে ধেগু যমুনাপুলিনে ॥ 

থা দেব পুরন্দর পরাভব পেক্কে। 
বাপনি আপন মনে সচিস্তিত হয়ে ॥ 
বফুহিংস। করি মনে পরম কাতর । 

1 জানি কি কুরে প্রভু দেব গদাধর ॥ 


আক্ষ্ষের বৈরী চৈয়া জীতে না বুঝায় & .. 
আপনারে তিরক্কার করে অন্ুক্ষণ।- : : 
অন্ন জল তেয়াগিক্ব! চিত্তে মনে মন ॥ -. 
কি করিব কোথা যাৰ নিস্তার না দেখি 
কোন রূপে গ্রোবিন্দ আমারে হবে সুখী 
বারাম না দেয় ইন্ত্র থাকে উপবাসে । . 
হেন কালে স্থরভি আইল তার পাশে ॥ 
আদ্যাশক্কি রূপ তিই স্বর্গের কপিলা । “ 
ধার এক ধারেতে মখন উপজিলা ॥ 

ইন্দেরে কহেন মাতা শুন সুরেশ্বর ৷ 

বিষুর হিংসা! করি মনে হৈয়াছ কাতর ॥ 

মোর সঙ্গে আইস তুমি না করিহ ভয়। 
দোষ মাগি লব কৃষ্ণ পরম সদয় ॥ 

আগে অমি থাকিব পশ্চাতে তোমা করি । 
ইঙ্গিতে বুঝিয্বা তোরে তেটাইব হরি॥ 
এত বলি কপিল! ইন্দ্রেরে সঙ্গে লৈয়া 

যমুন! পুলিন বনে উত্তরিল গিষ্কা ॥ 
কপিশা-শক্রের গতি জানি গোবিন্দাই। 

শিশু সঙ্গ ছাড়ি গেল! দেহাঁকার ঠাই ॥ 
কপিল! কৃষ্ণেরে দেখিশ্করেন স্তবন। 

অপরাধ ক্ষম প্রভু কমললোচন ॥ 

মহৎ পুরুষ তুমি অদোষদরশী । 

ইন্জেরে সদয় হও প্রতু ব্রহ্মরাশি ॥ 

তভোম।র মহিমা কিবা জানে পুরন্দর ৷ 
দেবের দুর্লভ তুমি বেদে অগোচর ॥ 

হরষ সরস মতি দেখিয়া গোপালে। 

ইন্দ্রের ফেলিল লৈয়! প্রভু পদতলে ॥ . 
অনেক প্রণতি স্তাতি করে দেবরায়্ । 


- গ্রভুপদ ধরিয়া অবনী গড়ি যাস & 


নয়নসলিলে ভিজে অঙ্গের বসন ! 
অপরাধ ক্ষম বলি করেন রোদন 8১৪ 


১৬২ 

.. জানিয়া ইন্জ্ের মন কমললোচন। 

সাতে ধরি তুলি তারে দিল আলিঙ্গন ॥ 

*. ছুঃখ না ভাবিহ মনে শুন পুরন্দর । 
অধিকার লয়ে চল অমরনগর ॥ 
গরম আনন্দ ইন্দ্র প্রভূর জাশ্বাসে। 

. দেবগণ সঙ্গে রঙ্গে কুহ্ুম বরিষে ॥ 
তবেত কপিলা কষ্ণে অভিষেক করি। 
এই নাম দিল সে গোধিন্দ গিরিধারী ॥ 
ক্ষীর নীর কুস্থম করিয়া বরিষণ। 
প্রণাম করিয়$ গেল নিজ নিকেতন ॥ 

, শিশু সঙ্গে বিপিনে বিহরে বনমালী। 
দিবা শেষে গৃহে চলে করিয়া ঢামালি ॥ 
ধেন্ু নাম ধরি কৃষ্ণ দিল বেণু স্বান। 
আসিয়া সকল ধেন্গ হৈল আগুয়ান ॥ 

- স্থরভি সকল দিল আগে চালাইয়া। 
রাম কৃষ্ণ যান দৌহে রজেতে চলিয়া ॥ - 
নাচিতে গাইতে সবে গেল গোপপুরে । 
নর নারী আনন্দে মঙ্গলধ্বনি করে ॥ 
নিজ নিজ গৃহে সব করিলা গমন। 
মন্দিরে চলিল প্রভূ রাম নাহায়ণ ॥ 
দৌহার দেহের ধুলি শবাড়িল রোহিণী। 
জর ক্ষীর নবনী ভূঙ্জায় নন্দরাণী ॥ 
আচমন করি ভোগ তাশ্ুল কপ্ূরে। 

ছ ভাই গুইল দিব্যপালঙ্ক উপরে ॥ 
একাদশী ব্রত নন্দ করে মাঘ মাসে। 
গোবিন্দমঙগল ছুঃখীস্তাম দাস ভাষে ॥১১১। 





! বরুণালয় হইতে নন্দের উদ্ধার) 
রাগ পাহাঁড়ি। 

: সথুবন মঙ্গল যশ ভকত অন্তর বশ 

85. গুন রাজা পরীক্ষিত বাণী । 


নিবেশিয়া ভন মন গুনে তণে যেই জন 
হেলে তরে ঘোর তরঙ্িণী। - 

নানা রঙ্গ রসে হরি নন্দ গৃছে অবতরি”:” 
কেবল করুণাময় তনু । রর 

নন্দ আনন্দিত মনে যশোদা। রোহিগী সনে 
পালন করেন রামকানু ॥ 79 

কৃষের মায়ায় ধন্দ ব্রত আরম্তিল নন্দ 
মকরেতে মৃহা একাদশী । ূ 

স্নান শুচিমস্ত হৈয়া ধন ধেনু দান দিয়া 
কষণ ধ্যানে উজাগর নিশি ॥ 

দশ বিশ গোপ সঙ্গে কেহ নাচে গায় রঙ্গে 
করতালি দেয় কোন জন]। 

নিশি জাগি কুতুহলে সবে মেলি উষাকালে 
স্নান হেতু চলিল যমুনা ॥ 

ওথা সে জলধিপতি মনে ভাবে দিবধাি 
কোন রূপে দেখিব গোবিন্দে । 
ধরি লয়ে যাইব সে নন্দে ॥ 

পিতার উদ্ধার কাষে অখিল ভূবন রাজ 
মোর পুরে করিবে গমন। 

ও পদ পঙ্কজ দেখি নির্শাল হইবে আখি 
ধন্য জন্ম হইবে তখন ॥ 

এই ছলে আছে জলে নন্দ ঘোষ হেনকাঁলে 
নীরে নাবে ম্লান করিবারে। এ 

ধরিয়। নন্দের হাতে চলি গেল জলপথে * 
উপনীত বরুণ মন্দিরে ॥ 

তবে নন্দ ঘোষে লৈয়া সিংহাজনে বসাইয়া 
দিল নান! রত্ব অলঙ্কার । রহ 

গোবিন্দ আসিবে করি বজিয়াছে পথ হে 

নদ মনে চিন্তিত অপার ॥ 

ওথা সে ষমুন। কূলে গোয়াল! সকল মেলে 
নন্দঘোষ ন| দেখিয়ে জলে। 





অনেক তল্লাঁস করি কুভ্তীরে খাইল ধরি. 
যশোদারে জানায় গোকুলে ॥. 

বার্ত। পেয়ে গোপ মুখে করাঘাত মারে বুকে 
আযুদ্রড় কেশে নন্দরাণী। 

হরি হরি শব্ধ করি রাম কৃষ্ণ করে ধরি 
নন্দ বিনে পশিব আগুনি ॥ 

দুর সিন্দ.র ভালে কুস্তলে চিরুণী দোলে 
সতী ভাবে ধরে চুতডাল। 

জয় জয় দেয় সখী যশোমতী চক্মুখী 
বলে কর আগুনি সাঞ্জাল ॥ 

দেখিয়া মায়ের মুখ গোবিন্দ লাগিল ছুঃখ 
ধ্যানে ঘব জানিল কারণ। 

বরুণ বিচার জানি প্রবোধিয়! নন্দরাণী 
নীর মধ্যে করিল গমন ॥ 

- উপনীত গদাধর বরুণের বরাবর 
অন্তর্ধামী দয়ার ঈশ্বর । 

প্রভুর দর্শন পাইয়া বরুণ কৃতার্থ হৈয়। 
বসাইল পালঙ্ক উপর ॥ 

নানাবিধ রত্ব মণি কৃঝু অঙ্গে দিল আনি 
বসন ভূষণ গন্ধময়। 

কন্ত,রী চন্দন চুয়া ধুপ দ্বীপ আরাধিয়া 
নত শিরে প্রণাম করয় ॥ ও 

লুটাইয়া ক্ষিতিতলে অনেক প্রণতি বলে 
করুণ বচনে বলে বাণী। 

তোমা দেখিবারে হরি নন্দেরে করিম চুরি 
এই দোষ ক্ষম চক্রপাণি ॥ 

অবগতি দয়াময় আমি মুঢ় ছরাশিক় 
তুমি প্রভু পতিত পাবন। 





বরণের মন জানি দয়ানিধি চক্রপাঁণি .. 
দিল তারে আলিঙ্গন দান ॥) 
বরুণ কৃতার্থ হেল পাদপন্র রেপুলইল 
বিজয় করিস নরহরি। ও 
ধরিয়। নন্দের করে উঠিল যমুনাকুলে 
যথা আছে যশোদা সুন্দরী ॥ 
কষ সঙ্গে ন্দ দেখি যশোমতি চন্দ্রমুখী 
ধন্য ক]ুন্থ বলিয়া বচন। 
চুন্ব দিয়া চাঁদ মুখে পরম আনন্দ সুখে 
গোপপুরে করিলা,গমন ॥ 
সভ। মধ্যে কহে নন্দ বহুত আমোদ গন্ 
বিবিধ বিচিত্র রত্ব মণি। | 
কান্থুরে করিয়! পূজা মোরে দিল জল-রা 
পুত্র হৈতে বাচিল পরাণী ॥ 
এত শুনি নন্দ স্থানে সবে ধন্য বলে কা 
সুরপতি কুস্থম বরিষে । 
উল্লাসিত নন্দনারী ্ছরিত রন্ধন করি 
পারণ করান নন্দ ঘোষে ॥ 
আনন্দে আহীররাজ বৈসে বৃন্দাবন মাঁৰ 
রাম কৃষ্ণে করেন পালন। | 
গোবিন্দমঙ্গল.পোথ! ভুবনে ছুল্লভি কথা 
দুঃখীশ্ঠ।ম কি ভাষণ ॥ ১১২॥ 
রাঁধ। কৃষ্ণ মিলন প্রপঙ্গ-৯১, : 
বড়াই সমাগম । 
রাগ পাহাঁড়ি। 





দেখ না কদম্ব তলে শ্তামরূপ হইয্ব]। 
কত চাঁদ জিনি তনু বরণ কালিয়। ॥ 


অধিকার দিলে জলে মত্ত কুম্্ লৈয়! মেলে চাঁচর চিকুরে চূড়া চম্পকের বেড়া। 


কভু তুয়৷ না পাই দর্শন ॥ 


কন্ত,রী তিলক কুলবতী কুল ছাড়া ॥ 


এত বলি কষ্ পাশে দিল লৈয়া ননদ ঘোষে কোন বিধি কত কালে নিরসিল তু . 


, কর যোড়ে রহে বিদ্যমান। 


; আখি ঠারে মূরছিত কত ফুলধনু ॥ 


১০৪ 

শ্রবণে মকর কড়ি গলে মণিহার । 
স্অধরে অলপ হাসি অমিয়া পসার ॥ 

কটিতে পিয়ল ধটি পাটনীর ডোর । 
িভঙ্গ ভঙ্গিম অঙ্গ নবীন কিশোর ॥ 
চরণে বহ্ধিম রাজ নাচনিতে বাজে । 


প্রাণি রহু ছঃখীশ্তাম চরণের মাঝে ॥ 1 


্ল রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা। 
'ভুবন মঙ্গল নাম ভব জল ভেলা ॥ 
এক দিন নটবর বৈসে বনমালী ৷ 
(নব রজে ভ্িভঙ্গ কদস্ছে অঙ্গ হেলি॥ 
বিনোদিয়া চুড়া টাননি কপালে । 
-চক্রিকা শোভা নানা রঙ্গ ফুলে ॥ 
রসে উড়ি পড়ে মস্ত অলিকুল। 
ফিত্ত,রী তিলক চারু অলকা অমূল ॥ 
ফুল ধন্ু জিনি রঙ্গিম বয়ান। 
গ্লন রঞ্জন অশথি ঠারে পঞ্চ বাণ ॥ 
ম।সাপুটে গজমতি করে ঢল ঢল । 
তত কলানিধি নিন্দে শ্রীমুখমণ্ডল ॥ 
ধর তুরঙ্গ রঙ্গ জিনিয়া বাস্ধুলি। / 
গল অল হাজি বেন পড়িছে বিজলি ॥ 
চুল কেয়ুর হার গলে দোলে মণি। 
মতদী কুন্গম জিনি শ্তাম তন্ুখানি ॥ 
ঈবর্ণ পইতা! গলে রত্ব মণি হার। 
[িলমল করে অঙ্গে নানা অলঙ্কার ॥ 
বলত ভূজে মোহন মুরলী । 
দীতান্বর রুচির গভীর নাভিস্কলী ॥ 
চরণে বঙ্কিমরাজ বাজন নূপুর । 
মাহনীয়। বেশে কৃষ্ণ ত্রহ্মাণ্ড ঠাকুর ॥ 
হনকালে রাধা সঙ্গে সখীগণ লৈয়]। 
ছুনা জলেরে যায় কৃষ্ণ মনে ধেয়াইয়া ॥ 
হ্ভাণু নৃপন্থৃত1 রাধা ঠাকুরাণী। 
পে গুণে অস্থপম! ধনী শিরোমণি ॥ 





| রাইমুখ মনোহর দিতে নাই সীমা । 


বেদ ভেদে বিধি যার ন! পায় মহিমা ॥ 
কাচা সোণা গ্রিনি তচ্গ পরে নীলবাদ। 
কমলব্দন চারু মন্দ মন্দ হান ॥ 
বিমলবদনী ধনী থঞ্জন নয়নী। 
মরাল মন্থর গতি মাঝা সিংহ জিনি | 
রাধা কাছ আঁখি আঁখি হল দরশন। 
মুখে মৃহ হাসি রা] ঝাঁপিল বসন ॥ 
যমুনার জল লৈয়া গৃহে গেল! রাই । 
রাধা! রূপ দেখি কামে কাতর কানাই ॥ 
রাধা! বিন অন্ত কিছু না ভায় নাগরে। 
নিরবধি রাধা রাধ। জপয়ে অভ্তরে ॥ 
রাধিকারে দেখে কানু নয়নে নয়নে । 
রাই রূপ মনে পড়ে শয়নে স্বপনে ॥ 


: নীনা ছলে যান কৃষ্ণ রাধিকার ঘর। 


গুরুভয়ে বিনোদিনী না হয় গোচর ॥ 
রাধিকার অন্বেষণে বুলে শ্ামরায় । 

পথ আগুলিয়া থাকে ষদি রাধা যায ॥ 
নানা অনুসারে রাঁধা দেখিতে ন! পাই। 
আচম্থিতে পথে কানু দেখিল বড়াই ॥ 
বড়াইর বেশ যত কি বি 
পাকা চুলে রঙ্গকুলে বেদ্ধেছে : 

সীথায় জিন্দুর ভালে চন্দনের টা । 
শ্রবণে কুগুল যেন দিনমণি ছটা ॥ 

এ বুদ্ধ বয়সে বুড়ী না ছাড়ে কজ্জল। 
রসন। চলনে নড়ে দশন সকল ॥ 
স্বর্ণসৃত্র নাসাপুটে গজমতি ছুলে। 

স্তন ছুই গোটা তার দোলে-নাভিমুলে ॥ 
অষ্ট অঙ্গে পরে বুড়ী আষ্ট অলঙ্কার । 
গৌর বরণ রূপে অস্থি চর্ম সার ॥ 

এক পদ চলে বুড়ী চারি পদ্দ বৈসে। 
হাটু ধরি উঠে বুড়ী ঘন ঘন কাসে॥ 


অষ্ট অঙ্গে বাকা বুড়ী পরে গীতান্থর। 
শ্নড়ি ধরি দাণ্ডাইল কাহুর গোচর ॥ 
-ষড়াই দেখিয়া কাছ জিজ্ঞাসে যতনে । 

গোবিনদমজন ছুঃবীশ্তাম দাস ভণে 1১১৩ ॥ 





. বড়াইর প্রতি কৃষ্ণের অনুরোধ । 
রাগ পাহাড়ি। 


কহে মুনি ভাগবত শুদ্ধ চিত্তে পরীক্ষিত 
শুন রাজা গো'বন্দের লীল!। 

বয়স শখ্বর মুনি জমাধিয়া নাহি জানি 
সে প্রভু রাধার ভাবে ভোলা ॥ 

অখিণ ভুবন নাথে বড়াই দেখিয়া. পথে 
জিজ্ঞাসে যতন করি বাণী। 

অনেক আরাত মোর দর্শন পাইন্গু তোর 
এ ছুঃখ খ্ডব হেন জানি ॥, 

বড়াই! 


তআ 


কহিগো তোমার ঠাই কি ক্ষণে দেখিনু রাই 


আখল ভূবন অনুপমা । 
কুরগ নয়নী ধনী ইঙ্জিতে পঞ্চম হা।ন 
মরমে মারিয়৷ গেল আমা ॥ 
মোরে দিয়। প্রেম ফাদ চাহিতে বদনা 
+. . নেতাঞ্চলে ঝাপিণা হুন্বরী। 
জল লৈয়! গৃহে গেল অঙ্গ ভঙ্গ দেখাইল 
ক্ষণে মনে পাসরিতে নারি॥ 
রাধিকার অনুরাগে অন্তরে অনল জাগে 
: *দগধে দারুণ কাম শরে। 
তাহার বিরহে প্রাণ রাখিতে নারিবে কান 
বসহ বড়াই বুদ্ধি মোরে ॥ 
আপনি করহ দয়। রাধ! দেহ মিলাইয়। - 
বিনয় করিয়া বলি তোরে। 





| তোমা বিভব কেহ আর না করিবে প্রতিক 


চা... দু 








রাধা দিয়া জীয়াও কারে ॥ 
কান্ুর বচনে বুড়ী করে উত করি নড়ি 

কছে ক্রোধ করিয়া চাতুরী। .. : 
বড়ায়ের অভিলাষ কহে ছুঃখীশ্যাম দাস 

গোবিন উদ্ধার ভববারি ॥ ১১৪ |. 


সস 


বড়াইর প্রত্যুত্তর ও কৃষ্ণের 
ব্যাকুলত।। 4 
রাগ্িণী টোড়ী। 


আপনারে কত বড় বাস হে-কানাই। 
অসম্ভব কহ যে শ্রবণে শুনি নাই ॥ ঞ্র। 


কান্ধুর বচনে বুড়ী স্য় অন্তরে । 

চাতুরী করিয়া বলে কাহু বরাবরে ॥ 

শুন কানু কেন হেন কর নাগরালি। 

হেন বোল রাধা আগে কার বাপে বলি ॥ .. 
পুরুষ-বিদ্বেষী সে যে রবধা ঠাকুরাণি। 
পরনারী দেখিয়া এতেক লোভ কেনি ॥ 
আপনাকে কত বড় বাস হে কানাই" 
এতকাল গেল তোর গোধন চরাই ॥ 
বনে থাক রাখাল সংহতি তুমি বুল। 

অন্ত কেহ নহে রাধা দেখিয়া সে তুল ॥€: 
বামন হইয়! চান্দ ধরিবারে চাও। 

দরিদ্র হইয়া! ধন চাহিলে ।ক পাও ॥ | 
রাধার যৌবন দেখি পুড়িয। সেমর। 
মিছ। কাষে কানু হে বিনতি মোরে কর ॥ 
এ বোল শুনিয়। বিদগ্ধ শ্যামরাত্ব |. 


প্রাণদান দেহ বড়াই ধরি তোর পায় ॥ 


শুন গে বড়াই মোরে না করিহ মাস । 
মজিন্গ মদন যোঁবে রাঁধা দিয়া জী ॥ 


১১০৬ গোবিঙ্গমঙ্গল। 


ক্বাধিকা বিহনে মোর প্রাণ নাহি রয়॥ তরল নহিষ তুমি উপায় সজিব আমি . 


কহিও রাধারে মোর অনেক বিনয়॥ গুন কান্থু কহি তোর ঠাঞ্রি। - +" 
রাধা বিন্ন নয়নে ন! দেখি অন্ত জনে । - করিব এমন রীতি সে রাধা তোমার প্রর্তি-. 
রাধা নাম বিনে কিছু মা শুনি শ্রবণে ॥ না দেখিলে যেন জীয়ে নাই ॥ 












রাধিকা বিহনে প্রাণ রাখিতে নারিব। মনঃশ্থির করি হরি থাক দিন ছুই চারি 
রাধা না পাইলে গো বৈরাগী হয়ে যাব ॥ মোর বোল না করিহ আন। 
একবার রাখ প্রাণ শুন গো বড়াই। রাধা আনি দিন যবে বড়াই বলিহ তবে 
পায় ধরে বলি বল আনি দিব রাই ॥ শুন কানু কমলনয়ন ॥ | 
এত শুনি বলে বড়াই প্রবোধ বচন। মনে না করিহ দুঃখ 'পাইবে পরম সুখ 
ছুঃখীশ্তাম দাস গ্রহ গবিন্দ চরণ ॥ ১১৫ ॥ পরবোধ হও মোর বোলে । 
শুন হে নন্দের বালা আমি না করিব হেলা 
বড়াইর প্রবোধ বচন।' যদি থাকে তোমার কপালে ॥ 
হাজার এ চলে বুড়ী নড়ি ধরি 
জানি: ও পনীত রাধিকার স্থানে । 


গোবিন্দমঙ্গল পোথা৷ ভুবনে ছুর্লভ কথা” 


কেন হেন করহ বিনয় ॥ ধর ॥ শ্ীমুখ নন্দন রস গাঁনে ॥ ১১৬ ॥ 


কান্ুর বচন শুনি বড়াই কহেন বাণী 
কেন এত করহ বিনয়। 
তোমার কাতর বাণী শুনিয়া বিদরে প্রাণী 


পা 


- ! 
যতন করিতে যে বা হয়॥ রাধিকার সহিত বড়াইর কথা । 
রাধিকার কথা যত তাহা! বা কহিব কত | বড়াই চলিয়া গেল রাধিকার পাশে । 
বড়ই সঙ্কটে করে ঘর। একেল! বসিয়া! রাধা আছে গৃহবাসে ॥ 
শাশুড়ী ছর্জন তার আযান খুরের ধার | বিহানে আয়ান ঘোষ গিয়াছে বাথানে। 
তিলেক ন৷ পায় অবসর ॥ রাধিকার ননদ্িনী সে গেছে যোগানে ॥ : 
বাড়ীর বাহির হৈতে সাধ লাগে তার চিত্তে | গিয়াছে শাশুড়ী বুড়ী ছোট বিয়ের ঘর । 
চক্র সুর্য দেখিতে না পাঁয়। বড়াই বলিছে ভাল পাইল অবসর ॥ 
ননদিনী নগে ফিরে আখি আড় নাহি করো বড়াই দেখিয় রাধা করিল আঁদর। 
_. ভরে পরে পালটি না চায়॥ হাসিয়া কহেন বড়াই রাধিকা গোঁচর ॥ 
সে ধনী কুলের খালা তার সঙ্গে রস খেল! | গুন রাধা বিনোদিনী স্বরূপ বচনে। 
হেন সাধ করিয়া মনে। কি ক্ষণে দিয়াছ-দেখা নন্দের নন্দনে ॥ 
আমার বচন ধরি ধৈরজ ধরহহরি  - | সরীসঙ্গে গিয়াছিলে যমুনার জলে । 
দেখি বিধি কি করে ঘটনে ॥ তোমাকে দেখিল কানু রহিন, 


- গোবিদ্দমঙ্গল। ৯৭ 


চাহিলে কান্গুর মুখ মুচকি হাঁসিয়।। 

সে কাশ চাহিতে আইলে বসন ঝাঁপিয়া ॥ 
সেই হৈতে কানাই তোমার অনুরাগে | 
নাহি খায় অন্ন পানী বুলে বন ভাগে ॥ 
তোমার লাগিয়! কানু হয়েছে বৈরাগী । 
শরীর পুড়য়ে তার মনমথ আগি ॥ 
আমারে দেখিয়া পথে নন্দের নন্দন । 
অনেক বিনয় কৈল তোমার কারণ ॥ 
তোমাকে বিনতি কানু করিয়াছে যত। 
এক মুখে সেই কথা কহিব সে কত॥ 
জীয়ে বা না জীয়ে কান্থু তোমা না পাইলে । 
শুন রাধে অন্থুমতি দেহ মোর বোলে । 
এ সব বচন গুনি বিনোদিনী রাই । 
হরিষ বিষাদে কছে গঞ্জিয়। বড়াই ॥ 

মর গো বড়াই বুড়ী ছুটি আখি খাও। 
রাখালে ভজিতে মোরে যুকতি শিখাও ॥ 
অন্য কেহ হেন বোল বলিত আমাতে। 
ইহার উচিত শান্তি দিতাম হাতে হাতে ॥ 
তুমিত বড়াই আই তে কারণে সহি। 
গৌরব রাখিঙ্গ আজি তুয়া মুখ চাহি ॥ 
আর যদি হেন বোল কহ মোর স্থানে । 
সহিতে নার্ধিব আমি কহিব আয়ানে ॥ 
কোন রূপ গুণ কানু কেমন লক্ষণ। 

ধেনু রাখে বনে থাকে রাখালে মিলন.॥ 
সিংহের ঘরণী দেখি লোভিত শৃগালে। 
পতঙ্জ পড়িতে চাহে জলস্ত অনলে | 

এত শুনি রাধিকারে বলেন বড়াই। 


ভুঃখীশ্তাম বলে ধন্য বিনোদিনী রাই ॥ ১১৭ ই. 


রাধার প্রতি বড়াই দুততীর 
রাগ বরাড়ি। ্ 


শুন গে! রাই ভজহ কানাই 
জনম বিফলে যাঁয়।- 

এরূপ যৌবন কর নিবেদন 
স্থন্দর শ্তামের পায় ॥ ফ॥ 


এত শুনি বড়াই কঙ্চেন রাধিকারে। 
শুন রাধে কেন হেন বল অহঙ্কারে ॥ 
.সে কানু মহিমা রাধে কি কহিব,তোরে? 
আগম নিগম বেদে না জানে তাহারে ॥ 
মহা! সুনিগণ ধার অস্ত নাহি পায়। 
সদাশিব ধার গুণ পঞ্চ মুখে গায় ॥ 

যেই পদবিলাসিনী গঙ্গ' ভাগীরঘী। 

যেই পদাশ্ুজ সেবে লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ 
অখিল ভূবনপতি নাম নারায়ণ। 

ইন্দ্র চক্র করে ষার চরণ সেবন 1 
যার রূপ লাবণ্যে মোহিত ত্রিভিবন । 
কোটি কোটি কাম জিনি অঙ্গের বরণ ॥. 
অঘোর সংসার সিন্ধু তারিবার তরে। 
নন্দগৃহ অবতার দৈত্য বধিবারে ॥ 

হেন প্রভু নিন্দিস্‌ যৌবন অহঙ্কারে। 
ঝুরিয়া মরিবে পাছে না ভজি কারে ॥ 
সে কৃষ্ণ তোমারে দেখি করিয়াছে মন। 
আপনা বঞ্চিত রাঁধে কর কি কারণ ॥ 
মোর বোলে ভজ রাধে শ্তাম গুণনিধি। 
কি ভাব শ্রীরাধে গো সফল তোরে বিধি 
যত সব অভিমান দুরে পরিহরি। 

ভজহ কৃঝ্ের পায় হইয়া ভ্রমরী ॥ 
পাইবে পরম সুখ শ্তাম দরশনে। 

কানু হেন দয়াল না পাবে ত্রিভূষনে ॥ 


ঈ খ যৌবন ধনে হইয়া ধনী । 
না রহিবে চিরকাল শাপ দিলে তিনি ॥ 
দাখিলে রবাখিঘা নহে ন। যাইবে সাতে। 
এ বোল বুঝিয় প্রেম দেহ শ্যাম হাতে ॥ 
ডাইর বোল রাধে মনে অনুমানি। 
গসিয়! বলেন বৃষভান্ুর নন্দিনী ॥ 
মি যে বলিলে বড়াই সে কানু ভজিতে। 
রবশ আমি প্রেম করিব কি মতে ॥ 
ছে গুরুজন মোর বড় পরমাদ। 
[ড়ীর বাহির হব হেন নাহি সাধ ॥ 
৷ পাট পড়ি মোরে বড়ই বিষম । 
শশুড়ী ছুরস্ত মোর জীয়ন্ত যে যম ॥ 
ণপ ননদিনী ভয়ে না ছাড়ি নিশ্বাস । 
+র্দ'ল সমাজে যেন কুরঙ্গিণী বাস ॥ 

সব সঙ্কটে কোথ| শ্টামপ্রেম পাব। 
রবশ টৈল বিধি কি জার কহিব ॥ 
ডাই বলেন শুন রাধা বিনোদিনি । 
পায় হ্জিব আ'ম নানা রঙ্গ জানি & 

ঢু করি এক বোল বলহ আমারে । 

নন্দ স্বরূপে তোম! ভেটার কান্ুরে ॥ - 
[ধা বলে পার যদি করিতে উপায় । 
বে সে ভজিব বিদগধ স্যামরায় ॥ 

বর্ষ কাধ্য সিদ্ধি হৈল বলেন বড়াই । 
হান রূপে ভেট হবে রাধিকা কানাই | 
ঠাপী সঙ্গে রাধারে যোগানে লৈয়া যাব। 
রুমূলে শ্যাম সঙ্গে মিলন করাব ॥ 
ত চিন্তি বড়াই চলিল নন্দ স্থানে । 
রা ছুঃখীন্তাম দ।স গানে ॥ ১১৮ ॥% 
দান খও-__ বড়াই মন্্রণা 1৯ 
| রাগ ভাটিম্মারি। 
! আন্ধু পরমাদ বাজে বাশী। ঞ্র & 











পরীক্ষিত পুছেন স্মুনর পায় ধার. 
কহ কোন রূপে দান সাঁধিল মুরারি 
শুনিয়া! সম্তোষ মুনি রাজার বিনয় ৷ 
কোকিল জিনিয়া ক কথ! মধু কয়।॥ 
গুনহ নৃপতি চিত্তে করি অবধান । 
যেরূপে সাধিল ক্ষণ গোপিকার দান ॥ 
কষ্ণের কার্যেতে বুড়ী বাড়াই. আনন্দ। 
রাধ। কান্থ মিলন করিতে অন্বন্ধ ॥ 
মনে বিচারিলা মুক্তি মায়াবী বডাই। 
নন্দ আদি গোৌঁপগণে একত্রে বসাই ॥ 
শুন গোপগণ মোর বোল মিথ্য। নয়। 
সভায় যে যুক্তি কৈল কস ছুরাশয় ॥ 
কৃষ্ণ পুত্র হৈতে নন্দ পাসরিল! মোরে । 
গোরস না আইসে বিকি মথুর! নগরে ॥ 
দধি ছুগ্ধ ক্ষীর ছানা ন। পাই দেখিতে । 
এ ছুঃখ কেমনে সছে কংসের অঙ্গেতে ॥ 
বিহানে কটক সান গোকুল বেড়িব। 
গোপগণে মারি সব গোধন আনিব ॥ 
বিকে যদি আইসে গোপী গোরস লইয়া। 
আনন্দে থাকুক তবে না যাঁব সাজিয়া ॥ 
মথুরাতে গিয়াছিনু নাতিনীর ঘর। 
অক্রুর কহিল! মোরে এ. সব উত্তর ॥ 
কহিও নন্দেরে গোপী গোরস লইয়। ৷ 
মধুপুরে বিকি কিনি করুক আসিয়া! ॥ 


| নহিলে সাজিবে কংস ইথে নাহি.আন। 


সত্য কথা কহি তোমা সব। বিদ্যমান ॥ 
বড়াই বচনে যত গোয়াল! সকল। 

কংসের প্রতাপ শুনি তরাসে বিকল ॥ 

কহ কি করিব যুক্তি নন্দঘোষ কর। 

নগরে নাগরী যাবে এ বড় বিস্ময় 

না গেলে গোরস বিকে কোপে কৎস রায় । 


| যোগানে যাউক' গোপী এই যুক্তি ভায়।. 


সান্যাল, রি রী 


তেহ বলে নগরে যাহবে নারীগণ । 
চাল মদ লোক যত করিবে দর্শন | 
বড়াই বলে গোপী যাবে কংসের:যোগীনে। 
চাহিবারে পারে কার বাপের পরাণে॥ 
ননগঘোষ বলে শুন গোয়ালা সকল । 
ড়াই যদি যায় সঙ্গে তবে সে মঙ্গল | 
দবে মেলি বড়াইরে করহ যতন। 

ইতে আসিতে সঙ্গে লয়ে গোপিগণ॥ 
হবে সবে বলেন বড়াই শুন বাণী। 

কমি আজ্ঞা দিলে বিকে পাঠাই গোপিনী ॥ 
বড়াই বলেন ঠাট গোয়ালার মেয়ে । 
বিকি কিনি করিবে মখুরাপুরে গিয়ে ॥ $8 
গোপকুলে জনম গোরস বিকি কিনি। 
আমি বৃদ্ধ বয়স বাতুয়া কলেবরে |॥ 

পঁথে যাইতে গোড়াইতে নারিৰ গোগীরে ॥ 
'কংসের প্রতাপে যাবে নিঃশসঙ্কে গোপিনী ॥ 
 এড়িয়া যাইবে মোরে ফেলাইয়া পথে । 
যাইতে নারিব আমি গোপিকার সাথে ।' 
গোপগণ বলে বড়াই ধরি তোর পায়। 
তুমি সে রক্ষক হৈলে বিকে গোপী যায় ॥ 
বড়াই বলে সবে মোরে কৈলে আখাস্তয়। 
হাতে পায়ে ধর. কত ঠেলিব উত্তর ॥ . 
"সবে মেলি পসরা উদ্যোগ কর: গিয়া । 
করাতে যাইব বিকে গোপিগণ লৈয্না॥ 
তবে যত গগোপগণ নিজ গৃহে গেল। 

মথুরা যাইবে বিকে গোপীরে কহিল ॥ 
শুনিয়া স্ভষ্ট গোপী যোগানের নামে । 
আসিতে যাইতে পদে দেখিব সে শ্যামে ॥ 
'আফ়্ান কহেন:তবে' রাধিকার স্থানে। 
মথুরা যাইবে বিকে গোঁপীগণের সনে'॥ 
কহেন আয়ান ঘোষ ডাকিয়া বড়াই | : 





আসিতে যাইতে পথে থাকিবে হট 
তুমি কি না জান রাধা কুলের যুবতী ৪: 
বড়াই বলে রাধা মোর পরা পুর্তলি। 
অঙ্গে সদা রাখিব রাধিকা চক্্াবলী ॥ 
হেন রূপে বড়াই কৃষ্ণের কার্ধ্যে মন। 


গোবিন্দমঙ্গল গান শ্রীমুখ নন্দন ॥ ১১৯. 


শত 


গোপীগণের মখুরায় গমনোদ্যোগ ॥ 
রাগ বসস্ত বারাড়ি। 

বিহানে সকল বনিতামণ্ডল 
গোরস মথন করে।' 

ছান্দনি মনি মথয়ে গোপিনী 
ঘন ঘন জয় পূরে। প্র 


গোপীগণ রসবতী, গোষিদ যাহার পতি 
দেখিতে মুরতি মনোহরে। ১ 
লাবণ্য ললিত রসে বসস্ত কোকিল ভাষে' 
নৃত্য গীত পঞ্চম তুশ্বরে | . 
নবনী নিকর করি ঘোল রাখে ভাগ তরি, 
তবে গোপী সাজায় প্রা । 
স্বত ঘোল ছুগ্ধ দধি সর ছানা নানাবিধি .. 
ক্ষীর রাখে ভরি'সর! সরা ॥ | 
কুস্তলে কবরী বান্ধে বামে। 8 
বর্ণ সীত়ি পরেশিরে সী'তিতে সিলূর পরে 
লোটন টানিয়া ফুলদামে ॥ 
ক্কষ্কথা সুধাময় শ্রবণে আনন্দ হয় - 
একাত্ত তজিলে জন্ম নাই ॥ . 
গোবিন্দ মঙ্গল রসে ছূঃশ্টাম দাস ভাসে: 
হিজর 


১০ গোবিন্দমঙ্গল। 


 পসর! লইয়া গোপীগণের 


মথুরা যাত্রা । 
রাগ মল্লার। 


 বিনোদিনি ওগো রাই। 
_ লোটন দোলায়ে যাও পিঠে ॥ পক ॥॥ 
দির সাজন কার যত ব্রজনারী ৷ 
[চির ধরিয়া করে লাস বেশ করি ॥ 
িরী উপরে পরে কুন্গমের গাভা। 
[মে টানি বান্ধে গ্লেগী অপরূপ শোভা ॥ 
ন্দূর তিলক পরে, চন্দনের ফৌটা। 
[বি শশী গিলে রাহু অপরূপ ছটা! ॥ 
0 ভঙ্গ দেখিয়া যে মোহিত ফুলধনু। 
তিম্ূলে মকর কুগুল জিনি ভানু ॥ 
জন গঞ্জন আখি ভূষিত কজ্জল। 
্ণনত্র নাসাগ্রে মুকুতা ঢল ঢল ॥ 
ট্দনমগ্ডল নিন্দে অখণ্ডন শশী । 
মিন্ঘফলাধর তাহে মন্দ মৃদু হাসি ॥ 
বর কলিক৷ কিব! দাড়িস্বের বীচি । 
নিয়া সে অপরূপ দস্ত পংক্তি কচি ॥ 
কঠে শৌভে মণি পুতি পুল! তায় । 
ই্দয়ে কাচলি দিল জীমূতের প্রায় ॥ 
রী হার মধ্যে বুকে দোলে মণি। 
মীলগিরি শৃ্ষে যেন বহে মন্দাকিনী ॥ 
শির হৈতে কুগডল ফণ্ী অনুমান । 
টাভিপন্স নাধিয়া করয়ে মধু পান ॥ 
চ্রিকর জিনি বাহু শংখের শোভন । 
টাজুবন্ধ অঙ্গে শোতে সুবর্ণ কঙ্কণহা 
গুলে গরয় গোপী মাণিক্য অঙ্গুরী। 
নিতম্ব উপরে পরে কিস্কিণীর সারি ॥ 
লাম রস্তাজিনি উরু বদন সুন্দর । 
শ্বেত গীত রক্তবাষ কেহ নীলাম্বর ॥ 

















চরণ অঙ্কুলে পরে সুবর্ণ পাহুলি। 

রাতুল কমল জিনি কর পদতলি ॥ 
হেনরূপে একত্র হইল ব্রজবালা । 

উড়ু মধ্যে রাধা যেন শশী ষোলকলা! ॥ 
হেনকালে বড়াই সঘনে ডাক ডাকে । 
আইস গোপীসব যাব মথুরার বিকে ॥ 
বড়াই সংহতি করি যত ব্রজনারী । 

চিত্রের পুত্তলি প্রায় চলে সারি সারি ॥ - 
আগে পিছে গোপী মধ্যে বিনোদিনী রাই। 
আগুয়ান হৈয়! পথে চলিল বড়াই । . 
উত্তরিল গিয়া গোপী যমুনার কুলে । 
ছুংখীস্তটাম দাস গায় গোবিন্মমঙ্গলে ॥ ১২১ ॥ 





প্ীকৃষ্ণের দান যাচ্ঞা। * 
রাগ করুণ! । 

রাধা সঙ্গে গুণনিধি দানের চাতুরী | 
রক্গরসে রসবতী রসিক মুরারি ॥ গর ॥ 
কদন্বের তলে গোপী উত্তরিল গিয়া! । 
গোপিকার গমন জানিল! বিনোদিয়া ॥ 
ধেহু নিয়োজিয়া কৃষ্ণ সঙ্গের ছাওয়ালে। 
আগুয়ান হৈয়া গেল কদন্বের তলে ॥ 
গোপিকাগণের দান সাধিবার আজে । 
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হৈয়৷ নটবর বেশে ॥*% 


 কাছনি পিয়ল ধড়া গলে গুঞ্জমাল!। 


মোহন মুরলী করে শোভে তাড় বালা ॥ 
চিকণ চাচর কেশে চূড়া পরিপাটি । 
পাতি পাতি শোভে মণি মুকুতার কাঠি ॥ 
চূড়ার উপরে মত্ত ময্ুরের পাখা । 

জলদ উপরে কিবা রবি দিল দেখা ॥ 

চূড়া বেড়ি মালতির মালার তুবাসে। 
কাকে ঝাকে ধায় অলি মকরদ্দ- আজে & . 


এ সলাত 


'. ইথে কিবা দান চাও সাক্ষাত ভাগিনা হও 


কপালে কত্ত,রী চাদ অলকা ছলনি। 
মর. সে বঙ্কিম আঁখি সঘনে চাহনি 
লাস্ত কটাক্ষ করিয়া শ্টামরায়। 
এনা লাঠি করে ধরি গোপীরে রহায় ॥ 






'আইস গো হুন্দরি রাধে শুন মোর বাণী। 
কি পসর! মাথে তোর কোথারে সাজনি ॥ 


শুন কানু নন্দের নন্দন বিনোদিয়া। - 
থুত্লা যাইব বিকে গোরস লইয়। ॥ 


স্্ুন রাধে পথে মোর মহাদান লাগে। 


পসরা উলাও রাধে বৈ মোর আগে ॥ 
শুনিয়া সুন্দরী রাধা কহে শ্তাম আগে। 


সবি তরতি দুঃখীন্ঠাম দাস মাগে ॥ ১২২॥ 


রাগিন ধানশ্র। 


কার বচন শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী 


বলেন বচন চারুশীলে॥ 


নূন্দের নন্দন কান মাগহ কিসের দান 


দান নাহি জানি কোনকালে। 


ব্রজবধৃ কৈল বিধি স্বত ঘোল ছুগ্ধ দধি 


[বকে লৈয়া যাই মধুপুর । 


সী পথ ছাড় নন্দের কুমার ॥ 


লি 


রি 


হুগ্ধ যত চাও আপ্রনার সুখে খাও 


নবনী শাকর ক্ষীর ছানা। 


না কর দানের নাম গুনহ সুন্দর কান 


তরুমূলে না করিহ থান! ॥ 


চ 


* হাসিয়া রাধার মুখ চাহে। 


| ৬/ 
বাক্যে রাধিকার প্রত্যুপ্তর। 


বিনোদিনী যত কয় না শুনে করুণাময় 


রুষ্ের ইঙ্গিত দেখি তবে রাধা ন্তরমুখী 
বলে দেখ দেখ গো বড়াই। .. 


কান্থু মোর মুখ চাহে. পথ আগুলিয়া রহে- 


কিব। দান মাগয়ে কানাই ॥ 


গ্রোবিন্দমঙ্গল শীত শুনে যেবা শুদ্ধ চিত 


পরম কৈবল্য গতি পায়। 


গোপিকা-সংহতি কান মাগয়ে প্রেমের দান 
ছুঃখীশ্তাম দাস রস গায় ॥ ১২৩ ॥ *০ 





বড়াইর প্রতি লীলানিগ্রহ।৮/ 


রাপ্িণী টোড়ী। 
চল চল নিলাজ কানাই 
কলসী লাগিল কাখ। 
গোকুল নগরে বসতি রাধার 
গুরুজন পাছে দেখে ॥ ॥ 
এত শুনি বড়াই হইল আগুয়ান। 
শুন ওহে কানাই মাগহ কিবা দান॥ 
আপনার গৌরব রাখহ বনমালী। 
হের দেখ বাড়ি মারি ভাঙ্গিব কাকালি॥ 
রাধা আনি দিন্থু বলি ঘন আখি ঠারে। 


বড়াইর ইঙ্গিত ক জানিল অন্তরে ॥ 


সরস হরষ মতি বিনোদ কালিয়।। 


রাধার আঁচল ধরে বড়াই ঠেলিয়া ॥ 


পড়িয়া বড়াই বুড়ী যায় গড়াগড়ি । . 
কান্থরে মারিতে যায় উভ করি ঝাড়ি ॥ 
দেখি রাধিকার তবে উপজিল হাস। : 


আলা 


রাধাকে বেড়িয়৷ তবে ফিরে লীতবাম ॥ 


দেখি! মুচকি হাসে প্রভু যাহুমণি। 
নড়ি লৈয়া বড়াইর বসন ধরি টানি ॥ 


ত্রিভঙ্গ ভঙ্গমা ধরে ঘন রাজা জাখি ঠারে, বিবসন হৈয়া বড়াই গড়াগড়ি যায়। 


বাহু পসারিয়া পথে রহে ॥ 


হাষিয় রুষিয়া রাধা বহে স্টামরান 


ইচ২ 


কে পথে কর ছন্য নন্দের কুমার। 

চল নাহি দেখি কিছু চরিত্র তোমার ॥ 
ছাড়হ কানু না জান.ব্যভার। 
[হজে রাখাল তুমি কি বলিব আর ॥ 
কান লাজে মুখ চেয়ে মন্দ মন হাস। 
নারী পরশিতে লাজ নাহি বাস। 

শজ পথ আগুলিয় চাহ কিবা! দান। ' 
সীগরাজি কর কারে দেহ আঁখি শাপ |" 
গাজ ভয় লঘু গুরু নাঁকর বিচার। 

যে দেখি কলঙ্ক কৈলে নন্দ যশোদার॥ ৭ 
পথ ছাড়ি দেহ মোরে শুনহ কাঁনাই। 
দেতাঞ্চল ছু'ও যদি রাজার দোহাই ॥ 7 
নিয়া হাসেন কৃষ্ণ কহেন রাঁধারে। 







চখীষ্ঠাম কহে পথে দেহে বাণ ম্মরে 1১২৪ 
পু ভর্তা 





কৃষ্ণের দানের দাবী করণ। 
বাগ কৌশিক। | 
অখিল ভূবনয়ণি .হাসি হাসি, কহে বাণী 
বলে শুন রাধা বিনোদিনী । ] 
কহিয়ে তোমার আগে যে কিছু উচিত লাগে 
রাজপথে আমি মহাদানী ॥ 
নিত্য নিত্য দান লাগি পথে ঘাটে বনিজাগি, 
পাইলে রাজারফড়ি তবে সে তাহারে ছাড়ি 
নহিনুযাইতে নাহি পায় 
তোমরা নী নিতা কর চর 
.. নাল্জানি কেমন পথে-যাওং। 
মাথার পণ্যের ফলে আন্কু ভেট তরুতলে 
১০. বোধ বিনা কেমনে এড়া$.॥ . 
 ঘে'কিছু উচিত চাহি পথে'। 


ইজার ছ লক্ষ তক্কা কারে কিছু নাহি শর্ট, 
রাজ পাট্টা দেখ মোর হাতে ॥ 

তুমি না গুনেছ কিবা 'বধি দান লাগে যব; 
হরিদ্রা তইল যব ধান। ৰা: 

রজত কাঞ্চন আদি স্বৃত ঘোল ছুদ্ধ দধি - 
যুবতী যৌবনে লাগে দান ॥. 

কড় নাড়া বাহু নাড়া গলার রতন ছড়া: 
হাস্ত লাস্ত কটাক্ষ চাহনে। ৃ 

পীন পয়োধর দান আলিঙ্গন মাগে কান? 
মুখপন্ম মধুর চুম্বনে ॥ | 

নাসাগ্রে মুকুতা। ধনী নয়ন খ্জন জিনি . 
তু ভঙ্গ জিনিয়া-কামান। 

সিন্দ,র শোভিত অতি লোটন টানি ভাঙ্তি. 
দেখিয়া! মোহিত ভেল কান ॥ ূ 

হেন রূপবতী মেয়ে কোথায় পসরা জয়ে 
যাহ দধি বিকিবার তরে । 

মরুক গোয়ালা জাতি- মন্দ বড় ইহ বৃত্তি: 


কেহ রাখে ধৰ্িয়া পসারে ॥ 
এত শুনি বিনোদিনী হাসিয়া রুষিয়! বাঞী 
বলে শুন-নন্দের কুমার । 3 


গোবিনামঙ্কল পোথা ভুবনে ছুর্মভ কথা 
পরীমুখ নন্দন গায় সার॥১২৫। 





রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্ররোচনা । । 
রাগ বরাড়ি টি . 
হেদে হে নন্দের পো! এতেক চাতুরী কাদে 
অব্যবহার কথা কেন কহ বারে বারে ॥ ও 
শুন নদনন্দন জানিল. বড় পণ। 
এতেক চাতুরী;,কর, কিসের কারণ ॥ 
অহঙ্কার কণা বন্ধু জালা বড়াই)। . 
অসম্ভব কহ যে শবৃণে গুনি-নাই &' 





পরের নারী এত নাগরামি। 





পুনন্দের নন্দন তুমি আমি ভালে জানি। : 
»বিপরীত কথা কহ পথে হৈয়া দানী॥ 
প্রেম আলিঙ্গন কারে মাগ হে কানাই। 
চুম্বন করিতে চাহ মুখে লাজ নাই ॥ 
ছপ্ধের বালক তুমি যশৌোদার বাল! । . 
গুরুজনে মাগহ স্থরতি রস খেলা ॥ " 
“ আঁখি ঠার দেহ কারে মুখ চেয়ে হাস। 
পরনারী পরশিতে লাজ নাহি বাস ॥ 
» সাক্ষাত ভাগিনা তুমি কি বলিব আর । 
অন্য কেহ হৈলে শাস্তি করিতু' তাহার ॥ 
যুবতী দেখিয়] তুমি যদি জীয় নাই । 
বাপ মায় কয়ে বিভা করহ কানাই । 
*পুন রাধে আমি তোর না হই ভাগিন।। 
মামি তোর নিজ পতি তুমি বরাঙ্গণ ॥ 
তুমি নব মু্রতী স্থুরতি শিরোমণি। 
তোর অন্থুরাগে আমি পথে হই দানী ॥ 
চতুর্দশ ভুবনে আমার অধিকার । 


দৈত্যেরে দলিতে আমি দৈবকীকুমার 1 - 


নন্দগৃহে স্থিতি মোর লীলার কারণে । 
যত দৈত্য বধ কৈ ॥ 
»- শধে তোমার দেশি । 


: এলা ভারতী আর ভাল নাহি-বামি ॥ [ও 


হার বোলে রাত্রি দ্বিন জলদ বরিষে ॥ 
মর মুনিগণ মের প্রেয়াচন নাঁপায়। 


“ন রাধে হেন হরি তোলে প্রোম চায় ॥. 


*ম মোর পীঃয়িবী ধরারগিতলি।. 

“লজ দিয়া, বাধ কায রনসাী ॥ 

গনি রয়জাজার ক্মাতী। - 
*ন্বগি কৃ ও কুলের রাবি ও 


তুমি বদি লক্ষমীকান্ত শুনহ কা্াই। ও 
'হইক্কা জান এতেক ঢামালি॥ - 


তবে কেন এত লোভ খে/পিনীর-১গই ॥ 
অখিল ভুবনখৃতি বলিয়! বলাহ। : : : 
তবে কেন বনে বনে গোধন চরাহ ॥ 
রাতি দিন হয় যদি তোমার বচনে । 

দেবতা হইয়া এত অব্যবহার কেনে ॥ 
পরমারী পরশিতে মহাপাপ হয়। 
গোপিনীরে কোলে চাহ ইহা ভাল নয় ॥ 
শুনিয়া হাসিঘ্বা কৃষ্ণ কছেন রাধারে। . 
তোমার লাব্ণ্য কাম হানিল্‌ অন্তরে ॥ 
বারেক কৃরহ দয়া বিনোদিনী রাই। : 
আলিঙ্গন দান দিয়! জীয়াহ কানাই ॥ 
পুরুষ বধের ভয় না ভাবিহ মনে।  ... 
যাইতে না গাবে তুমি আলিঙ্গন বিনে ॥ 
হাসি হাসি ধরে কা রাধার আঁচলে । 
বাহু পসারিঘ্রা রহে মন্থ বিহ্বলে ॥ 
এত দেখি বৃষভান্থ রাজার নন্দিনী । . 
প্রা তুলিয়া বলে চলহ গোপিনী ॥. 

এত দেখি রসিক নাগর বনমালী। 
পসরা লুটিয় থায় করিয়া ঢাম়ালি ॥ . 

কার শিরে ঢালে ঘোল কারে মারে দ্ধ! * 
কার চীর ধরিয়া! বসায় গুণ নিধি ॥ 
রাধিকারে কোল দ্বেয় কমলনয়ন।' 


[ কান্দে রাধা বিনোদিনী ছুঃশীষ্ঠায় থান 1১২৬ 


( গ্লাধিকার কাতরোক্তি 7 
রাগ করুশা। 

বড়াই গো কেন আছ মখুরার বিকে। 
নন্দ সুত শ্যাম রায় পসরা লুটিয়া। খায় 





১৪] গোবিমঙ্গল। | 
মা দেখি না গুনি যত কহে কথা বিপরীত | নৌকা 5০ 


ই ১৮ বলে] নাবিক রূপে কৃষ্ণের আগমন। 
রাজপথে করে গওগোল ॥ . রাগ বারাড়ি। 

দেখি নিলাজ হেন মোরে চেয়ে হাসে কেন বড়াই বলেন শুন কমললোচন। 
চুম্বন করিতে চাহে মুখে । এক কথা কহি আমি বুঝ মনে মন ॥ 

সর ক্ষীর খায় কাড়ি খসায়ে মাথার সাঁড়ি | মৌর বোলে পথ ছাঁড়ি দেহ গোপিক'রে। 
বলিলে বিনয় নাহি রাখে ॥ হিত উপদেশ কথা, বুঝাই তোমারে ॥ 

কুলের কামিনী হৈয়া কেমনে সহিব ইহা | কুলের কামিনী রাধা জগজনে জানি। 
আপনা খইৈয়া! কেন আহ্ু। কত রূপে ছুঃখ দেহ পথে হয়ে দানী ॥ 

এপথে আলিয়! মোরে ফেলাইলে আথাত্তরে | আমার বচনে নৌকা কর যমুনায়। , 
কানুর কটাক্ষে মুগ্চি মন ॥ 1 তবে সে রাধার প্রেম পাবে শ্তামরায় ॥ 

একা কানু সবাকারে রাখিল যমুনা! তীরে বড়াইর বোলে কান্গ মনে অন্ুমানি । 
কংসেরে কহিতে কেহ নাই। ভাল বলিয়াছে বড়াই এ সকল বাণী ॥ 

অমঙ্গল দেখি পথে কেন না করিনু চিত্তে | রাধা আদি গোপীগণে বলেন হাঁসিয়।। 

আগে পথ কাটিল বড়াই॥ যাহ মধুপুরে সবে পসরা লইয়া ॥ 

বামেতে শৃগীলী ছিল ডাহিনে যখন গেল তোম1 সবাকারে বড় দেখিন্থু কাতর । 
তখনি লাগিল মনে ধান্দা । অন্যোপায় করি আমি দিব রাজকর ॥ 

পর্সরা তুলিতে শিরে সথী এক নাম ধরে | এত বলি গোপীগণে দিলেন বিদায়। 
পহিলে পড়িল পিছে বাধা ॥ পসরা তুলিয়া দিল রাধার মাথায় ॥১ 

বিধির বিবোগ যত আঁজু সে ফলিল তত | বিকে যাহ গোপীরে বলেন ভগবান । 

... আন্নিয়া ঠেকিনু দানী যথা । যমুনারে বাড় বলি হৈলা অন্তর্ধান ॥ 
বিনতি করিয়ে সর্ধ্বে কেহ ইহা! ন' কহিবে পসরা তুলিয়া শিরে সকল গোঁপিনী। - 
কহ যদি খাও মোর মাথ। ॥ চলিল মথুরা বিকে করি হুরিধ্বনি ॥ 
রাঁধার করুণা দেখি বড়াই মনেতে ছুঃখী : যমুনার কুলে গোপী উত্তরিল গিয়া। 

কান্থরে কহেন বোধ বাণী। দেখিল বহিছে নদ্দী ছু কুল হানিয়া। 


গোবিন্দ মঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে কেমনে হুইব পার করেন বিচার । 

তার হরি ঘোর তরক্জিণী ॥ ১২৭ ॥ হেনকালে নৌকা আইল কর্ণধার ॥ 

| দেখিতে সুন্দর নৌকা স্বজিল কানাই । 
হীর! নীলা খচিত মাণিক্য ঠাঞ্রি ঠাঞ্রিঃ ॥ 
বিচিত্র চিত্রিত তরী অপূর্ব্ব ভূবনে। 
গুড়ায় লাগিছে-বর! রতন তোরণে ॥ 


৬নাবস্মশলল |]. 


বাঙ্ষ। মুঠি কেরুয়াল:করে ধরে কানু। 
নানা আভরণ মণি তাহে শ্যাম তনু ॥ 
'শিরে শিখিপুচ্ছ শোভে রঙ্গ গুঞ্জমালে। 
অলকা! তিলক! চারু বিনোদ কপালে ॥ 
অরুণ জিনিয়া! আখি বদন সুরজ । 
অলপ ইঙ্গিতে কত মোহিত অনঙ্ধ ॥ 
নাসাগ্রে মুকুতাবর মুখ মনোহর। 
বান্ধুলী জিনিয়া বিশ্ব সুরঙ্গ অধর ॥ 
গলায় গড়িয়! মালা মালতী রঙ্গণ। 

নব জলধর তনু পিয়ল বসন ॥ 

অঙ্গদ বলয় ভূজে করে কেরুয়াল। 
যমুনার মধ্যে নৌক। বাহে নন্দলাল ॥ . 
যমুনার কুলে গোপী বসিয়া আছিল। 
কাণ্ডারী দেখিয়া সবে উল্লাস হইল ॥ 
তবে সবে ডাকে কানু আইস নৌকা লৈয়া। 
পার কর সবারে কাগ্ডারী বিনোদিয়! ॥ 
গোপিনী দেখিয়া কৃষ্ণ বিচারিল মনে। 
আগে চাপাইব নায় ব্রজাঙ্গনাগণে ॥ 

নারী তরি লৈয়া নীরে করিব খেলন। 

এত বিচারিয়া মনে কমললোচন ॥ 

নৌকা লৈয়। ঘাটে উত্তরিলা শ্তামবায়। 
গোবিন্দমঙ্গল হুঃখান্ঠাম দাস গায় ॥ ১২৮॥]. 





কৃষ্ণ গোপীগণকে যমুনা পার করের। 
রাগ ভাটিক্বারি। 
যমুনায় কর পার সুজন কাগারী। 
. অলপে ডরাই মোরা অবলিনী নারী ॥ গর. 
২ শুন রাজা! পরীক্ষিত গোবিনের লীলা । 
রঙ্গে রষে বাহে নৌক| দৈবকীর বালা॥ 
(ধ্যানেতে ধরিয়৷ যোগী অন্ত নাহি পায়। ! 
সমাধি সাধিয়া বিধি জনম গৌডায় ॥ 






















| আগম নিগম বেদ ভেদ নাহি জানে । 
সে প্রভু লালস রস ব্রজবধূ সনে। 
ঘাটে উত্তদ্ধিল] কৃষ্ণ খেয়াইয়া তরি। 
কৃপা বানী গোপীগণে কহেন কাগারী ॥ 


জনে জনে করি পার তোমা সবাকার। 


ক্ষীণ নৌকা ভার নাহি সহে দুজনার ॥ . 


পসরা পুর্ণিত আছে তোমা সবাকার। 
এক গোপী পসরা একক হও পার ॥ 


উচিত রাজার কর লাগে তীর ঠাই ।, 


কাণ্ডারী মাগন কোড়ি আমি মাত্র পাই & 
গোগ্ীগণ বলে শুন সুজন কাগার। 
পাইবে উচিত গণ্ড। আগে কর পার & 


কাণ্ডারী বলেন গোপী শুন মোর বামী। : 
'পার হও একে একে ক্ষীণ তরি খানি ॥ 


এক গোপী নায় বৈসে পসরা লইয়া। .. 
নৌক। বাহে নবরঙ্গে হাম বিনোদিয়। ॥ 
সে কুলে রাখিল লৈয়! পসর! গোপিনী।' 
হেন রূপে দয়ানিধি দেব চক্রপাণি ॥ 


বারে বারে কৈল পার সকল গোপিনী । 


ইহা দেখি কৃষ্ণে কহে রাধা ঠাকু্রানী ॥ 

শুন শুন বিনোদ কাণ্ডারী যছুমণি। ৃ 
আগে পার কৈলে তুমি সকল গোপিনী 
একত্রে সকল সথী ট বিকায়ণ 

মোরে কূলে রাখি পার কৈলে ত৷ সবায় ॥ 
এত শুনি বলেন নাগর বনমালী । . 
নৌকায় আসিয়া উঠ রাধা চক্রাবলী ॥ 
পসরা তোলহ আগে শুন মোর বামী 
শুনিয়া উষত তেল রাধা ঠাকুরামী & 


পসরা! লইয়া নায় উঠে বিনোদিনী । 


রাখিল প্র! প্রস্থ পসারিয়া পাণি ॥ 
রাধিকার করে ধরি তুলিল কানাই। : 
পাছে ডর ভাঙ্গা নায় রসবতী রাই 


ডিএ €ল।। শস্হপ্রুলুত্য ₹ " 









স্ীর পাশে বৈস রাধে ক্ষীণ তরিখান। 
্ষিষে করিব পার যাইবে যোগান ॥ 

রব বলে ইহা! লাগি রাখিয়াছ পাছে । 
ময় বুবিস্বা রাধা বৈসে কানু কাছে ॥ 
পম 8155, 


প্রেমে বিলসিভ বিনোদ কানাই 81 
নীকা খেয়াইল কানু নানা কুতৃহলে। 


ইঙ্গিতে জল বাড়ে যমুনায় । 
হয়ে নৌকাখান জল ভেদে 'ভায় ॥ 
কহিতে নৌকা পুর্ণ হৈল জলে । 
ইহা দেখি বিনোদিনী কছেন গোপালে ॥ 
টুল টল করে নৌকা দেখি যে ডুবাবে। 
ভাজা নায় বসাই়া নারীবধ পাবে ॥ 
হেনকালে ঘুরে নৌকা পাথারিয়া ৰায়। 
মধ্য গাঙ্গে লৈয় কানু লা খানি রহায়॥ 
ডাগ্ডারী বলেন গুন রাধা রসবতি। 
তোর ব্ূপ দেখিয়া! নৌকার হেন গণি ॥ 
তোমার লাবণ্য দেখি না চলে তরথী। 
রসিক ভরণী মোর শুন বিনোদদিনি 
ভুয়া রূপ হেরে রবি গগনমণ্ডলে । 
দেখিস্বা তোষার বাগ নৌকা ছ্িড় য়েলে ॥ 
তোমা হেন বিদগ্ী রমলীরতন । 
হয় নাছি ছবে নাকি তোসার ছ্ুলন ॥ 
ঘমুনা তরক্ক বাদে তোমাকে দেখিয়া! । 
পবনে না চন্গে নৌকা রহে স্থির হৈয়া ॥ 
ইহার উচিত বলি গুন মোর বোনা 


পার বদি হনে দেছ কাঁগডারীরে ন্মোল ॥-. 


ভাল রদ জান তি বিাদ কষাজাই & 


দিক কাণ্ডার লা ভাষিয়া বুলে জলে ॥ ও 


তোরা সাদী হলে ] 
পর করণে 

গৃহে গেলে ন! জানি কি করে গুরুজুনে ॥ 
জর ক্ষীর খাও ধর মদনগ্োপাল। 

রাধার বচন শুনি হাসে নন্দলাল ॥ 

কে কহিতে পারে সেই গোরিনদের মায়া ॥ 
লা খাসি ডুবান কৃষ্ণ রাধা কোলে নিয়া ॥ 
রাঁধ। কানু ভূবিল নে যমুনার জল্লে। 
কৃষ্ণ ন৷ দেখিয়া গোপী কান্ময়ে বিকলে ॥ 
গোবিদদমজল গীত গুনিলে মুকৃতি। 
ছুঃখীস্তাম কে কর হরিপদে মতি ॥ ১২৯ ॥ 


রাধাকে লইয়া কৃষ্ণের, জলমজ্দ্রন 

ও গোঁপীগণের খেদ। 
বাশ করুণ।। 

রাধাকে করিয়া কোলে শ্রীকৃষ্ণ ভূবিল জলে 
কান্দে গোপী গোবিন্দের গুণে । 

দৈবে দিল হেন বুদ্ধি রাধা লাগি গুণনিধি 
নৌক। যধ্যে ভ্যজিল জীবনে ॥ 

আগে আম! ক্ববাকারে পারকরি বারে বাত 
পিছে নায় রাধা বসাইয্বা। 

ভাঙ্গা! তারখান ছি তরঙ্গে ভুবিয়া গেল 
প্রা কান্দে কাছ না দেখিয্া 

নন্দের করমফলে সৌভাগ্যে যশোদা কো 


পেয়েছিল পুত্র নারায়ণ । 
গুনিলে এ জব কথা প্লাণ ছাড়িবেক তথ। 


. আজি পুন্ত গোকুল ভূবন ॥ 


পার টা রহিন্থু ও কুলে । : 
ছেনগকি রুরয় বিকালে 


ার্ডা দিতে গোপপুরে লা পাই লে যাইারে যমুনার জল কাল কার বর্ণ... 


কহ সখী কি করি উপান্স। | বিকাশে বিমোদ দুখকমল মন্বদ ॥ 
যমুনায় দিয্লা বাপ ঘুচাব মনের তাপ শ্যাম কর পদ ছবি রকত উৎপল 1-.. 

যাব ঘধ! আছে স্টামরায়। | নানা আভারণ মণি তন চল চল 
কামনা করিয়া পুর্ব্বে গোপিকা হয়েছি এবে | হৃদয়ে বিরাজে রাধা পরম সন্ধানে । . 

সাধ আছে ভজিব মুয়ারি। অভেদ মিলন ঠ&েৌহে বদনে বদনে ॥ 


আমা সব! ভাগ্যে নাই সৌভাগ্য স্থন্দরী রাই দু মুখ মনোহর অমিষ্ব! বরিখে । 
সেই সে নিদান পাইল হরি॥ পুশ ভ্রমে অঙগি তাহে উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে! 
শ্যাম প্রেমে অন্থুরপী ক্ষিতি লুটি কা্দে গোপী! যমুনার জলে যেন চক্রের কিরণ।-:. 


কবরী বসন গড়ি যায়। | নীল মেঘে নিবিড় তড়িত ঘন ঘন ॥ . 
'লোহেতে পুর্ণিত আখি শ্টাম গুণে মর্ম ছুঃখী | পুর্ণ শশধরে যেন রাহুর মিলন | : 
ফুকরিয়া ডাকে যছ্রায় ॥ রাধিক! বদনে মধুকর নারায়ণ ॥ 
'শোকাকুল ব্রজজায়া জানিয়া জন্মিল দয়! | চিরদিনে রাধ! কানু হইল মিলন। 
গুণনিধি গোবিদ্দের গুণে। মদনতরঙ্গে দৌহে গাঢ় আলিঙ্গন । 
: বাধা লৈয়া হুদিমাঝে ভাষিল সে ব্রজরাজে | কুলে বি দেখে গোপী গোবিনের লীলা 
শ্রীমুখ নন্দন রদ গানে ॥ :৩০। রাধা কানু যমুন! ওরঙ্গে রস খেলা ॥ 
১৫ নীলমণি কাঞ্চনেতে কিয়ে নিরমাণ। 
| | কমল কেশরে অলি করে মধুপান ॥ 
যমুনার জলে রাধার সহিত হাস্য লাস্য কটাচ্ষ কৌতুক কেলিরসে। 
কৃষের বিহার 1১ বাধা কাঙ্ছ ছই জনে প্রেমরদে ভাসে ॥ 7 
আরে কুলে বসি দেখে গোঁপী রাধ! কান্ জলে ) 
কত বড় রঙ ভুমি জান হে কানাই। দৌহা রূপ শোভা সম না দেখি অখিলে & 


। ভাগ্যবতী যমুনার জলে রাধা! কানু । 
তোমার ভঙ্গিম। দেখি প্রাণে জীব নাই ॥ কেলি কলা আরতি পিয়ীতিমন তছ॥ 


কাল অঙ্গে ছলে মণি মুকুতার মাল! । 


্‌ গোপীগণে বলে কান জান ভাল রঙ্গ। 
সভীপনা ছাড়িল গোকুল কুলবালা ॥ রাধার লাগিয়। এত রসের তরঙ্গ | 
রে নিমিষে রা কুল নিলে। [রাধার পিরীতে তুমি পরম কৌতুকী । 
ঙ পারা কুলেতে বগি আমরা দোহার রদ দেখি 
. €স ধনী কেমনে জীবে না বিলে তোমা । | রাই ষঙ্গে আহু সবে সাজায়ে পসর!। 
ওরাঙ্গা চরণ ঘুলি মাগে ছ্যখাশযামা ॥ঞ্ ফলিল রাধার ভাগ্যে বঞ্চিত আমির ॥ 
শোকাতুর ব্রজজায়। দেখিয়া কানাই । এত শুনি পরম দয়াল ধছমশি। 


ভামিল যমুনাজলে কোলে করি রাই ॥ - | বাধ সঙ্গে নৌক। রঙ্গে লয় তধনি& 


পলাপীগণের পাশে গেলা রাধা কানু । 


প্বাপিকামণ্ল মাঝে সাজে দৌহা তনু ॥ 
ঘাঁনন্দে আহীরী নারী রাধিকা সংহতি । 


্ণ করিল শ্যামে বড় হুষ্ট মতি ॥ 


গাপিকামণ্ডল মাঝে সাজে শ্যামরাম্ ৷ 
গাবিদ্দমমজল ছুঃখীশ্যাম দাস গায় ॥ ১৩১ ॥ 


ৃ টা 
গোপাগণ কর্তৃক কুষ্ণের বরণ । 


নটবর বেশে মনের হরষে 
গোঁপিকামণ্ডলে কান্। 

মধুর আরতি নিটন্দ“রতিপতি 
.ভুবনমোহন তন ॥ 

বরজ যুবতী  বরমালা গাঁখি 
বরণ-করি গোপালে। 

বন্ধুয়া বলিয়া বাহু পসারিয়া 
রাই কান্গ কৈল কোলে ॥ 

পিরীতি দুর্লভ গোপিকাবল্লভ 
জানে সবাকার মন। 

স্থল অনুপম বৃন্দাবন ধাম 
বিহরে গোপী-রম্ণ ॥ 

বেদপতি ধারে ভাবে নিরস্তরে 
যোগেক্জর জপে ধেয়ানে। 


গোপীগণ ভাগ্যে বহু অন্থরাগে 


হাস্য রস আলিঙ্গনে । 
শুক সনাতন শিব সুরগণ 
সদা ধার গুণ গান ॥ 


কৃম্ল। ভারতী ছাঁড়িষ। আরতি 


- গ্রোপীগণে মাগে দান ॥ 
মধুর মধুর অধরে অধর 
হাস্য রস আলিঙনে। 








পাইল প্রেমষধন পিরীতি রতন 
পুরুষ বর মিলনে ॥ % 
কালিন্দীর তটে রত্বময় ঘাঁটে:. 
জল ফুল নানা ভাতি। 
হৎস কারগ্ডব ডাহুকী ডাহুক, 
জলচর কত জাতি ॥ . 
ইন্দিবর নীল . অনুজ সকল 
শতদলে করে শোভা! ৷ 
অলি উনমত্ত. পরাগ ভূষিত 
মধুরসে মনোলোভা ॥ 
নানা রা 1 . 
শুক পিক ধ্বনি শ্মচে শিখণডিনী 
কাহল ফুকরে তথা ॥ 
যমুনার তীর গহন গভীর 
অমৃত অধিক পানী. 3 
যার কুলে কেলি করে বনমালী 
সঙ্গে রাধা ঠাকুরাণী ॥ 
দয়ার ঠাকুর কপার অঙ্কুর, 
করুণাসাগর হরি | . 
সবাকার মন হইল পুরণ 
ভাবের বশ মুরারি ॥ 
মায়ার নিদান পুরুষ প্রধান 
পতিতপাঁবন হরি। 
লীলাময শ্তাম তনু অনুপম 
যার প্রিয়! ব্রজন্পরী ॥ 
শুন নরপতি পুরাণ ভারতী 
শ্রবণে অমিয় রাশি । 
ছুঃখীম্তাম কয় যদি করে লয় 
নিধি পায় ঘরে বসি ॥ ১৩২ ॥ 





ব্রজবনিতা গণের মণুরায় রি 
গোরন বিক্রয়। 
রাগিণী দেশ । 
বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ক ॥ 


গুন রাজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণের মহিমা । 
গোবিন্দেরে বরণ করিল ব্রজরাম! ॥ 
: স্থাম্ত লাস্ত কটাক্ষ কৌতুক কেলি অন্তে। 
মামিনী হইয়া রাই কহেনজ্অনস্তে ॥ 
অবগতি কর ওভু কপার নিদান। 
তোমাকে কহিব শুন বিনয় বিধান | 
গোরস হইল নষ্ট দিবস উদ্ূর। 
পার কর যোগানে যাইব মধুপুর ॥ 
"দিবস হইল শেষ শুন বনমালী । 
গৃহে গেলে গুরু গুরবিণী দিবে গালি ॥ 
পার করি দেহ হরি মদনগোপাল। 
লইব তোমার গুণ জীর যতকাল ॥ 
শুনিয়া সদয় কৃষ্ণ কমললোচিন। 
পসরা সহিত যায় লৈষা গোপীগণ ॥ 
রাধা আদি গোঁপীগণ বসি এক নায়। 
নবরম্ধে গোঁপীনাথ নৌকা যে খিয়ায় ॥ 
ঘন ঘন হষিধ্বনি দেয় গোপনারী ॥ 
ভাগ্যবতী ব্রজবালা গোবিন্দ কাণ্ডারী। 
তরণী খেয়ায় কৃষ্ণ কেরুয়াল করে ॥ 
ও কুলে লাগিল নৌক! কহেন গোপীরে ॥ 
শুন রাধা রসবতী স্ধীরে উলাহ। 
যার যে পসর] সবে মাথায় বসাহ ॥ 
তোমরা যোগানে যাহ আমি যাই ঘরে । 
শুনিয়া কাতর পোর্পী কহেন কৃষ্ণেরে ॥ 
শুন শুন প্রাণনাথ সবার বিনতি। 
নৌকা লৈয়া নিমিষেক থাক প্রাণপতি ॥ 


দণ্ডেকে আসিব সবে করি বিকি কিনি। 
পুনরপি ও পার করিবে যছুমণি ॥: 
তবে সে সকল গোপী তোমার কিন্করী | 
শীগ্রগতি আসিহ কহিল নরহরি ॥ 
আজ্ঞা পাঁইয়। চলিল সকল ব্রজনারী। 
পসরা তুলিল শিরে ছুই জন ধরি ॥ 
মাথায় পসর! লৈয়া গজেন্্রগমনী'। : 
চলিল মথুরা বিকে করি হরিধ্বনি ॥ 
সারি সারি হইয়া যতেক ব্রজনারী। 
মধ্যে শোভ। করে রাধ। পৰুম সুন্দরী ॥ 
কর নাড়া দেই কেহ করে হুরিধ্বনি। 
অঙ্গ হেলি যায় কেহ মরালগামিনী ॥ 
সবাকার আগুয়ান বড়াই আপনি। 
মথুরা প্রবেশ হৈল সকল গোঁপিনী ॥ 
বাজারে বসিলা সবে পর] সাজিয়!। 
কিনিতে আইল সবে গোরস দেখিয়া ॥ 
ক্ষীর ছানা সর ননী দুগ্ধ দধি দ্বুত। 
ঘোল ভাগ ভাও আদি পসরা পুর্ণিত ॥ 
যার যে উচিত মূল্য আছয়ে নির্ণয় । , 
যার যেবা ইচ্ছা লোক কিনিয়া সে লয় ॥ 
বিকিল গ্রোরস গো'পী কড়ি কৈল জায়। 
দ্রব্য কিনে ব্রজাঙগন! যারে যেই ভায়॥ 


কৃষ্ণের লাগিয়া দ্রব্য কিনে ব্রজবালা। . 


বিবিধ মিষ্টান্ন কিনে চিনি টাপাকলা ॥ 
আত্ম জাম পনস কিনিল নারিকেল । 


| নারেঙ্গ ছোলঙ্গ নেশ্ু কিনে নানা ফল॥ 


নিজ বেশ হেতু কিনে সুন্দর দিন্দ,ব! 
দিব্য আমলকী কিনে গন্ধ যে প্রচুর ॥ 
মনের ইচ্ছায় গোপী নানা দ্রব্য কিনে । 
বড়াই বলে চল রাধে গোপীগণ সনে ॥ 
পথে নদী যমুনা! হইতে চাহি পার। 

আর সে হটিয়! কাছ নৌকায় কাণ্ডার | 





ডাই বনে চকিত গোপনারী। 
[সর তুলিয়া শিরে চলে সারি সানি ॥ 
[কন হইয়া সে সকল গোপীগ্ণে। 
দঙ্গ হেলি বায় রাধা গজেজ্রগমনে ॥ 
চর নাড়া দেয় কেহ কেহ গীত গায়। 
রম হুন্দরী রাধা মধ্যে চলি যায় ॥ 
পনীত হৈল গিয়া যমুনার কুলে । 
£খীহাম দাস গায় গোবিন্বমমঙ্গলে ॥ ১৩৩ & 


গোপাঙ্গনাগণের যমুন! 
প্রতিপার হুওন। 

রাগ কৌশিক। 

রঙ্গে নৌকা বাহে হরি তা! দেখিয়া ব্রজনারী 
ঘন.ঘন ডাকে কর তুলি। 

গুন হে ছন্দর কা সম্মুখ হইল ভা 

. পার করি দেহ বনমালী ॥ 

ঘাইতে সে গোপপুর আছয়ে অনেক দূর 

রজনী হইল পথে আসি। 

দদয় হুদয় হৈয়া পার কর বিনোদিয়! 
ঘুষিব তোমার গুণরাশি ॥ 

শুনিয়া গোপীর বাণী অবগত চক্রুপাণি 
সন্নিকট হইল কাগারী । 

গোপীগণে কহে কান সন্ধ্যাকালের দান, 
দ্বিয়। পার হও গোপনারী ॥ 

উুনিয়। সকল নারী গোবিন্দের বরাবরি 
কহে গুন সবার বিনতি। 
খানি খানি দিব তোমা প্রতি ॥ 

গোপিকাগণেয বোলে হাসি গোবিদ্দাই বলে 
শৈশধ বলিয়া ষোরে জান। 





সরস পিরীতি প্রেম মান ॥ 


কৃষ্ণের বচন শুনি সমাধি লাগিল জাঁনি 


সব.সথী করে অন্থমান। 

পিরীতি মাগিল শ্যাম স্থল বৃন্দাবন ধাম 
সঙ্কেত মোহনবংশী স্ববান ॥7 | 

গোপীর বচন পেয়ে শ্তাম আনন্দিত হয়ে 
হাতে ধরি রাধারে তুলিল। 

এত দেখি ব্রজনারী তুলিয়া! পসর! ধরি 
সারি সারিষ্গু ড়ায় বসিল॥ 

তবে সে ভুবনগতি হইয়া হরিষ মতি 
নানা রঙ্গে নৌকা খেয়ায়ে। 

উল্লািত বিনোদিনী নবাত মিঠাই চিনি 
ঘন ঘন যাচে যুরায়ে ॥ [ও 

ভাগ্যবতী ব্রজনারী যাহার কাগডারি হরি 
ভুবনমোহন বনমালী। 

যারে ভাবে বেদ চারি সঙ্গে লৈয়া ব্রজনারী - 
সে প্রভু সরস রস কেলি ॥ 

রঙ্গে নৌক৷ বাহে হরি সে কুলে লাখিল তরি 
গোপীগণে কহেন কানাই । 

তরণী লাগিল তটে উলহ নদীর ঘাটে, 
গৃহে-চল বিনোদিনী রাই ॥ 

তরণী ত্যজিয়। নারী কুলে উঠে সারি সারি . 
প্রাণনাথে মাগিল মেলা।ন। 

হেল। না করিহ বলি আজ্ঞ। দিল বনমালী 
রাধা আদি যতেক গোপিনী ॥ 

গোবিনে প্রণাম করি গৃহে গেল গোপনারী 

গোবিদ্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছুলভি কথ 
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ১৩৪ & 
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রাগ করুণা । 
কেলিকদস্বের তলে । 
ভুবনমোহন নন্দের নন্দন 
তগনতনমাুধে ॥ 
শুন মহীপতি কৃষ্ণের আরতি 
মধুর মুরুতি কাছু। 
দীর্ঘ কেশর চারু পীতান্বর 
রতিপতি মোহে ভঙ্গ 
কলেবর কাল গলে বনমাল! 
মকর কুগডল গণ্ডে। 
সুখছবি কত, বিধু শত শত 
দরশে তিমির খণ্ডে ॥ 
নাসা পর রবি মুকুতার ছবি 
নয়ন অরুণ আভা । 
অগ্ধন রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন 
রমণীর মশোঁলোভা ॥ 
ভূরু ফুলচাঁপ অলকা অলপ 
তিলক ভালেতে সাঁজে। 
কুস্কুম চন্দন অতি বিতর্পণ 
গোরোচনা তার মাঝে ॥ 
চিকণ চীঁচর কত মনোহর 
দক্ষিণে টাননি চূড়া । 
মালতীর মালে মধৃকর বুলে 
বরিহা চক্দ্রিকা তেড়া ॥ 
ই বর বাহে রা 
রতন ৰ্ধয় সাজে । 
অনুরী মাশিক্য রাজে 
সে হ়িচন্দন সর্ধা্ষে লেপন 
মাঝা গি গালে । 


গোধিদ ভাখিল মণে। 

রাস রস রঙ্গে ব্রজাঙ্গণা সঙ্গে 
বিলসিব বৃন্দাবনে ॥ 

শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী 
শ্রবণে অমিয়! রাশি ।' 

ঘঃখী গ্যাম কয় যদি করে লয় 
নিধি পান ঘরে বসি ॥ ১৩৫ 8১ 





কৃষ্ণের বেণুগীতে চরাচরের 
| মোহ। 
রাগ ভাটিগ্নারি। 

সজনি গো আজু মুরলী অপরূপ বাঁজে। 
নাজানি বিনোদ রায় কার তরে সাঁজে॥ গর 
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত। 
কহি যে তোমার আগে কৃষ্ণের চরিত ॥ 
এই কথা প্রকাশে পরম পদ পাঁই। “ 
গুনিলে সান্বিক ভাবে বৈকুণঠেতে যাই ॥ 
লীলাময় গোবিন্দ জগৎ চিন্তামণি। 
যে মজে কৃষ্ণের পায় তরে তরঙ্গিনী ॥. 
মনে বিচারিল কৃষ্ণ কমললোচন। 
রাসরস করিব লইয়া গোপীগণ ॥ 
বদ্ধনিশি হও বলি বলে চক্রপাণি। 
সহত্র যুগেতে যেন সে কথ বাধানি ॥ 
আজ্ঞা দিল জগদীশ মলয় পবনে।, 
সরস বসন্ত বায বহে বৃন্দাবন ॥ 
বিকসিত ফুহুমে রর মকর । 


৯২ গোবিদ্দমঙ্গল। 


শীরদ লীতল শশী উদয় গগনে । . 
'লক্ষমীমুখ সহ ছবি কুদ্কুম বরণে ॥ 
এক মেলি হৈয়! ধতু রতিপতি রাজে ৷ 
মলয় পবন বহে বৃন্দাবন মাঝে ॥ 
বিকসিত স্থরতরু কুহুম সুন্দর । 
অকালে বসম্ত ভেল কানন ভিতর ॥ 
লবঙ্গ মালতী চার লিক রঙ্গণ"৷ 
মাধবী বকুল আর মল্লিকা কাঞ্চন ॥ 
কুরুবক যাতি যুখি টাপা নাগেশ্বর 
গুলাল কেতকী কেয়া গন্ধ মনোহর ॥ 
নানা তর নান! ফুল নানা ফল ধরে। 
কুহ্থমে বসিয়া অলি পঞ্চম সুস্থরে ॥ 
ডালে বসি সারী শুক সরস উদগাঁরে। 
নাচয়ে ভুজঙ্গ-রিপু পুচ্ছ তুলি শিরে ॥ 
তপনতনয়! তথি গহন গম্ভীর । 
তুলনা কি দিতে পারি সুধা সম নীর ॥ 
, নানা, কেলি করে নান! রূপে জলচর। 
কুহু কুহু শব্দ সব শুনিতে সুন্দর ॥ 
নানা রূপ জল স্থল শোভয়ে স্থখদ ৷ 
-উড়ি পড়ে মধুপানে উন্মত্ত ঘট পদ ॥ 
ছুই তট মনোহর কাঞ্চনের আভা! 1 
কি কছিতে পারি বৃন্দাবিপিনের শোভা ॥ 
দেখিয়া বিপিন শোভা রসিক নাগর ৷ 
কদন্ে হেলিয়! অঙ্গ ভাবিল অন্তর ॥ 
আমারে ভজিতে চাহে ব্রজাঙগনাগণ । 
তা সবার মনোরথ করিব পুরণ ॥ 
কঠিন কামনা তার! করি পূর্ননকালে । 
গোপিকা হইয়া! এবে জন্মিল গোকুলে ॥ 
অনুক্ষণ মোরে চিন্তে অন্ত নাহি মনে । 
দুর্লভ মুকতি দিব করি পরশনে ॥ 
এত বিচারিয়া মনে প্রভূ বনমালী |. 
কিঞ্চিৎ অধরে পুরে সন্কেত মুরলী ॥ 


মুরলীর স্বান গুনি মুনি-ছাড়ে ধ্যান। 
পবন অচল হৈল শুনে বেণু স্বান ॥ 
খগ মুগ আদি যত বৈসে বৃন্দাবনে। 
উভ মুখ করিয়া মুরলী নাদ শুনে ॥ 
তরুলত। পুলকিত শুনিয়] মুরলী । 
মৃত তরু মুঞ্জরয় শিলা পড়ে গলি ॥ 
মৎস্য কুম্ম আদি যত জলজন্তগণ। 
কুলে উঠি শুনে বংশী পাতিয়া শ্রবণ ॥ 
দশদিক চরাচর হইল স্থগিত। 

না চলে রবির রথ তুরঙ্গ মোহিত ॥ 
তপন তনক্বা মগ্ন মুরলীর স্বানে। 
তরঙ্গ লহরী শ্রোত বহিল উজানে ॥ 
মুরলী শুনিল গোঁপী রহি নিজ ধামে। 
সঙ্কেত মুরলী বাজে জবাকার নামে ॥ 
মুরলী শুনিষ্বা সবে চিত্ত উচাটন। 
গৃহকার্ধ্য করিবারে নাহি লয় মন ॥ . 
দণ্ডেক নিবেশি চিত্ত শুনে বংশী স্বান। 
রজনীতে কি রসে কাননে ডাকে কান। 
পতিস্ুত সব সঙ্গে যাইব কেমনে । 

না গেলে ন! রহে প্রাণ মুরলীর স্বানে ॥ 
জলকেলি সময় অলক্ষ্যে গেল হরি। 
কদশ্ধে উঠিল সে বসন করি চুরি ॥ 
লজ্জা পরিহরি দূরে গোবিন্দের বোলে । 
বসন মাগিয়া নিম্ু উঠি নদীকুলে ॥ 
আম! সবাকার মন শুদ্ধ ভাব দেখি। 
ঈষৎ হাসিয়া! আজ্ঞ1 দিল পদ্ম-আখি ॥ 
নদীকুলে দেবতা পৃজিয়া পোপীগণ। 
যে বর মাগিল বাঞ্ণ হইল পূরণ ॥ 
তোমা সব! সংহতি বিপিন বৃন্দাবনে । 
রাস রস বিলসিব চিস্তামণি স্থানে ॥ 
পরশিয়! পরিত্রাণ করিব বলিল। 
নিয়ম করিয়া কৃষ্ণ মুরলী ছু'ইল॥ 


সেই কথা আজি সঙরিল ব্রজরাজ। 

যাহা দেখি আমা! সবা খগ্ডিবেক লাজ ॥ 
সেই বংশী বাজে গুন প্রাণের বল্পভী। 
চল বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্পদ সেবী ॥ 

এত চিস্তি গোপীকা চলিল শ্তাম পানে। 
গোবিন্দমজল ছুংখীশ্তাম দাস গানে ॥ ১৩৬ ॥ 


: কৃষ্ণের মুরলী রবে গোশীগণের 
আগমন। 
রাগিলী ধানশ্ী। 


বন্দা বিপিনের মাঝে সঙ্কেত মুরলী বাজে 
শুনিয়া মোহিত গোপনারী । 

তৈয়াগিয়া গৃহ কাজ চলিল নিকুপ্ধ মাঝ 
মুরলীর নাদ অন্ুসরি॥ 

শ্টামতন্থ অপরূপী ষোল সহত্রেক গোপী 
বাজে বংশী সবাকার নামে। 

শুনিয়! মুরলী স্বান চকিত চঞ্চল প্রাণ 
তন্থু জর জর ভেল কামে ॥ 

গ্রহে এক গোপনারী গোরস নিয়োগ করি 
কান্গর মুরলী তারে ডাকে । 

. শুনিষ্বা মোহন বেগু ধরিতে না পারে তন্থ 
চলে বেগে বৃন্দাবন মুখে ॥ 

এক গোপী নিজ ঘরে বসিয়। ভোজন করে 
তার নামে মুরলী ডাকিল। 

স্তামস্তণে মোহমতি চলিল সে দ্রুতগতি 
হাত পাখালিতে না পারিল ॥ ৯৫ 

_ ুলিতে বসায়ে দুগ্ধ এক গোপী হৈলা মুগ্ধ 
বাজে বাঁশী তার নাম ধরি। 

উন্মত্ত মণনবাণে চলে সে কান্ুর স্থানে : 
গৃহকন্মন দুরে পরিহরি ॥ 


১২৩. 


ব্রজবালা! এক ঘরে সুরভি দবোহ্স করে . 
মোহন মুরলী ডাকে তায়। 

শুনি প্রাণ নাহি বান্ধে বাছুরি রহিল ছাদে 
বৃন্দাবনে চলিল ত্বরা় ॥ | 

বসিয়া স্বামীর স্থানে চরণ করে সেবনে 
তার নামে মুরলী ডাকিল। ৃ 

শুনিয়! মুরলী গীত মোহিত হইল চিত . 
পঁতিপদ ফেলিয়া চলিল॥ ূ 

এক গোপী নিজ ঘরে নয়নে অঞ্জন পরে 
বাজে বংশী তার নাম্‌ ধরি। 

না পারে অঞ্জন পরি চঞ্চল হইয়া চলি 
কজ্জলের পাত্র হাতে করি॥ 

বসন পরিতে কেহ মুরলী শুনিল সেহ 
কান্ধের আচল পরি যায়। 

কুমার করিয়। কোলে কেহ শীত গায় স্ব 
বংশীনাদে পুজে ফেলি ধায় | 

কেহ ছিল গৃহকর্ণ্দে মুরলী শুনিয়া মর্ধে 
চলে সে দুকুল পরিহরি। 

মুরলী শুনিয়া কানে গোপীগণ বায় বনে 
কেহ কারে সভাঁষ না করি॥ 

এমন কহিব কত রাধা আদি শত শত 
গোপ গোপী যতেক আছিল । 

শুনি বংশী স্ুললিত সবার মোহিত চিত্ত 
সবে শ্যামসম্তাষে চলিল ॥ 

তাহা সবাকার পতি গুরুগণ আরি জ্ঞাতি 
ইস্ট মিত্র ভ্রাতু পুত্র গণ। 

পথ আগুলিয়া বেগে কহেন সবার আগে 
বাত্রিকালে কেন যাহ বন॥ 

লাজভয় কুলধন্মম ছাঁড়ি সব গৃহকন্্ম 
তেয়াগিয়া যাহ কোথাকারে । 

শুনিয়া সকল নারী কহে সব! বরাবরি ' 

যাই বংশী শুনিবার তরে ॥ 


িপিনে.বিজয় কানু বাজায় মোহন বেণু 
পশ্তপক্গী গুনিয়া মোহিত। 

দণ্ডেক দেখিয়া তীরে এখনি আসিব ঘরে 

" .. কেন মনে হও সবে ভীত ॥ 

' অন্তর্যামী নারায়ণ জীনে সবাঁকার মন 

_. গোপগণে করিল মোহিত । 

- মৌনব্ূপে সবে রয় কেহ কিছু নাহি কয় 
গোপিকা পরম হরষিত ॥ 

এত বলি ত্বরা করি ষোল সহত্রেক নারী 
গেল বু কানু বৃন্দাবনে। 

এক নারী ক্ষীণ তাতে স্বামী তার ধরি হাতে 
গৃহে আনে ত্বরিত গমনে ॥ 

পদাঘাত মারি তারে বাদ্ধিয়া রাখিল ঘরে 
দ্বারে দৃঢ় কপাট করিয়া । 

বন্দী হৈয়া সেই নারী কান্দে হাহা রব করি 
করাঘাত মস্তকে হানিয়া ॥১৫ 

কান্ছর পিরীতি পসে রহিতে না পায়ি বাসে 
যাইতে না পেলাম কন্ধমপাকে। 

তার নামে ডাকে বাশী শুনি কাণে লাগে অসি 
উচ্চৈঃস্বরে সটান বলি ডাকে ॥ 

কৃষ্ণে নিবেশিয়। মন ঘন ঘন উচাটন 
ধ্যান করি মুদদিত নয়নে । 

চুন্ দিয়া চীদমুখে প্রাণ ছাড়িলেক স্থখে 
কষে দিয়া আলিঙ্গন দানে ॥ 

সে ধনী মদনমোহে শ্রবেশিল কৃষ্দেছে 
পাইল সে কৈবল্য স্থপতি । 

ছঃখীস্টাম দাস গায় বিস্মিত হইর! তাষ় 
শুকদেরে কহেন নৃপত্তি ॥ ১৩৭ ॥ 


ব্রজবধূগণৈর স্বৈরিতা সম্বন্ধে 


পরীক্ষিতের প্রশ্ন 
রাগিণী টোড়ী। 
শুক নারদদে মহিমা গায়। 
রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ প্রা 
তবে পরীক্ষিত রাজা কর যোড় করে। 
বিম্ময় লাগিল মোরে শুন মুনিবরে ॥ 
পরপুরুষেতে মন দিল যেই নারী । 
বিটপী তাহারে বলি কুলক্ষষকারী ॥ 
নরক সংযোগ তার না হয় খণ্ডনে । 
কৃষ্ণদেহে সেই প্রবেশিল কোন্‌ গুণে ॥ 
চকিত লাগিল বিপরীত কথা শুনি । 
ইহার কারণ মোরে কহ মহামুনি | 
এত-শুনি গশুকদেব কহে পরীক্ষিতে ৷ 
পূর্বে যে বা শুনিলে পুরাণ ভাগবতে ॥ 
শিশুপাল টৈরীভাব কৈল নারায়ণে। 
পাইল সে মুক্তিপদ সালোক্য নিশ্মীণে ॥ 
ভকত তারণ আসে প্রভূ নারায়ণে । 
ধর্ম অংশে জনমিল অবনী তারণে ॥ 
যে জন গোবিন্দ পদে করিবে ভকতি। 
ভাবে তারে দেই প্রতু দূর্লভ মুকতি ॥ 
শ্রকাস্তে করয়ে ষেব! কৃষ্ণপদা শ্রয় ৷ 
ভব জিনি প্রবেশিবে কৃষ্ণের হৃদয় ॥% 
ভকতবৎসল প্রভু পরম দয়াল । 
প্রণতপালক প্রভু পাষণ্ডের কাল ॥ 
প্রেমরসে দে ধনী ভাবিল নারায়ণে। 
কৃষ্খ-অন্গে প্রবেশিল তখির কারণে ॥ 
শ্রবণ-মঙ্ জল এই কৃষ্ণের কথন । 
গুনহ সাত্বিকভাবে হবে উদ্ধারণ ॥ 
এক চিত্ত হৈয়। রাজ। শুন সাবধানে । 
কহিব কৃষ্ণের লীলা! ভোম! বিদ্যশীনে । 


|. গোবিন্াযক্থক- 


হেন কালে ব্রত্ুবাল। খেল নিশাকালে। 
. দেখিল নাগ্বর কানু কদস্তের তবে ॥ 


. অনি দেখি মৃত্যু ক্েন ন! মানে পতন । 
“কৃষ্ণ দরশনে তেন গোপীর তরঙ্গে । 


শতপুর হৈয়া শ্তামে বেড়ে ব্রজনারী । 


মধ্যে কৃষ্ণ শোভা করে বংশী হস্তে করি ॥ 
কোটি কাম জিনিয়া সে নন্দের নন্দন । 


: কত কলানিধি নিন্দি প্রসন্নবদন। 
- চিকণ চাঁচর কেশে চুড়ার সাজনি। 
নানা কুন্থমের গাভা! বিনোদ গাঁথনি ॥ 
মধুলোভে উড়ে পাশে কত মধুকর। 
ময্রচক্রিকা শোতে ছুড়ার উপর ॥ 
কপালে চন্দন চান্দ অলকা দোলনী। 
ঙঈগ মনোহর পুষ্পধনু জিনি ॥ 
উর কোনে বিরলে মা 
নাসাগ্রে মুকুতা৷ ফল নিন্দে দিনমণি ॥ 
অল্প হান্ত চান্দমুখে বান্ধুলী অধর। 
 দশন দাড়িম্ব বীচি প্রবাল নিকর ॥ 
শ্রবণে মকর কড়ি কিসলক্ব পাতা। 
অঙ্গদ বলয় তুজে করতল রাত ॥ 
শ্রীবঘস কৌস্তত চিহ্ন হৃদয়ে বিরাজে । 
সুনাভি গভীর কপ মাৰ। হরি গঞ্জে । 
- পীতাম্বর কটিতটে মেখল! কিন্কিণী। 
চরণ যুগলে সাজে নৃপুর্‌ বাজনি ॥ 
পদনথে বজিয়! সেবয় নিশাপতি। 


দেখিয়া মোহিল রূপে গোস্কালু! যুবতী 876 


ভারাকা মণ্ডলে সাজে যেন শশধরে॥ 
ঙগাপীগণে দেখিস! সে প্রত ব্নয়াদী। 
মুরলী ধরিয়া কর মুদু হানতে বলি॥ 
শুন গোপীগণ কেনে আইলে কাননে ' 


ব্রজাঙ্গনাগণের প্রন্তি কৃষ্ধের 
প্রশ্ন 1৮ 
রাগিণী গৌরী । 
ব্রজবাল! দেখি প্রভু পদ্ম-অ'খি 
অধরে মধুর হাসি। 
বলেন বচন শুন সবীগণ 
বনে কেন ঘোর নিশি ॥ 


সাপের কুশল বারতা মঙ্গল 


নন্দ যশোদ্দার বাণী। 

আইলে ব্যস্ত হৈয্া কিসের আনিকা 
দৈত্য কি মিলিল জানি । 

নারী হৈয়া বনে ভয় নাহি মনে 
আইলে কেমন করি। 

পথে বন ছিল ভল্প,ক শার্দ,ল 
ভাগ্যে না খাইল ধরি ॥ 

এ নহে উচিত দ্বতন্ত্র চরিত 
ছাড়িয়া সে গৃহগারি। 

কেমনে এ বনে মুরলীর স্বানে 
আইলে মম বরাবরি | 

তোমার ভবনে যত গুরুজনে 
চাহিয়া চাহিয়া ফিরে। 

দর্শন না পেয়ে বলে ছুঃখী হয়ে 
গৃহে না লুব তারে ॥: 

নিরমল্‌ কুলে কলঙ্ক রাখিলে 
কুটম্ব ধরিবে ছল। 

করিবেক বাদ হবে পরমাদ 
না খাইবে অল্প ভুল ॥ 

কুল যে কলম্্ী হরে ছেন দেখি. 

আমার উর নিসা রব, 


১৬ | গোবিনামঙ্গল। 


ককষের বচন শুনি সর্খীগণ 
শোক উপজিল চিতে। 

শ্রীগুরুচরণে ছুঃখীস্ঠাম তণে 
গোবিন্দমমঙ্গল গীতে ॥ ১৩৯ ॥ 


'গাপরমণীদিগের প্রার্থনা ও 
. ' কৃষ্ণের উপদেশ । 
রাগিণী করুণ । 
: করুণাময় !, 
বারেক শরণ দিয়া রাখ রাঙ্গাপায় । 

€তাম। হেন গুণনিধি আর পাব কায় ॥ গ্রু॥ 
এ সব বচন শুনি কৃষ্ণের অধরে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়! পড়ে গোপিকার শিরে ॥ 
কেন হেন বোল বল শুন প্রাণনাথ। 
না বপ এসব বোল মার বজাবাত ॥ 
জাতি কুল লাজ ভয় ত্যয়াগিয়! দুরে । 
আইনু আমর| সবে তোম। ভজিবারে ॥ 
নিরাশ বচন শুনি তুহ চাদমুখে । 
প্ররল জড়িত শর বাজি গেল বুকে ॥ 
যদি না করিবে দয়া প্রভু বনমালী। 
ওই পদে প্রাণ দিব সকল গ্োয়ালী। 
তোমার চরণ বিনে অন্ত নাহি জানি । 
তুমি কিনা জান তাহা শ্তাম গুণমণি ॥ 
পরশ করিরা যদি না করিবে দয়া । 
কৃপাসিস্কু বলাইবে কেমন করিয়। ॥ 
যে জন শরণ লর তোমার চরণে । 


বল দেখি তারে তুমি ত্যজিবে কেমনে ॥ 
ভীঁদ বদনের মধু সরস অধরে। 


পরিত্রাণ কর প্রভু এ কামসাগরে ॥ 


আম! সবাকার তন্থ দহে রতিপতি। ্ 


আলিঙ্গন দেহ দান গুনহ বিনতি ॥ 


এ সব বচন শুনি গোপিকার মুখে । 
মুখে মৃছ হাসি কৃষ্ণ কহেন কৌতুকে ॥. 
এ নহে উচিত ধর্ম তোমা সবাকার। 
নিজ গৃহে গিয়া পতি সেব আপনার ॥ 
নিজ স্বামী সেবন ছাড়িয়া যেই নারী ! 
পর পুরুষেরে সেবে হয়ে কামাচারী ॥ 


: নষ্টবুদ্ধি বলি তারে কলক্ষিনী কুলে । 


না পায় স্বামীর স্থখ যোনি ফিরে বুলে ॥ 
স্খলেশ নাহি তার পাপ নিবন্ধনে । 
পণ্ড জন্ম বিধবা সে পতি অনর্চনে ॥ 
পতি বিনে নারীর নাহিক অন্তগতি । 
পতি সেবে যেই নারী সে পায় মুকতি ॥ 
যেন মত পতিসেবা করে পূর্বকালে। 
সেই মত ফল পৃথিবীতে তারে মিলে ॥ 
অকুলীন অসুন্দর জেই যদি হয়। 
বিষুদেব সম তাঁরে ভাবিহ হৃদয় ॥ 
অথর্ব অধনী অন্ধ জীর্ণ কলেবরে । 
অকপটে সতভাবে ভজিহ স্বমীরে ॥ 
এই নীতি কণ্ম নারী জনমের সার । 
শুন শুন গোপাঙ্গনা বচন আমার ॥ 
মোর বোলে চলি ষাহ আপন ভবন । 
সেবা কর গিষ্া নিজ পতির চরণ ॥ 
সাধ ছিল যদি তোমা সবার অন্তরে !। 
আমার লাবণ্য রূপ দেখিবার তরে ॥ 
দ্বেখিলে আমার রূপ নয়ন ভরিয়া । 
মন্দিরে চলহু মোর পদে মন দিয়া ॥ 
মোর সঙ্গিকটে থাকে যত ভক্তগণ । 
আমাকে ভজিতে তার স্থির নহে মন॥ 


| দুরেতে থাকিয়া! যে সকল ভক্তগ্গণ। 


তন মন বচন করয়ে সমর্পণ ॥ 
দৃঢ় চিত্তে আমার চরণ করে লয়। 
ভব জিনি প্রবেশয় আমার হ্যদয় ॥ 


গোবিনমঙ্গল। নান হ্ছ 
এ সব বচন মার্গ কহিন্ন তোমারে । 









এই সাধ মনে লাগে দাগ্াইয়া তব আগে 
একান্ত করিয়া ভক্তি মন দেহ মোরে ॥ সব গোপী ত্যজিব জীবন ॥ 
»দ! কর বিলম্ব শুন ব্রজাঙগনাগণ। শুন প্রভু বনমালী মুক্তক করি বলি 
মন্দিরে চলহ অন্য না৷ করিহ মন ॥ শুন্ধুক সকল লোক জন। 
পুনরপি গোপিকা নিবেদি রাঙ্গাপায়। আমর! অন্যের নই কৃষ্ণের কিন্বরী হই 
গোবিন্দমজল দুঃখীশ্ঠাম দাস গায় ॥ ১৪০ ॥ কেবল সকল গোপীগণ ॥ 
- রে বাতের যাই কি বা রসাতলে কিবা স্বর্গ সুখ মেলে 
ৃ ৯ না! জানিয়ে কিবা তরে মরি ॥ 
গোপিকাগণের কৃষ্ণ শ্রম প্রকরণ। কতা যন্ত্রণা দেখ পরশিয়া প্রাণ রাখ 
রাগিণী করুণা। কহি্ন তোমার বরাকরি ॥ 
বন্ধুর নিষ্ট,র বাণী ব্রজবালাগণ গুনি তোমার লাগিয়া হরি নদীকুলে হরগৌরী 
শোকসিঙ্ক উপজিল তায়। নিত্যপূজা করি আরাধন। ূ 
পদনথে লিখি ক্ষিতি দশনে অধর ধাতি | বাগ্ধাসিদ্ধি হেল তবে আপনি আসিয়া যৰে 
অধোতৃষ্টে রাঙজ(পদ চায় ॥ ূ হরিলে হে বস্ত্র আভরণ ॥ 
_ মোহিত পিরীতি ফাঁদে কেহ ফুকরিয়া কাদে | তবে সব গ্োপীগণে আদেশিলে ভুয়া সনে 
কেহ' কহে কান রাখ প্রাণ। বিহার করিব বৃন্দাবনে । 
তোমার বিরস বোলে হিয়া জর জর করে | আপনি কহিলে হাসি তার সাক্ষী আছে বাণী 
তাহে দহে মদন কামান ॥ এবে কেন বঞ্চ গোপীণে ॥ 
কেবল একাত্তভাবে তোমাকে ভজিতে সবে। দয়া নাহি তুয়া মনে পুতনার স্তনপানে 
আইন ছ কুল পরিহরি। পরাণে ৰধিলে যদ্ুমণি। 
তুমি গোপিকার প্রণ আঁখির পুতলি কান | অবগতি কর হরি হেন অনুমান করি 
তিলে তোমা না৷ দেখিলে মরি ॥ এবে প্রাণে বধিবে গোপিনী ॥ 


- হেন যদি জান মনে না করিবে পরশনে 
দগধিবে মদন দাহনে । 
ছিলাম সংসার কাজে নিশাকালে বেণু বাজে 


অনুরাগে নহে স্থির নয়নে প্রেমের নীর 
শ্রাবণের যেন জলধার। &॥ 


সঘনে অধর কাপে কদম্বকলিকা রূপে 


শুনি আহু মুরলীর স্বানে ॥ পুলকিত তনু গোপিকার ॥০ 
তোমাবিনা নাহি গতি কি করিবে নিজপতি কৃপানিধি নারায়ণ জানি সবাকার মন 
.. , :গোপীর জীবন ধনতুমি। হাসিয়া কহেন. গোপীগণে । 
তুমি অখিলের জীবে আছহ ত্রিগুপভাঁবে | গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভূবনে দুর্লও কথা 
সর্ব্ব ঘটে তুমি অন্তর্ধামী ॥ 


আরীমুখ নন্দন রস গ্রানে ॥ ১৪১ ॥ 
আর না যাইৰ খর গুরুজন বরাবর . - চি 
ন! করিব গৃহ প্রবেশন। 


নর 
:$ 


গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের বিহার । 
রাগ ভাটিয়ারি। 


কুগ্জবনে, বলি কুঞ্জবনে ৷ 

বাধা রসময়ী শ্তাম সনে ॥ ঞ ॥ 
।গোপীর একান্ত স্কাব শুনি নারায়ণ। 
বাহু পসারারিয়া বলে আইস গোপীগণ ॥ 
'বন্ধুর লাবণ্য হাসি রসময় বাণী । 
' দেখিয়া উষত ভেল যতেক গোপিনী ॥ 
(বিষাদ বিচ্ছেদ গেল হরিষ অন্তরে ] 
শতপুর হৈয়া সবে বেড়িল কানুরে ॥ 
উঠিয়া সকল সখী হরিষ বদনে। 
নান] রূপ ফুল তুলি পরম যতনে ॥ 
গথিয়। বিচিত্র বরমালা লয়ে করে। 
কৃষ্ণেরে বেড়িয়া গৌপী উল্লাস অন্তরে ॥ 
বর মাল। দিল সবে গোপালের গলে। 
হস্ত লান্ত কটাক্ষ করিয়া গোপীকুলে ॥ 
তবে নটবর বিদ্বগধ শ্তামরায়। 
বাহ পসারিয়া কোল দিল গোপিকায় ॥ 
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ ধরে বীণ1। 
শ্টাম্াদে ফুলশর মারে কোন জনা ॥ 
কেহ দ্েয় ফুক্ক,ম চন্দন শ্যাম অক্গে। 
কেহ দেয় চুন্বদান রসের তরঙ্গে ॥ 
কেহ মারে পিচিকা ফুলের ফাগু চুয়া। . 
স্ব দৃষ্টে হাসে কেহ চন্রমুখ চেয় ॥ 
কেহ কহে দেহ কানু আলিঙ্গন দান। 
'কেহ কহে পরশিয়! রাখহ পরাণ ॥ 
কেহ কহে প্রাণনাথ কি কহিব আর । 
রতি দান দিয়া জীউ রাখ গোপিকার ॥ 
গোঁপিকার লাবণ্য আরতি রস দেখি। 
যোগমায়। স্জন করিল প্র-আখি ॥ 





/) অনঙ্গ আরতি খপ্তাইতে গোপীগণে। 


যোল সহস্তরেক রূপ হৈল নারায়ণে ॥ 
এক তরুমূলে এক্‌ গোঁপিকা৷ গোপাল । 
জব গোপী সংহতি বিহরে নন্দলাল ॥ 
প্রেম আলিঙ্গন হান্ত রসের কৌতুকে। 


মনের মানস গোপী পাইল বড় স্ু্ণে॥$ 


আপনারে আপনি বাখানে ব্রজনারী ৷ 
পিরীতে আমরা বশ করি মুরারি ॥ 
আম সবাকারে কৃষ্ণ হইল! সদয় । 
ধন্য সে আমর! হেন ভাবিল হৃদয় ॥ 
আম সবা ষয়ান কৃষ্ণের প্রিয় পণে। 
হয় না হবেক নাহি এ তিন ভুবনে ॥ 
আমা সব! সম নাহি ভাগ্যবতী আর । 
আমরা পাইনু কৃষ্ণ ব্রদ্মাণ্ডের সার ॥ 
এত যদি মনেতে ভাবিল ব্রজনারী। 
বাড়িল গোপীর গর্ধ্র জানিল মুবারি ॥ 
কৃষ্ণ সঙ্সিকটে এক ব্রজবালা ছিল। 
দয়ানিধি কান্থু তারে করেতে ধরিল ॥ 
অনেক কামনা তার ছিল পূর্ককালে । 
সেই ফলে তার কর ধরিল গোপালে । 
গোপিকাগণের মান গঞ্জিবার তরে । 
অ্তর্ধান হৈল কান সবার ভিতরে ॥ 
কষ না দেখিয়া গোপী বড়ষ্ট কাতর । 
অনঙ্গ অনলে সবে হৈল জর জর ॥ 
কৃষ্ণগুণে গোপীগণ কাল্দিয়া বেড়ায় । 
গোবিন্বমজল দুঃখীশ্যাম দাস গায় ॥ ১৪২. | 


কৃষ্ণ অন্তর্ধানে গোপীদিগের খেদ। 
রা প্রাহড়ি। 


কৃষ্ণ ন: ধিক বন্ধে আকুল গপিক পে 


গোবিনার্মগল। 


ক্িতি লোটাইয়া কান্দে কেশপাশ নাহি-বান্ধে 
তন্থ তিতে নয়নের নীরে ॥ - 
ওহে প্রাণনাথ হরি ৰঞ্চিয়া বরজ নারী 
কোথাকারে করিলে গমন ! 
না দেখি তোমার মুখ অন্তরে বিদরে বুক 
তৰ গুণে ত্য'জব জীবন ॥ 
তোমার মুরলী স্বানে নিশীকালে ঘোর বনে 
আনাইলে আম! সবাকারে। 
.কি দোষে নিদয় হৈয়া গেলেতুমি তেয়াগিয়া 
মরিব না দেখিয়া তোমারে ॥ 
হাম অবলিনী জাতি আর গোঁয়ালিনী তথি 
ভাল মন্দ কিছুই না জানি। 
বারেক দর্শন দিয়া গোপিকাগণেরে জীয়! 
করুণাসাগর চিস্তামণি ॥ 
যদবধি গোপপুরে জদ্ষিলে নন্দের ঘরে 
ভাগ্যবতী যশোদা জঠরে । 
তোমার লাবণ্য দেখি হইন্থু পরম সুখী 
দাসী রূপে ভজিব তোমারে ॥ 
দীন দয়ানিধি বলি জগতে বলাও হরি 
_পতিতপাবন নাম খানি । 
যেযার শরণ লব সে জন কি ত্যজে তায় 
কেমনে বলাবে চিস্তামণি ॥ 
. কুলে জলাঞ্জলি দিয়া আইন কলঙ্কী হয়! 
ও ও রাঙ্গা চরণ ভজিবারে । 
অধর অমৃত দিয়া গেলে তুমি মুর্ছিয়। 
ফেলাইয়া৷ অকুল পাথারে ॥ 
যদি দেখা নাহি দিবে তবে গোপী বধ পাবে 
ূ ফি গোপী তব অন্বেষণে। 
, ছুঃখীস্তাম দাস প্রানে ভ্রময় নাগরীগণে 
কানে চাহিয়া ঘোর বনে ॥ ১৪৩. ॥ 


১২৪ 
গোপিকাগণের কৃষ্ণ অন্বেষণ। 


| রাগিণী করুণ! । 

কোথা গেলে পাৰ সই জীবন আমার ॥ গ্র্॥. 
কাননে ভ্রময়ে গোপী শ্টাম অন্বেষণে । 
অনুরাগে আপনা আপনি নাহি চিনে ॥ 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় মেঘ উড়িল গগনে । 
ঢাকিল চন্দ্রের জ্যোতি ঘোর কুঞ্জবনে ॥ 
আন্ধারে না দেখে পথ গৌপিকা সকল । 
নদীতীরে বন ঘোরে ভয়েতে বিকল ॥. 
কেহ কারে ছান্দিয়। ধরিল ব্রজনারী । 
কেহ কহে কোথ। পাব মুকুন্দমুরারি ॥ 
এক গোগী আগুসরি বলয়ে বচন। 
সেবা কর আছি আমি নন্দের নন্দন ॥ 
এক গোপীর স্তনে মুখ দিয়া আর জনা । 
ফেলাইয়া দিয়! বলে মরিল পৃতন] ॥ 
এক আরে আহাড়িয়৷ গেল কত দৃরে। 
ৰলে দেখ বিনাশিনু প্রলম্ব অসুরে | 
এক গোপী নেতাঞ্চল করে ছুই ফাল। 
বলে বকান্ুর মারি মুগ্চি সে গোপাল ॥ 
বাতুল সমান গোপী হারায়ে কানুরে । 
ক্ষণে ঘোর বনে বুলে ক্ষণে নদীতীরে | - 
চাহিয়া আকাশ মুখে বলয়ে বচন। 
তুমি দেখিয়াছ যেতে নন্দের নন্দন ॥ 
তরুলতা৷ আদি করি বৈসে বৃন্দাবনে । 
জিজ্ঞাসিয়। বুলে গোপী প্রতি জনে জনে ॥ 
তোমরা যতেক তরু যমুনার তীরে। 
জন্ম লইয়াছ সবে পর উপকারে ॥ 
অশ্বথ পাকুড় বট শ্রীফল তেতুলি। 
তোমর] কি দেখিলে নাগ্বর বনমালী ॥ 
আম্র জান্র কঘন্ব বকুল আদি বন ॥ 
কহ কোথা গেলে পাব নন্দের নন্দন ॥ 

৯ 


ঈর্জুন আসন! শাল সরল গীয়াল। 
্হ কোথা গেণে পাব মদনগোপাল ॥ 
বুক জাতী যৃথ্ঘ চাপা নাগেশ্বর । 
তামরা দেখেছ যেতে বিনোদনাগর ॥ 
[ধকু-গোলাপ কুন্দ সেউভী রঙ্গণ। 
চহ কোন পথে গেল গোপিকারমণ ॥ 
ফতকী করবী আর কাঞ্চন মরুয়া। 


[মি কি দেখিলে ষেতে শ্যাম বিনোদিয়া ॥ 


লতী মন্দার চাকর রঙ্গ পারিজাত। 
বলহ কোথা পাব প্রাণ নাথ. ॥ 

)লসী প্রধান তুমি, গোবিন্দের প্রিয়া । 
হর্নিশ থাকাকষ্জ্দয়ে লাগিয়া ॥ 

[য়ে রাখিলে কোথা শ্যাম গুণমণি। 
ত্তর না দেহ হয়ে সবার সতিনী ॥ % 
ম্মেখে দেখয়ে গোপী যত তরু লতা । 
াকে 


জিজ্ঞাসে প্রাণকান্থ পাব কোথা ॥ 


চরণে তৃণ লাগে দূর্বাদল। 
ৃ ই পদ লাগি হয়েছে শীতল ॥ 
রী শুক পিক আদি ভ্রমর ময়,রী। 

না তোমরা কেহ দেখেছ মুরারি ॥ 
গীকুলে দেখি বলে যত গোপীগণ। 
কে দেখি করিয়াছ নির্মল লোচন ॥ 
ত শুনি বলে তারা যত পোগীগণে। 
কটে পাইবে কষে না ভাবিহ মনে ॥ 
ন পাইবে কৃষ্ণ কমললোচন। 
ধ না ভাবিহ মনে শুন গোগীগণ ॥ 
ও চাহি কাননে ভ্রময়ে ব্রজবাল]। 
ইতে দেখিল পথে কুন্দ ফুল মালা ॥ 
গা দেখি ব্রজবাল! বিচার্িল মনে । 
ই কলাবতী লয়ে গেল শারায়ণে ॥ 
 কুম্থমের. মালা ছিল শ্যাম গলে । 
তিয়া ফেলিল মাল! রতি রস কালে ॥ 








দেখ না৷ মাল্যের গন্ধ মোহে বৃন্দাবন ৷ 

এখন পাইব কোথা কমললোচন ॥ 

হেন রূপে কাননে ভ্রময়ে গোলীগণ। 

গুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন ॥ 

যেই কলাবতী ছিল গোবিন্দের সনে । 
কৃষ্ণপ্রেম পাইয়া! সে গর্বর্ব কৈল মনে ॥ 

সেই নারী কহে কৃষে হরষিত মনে । 
গোবিন্দমঙ্গল গীত শ্যাম দাস গানে ॥ ১৪৪ ॥ 





কৃষ্ণ-প্রেম-গর্বিবিতার গর্বব ভঙ্গ 
রাগ ভাটিয়ারি। 

নাথ বিনে ছুঃখ কহিব কাহারে । 

প্রভু বিনে ছুঃখ কোন্‌ তারে ॥ ফ্র॥ 
শুন রাজ! পরীক্ষিত পুরাণ কাহিনী । 
হরষিত মনে কৃষ্েে কহে সে গোপন ॥ 
শুন শুন প্রাণনাথ আমার বচন। 
চলিতে না পারি পথে ছুঃখায় চরণ ॥ 
গোপিনীর সঙ্গ ছাড়ি আনিলে আমাতে। 
স্থগিত হইন্থ আমি তোমার পিরীতে ॥ 
তৃণাস্ুর কাননে তিমির নিশি তায় । 
জর জর হইল শোণিত পড়ে পায় ॥ 
যদি মোর তরে নাথ আছে তব. দয়া । 
তবে মোরে লয়ে চল কান্ধে বসাইয়া ॥ 
এত শুনি হাসিয়া কহেন পদ্ব-আখি। 
কান্ধে বসাইব তোরে গুন চন্দ্রমুখী ॥ 
এত বলি স্বন্ধ পাতি বিল গোপালে। 
কৃষ্ণস্বন্ধে বৈসে গোপী অতি কুতুহলে 
গোবিন্দের শির করে ধরে ব্রঙ্গবালা । 
স্বন্ধে করি যান প্রভু ভক্তিভাবে ভোলা ॥ 
কত দুর গিয়া কৃষ্ণ মায়ার নিধান। | 
আছাড়িয়া৷ ফেলি তারে হৈলা৷ অন্তর্ধন॥ 


. গোবিজ্দমঙ্গল। 


সুখ চাপি ভূমে গোপী পড়িল নির্ভরে । 
হাত পায় গেল ছড় শোপিত নিকলে ॥ 
মোহ গিক়্া কতক্ষণে পাইল চেতন। 
উঠিয়া! না দেখি কুষে, করয়ে রোদন ॥ 
ওহে প্রাণনাথ কষ জান কত মায়া। 
কোথা গেলে প্রভু মোরে পাথারে ফেলিয়া ॥ 
গোপিকার সঙ্গ ছাড়ি আনিলে আমারে । 
সুধা রস বরষিলে অধরে অধরে ॥ 
. হাস্যরস করি রঙ্গে দিলে আলিঙ্গন । 
নিদারুণ হৈয়া এবে করিলে বঞ্চন।॥ 
আপন। খাইয়। কষ, কুবোল বলিন্থু। 
সেই দোষে এ কুল ও কুল হারাইনু ॥ 
হেদে হে কঠিন প্রাণ আছ ক্ষি কারণে। 
স্থান লৈয়৷ থাক গিয়া গোবিন্দচরণে ॥ 
-একাকিনী করি কৃষ্ণ ছাড়ি গেল বনে । 
গোপিনীর সঙ্গে মোর নহিল মিলনে ॥ 
আন্ধারে না দেখে পথ ভয়ে কম্পমান। 
ফুকারিয়। ডাকে কানু রাখ হে পরাণ ॥ 
কি করিব কোথ গেলে পাব শ্টামরার । 
কান্দিয়। কাতর হৈয়! কাননে বেড়ায় ॥ 
ভয়াকুলী হৈল৷ ধনী একা বন ভাগে । 
হেনকালে দেখ। হৈল সর্ধ গোপী লাগে ॥ 
কান্দিয়া কহিল সে সকল গোপীগণে। 
মোরে একাকিনী কানু এড়ি গেল বনে ॥ 
অনেক আরতি রতি রজ্ের কৌতুকে। 
1নদানে ছাড়িক্ব। গেলা শেল মারি বুকে ॥ 
_ তবে সে কাহ্ছরে না দেখি়। প্রাণ কান্দে । 
তোমরী কি সব সখি দেখিলে গোবিন্দ ॥ 
গোপীগণ বলে কানু তোর সঙ্গে ছিল। : 
তোরে হেন গতি করি ছাড়িয়া! সে গেল।॥ 
স্ত্রীবধ করিতে যে তাহার তয় নাই। 
দয়াল কে.বলে তারে নিঠুর কানাই ॥ 


১৩ 


তাল হৈল তোর রনল্পে হইল মিলনে । 
এখন কালিয়া কান্থ পাব বৃন্দাবনে ॥ 
সব সখী বনে কৃষ্ণ চাহিয়া বেড়ায়। 
গোবিদ্দমঙ্গল ছুঃখীশ্টাম দাস গায় ॥ ১ 


গোপীদিগের নিকট কৃষ্ণের 
আবির্ভাব । « 
রাগ করুণ।। 
শ্াম অন্বেষণে ভ্রমে গোপীগণে 
নিকুঞ্জ বনের মুঝে। 
দেখে যারে তারে . পুছয়ে সবারে- 
দেখিলে কি ব্রজরাজে ।? 
ন! দেখি কান্ুরে অন্তর বিদরে 
_ অঝোরে ঝুরয়ে আঁখি । 
নহিলে নিদান ত্যজিব পরাণ 
বদি বন্ধু নাহি দেখি ॥ 
কহ কি করিব কোথা গেলে পাব 
চিকণ কালিয়া কানু । 
হিয়ার পুতলি কান্দে কানু বলি 
জর জর ভেল তনু ॥ 
হেন কালে বনে দেখিল নয়নে 
কুসুমশয়নস্থলী । 
কহ কিবা ইথে রাধিকার সাথে 
গোবিন্দ করিল কেলি ॥ 
বলে সে নাগরী পরম চাতুরী 
কতেক প্রেম সন্ধানে । 
প্রভু ভগবানে আরাধিল বনে 
রাধা সে পিরীতি জানে ॥ 
রাধা বিনে আন ভুলাইতে কান 
না দেখি নাগরী মাঝে । 
লৈয়া গেল ব্রজরাজে ॥ 


মনমণ্ধ শর করিল কাতর 
বুদ্ধি বল প্রাণখি। 
তবে মে শীতল হইব কেবল 
পরশিলে পদ্ম-আখি ॥ 
কান্দিয়া কাননে ভ্রমে গোশীগণে 
চাহিয়। নাগরবরে । 
_কান্থু কান করি উচ্চ রব ধরি 
 পড়িলা শোকসাগরে ॥ 
অচেতন মতি যতেক যুবতী 
.. জানিল জগতবন্ধু। 
বিজুরী বন্ধানে গোপী বিদ্যমানে 
আইল করুণাসিন্ধু ॥ 
দেখিয্বা নাগরে হরিষ অস্তরে 
ধাইল নাগরীগণে । 
শতপুর করি বেড়িল নাগরী 
পুরুষবর কাননে ॥ 
তবে গোপীগণে হরষিত মনে 
কর পসারিল! কান্ু। 
ছুঃখীশ্যাম কয় এ বড় আশয় 
বদি পাই পদরেণু | ১৪৬ ॥ 


স্পেস 


গোপ কামিনীগণের সহিত 
কৃষ্ণের মিলন । -4 
রাগ করুণা। 


আজি বড় শুভ দিন হে 
প্রাণনাথে পাইয়। ॥ প্র ॥ 





ছড়িস্া প্রাণ যেন পাৰিক শরীরে । 
পাব ৈল নিকাহ 


চতুর্দিকে নারী সব বেড়ে নারায়ণ। : 
তারা. মধ্যে চন্দ্র যেন' হইল শোভন ॥ 
কটাক্ষ করিয়া! কেহ বলেন বচন। 
পরশিয়৷ প্রীণনাথ রাখহ জীবন ॥ 

কেহ বলে প্রাণ দহে মদন অনল । 
আলিঙ্গন দিয়া কৃষ্ণ করহ শীতল ॥ 
কেহ কহে প্রাণনাথ কর অবধান। 
অধরে অধরমধু রস দেহ দান ॥ 

এ সব কৌতুক কেলি কদম্বের তলে । 
শোভা করে বাধা কানু গোপীর মগ্ডলে ? 
যোজন অশীতি কল্পতরু নিরমাণ। 
যোজনেক পরিসর বিচিত্র উদ্যান ॥ 
দেখিতত রূপস তরু কাঞ্চন বরণ। 
নীলবর্ণ পত্র তার অতি স্থুশৌভন ॥ 
শাখ' স্ুখদল তরু সৌরভ বহুল। 

শ্বেত রক্ত নীল পীত পঞ্চ বর্ণ ফুল ॥ 
সারী শুক পিক তথি ভ্রমর বঙ্কীরে। 
মদন উন্মত্ত হৈল গোপিনী বাজারে ॥ 
অণ্তমাবরণে তথি বিহার সদ্বনে! 

নান। কেলি কলা রস রাধা কান্থু সনে ॥ 
আবরণ ভেদ কিছু করিব বর্ণন। 
ছুঃখীশ্তাম দাস মাগে গোবিন্দচরণ ॥ ১৪৭ 





/ রাধাক্ুষ্ণের রাস বিবরণ । 
রাগ গৌরী । 

রাধ। কান ' হু জনে সরস রঙ কেলি । 
বরণে বরণে ব্রজ বনিতা সকলি ॥ এ্ি। 
চিস্তামণি নামে স্থান অতি অনুপম । 
যথা রাস রস কেলি রাধা! ঘনশ্ঠাম ॥ .. 
কালিন্দী বেষ্টিত তথি গহন গভীর । 
প্রবল তরঙ্গ তথি সুধারতস নীয় ॥ 


এ. গ্রোবিমঙগগল। 


 ক্কমল কুমুদ শোভা করে জল ফুল।” 

সৌরতে লালসে তথা মত্ত অলিকুল ॥ 
;* ডাহুকী হংসিনী হংস ক্রীড়ে চক্রবাক। 
নানা নাদ করে জলচর লাখে লাখ ॥ 
নিকুঞ্জ খঞ্জন দুই তটে শোভা! করে । 
শিখী শিখণ্ডিনী তথা নৃত্য করি ফিরে ॥ 
কপোত কোকিল শুক ডাঁকে তরুডালে। 
ভ্রমর বঙ্কারি মধু পান করে ফুলে ॥ 
' কর্ণিকার মহা! শোভা কোটি হৃধ্য জিনি। 

উজ্জ্বল করিল আর সুমণ্ডপ মণি ॥ 
অণি মণ্ডপের শোভ1 কি বর্ণিতে পারি ॥ 
মহোজ্জল অষ্টদল যাহার উপরি ॥ 
তদুপরি রসানন্দ রাধিকার প্রাণ । 

 নিগমে বসিয়া যারে যোগী করে ধ্যান ॥ 
ঘনাঞ্জন মন্দার জিনিয়। মনোহর । 
ললিত মধুর বেশ ত্রিভ্গ সুন্দর ॥ 
জর্ব মনোমোহন করিতে সেই জানে । 
কুষ্চিত কেশরে চূড়া টাননি দক্ষিণে ॥ 
চম্পক মঞ্জু মন্দার চুড়ায় বেষ্টিত। 
ঝিলিমিলি মযুরচন্দিক। সুশোভিত ॥ 
অলক তিলক চাঁরু কপোলে বিরাজে। 


গ্োরোচন। ফা বিন্দু শোভে তার মাঝে ॥ 


ফুলধনগ জিনি ভূরু রমণীমোহন। 
বিশাল নয়ন আভা অরুণ বরণ ॥ 
মনমথ শর জিনি অঞ্জন রঞ্জন। 

অরুণ অনুজ কিব৷ নাটুয়া থঞ্জন ॥ 
শ্রৃতিমূলে কুগুল দোলয়ে.গণ্ডস্থলে । 
ত। দেখি তপন ত্রাসে গগনমণ্ডলে ॥ 
তিলফুল জিনি নাসা অতি মনোহর । 
ঢল ঢল গজমতি তাঁহার উপর ॥ 
মুখপন্ম মনোহর মধু রস হাসি। 
স্থুর্স অধরে বরিষয়ে মধুরাশি ॥ 





কুদ্দের কলিক। কিবা! দাড়িম্মের বিচি । 
কিবা অপরূপ সেই দত্তপংক্তি রুচি ॥  - 
তীর্্যগৃগ্রীব কথুকঠ অতি স্থশোভিত। 
মণি মাণিক্যের মাল। তাছে বিভূষিত ॥ 
শ্াব্স কৌস্তভ চিহ্ন হৃদয়ে বিরাজে। 
প্রবাল মুক্ত। হার শোভে তার মাঝে ॥ 
বাহুদণ্ড বিশাল জিনিয়া করীকরা 
অঙ্গদ বলয় তথি অতি মনোহর ॥ 
ভূজদণ্ডে বাজুবন্ধ অতি মনোহারী । 
করাঞ্ুলে শৌভা৷ করে মাঁণিক্য অঙ্গুরী ॥ 
অষ্ট গন্ধ মিশ্রিত চর্চিত কলেবর । 
কেশরী জিনিয়া মাৰা তাহে পীতাম্বর ॥ 
কটিতে বেষ্টিত মণি কিস্কিণীরজাল । 
রামরস্তা জিনি উরু যুগল রসাল ॥ 

চরণ পঙ্কজে মণি নৃপুরের শোভ1। 

সুথঞ্জ সৌন্দধ্য জগজন মনোলোভা ॥ " 
নখেনদুকিরণ শোতা। কি কহিতে পারি । ; 
ছটা-মোহে পূর্ণ ব্রহ্মা লুটে বসুন্ধরী ॥ 
পাদপন্ম নিরুপম বাগ্চে সুররাজে | ' 
ধ্বজবজান্কুশান্ুজ চিহ্ন তাহে সাজে ॥ 
এইরূপে কৃষ্ণে মন করহ ধেয়ান। 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীশ্যাম দাস গান ॥ ১1৮ 





_রাসমণ্ডল বর্ণন ।/ 
রাগ কেদার। 
হেন শ্যাম মনোহর বনমালী বংশীধর 
রাই সঙ্সে পূর্ণ ঘোলকল।। 
ধেয়ানে না দেখে যোগী গোপীপ্রেমে অন্ধ 
কলক্পতরু তলে নিত্য লীলা ॥ 
স্থমণিমণ্ডপ তথি হীরা নীল। গজমত্তি 
ঝলমল করে রত্বঝার!। 


কনক কলস চুড়ে নেতের পতাকা উড়ে 
_ তার মধ্যে মাণিক্যের বারা ॥ 

কোটি স্্ধ্যজিনি প্রভা কি দিব গৃহের শোভা 
খচিত রতন সে মুকুর। 

অপূর্ব্ব সে আয়তন দরশে হরয়ে মন 
তার মাঝে বিনোদ ঠাকুর ॥ 

অষ্টদলপদ্প তথি নিন্দিয়৷ অরুণ ভাতি 
কর্ণিকা উপরে রাধা শ্যাম। 

যোগপীঠ হেটে ধন্যা সম্ুখেতে গোপকন্য। 
শ্রাতিকন্। ব্দক্ষিণে সুঠাম ॥ 

দবেবকন্যা পুর্ব্বভাগে সেবয়ে উত্তরদিগে 
মুনিকন্য! মধুর মুরতি। 

ঘ্বলিতা শ্যামল! আর সেবয়ে যে দলে যার ; 
তথা চক্দ্রাবলী রসবতী ॥ 

হেন রূপে যোল রামা ভজে তারা শ্যামশ্তাম' 
লীলা খেলা হাস্য পরিহাসে। 

অদন ছুল্দুভি বায় কেহ নাচে কেহ গায় 
কেহ কেহ রঙ্গ অভিলাষে॥ 

ফুড়িয়া যোজন চারি কল্পতর মনোহারী 
শুদ্ধ স্বর্ণ জিনিয়া বরণ। 

দীলবর্ণ পত্র তখি ফুল ধরে পাঁচ ভাতি. 
ফলে মুক্ত প্রবাল রতন ॥ 


লবঙ্গ লতিকা আর . পূর্ব্বে আমোদিত যার 
সোমচির লত৷ অগ্নিকোণে ॥ 

দক্ষিণে পদ্ধের লতা নানা হুখ সমাশ্রিতা 
মাধবী লতিকা নৈখতে। 

কল্পতরু অষ্ট ভিতা শোভা করে অষ্ট লতা 
পরাগ কপূর সমম্ধিতে ॥ 

অপুর্বব কানন মাঝে কর্ণিকা কেশর সাজে 
শোভা করে যুগল মূরতি। 

গোবিন্দমঙ্গল রমে ছুঃখীশ্যাম দাস ভাষে 
হরিপদে রহুক ভকতি ॥ ১৪৯ |৬ 





লীলারন্দাবনের আবরণ রহদ্য।/ 


রাগিনী গৌরী । 
কুপ্ বনে ধনী কুঞ্জ বনে। 
রাধা রসময়ী শ্যাম সনে ॥ প্ু॥ 


বাধা রসব্তী, শ্যাম সঙ্গে রসকেলি। 


বরণে বরণে ব্রজবনিতামণ্ডলী ॥ 

শুন রাজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণ রসকেলি। 
যেরূপে বিপিনে বিহরয়ে বনমালী ॥ 
অপুর্ব আসন তথি বিচিত্র বিচিত্র 
চন্তামক্ষিনামে স্থান শ্যামের পিরীত॥ 


শ্বত রক্ত পীত আভা প্রতি কৃষ্ণ তথি শোভা" অপ্তমাবরণেক্উথা সফল! উপর । 


_. মৌরভে তুলনা দিতে নাই। 
পল্লব বসন্ত তথা কম্ত,রী সম্ভব পাতা ' 
মলয়জ স্থিতি সেই ঠাঞ্জি ॥ 


যোগপীঠোপরে মণিমণ্ডপ সুন্দর ॥ 
অষ্টদ্ল পদ্ম তথি প্রাতঃরবি রঙ্গ। 
কেশরের মাঝে সে গোবিন্দ রাধা সঙ্গ ॥ 


ছাহার পশ্চিম ভাগে মালতি মল্লিকা নাগে +সর্থী চক্রাবলী তথা রাধিকা সমান । 


অপুর্বব আমোদ ধরে তথা। 
বনমালী লতা নাম বামে বেত অন্পম 
নানা রস মধুর সংযুতা ॥ 
উত্তরে মল্লিকা চৈব সদা মধুরস অব 
কাঞ্চন লতিক ত্ স্থানে । - 


ভূজে ভূজ দিয়া শ্যামে দেই প্রেম দান ॥ 
রাধ! রসবতী সঙ্গে অঙ্গ হেলি সুখে । 
পশ্যস্ভী পরমানন্দ পশ্চিমের মুখে ॥ 
হাস্যরস কৌতুক বিবিধ পরকারে। 

কত শত যগ যায় নিমিখ গোচাবে ॥ 


শশীরেথা কৃষ্ণপ্রিয়া এই যোল সী ।. 
প্রত্যক্ষ রভসে ভজে প্রভূ পদ্ব-আখি ॥ 
যোগ পীঠ পশ্চিমে সে প্রথমাবরণে। 
বস্তী সে গোপকন্ত কুষ্ণধ্যান মনে ॥ 
কিশোরী মধুর! নান! গোপাক্গনাগণ। 
“ স্ভাবে যুগল তনু করে নিরীক্ষণ ॥ 
দিতীয়াবরণে শ্রীদামাদি দ্বারপাল। 
তৃতীয়াবরণে স্তোককৃষ্ণাদি ছাওয়াল ॥ 
চতুর্থাবরণে তথা সুরভি সকল। 
উভ মুখে করে ধ্যান মুরতি যুগল ॥ 
পঞ্চমাবরণে দ্বারে পারিজাত তরু। 
তার তলে সুবর্ণের মন্দির সুচারু ॥ 
অন্বুজ দাদশ দল সিদ্ধ পীঠ মাঝে। 
বাসুদেব কেলি মণিসিংহাস্ন রাজে ॥ 
প্রধান কক্সিণী সত্যভাম! লগ্নজিতা'। 
সুলক্ষণ! মিত্রবৃন্দা সুনন্দ। চতুর্থী ॥ 
জান্ববতী সুশীল! সুন্দরী শশিমুখী। 
বান্দেব পদ সেবে এই অষ্ট সথী॥ 
উদ্ধবাদি পারিষদ সেবে যার পায়। . 
চারি মুখে বিধাতা ধাহার গুণ গায় ॥ 
অষ্টমাবরণ মাঝে বিষু সর্বেশ্বর । 
লক্ষ্মী সরস্বতী তথ! সেবে নিরস্তর ॥ 
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কিশোর কিশোরী দৌহে কর্ণিকার মাঝে । | তথায় অনন্ত ব্রঙ্গা শঙ্করাদিগণ। 
অষ্টদলে অষ্ট সখী সেবে ব্রজরাজে | সমাধি সাধনে সেবে গোবিন্দচরণ ॥ 
সম্মুখে ললিতা রহু শ্যামলা বায়বে। শুরু চতুভূজ বিষ্ু সপ্তমাবরণে । - 
উত্তরে শ্রীমতী সদা শ্যামপদ সেবে ॥ দ্বার সেবা করে সে যে কৃষ্ণ ধ্যান মনে ॥ 
সুন্দরী শ্রীহরিপ্রিয়৷ আছেন ঈশানে। বিষ্ুগণ সঙ্গ তার আছয়ে অপার। 
পুর্কবেতে বিশাখা রহু সত্য অশ্সিকোণে ॥ | নানা কেলি কল! রসে পালই দুয়ার ॥ 
দক্ষিণে নিবসে পদ্ঘা ভদ্রা সে নৈধতে। যোগপীঠে উত্তরে প্রথম আবরণে । 
কোণাগ্নে সে চক্দ্রবতী সেবে প্রাণনাথে ॥  : সেবস্তী সে মুনিকন্তা কৃষ্ণ ধ্যান মনে | 
চন্দ্াবলী চিত্ররেখা চন্দ্রার্ত মদন] । দ্বিতীয়াবরণে স্ুদামাদি শিশুগণে । 

শ্রী আর শ্রীমধূুমতী সথী ছুই জনা ॥ এক চিত্ত হৈয়া সেবে যুগ চরণে ॥ 


সুবলাদি শিশু আছে তৃতীয়াবরণে। 
চতুর্থাবরণে ধবলাদি ধেনুগণে 1 
পঞ্চমাবরণে হরি চন্দনের ছায়। 

স্থববন্ধ মন্দিরে সেবে রতিপতি তায় ॥ 
ষষ্ট আবরণে সেবে হত দেবগণ। 
ধেয়ান ধরিয়া সেবে গোঁবিন্দচরণ ॥ 
অপ্তমাবরণে যত বিষ্ণুর মণ্ডলী । 

দ্বারে সেবা করে তবে বিষ্ণগণ মেলি ॥ 
যোগপীঠ পূর্বেতে প্রথমা আবরণে। 
সেবয়ে সে দেবকন্ত1 গোবিন্দচরণে ॥ 
তদত্তরে দিব্য স্থলী দ্বিতীয়াবরণে। 
বন্থদাম আদি শিশু সেবে রাধাকানে ॥ 
সুরসেন অতি শিশু তৃতীয়াবরণে । 


| চতুর্থাবরণে শ্তামলাদি ধেন্ুগণে ॥ 


পঞ্চমাবরণে শোভা মন্তান তলায়। 
সুবর্ণ মন্দিরে উধা অনিরুদ্ধ রায় ॥ 
ষষ্ঠ আবরণে সনকাদি, মুনিগণ । 
সমাধি সাধনে সেবে রাঁধিকাঁচরণ ॥ 
সপ্তমাবরণে গৌরী বিষ্ণুর মণ্ডলী। 
সেবা নিয়োজনে আছে বিষ্ঞগণ মেলি ॥ . 
যোগপীঠ দক্ষিণে সে প্রথমাবরণে |... 
শ্রুতি কন্যাগণ তথা কৃষ্ণ ধ্যান মনে ॥ ৬ 


ছিতীয়াবরণে কিচ্কিণাদি শিশুগণে। 
শবঙ্গাদি শিশুগণ তৃতীয়াবরণে ॥ 
তুর্থাবরণে রহে কামধেলুগণ। 
করে সুখে কৃষ্েে দিয়া মন ॥ 
ঞমাবরণে তরু মন্দার তনয়। 
মন্দির রত্ব সিংহাসন তায় ॥ 
সুন্দরী রতি প্রছ্যক় সংহতি । 
ল কল! নান! খেল! অনেক আরতি ॥ 
আবরণে সর্ব মুনির মণ্ডলী । 
প্তমাবরণে কৃষ্ণ বেষু দ্বারপালী ॥ 
ঈগুমাবরণ পাশে একাদশ বন। 
মধ্যে কৃদ্দাবন নিত্য লীলার কারণ ॥ 
ুন্দাবন বেড়ি ওই মকরকুমারী । 
ফল জল সৌরভ সুখদ মনোহারী ॥ 
তব ঘাট সারি সারি শোভা করে কূলে। 
চঃখীষ্তাম দাস গার গোবিন্দমজলে ॥ ১৫০ 1 





রাস রস কেলি। 
রাগ কৌশিক । 
রাধ। কানু €মলি রাস রস কেলি 
ঘুন্দা বিপিনের মাঝে । 
কিশোরী কিশোর রসের সাগর 
নাগর রসিরা রাজে ॥ 
নাগরী রতনা মধুর বদন 
মধুর সঙ্গীত সভা । 
নীল মেঘ কোরে বিজুরী সঞ্চরে 
ছক ছছ মনোলোভা.॥ 
মধুর মণ্ডলী মনোহর স্থলী 
সাত আবরণ তায়। 
সব সখী সঙ্গে মনমথ রঙ্গে 
_ধিহরে বিনোদ রায় ॥ . 


গোবিন্মমঙ্গ লজ । 


রাধা রসবতী সঙ্গে প্রাণপতি 
পিরীতি সাগরে ভাসে। 

বিকসে কমল মধুপ আকুল 
মধু পিয়ে কত রসে ॥ 

রাধা কান মেলি করে কত কেলি 
কল্পতরুবর মূলে । 

যোগপীঠ হেটে বন্ধুব নিকটে 
ব্রজবালা কুতৃহলে ॥ 

উত্তর দক্ষিণে পুর্ব্ব ও পশ্চিমে 
শোভয়ে রমণী ঠাট। 

রিকা রমণী সঙ্গে শিরোমণি 
পাতিয়া প্রেমের হাট ॥ 

নাগরী নাগরে বিকিকিনি করে 
অমূল্য যৌবন ধনে । 

বন্ধুব মধুর অধর অধর 
হান্তরস আলিঙ্গনে ॥ 

রজত কাঞ্চন প্রবীণ শোভন 
বিপিন বিরিন্বাবনে । 

বাধ কৃ্ণ পদ পরম সুখদ 

দুঃখীস্তাম ভাবে মনে ॥ ১৫১ 





রাধাকৃষ্চের রান-বিহার। 
রাগিণী ধানশ্ররী। 

কালিন্দী কিনারে চারু কদন্ব কলপতরু 
মণিময় মণ্ডপের মাঝে । 

দিব্য চিন্তামণি স্থানে রত্ব রাজ (সিংহাসনে 
কিশোর কিশোরী সঙ্গে সাজে ॥ 

পরিহাঁস রঙ্গরসে পিরীতিসাগরে ভাসে 
আরতি প্রেমের ওর নাই । 

শ্তাম গৌর অঙ্গে হেলি বিলাসে বিবিধ কেলি 
ধন্য ধন্য রাধিকা! কানাই ॥ 


গোবিষ্ৰমন্নল ।. 


নয়নে নয়নে রস বদনে বিলে হাস চাদ চকোর জই জইসে 
অভেদে মিলন ছুই জনে । মিলন কমল অলিকুল রঙ্গ । 

যত সব প্রিয় সখী হ্ঠায় সঙ্গে সুকৌতুকী | কপন কোটি কোটি যুগল জাতু 
বিবিধ মঙ্্রল গীত গানে ॥ করহু' নু দিঠে ভঙ্গ ॥ 

কেহ দেয় করতালি কেহডাকে ভালি ভালি! হুর তরু যুত প্রেম পুলকিত 
বুন্দাবনে নাগরী-বাজার। স্তোক পিক রস বোর । 

তারক মণ্ডল মাঝে পূর্ণ শশধর সাজে দুঃখীশ্তাম কওহি | 
একা কানু প্রাণ সবাকার ॥ আরতিয়া কিশোরী কিশোর ॥ ধক ॥ 


' বলাই কর ধরি করে নাচি যায় ধীরে ধীরে 

অলসে হেলিয় ছুই অঙ্গে । 

চলিতে বিনোদ রায় সস্বরে সঙ্গীত গায় 
কেহ বীণা যন্ত্র ধরে রঙে ॥ 

শ্যামের সম্পদ রাধা মরমে মরমে বাধা 
একা প্রাণ যুগল মুরতি | 

মর্ম মন্দিরা যন্ত্র উপার্গ বিবিধ তত্ত্ব 
শ্রুতি ধরে বরজ যুবতী । 

শ্রমে বশ হেয়! তঙ্গ রসালসে রাধা কানু 
বাঁসলা থে রত্ন সিংহাসনে । 

বহে মন্দ সমীরণ ুবাসত বৃন্দাবন 
শীতল বসন্ত সেই স্থানে ॥ 

ললিতা গ্ভামল। আদি. যত প্রিয় বৈদগধী 
উল্লাসত বে যার সেবায়। 


মানস করিয়া মনে হ্ঃবীস্তাম অনুক্ষণে 
ও পদ পঙ্কজ ছায়া চার ॥ ১৫২৯ 





গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের” 


রাস বিহার। 
রাখ কেদার 1 
বনে বিনোদ বিনোদিনী রাই। 


শীতল পবন বহে বৃন্দাবন মাঝে । 
রাই রসে রহে সে বিনোদ ব্রজরাজে ॥ 
স্বমণিমণ্ডপ মাঝে রত্ব সিংহাসন। 
বিকজিত কল্পতরু অপূর্ব রচন ॥ 
স্ুরতরু শত শত বিচিত্র কানন । 
সারী শুক পিকগণ ভ্রমরী গায়ন ॥ 
প্রতি তর স্থুপল্পব সুশীতল ছায়া । 
গোপিকা-রমণ রসে শ্তাম বিনোদিয়া॥ 
ভাগ্যবতী ব্রজবধূ ধন্য ত্রিভুবনে । 
কু্ম বরিষে দেব কিন্নরী গায়নে ॥ 
মনমথ উনমত্ত গোপিকা মগ্ডলে। 
সবাকার মনোরথ পুরিল গোপালে ॥ 
এক তরু মূলে এক গোপাল যুবতী । 
যোগমায়। স্জন করিল! যছুপতি ॥ 
সমান বয়স সবার সমান যৌবন । 
জমান গঙ্গীত রস সমান গায়ন॥ 


| মান লাবণ্য বেশ সমান আরতি । 


সমান কৌতুক কেলি সবার সঙ্গতি ॥ 
সুখদ মন্দিরে শ্াম সঙ্গে সুধাননী । 
রাস রস কৌতুকে বিনোদ বিনোদিনী ॥ 
মরমে মরমে দ্রৌহার বয়ানে বয়ানে । 
বরিষে মদন শর নয়নে নয়নে ॥ 

কমলে করয়ে কেলি মস্ত মধুকর । 


কিশোর কিশোরী রূপে মনোহর ছু'হু মুখ চাই) বিলাসে মদনকেলি নাগরী নাগর । 


১৩৮ .:. গ্লোবিদ্বমঙ্গল।. 


কত পরিপাটি রস জানে রাধা কাঁছু। 
নব নব আরতি প্রিরীতিময় তনু ॥ 
ভুলন! কি দিতে পারি ছুজনার প্রেম । 
অপূর্ব মিলন যেন মরকত হেম ॥ 
' প্রথম পিরীতি রসে নয়নে সন্ধান। 
দ্বিতীয় পিরীতি রসে ঘন চুম্বদান ॥ 
. তৃতীয় পিরীতি রসে মধুরস ভাষে। 
চতুর্থ পিরীতি প্রেম হদয় বিলাসে ॥ 
পঞ্চম পিরীতি রসে গাঁড় আলিঙ্গন । 
অঙ্গে অঙ্গ হেলি রঙ্গে রহে ছুই জন। 
ছুহু* মুখ দেখি দৌহে বাড়ে প্রেমফীদ । 
বাহু গরাসিল কি এ গগনের চাঁদ ॥ 
দেঁহার পিরীতি রস না যার গণন। 
ধ্যান ধরি যাহারে ধিয়ায় যোগিগণ ॥ 
সে পছ খিল বনে গোপিকামগ্ডলে। 


ছংখীগ্তাম দাঁঞুগায়্ গোবিন্দমজলে ॥ ১৫৩ 11 





সশীগণের রাধাকৃষ্ণ সেবা! | 


রাগ পঠমঞ্জরী। 


স্থমণিমণ্ডপ মাঝে কিশোর কিশোরী সাজে 


বিলাস সরস রসকেলি। : 


প্রেমাধীনী নারীগণ ড্রঁছ পদে দিয়! মন 


. পদ জেবা করে সবে মেলি॥ 


বিশাখা সুন্ধরী পূর্বে রহিয়! একান্ত ভা; 
স্তামচীদ্দে যাচে ফুলশর ৷ 


_সব্যা সখী অগ্িকোণে সেবয়ে সে ছুইজ 


নানা ফুলমীলা মনোহর ॥ 


' পদ্ সখী দক্ষিণেতে সেবয়ে সরস চিত্তে 


নানা রূপ রস উপহারে। 

নৈখতে ভদ্র স্থশ্থিতা কিশোর বয় সাহি 
বসন সেবন সমাচরে ॥ | 

চক্দ্রীবতী সখী করে কনক মুকুর ধরে 
নেহালিতে নাগর নাণরী। 

চিত্ররেখা সুধামুখী হইয়া বড় কৌতুকী 
কুত্ম কামান করে ধরি ॥ 


_ চত্দ্রা বীণা বাদ্য করে মদনা রবাব ধরে 


শ্রিয়ারত্ব শ্বেত ছত্র করে। 


জ্মধুরেখা গায় গীত শলীরেখা পুলকিত 


মধুর মুদক্জ তাল ধরে ॥ 
রসবতী কৃষ্ণপ্রিয়া পরম আনন্দ হৈয়া 
পাছুকা যোগায় রাঙ্গা পায়। 


গোবিন্দমঙ্গল গীত ছুঃখীশ্তাম সুর চিত 


যুগল চরণ ছায়] চায় ॥ ১৫৪ ॥ 





রাসাজ্তে জল কেলি । 
রাগ আশারি। 


সন্গথে ললিতা সথী হইয়া বড় কৌতুক পতিতগাবন বালা 


কপূর তাশ্বুল শ্যামে যাঁচে। 


বায়ব্যে শ্টামলা রয়্যা সুগন্ধি চন্দন চুয়া 


'শহ্ণসিয়! যুগল অজে সিচে ॥ 


শ্রীমতী উত্তর ভিতা টহয়া-বড় জানদ্দিতা. 


ছছ' পদে চামর চুলায় । 


হরি্রিয়া ই স্থানে পরম আনন্দ মনে | 


 অষ্ট রত্ধে যুগ্লে সেবর। 


হরি তোর গো পতিতপাবন বাল! ॥ঞা 


শুন রাজা পরীক্ষিত. গোবিদ্দের লীলা । 
ককষ্ণ জঙ্গে বিপিনে বিহরে ব্রজবালা ॥ 
অনুপম রাধা কান্ধ গোপিনী মণ্ডলে। 
সম ভাবে সর্ব সখী. সেবিল গোপালে 
সরস লঙ্গীত নৃত্য বিবিধ বিধানে । 

1 কুঙ্ছম বরিষে দেব কিন্নরী গায়নে । 


. গোবিন্দমঙ্গল। ১৩৯. 


মদন ছুন্দুভি বায় বসস্ত বিকাশে । 

মলয় পবন বহে মন্দ মন্দ রসে॥ 
উু্রতর বিকসিত কুহুম হুচারু । 

নান! রঙ্গে নানা ফুল ফলে নানা তরু ॥ 
খগকুল ডালে বসি পুরে নান! তান। 
ভ্রমর বঙ্কারে ফুলে করে মধুপান ॥ 
, জলচর বনচর সবার আনন্দ। 

- স্থুশোভিত বৃন্দাবন সৌরভে সুগন্ধ ॥ 
কত রস কৌতুক কে কহিবারে পারে। 
শিখী শিখগ্ডিনী সবে নৃত্য করি ফিরে॥ 
মহিমা সাগর কৃষ্ণ পরম দয়াল। 

সবারে সমান কৃপা করিল গোপাল ॥ 
গোপিকাগণের মনে পুর্ণ হেল আশ। 
কশ্যপ-কুমার হৈল পূর্বে পরকাশ ॥ 
হান্ত রস কৌতুক কামিনীগণ সঙ্গে। 
প্রেমদান দিল গোপী গোপালে তরঙ্গে ॥ 
অপুর্ব্ব যৌবন কৃষ্ছে দিল ব্রজাঙ্গন!। 
রাস অস্তে রাধাকান্গ চলিল যমুনা ॥ 

সর্ব সথী সঙ্গতি করিয়া বনমালী | 
যমুনায় নামিয়া করিল জলকেলি ॥ 
রমণী রতন সঙ্গে রঙ্গিয়া নাগর । 
শপদ্ববনে করে ক্রীড়া মত্ত করীবর ॥ 

নান! রক্ষে ঢঙ্ষে গোপী গোপাল সংহতি । 
মনের মানস পূর্ণ পাইল ফলশ্রুতি ॥ 
হেনরূপে রজনী হইল অবশেষ । 

গোপী সঙ্গে গোবিন্দ গোকুলে পরবেশ ॥ 
গ্রোগী সঙ্গে আছে যেন জানে গ্রোপগণ। 
*গ্লোবিন্দের মায় না জানিল কোন জন॥ 
এত শুনি পরীক্ষিত অঞ্জলি পুরিয়]। 
পুছিল মুনির পায় বিনতি করিয়া ॥ 

শুন মহা তপোধন মোর নিবেদন। 

এমন প্রমাদ কথা না গুনি কখন। 


পরম কাঁরণ সেই কৃষ্ণের মহিমা । 
সমাধি সাধনে ধারে ধ্যান করে ব্রহ্ম। ॥ 
ভারত তারণে জন্ম লভিল শ্রীহরি। 
দনুজ দলিতে যে মনুষ্য দেহ ধরি] 
ধার নামে মুক্তিপদ পায় জীবগ্ণ। 
হেন প্রভু পরদার কৈল কি কারণ ॥ 
এ হেন অদ্ভূত কথ কখন ন! শুনি । 
ইহার কারণ মোরে কহ মহামুনি ॥ 
শুনিয়া হাসিল মুনি রাজার বচনে। .. 
কহিতে লাগিল মুনি অপূর্ব কথনে ॥ 
শুন পরীক্ষিত রাঁজ। কহি ঘষে তোমারে ॥ 
অধিল ব্রহ্মাণ্ড বৈসে কৃষ্ণের শরীরে ॥ 
সত্ব রজঃ তম আদি ত্রিগুণ ধাহার। 
তাহার মায়ায় মুগ্ধ সকলি সংসার ॥ 
হর্ত৷ কর্তী জগদীশ.ব্রন্ম সনাতন । 
ভেদ বুদ্ধি নাহি তার সকল লক্ষণ ॥ 
অনলে পুড়িলে যেন দোষ নহে কভু । 
অচ্যুত অনন্ত শক্তি দয়াল সে প্রভু ॥ 
অন্যথা না কর চিত্তে শুন নরপতি। 
কৃষ্ণ ভজ তরি যাবে অশেষ ছূর্ণতি ॥ 
এক চিত্ত হৈয়া রাজা শুন সাবধানে । 
কহিব কৃষ্ণের কথ! তোমা বিদ্যমানে ॥ 
যে রূপে যশোদ] নন্দ পালে নারায়ণ। 
শুনিতে হুন্দর কথা ভূবন পাবন ॥ 
তবে যে করিল কৃষ্ণ নন্দের ভবনে। 
গোবিন্বমঙ্ল ছুঃখীন্তাম দাস ভণে ॥ ১৫৫৪ 


গোপগণের হরগৌরী পুজা 14 
রাগ কৌশিক। 


নন্দ আনন্দিত হৈয়া রাস সঙ্গে নয়া 
ভাকিয়৷ আনিল গোপগণে 0. 


চি 


 গোবিক্মমঙ্গল । 


সবে মেলি এক মতি নিরূপণ কৈল যুক্তি | ইন্দ্র পুক্র স্দর্শনের শাপ মুক্তি । 


হরগোরী পুজার কারণে ॥ 
নানা উপহার আনি মধুপর্ক রস চিনি 
মিষ্ট অন্ন অশেষ প্রকারে । 


নৈবেদ্য অনেক বর্ণে শকটে পুরিয়! যত্ে 


চলিল! সারদা নদী তীরে ॥ 


গোকুলে বসতি যত গ্রোপ গোপী শত শত 


নানা কুতুহলে সবে মেলি। 


শিক্ষা বেণু বাদ্য রঙ্গে কুল পুরোহিত সঙ্গে 


চলিল বলাই বনমালী ॥ 

পরম আনন্দ হৈয়া গোকুল-বৈভয় লৈয়া 
গেল নন্দ স্বরস্বতী তীরে । 

পরম স্থখদ ধাম লিঙ্গ হরগৌরী নাম 
মহাঁঘোর বনের ভিতরে ॥ 


কৌলিক ব্রাহ্মণ বরি মুখে বেদধ্বনি করি 


আরাধিল শ্রীশঙ্কর গৌরী । 
গ্নন্ধ আমলকী দির! 
হরগৌরী অভিষেক করি ॥ 
মাতৃক1 ন্তাস ধরি যাজক উত্তরী করি 
করিল পুজার আরম্তণ। 
নৈবেদ্য মিষ্টান্ন যত দধি দুগ্ধ মধু ঘ্বৃত 
দেবীরে করিল নিবেদন ॥ 


তবে নন্দ হরষিতে রাম কৃষ্ণ লৈয়া সাথে 


পুষ্পাঞ্জলি দিল মহেশ্বরে । 
যুগল করিয়া কর মাগে মনোমত বর 
হুর সে প্রসন্ন হৈল তারে ॥ 


নন্দ গোপ কুতৃহলে সকল গোয়াল মেলে 


করিলেন মিষ্টান্ন ভোজন । 
গোবিন্দ মঙ্গল পোথা ভুবনে ছুর্লভ কথা 
 শ্রীমুখ নন্দন রস গান ॥ ১৫৬.॥ ৮৮ 















শখে গঙ্গা জল লয়ে? 








দ্বাগিণী টোড়ী। 


ব্ল হরি নায় বড় ধন। 
ধন জন সুত দার যারে কর আপনার 
সে তোমার ভুলাইছে মন | ঞ্ু॥ 


সরস্বতী তীরে নন্দ ব্রজ অধিকারী । 
হরগোরী পূজা কৈল বজ্ঞারভ্ত করি | 
ব্রাঙ্গণ বৈষ্ণব ভাটে দিল নানা ধন । 
তবে গোপ সঙ্গে কৈল রন্ধন তভীজন ॥ 
হেন রূপে দ্রিন শেষ রজনী প্রবেশ । 
দেখিয়া নন্দেরে কহে রাম জৃষীকেশ ॥ 
যাইতে অনেক দুর গোকুল নগর । 
রজনী হইল আসি কানন ভিতর ॥ 
আজি এ রজনী বঞ্চি এই নদী তীরে। 
প্রভাতে যাইব কালি গোঁকুল নগরে ॥ 
কৃষ্ণের বচনে নন্দ গোয়াল! সকলে। 
শুইয়া রহিল সবে সরস্বতী কুলে ॥ 
অর্দেক রজনী বনে হৈল উপনীত । 
হেনকালে অজগর আইল আচস্থিত ॥ 
অতি বিপরীত তনু দত্ত খরশাণ। 
সঘনে ঘুরায় জিহ্বা! পিঞ্গল নয়ন ॥ 
যোজন জুড়িয়া তন কপিশবরণ । 
প্রলয় পবন যেন নিশ্বাস সঘন ॥ 
ত্বরিতে গিলিল গিয়া নন্দের শরীর । 
অবশেষ রহিল দর্শন অঙ্গে শির ॥ 
ব্যাকুল হইল নন্দ ভুজঙ্গ গরাসে। 
উচ্চ রবে ডাঁকে কানু আইস মোর পাশে ॥ - 
প্রীণ রক্ষা কর কানু ভূল গিলিল। 
দারুণ গরলজালে শরীর পীড়িল ॥ 
নন্দের যাতনা! দেখি কোপে জগন্নাথ । 
সর্পের উপরে গিয়া মারে পদাঘাত ॥ 


গোবিচ্দমঈল । 


চরণপরশে সর্প রূপ গেল তার। 
উঠিয়। দাও য় 'কৃষেে করি পরিহার ॥ 

১ কহিব তাহার যে রূপের সন্ধান । 
মন্ত্কে মুকুট মণি অতি দীপ্তিমান ॥ 
চন্দন তিলক তার কপালে উজ্জ্বল। 
শরবণে কুগুল দোলে নয়ন কমল ॥ 
বদন শারদ চন্দ জিনিয়া সুন্দর । 

. অঙ্গদ বলয় ভুজে অতি মনোহর ॥ 
কীচা সোণ! জিনি তন্গ গলে মণিহার। 
বিচিত্র বসন পরে নানা অলঙ্কার ॥ 
কটিতে বেষ্টিত তার সুচারু কিস্কিণী। 
চরণ যুগলে বাজে নপুর বাজনি ॥ 
গোবিন্দ চরণ ধরি করে পরিহার । 

 তব.পদ পরশনে পাইনু নিস্তার ॥ 

.. অনেক প্রণতি স্ততি দণ্ডবৎ করে। 

_ দেখিয়া সদয় কৃষ্ণ জিজ্ঞামিল তারে ॥ 

« বিদ্যাধর যেন রূপ দেখিয়ে তোমারে । 
সর্প রূপ হৈলে তুমি কেমন প্রকারে ॥ 
এতেক বচন গোবিন্দের মুখে শুনি । 
প্রণতি করিয়া কহে পুট করি পাণি ॥ 
ভূজঙগম বলে প্রভূ কর অবধান। 

তোমা হৈতে ব্রহ্গশীপে পাশ পরিত্রাণ ॥ 

'ধগাবিন্মমঙ্গল গীত শুনিলে মুকতি। 

. ছুঃখীশ্যাম দাস কহে কৃষ্ণপদে মতি ॥ ১৫৭ ॥ 


ইন্পুত্র স্থদর্শনের পূর্ব কথা 
রাগ ভাটিক্কারি। 
_ হরিকথা বড় রে মধুর। 
শুনিলে শ্রবণ-সুখ: পাঁপ যায় দূর ॥ প্ু॥ 
কৃষ্ণের চরণ ধরি করে নিবেদন ॥ 
অবগতি কর প্রভু কমললোচন ॥ 


| ১৪৯ 
ইন্দজের কুমার আমি নাম সুদর্শন । 
বগগিঙ্গা তীরে হুখে করি যে ভ্রমণ ॥ 
বান আচরিয়া আমি স্থরনদী জলে। 


রথে আরোহণ করি যাই কুতৃহলে ॥ 
ক্গবৃক্ষতল দিয়া করিন্থ গমন । 


1 তথা খেলে অঙ্গিরা খষির পুব্রগণ ॥ 


তখি মধ্যে এক শিশু অতি অসুন্দর । 
তাহাকে দেখিয়া হাস্য জঙ্মিল অন্তর ॥ 
উপহাস বাক্য আমি বলিঙ্ তাহারে ।. 
কোপে মুনিপুত্রগণ শাপ দিল মোরে ॥ 
শুন সুদর্শন তুমি ইন্দ্রের কুমার । 

স্ন্দর বয় রূপ যৌবন তোমার ॥ 
আমা অন্দর দেখি উপহাস কৈলে। 
মোর বোলে সর্প হৈয়া থাক মহীতলে ॥ 
অতি বিপরীত তন্ছ হইবে তোমার । 
অজগর রূপে কর কাননে বিহার ॥ . 
হেন ঘোর সম্পাত পাইয়৷ স্থদর্শন । 
কান্দিয়া কান্দিয়া ধরে মুনির চরণ ॥ 
যোঁড় কর করি কহে সবার গোচরে। 
অল্প দোষে হেন শাপ কেন দিলে মোরে ॥ 
অব্যর্থবচন তুমি মুনির কুমার । 

কহ কত দিনে মোর হইবে, নিস্তার ॥ 
একবার ক্ষম দোষ করি পরিহার। 

দেহ ধরি হেন দোষ না! করিব আর ॥ 
করুণা দ্েঞ্িত্বা মোর খষিপুজগণ। 
অনুগ্রহ বাক্য মোরে বনিলা তখন ॥ 
গুন সুদর্শন ছুঃখ না ভাবিহ মনে। 

সর্প রূপ হইয়। থাকিবে বৃন্দাবনে ॥ 
ভারাবতারণে কষ্জ ব্রহ্মার সার |. 
দ্বাপরে দৈবকীগর্তে কৃষ্ণ অবতার ॥ 
বাল্য ক্রীড়া হবে তার নন্দের মন্দিরে । 
গোধন রাখিবে কৃষ্ণ যমুনার তীরে ॥ 


৯৪২ ৯ গোবনামঙ্গল। 


রামকৃষ্ণ নানা ক্রীড়া! করিবে গোকুলে । একান্ত করিয়া মন শুনে ভণে যেই জন, 


এক দিন নন্দ ঘোষ অতি কুতৃহলে ॥ সে পিয়ে অমিয় অবিরাম ॥ 
গোকুল-বৈভব লয়ে নান! উপহারে। এ সব কৃষ্ণের রস স্থজন শ্রবণ বশ 
জরম্বতী তীরে যাবে শিব পুজিবারে ॥ ভূবনমোহন শাম রাম। 

পুজাবিধি আচরিয়া বু আমোদনে। তাছে যেব। মজি রয় ত্রিভূবনে করে জয় 
রজনী হইবে বনে নানা! প্রয়োজনে ॥ | যে করে কৃষ্ণের পদ কাম ॥ . 
শুতিয়া রহিবে সবে সরস্বতী কুলে ॥ এক দিন নন্দলাল জঙ্গে লৈয়৷ কামপাল 
নন্দকে গিলিবে তুমি অর্ধরাত্র গেলে ॥ আ'জিল রজনী পরবেশে । 

কাতর হইয়৷ নন্দ ডাকিবে কষ্ণেরে। প্রমদা বল্পভী যত সংহতি যুগল ভ্রাত . 
বে কৃষ্ণ পদাঘাত মারিবে তোমারে ॥ উপনীত বৃন্দাবন দেশে ॥ 

কষ্ণপদ তব অঙ্গে হবে পরশন । কি দিব রূপের শেভ! রমণীর মনোলোভা 
তবে ব্রহ্মশাপ মুক্ত হবে স্দর্শন ॥ মদনমোহন যাঁরে দেখি । 

.এই আজ্ঞা কৈল মোরে মুনিপুত্রগণ । রাই অঙ্গে অঙ্গ হেলি নাচি নাচি যায় চলি 
ত্রক্মশীপ হৈতে পাইন্ছু তোমার চরণ ॥ করতালি দেয় চন্দ্রমুখী ॥ 


শুনিয়া সদয় কৃষ্ণ কমললোচন । যত ব্রজবধূ সঙ্গে সাত পাঁচ এক রঙ্গে 


রথে চড়ি স্বর্গপথে গেল দর্শন ॥ নানা রূপ ফুল তুলি আনে । 
দেখিয়া কঝ্ের তেজ যত গোপগণ। বানাই বিচিত্র দাম নিছনি কররে শ্যাম । 
ধন্ত ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্ব জন ॥ রাম সঙ্গে বিহরে কাননে ॥ 

স্বর্গে থাকি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ। ব্রজশিশু শিঞ্পা পূরে কেহ ছএ করে ধরে 


শুন পরীক্ষিত রাজা কৃষ্ণের কথন ॥ 
তবে রাম কৃষ্ণ আদি গ্রোপ গোপীগণ। 
গোকুল নগরে সবে করিল গমন ॥ 
স্থথে বৈসে নন্দঘোষ গোকুল নগরে । 
_অখিল ভূবনপতি যশোদার ক্রোড়ে ॥ 


কেহ নাচে কেহ গীত গায়। 

অগুরু চন্দন চুয়া শ্যাম অঙ্গে মাথাইয়া 
মাল। দিল বন্ধুর গলায় ॥ 

কি দিব রসের ওর নিজ অনুরাগে ভোর 


কিশোর কিশোরী কুতৃহলে । 
গোবিন্মঙ্গল গীত শুনিলে মুকতি। পরম আনন্দ মনে বিলসই বুন্দাবনে 

ৃ ছুঃখীশ্য।ম কহে কর কৃষ্ণপদে মতি (১৫৮ ॥ঠ!.:. জয় ধ্বনি কালিন্দী ছু কুলে ॥ 

ী শি ঃ সরস বসন্ত বহে সৌরভে ভূবন মোহে; 
র্্ বিকশে 
ংখচুড়ের আক্রমণ । 5855 
| টং | নানা তরু কুস্থমিত বিহন্বম গায় গীত 
বাগ বরাড়ি। ফুলে বুলে মকরন্দে মাতি ॥ . 


শকদেব বলে বাণী শুন বৃপচূড়ামণি ' | শিখিপুচ্ছ তুলি শিরে নাচি যায় ধীরে ধারে 
শ্রবণ-ম্গল সুখধাম॥& গোপিনী মঙ্গল গীত গায়।, 





কিন্নরী গায় স্ুস্বরে বিহঙ্গম নৃত্য করে 
কুহ্ুম বরিষে দেবরায়॥ 


| সের বিক্রম দেখি বরিদশ ঈশ্বর । ৃ 


ুষ্টিক প্রহারে তার মুণ্ডের উপর ॥ 


রামকৃ্চ গোপী সঙ্গে কাননে ভ্রমিতে রঙ্গে দির 


শৎখচ্ড় দিল দরশন। 
৯ ৫, 
গ্রোবিন্বমঙ্গল পোথ। ভুবনে দুর্লভ কথ 


ছুঃবীশ্যাম কিঞ্চিত ভাষণ ॥ ৯৫৯ ॥ 





শঙচুড় বধ।+/ 


রাগিশী সিন্ধুড়া। 
ওহে নাধ এমন মহিমানিধি কে ॥ঞ্1 


শুন রাজা পরীক্ষিত কৃঞ্চের কথন। 
আচস্থিতে শঙ্চূড় দিল দরশন ॥ 
পূর্ববজন্ম ছিল তার কুবেরের ঘরে । 
শ্লীপে সর্প রূপ হৈয়! কাননে বিহরে ॥ 
যোজন যুড়িষা' তন্ন আত ভয়ঙ্কর । 
নে ফিরায় জিহ্ব। মহা বিষধর ॥ 
উত্তরে লাঙ্গল সে দক্ষিণ মুখে চলে । 
ফণা পসারিয়া রহে গোপিক! মগলে ॥% 
উফড়িয্বা৷ পরে গোপী দেখিয়া ভুজঙ্গ | 
তরাসে কম্পিত থর থর করে অঙ্ক ॥ 
র্ কান্ছ বপি গোপী ডাকে ঘন ঘন। 
ভুজঙ্গ বেড়িল অঙ্গ রাখহ জীবন ॥ 
সর্প নাম শুনি রুষ্ণ ধাইল জত্বর। 
অখিল ভূবনপতি মহা বলধর ॥ 
গোপিকামণডলে রাখি বলরাম ভাই। 
শঙ্খচুড় সনিকটে গেল গোবিন্দাই ॥ 
২ দেখি শংখচূড় যায় পলাইয়া। 
'অর্পের পশ্চাতে কৃষ্ণ যায় খেদাড়িস্া ॥ 
,মহাবনে প্রবেশিয়! চাহে সে ফিরিয়!। 
কৃষ্ণের উপর ধায় ফপ। পসারিয়া ॥ 


নিঃশক্তি হইয! অহি রহিল পড়িয়। ॥ 
শরীর ত্যজিল কৃষ্ণ কর পরশনে। 
বিমানে চাপিক়া। গেল বৈকু্ঠ ভুবনে ॥ 
গোপিকামণ্ডল মাঝে গেল শ্যাম রায় । 
মণি গাথি দিল বলরামের গলায় ॥ 
নানা রঙ্গরসে।কৃঝ্- অগ্রজ সংহতি । 
গোপী লৈয়া বিপিনে বঞ্চিলা স্থথে রাতি ॥ 
বৃন্দাবন নাম ভূমি ত্রিলোক অগ্পম । 
উপবন আদি যত নানা হুখধাষ ॥ 
উপম। দিবার কিছু মাছি সমতুল। 
স্থখদ সুগন্ধ নান। রূপে ফল ফুল॥ 
নানা কুতৃহলে নিশি হৈল অবসান । - 
গোপী সঙ্গে গোকুলে চলিল রাম কান॥ 
নিজ নজ গৃহে গেল গোপঙ্গনাগণ ৷ 
কৃষ্ণ মারা লখিতে ন। পারে কোন জন ॥ 
শুন রাজ! পরাক্ষিত কহিন্থ তোমারে। 
নানা কেলি করে কৃষ্ণ গোকুল নগরে ॥ 
গোপীকার মনে কৃ জাগে নিরস্তর । 
ভাবে গুণনিধি কৃষ্ণ জগত ঈশ্বর ॥ 
নটবর বেশে শ্যাম বুলে বেড়াইয়। । 
কুলের কামিনী সব চাহে উকি দিয়া ॥ 
কুস্ত লৈর! যায় গেপী বমুনার জলে । 
মুরলী বাজায় রুষ্ণ কদম্বের তলে ॥ 


কৃষ্ণের লাবণ্য রূপ যৌবন দর্শনে। 


পাসরিতে নারে গোপী শয়ন স্বপনে ॥ 
হৃদয়ে সদাই জাগে সে কানুর নেহা । . 
অনুরাগে গোপিনী ধরিতে নারে দেহা! ॥ . 
দেখিলে জীয্ায় গৌপী মরে না দেখিলে । 
সঘনে ঝুরয়ে প্রেম নয়নযুগলে ॥ 





১৪৪  গোবিনাষঙগল 


এক দিন গোপী গিক্বা। নন্দের আগারে। 
কৃষ্ণের লাবণ্য কহে গিয়া যশোদারে ॥ 
গুন গো যশোদে তোর পুজ্রের বন্ধান। 


গ্রোবিদ্দমঙল হুঃখীশ্যাম দাস গান ॥ ১৬০ ॥ 


পর 


যশোদার নিকট গোপীগের 
রুষ্ণানুরাগ প্রকাঁশ ৷” 


রাগ করুণা । 


গোকুলের যত গোপী শত শত 
নন্দের মন্দিরে গিয়!। 
যশোদার আগে কহে অনুরাগে 
স্টামরসে বশ হৈয়া ॥ 
গুন নন্দ রাণী কান্র কাহিনী 
_ কহি তোম! বরাবরে। 
মধুর মূরতী নিন্দি রতিপতি 
_... মোহন মুরলী করে ॥ 
তরুয়া কদম্ব করি অবলম্ব 
রহে ত্রিভঙ্গিম ছান্দে ॥ 
মুরলীতে গায় ধ্বনি শুনি তায় 
কুলের কামিনী কান্দে॥ 
বংশী নাদ শুনি তপছাঁড়ে মুনি 
পবন হইল স্থির। 
তপনতনয়া মগন হইয়। 
উজানে বহিল নীর ॥ 
বন জন্তগণ না ধরে জীবন 
. শুনিয়া বংশীর স্বান 
খগ মুগ যত হইল মোহিত 
তৃণ মুখে ধেনু ধ্যান ॥ 
মুরলী গুনিয়া সলিল ত্যজিয়া 
কুলে উঠে মীন চায়। 


জীয়ন্তে বুরয় মৃত মুগজরয় 
পাষাণ গলিয়া! যায় ॥ 
মুরলীর না অতি পরমাদ 
মরমের কথা কয়। 
রঞ্িক রমণী কেমনে না জানি 
পরাণ ধরণ লয় ॥ 
দেখিলে সেকান চমকে পরাণ 
নয়নে ঝরযে বারি । 
হেন গুণনিধি কত কালে বিধি 
গঠিল কেমন করি ॥ 
যে দেখে তাহারে পরাণ না ধরে 
কহেন বেশ ধরে কানু। 
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে মোহে রতিনীথে 
যুবতী না! ধরে তনু ॥ 
দেবতা গন্ধবর্ব মোহিত এসর্বব 2 
মোহন বংশীর স্বানে। 
কান্গুর চরিতে মজিনু সরতে 
ডংখীশ্তাম দাস গানে ॥ ১৬১ ॥ 


শ্পসপপাশ শপ 


অরিষ্টাস্থুর বধ ।- 


রাগিণী টোড়ী ॥ 


হেদে রে ভাবুক ভাই রামনাম পিয় দিবানির্শি।, 
যেখানে রামের নাম সেখানে বাঁরাণসী | গ্রু॥ 


না জানি কেমন কানু কি জানে সাধন। 
তার অনুরাগে নারি ধরিতে জীবন। 

গুরু পরিজন ভয় মনে নাতি লাগে। 
হেন মনে করি থাকি সে কান্ুর আগে 


(তাহার লাবণ্যে প্রাণ ধরিতে না পারি। 
' মনে করি কান্থর নিছনি লৈয়া মরি। 
৷ দেবতা গন্ধর্্ব মুনি ত্রিভূবনবাসী। 


কানু মুরলী শুনি বৃদ্দাবনে আসি 


বনচর জলচর সবে হয় ভোলা ।, 
এমন রসের বেণু বায় তোর বালা ॥ 

ফু পরিপাটি জানে বানাইতে বেশ । 

্ন পুলকিত শরীর আবেশ ॥ 
কানুর তুলনা দিতে অখিলে ন। দেখি । 
হেন জন তোর পুত্র শুন চন্দ্রমুখী ॥ 
অনেক-কামনা তোর ছিল পূর্বকাঁলে। 

. সেই ফলে গোবিন্দ বিহরে 'তার কোলে 
বড় ভাগ্যব্তী তুমি নন্দের ঘরণী। 
তোমার পুণ্যের কথা কহিতে ন। জানি ॥ 
ব্রহ্মা ইন্দ্র চু রুদ্র ধেয়ানে ন! পায়। 
পুত্রভাবে কোলে কীখে তুমি কর তায় ॥ 
কানুর লাবণ্য দেখি আমরা সকল। 
ধৈরজ ধরিতে নারি হৃদয় বিকল ॥ 

এত শুনি যশোদা আপনা ভাগ্য মানি। 
্গতে বাখানে ধন্ত ধন্য যছুমণি ॥ 
হেনরূপে গোপপুরে গোবিন্দ বিহরে | 
সাবধানে শুন অভিমন্্যর কুমার । 
কুষ্ধের প্রসাদে গোপে নাহি কিছু ভয়। 
ব্রজপুরে বৈষে নন্দ আনন্দ জাদয় ॥ 
কংসের আদেশে সে অরিষ্টান্গুর নামে । 
প্রবেশ হইল গিয়া গোপপুর গ্রামে ॥ 
হা ঘোর রূপ দৈত্য দিতির কুমার । 
চরণে লাঙ্গুল পড়ে শৃঙ্গ খুরধার ॥ 
সঘনে হুঙ্কার পুরে মহ! তেজভরে । 
গোকুল বেড়িয়। বুলে খুরে ক্ষিতি চিরে.॥ 
হেন মহা! দৈত্য দেখি গোঁপ পুরজন। 
প্রাণ রক্ষা! কর কানু ডাকে ঘনে ঘন॥ 
গোপকুল কাতর দেখিয়৷ ভগবান। 


অস্থরের সন্নিকটে হৈলা আগুয়ান॥ 


গোবিন্দে দেখিয়া দৈত্য'আনন্ হইয়! 
কষ্ধেরে মারিতে যায় শৃঙ্গ পসারিয়) ॥ 


দৈত্যের বিক্রম দেখি বিক্রম ঠাকুর। 
ছুই শৃঙ্গ ধরিয়া ঠেলিয়া, ফেলে দূর ॥ 

চরণ চাঁপিয়! দৈত্য পড়ে মহীতলে.। 
পুনরপি উঠে ক্রোধে শৃঙ্ধে ক্ষিতি খুলে ॥ 
কৃষ্ণেরে মারিতে যায় হস্কার পৃরিয়া । 

















1 তার শৃঙ্গ গোবিন্দাই ধরিল ধাইয়া॥ 


ঘাড় মোড়া দিয়া তারে ফেলে আছাড়িয়া ৷ 
পরশে পড়িল বীর শক্তিহীন. হৈয়া ॥ 

নাদ মূত্র তেয়াগির! ত্যজিল পরাণ । 

' মুক্তিপদ দিল তারে প্রহু ভগন্তান ॥ 

স্বর্গে থাকি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ। 

রথে চড়ি.গেল দৈত্য বৈকুগঠ ভূবন ॥ 

দেখি কৃষ্ণের তেজ গে্প গৌপীগণ । 

ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্বজন ॥ 

এ সব কৃষ্ণের রস শুনিতে সুন্দর । 

ছুঃখীশ্তাম বলে নাথ মোরে পার কর ॥ ১২২. 





কংসের সহিত নারদের 
কথোপকথন । * 
রাগ হিল্লোল। 

তোমর। সবে হরি বল রে ভাই ॥ প্র॥ 
অরিষ্ট অসুর বধ কৈল নারায়ণ । 
পুষ্পবৃষ্টি করি স্বর্মে নাচে দেবগণ ॥ 
পৃতনা রাক্ষদী হৈতে অরিষ্ট অবধি । 
মারিল অনেক দৈত্য কৃষ্ণ কৃপানিধি ॥ 
ধন্ত ধন্ত মহিমাসাগর গোগীনাথ। 
তোমা বিনে কেহ নারে খগ্ডিতে উৎপাত ॥ 
এ সব দঙ্গজ প্রভু করিলে সংহার। 
ংসে মার মথুরা করিনা আগুমার ॥ 
চানুর মুষ্টিক কুযলয়স্আফি করি 


. 1 ধনুর্য় যজ্ঞ ভঙ্গ নার নরহরি |. 


জরাদন্ধ শিশুপাল দস্তবন্রু আর । . 
সর্ব দৈত্য মারি কর অবনী উদ্ধার ॥ 
অনেক প্রণতি স্তাত করি দেবগণ। '. 
গোবিন্দে বন্দিয় কৈল মুনিরা গমন ॥ 
দেবতার সঙ্গে ছিল নারদ আপনি । 
যত সব চরিত্র দেখিয়! মহামুনি ॥ 
কহিতে কংসের আগে চ্িল! ত্রিত। 
মথুরা নগরে গিয়া হৈল উপনীত ॥ 
[সভা করি বসিয়াছে কংস ভোজপতি । 
হেনকালে আইল নারদ মহামতি ॥ 
উঠিয়া দাগ্ডঁয় কংস দেখিয়া নারদে। 
ভকতি প্রণতি করি বসায় আনন্দে ॥ 
ধূপ দীপ গন্ধ মাল্য অগুরু চন্দন। 
কাকুতি করিয়। কহে মধুর বচন ॥ 
স্বাজার আদরে মুনি কহে দুঃখী হৈয়া। 
তোমার মরণ ইবে আইন দেখিয়া ॥ 
মহাদৈত্য অরিষ্ট মারিল কৃষ্ণ ধরি ! 
তা দেখিয়া নাচে দেব পুষ্পবুষ্টি করি ॥ 
মন্্ব উপদেশ রাজ! কহি যে তোমারে । 
শত্রু হৈয়া ঘত দেব আছে তোর ঘরে ॥ 
ভোজবংশ বৃষ্টিবংশ আত্ম কর যারে। 
তোমার মরণ তার! ভাবে নিরন্তরে ॥ 
বন্গদেব দৈবকী করিল যেবা কর্্ম। 
€কি আর কহিব রাজ! অবিশ্বাস মর্ম ॥ 
দৈবকী অপ্তম গর্ভে জন্মিল বলাই । 


তারে লৈয়৷ থুলে চণ্ডী রোহিণীর ঠাই ॥ 


তবেত অষ্টম গর্ভে জন্মিল শ্নহরি। 
আপনি জন্মিল উদ্ধারিতে বন্ুন্ধরী ॥ 
'তারে লইয়! গেল বস্থ নন্দের মন্দিরে । 
যশোদার কন্ঠ! দিয়া ভাগ্তিল তোমারে ॥ 
মন্দের মদ্দিরে হৈল কৃষ্ণ অবতার। 
তোমার মরণ হেতু জনম তাহার ॥ 


তব রিপু. সেই কৃষ্ণ দৈবকীননদন। 

বুঝিয়া করহ কার্য শুনহ রাজন ॥ 

এতেক শুনিয়া কংস কাপে ক্রোধভরে। 

যত দৈত্যগ্গণ রাজ! ডাকিল সত্তবরে ॥ 

পাত্র মিত্র লয়ে রাজ! করয়ে বিচার । 
ছঃখীশ্তাম দাস কহে হরি নাম সার ॥ ১৬৩ ॥% 


সের কোপ ও মন্ত্রণা ৷ 


নারদের বাণী কংসাহ্‌র শুনি 
ক্রোধে থর থর কাপে। 

যত অন্ুচর ডাকিয়া সত্তর 
কহে রাজা বীরদাপে ॥ 

আমা হেন রাজা তিন পুরে তেজ। 
দেখিয়া! দেবতাগণে। 

আমারে ত্যজিয়া জন্মিল আসিয়! 
ক্ষিতিতলে রিপু পণে ॥ 

নন্দের ভুবনে রামনারায়ণে 
কেবল আমার বৈরী । 

তারে আনিবার করহ বিচার 
বন্থদেবে আন ধরি ॥ 

কৎসের বনে যত দূতগণে 
আনে বস্ত্র দৈবকীরে। 

দোহারে দেখিয়ে করে খড়া লয়ে 

. চাহে কংস কাটিবারে ॥ 

ক্রোধিত রাজন দেখি তপোধন 
রাখিল ধরিয়া করে। 

পাঠায়ে অক্রুর সেই ব্রজপুরর 
আন রাম দামোদরে ॥ 
মল্ল সকলের সঙ্গে! 


গোবিন্দমঙ্গল । 


ব্জয় পরাজয় কর্ম্মফলে হয় 
সবে দেখিবেক রঙ্গে ॥ 

বিনাশিতে শিশু দৈবকী ও বস 
দেখিয়া পাইব ব্যথা । 

“হেতু জানি তোরে কহিহন অন্তরে 
রাখহ এ সব কথা ॥ 

সনির উত্তরে নৃপ কোপভরে 
চাহে দৈবকীর পানে। 

ঘুরায়ে লোৌচন গভীর বচন 
বলিতে রহে বদনে ॥ 

আমারে ভাগিয়া কৃষ্ণেরে লইয়া 
রাখিলে নন্দের ঘরে ৷ 

তেই সেযাদৰ মারে দৈত্য সব 
যত গেল বারে বারে ॥ 

কি মারিব তোরে আনিয়! তাহারে 
মারিব তোমার দৃষ্টে । 

এই দৌহাকারে রাখ কারাগারে 
প্রাণ ত্যজে যেন কষ্টে ॥ 

এতেক বলিয়া দৌহারে লইয়া 
বন্দী কৈল কারাগারে । 

তবে কংসাত্ুর ফুষ্টিক চানুর 
ডাকে যুক্তি করিবারে ॥ 

ব্যোমকেশী আর মল্ল শল্ল তার 
সহিত সামন্ত যত। 

সবাকারে আনি কহে নৃপমণি 
বিপক্ষ বিনাশ তত্ব ॥ 

কহি সভাতলে নারদের বোলে. 
মরমে লাগিল ব্যথা। . 

কহে ছুঃখীশ্টাম অতি অন্থপম 
ত্রিতুবনে হরিকথ৷ ॥ ১৬৪ ॥ 


১৪৭ 


ংসের ধনুর্যজ্ঞের উদ্যোগ 
ও কেশী অন্থুর বধ । 
রাগিণী সিন্ধুড়া। 
বড় ছুঃখ উঠে মনে । 
ভজিতে ন1 পান রাজ? ছুখানি চরণে ॥ প্রু& 
শুন রাজ। পরীক্ষিত কৃষ্ণের কখন । 
যে কথা কহিঃ। গেল ব্রহ্মার নন্দন ॥ 
তবে হেনমতে কংস সর্ধজন লৈয়া। 
কহে সবাকার আগে বিষাদিত 'হৈয়া ॥ 
শুন বন্ধুজন মোর কর উপকার। 
মন্ত্রণা করহ যে বিপক্ষ বধিবার ॥ 
বাড়য়ে বালকরূপে নন্দের মন্দিরে ৷ 
যত দৈত্য যায় তারে গোবিন্দ সংহারে ॥ 
জিনিতে নারিল কেহ রামনারায়ণে । 


ব্যোমকেশী দৌহে তুমি যাহ বৃন্দীবনে ॥ 


যদি বধিবারে পার নন্দের কুমার । 
তবেত তোমার যশ ঘুবিব সংসার "॥ 


( এত বলি ছুইজনে দিলেন বিদায় । 


মথুরা আনিতে কৃষ্ণ করহ উপায় ॥ 
বাঁসতে করহ রঙ্গ সভা নিরমাণে । 
মহামল্লগণেরে রাখহ স্থানে স্থানে ॥ 
ধনুম্ম্য় ঘজ্ঞঘর করহ সত্তর । 

যজ্তদ্বারে রাখ কুবলয় করিবর ॥ 
নিমন্ত্রণ কর যত নরপতিগণে । 

সভায় বসিয়া যেন দেখে সর্বজনে ॥ 
হেনষ্তে কংস রাজা লাগে যজ্ঞকার্যে ৷ 
নিমন্ত্রণ দিয়া পাঠাইল রাজ্যে রাজ্যে ॥ 
অক্রুরে ডাকিয়া পাশে কছে কৎসান্গুর ৷ 
বথ লয়ে আপনে চলহ ব্রজপুর ॥ - 

নন্দ গোপ আদি করি রামনারায়ণে। 
রথে বসাইয়া আন মোর বিদ্যষানে 8 
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আনিবে তারে যতন করিয়!। 
না আইলে সে আনিবে ধরিয়া ॥ 
যজ্ঞ যাত্রা উত্সব আমার । 
ছানা নবনী আনহ শত ভার ॥ 

ৰ আন যদি আমার গোচরে । 
বে তোমা ভূষিব বসন অলঙ্কারে | * 
রত শুনি অক্রুর কংসের ফরমাণ। 









্মাপনা প্রশংসা করে অনেক বাখান ॥০-+ 


র্ৃশুন রাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে । 
হোঁকেশীদৈতা গেলতথা গোকুল নগরে ॥ 
টাপিরম প্রচণ্ড রূপ তুরঙ্গ আকার। 
চর্যগোকুলে বেড়য়ে বুলে ছাড়ি হুহস্কার ॥ 
খেতবরণ রত আখি অল্প অল্প চায়। 
াঁনাসাপুট শব করে ঝড় বহে ভায়॥ | 
রঃ ক্ষিতি বিদারে বিক্রুমে বলবান। 
তব শিরে শিখী শোভা করে উভ ছুই কাণ। 
সৃন্ পাঁকসাট দেই বারেবার। 
অশ্বের আকৃতি দৈত্য দিতির কুমার ॥ 
র্শুহেন মহাঁদৈত্য দেখি নন্দ আদি গোপে। 
(শ$নয়ন মেলিয়' চাহে থরথর কীপে॥ 
ভেরাম কানু বলি নন্দ ডাকে ঘনেঘন। 
তে ত্বরিতে ধাইল বৃষ দেখি বৈলক্ষণ ॥ 
বঙ্থ দৈত্যের সম্মুখে গিয়া দাওাইল হরি। 


(কি দেখি কোপে ধায় দৈত্য সিংহনাদ করি ॥ 


দা মেলি আসে দৈত্য চড় মারে হরি। 
তাঁচক্াকার দূরে দৈত্য গড়ে বহদ্বরী॥ 
টা ক্ষণান্তরে পাইল চেতন ॥ 
ৰ 


উঠিয়া বিক্রম করে সিংহের গর্জন ॥ 


সুখ মেলি আসে দৈত্য গিলিবার মূনে। 

সূ ভরি দিল কৃষ্ণ তাহার বদনে ॥ 
'নঙ সহাতেজ অনি ঘেন কুমিশ পরমাণ। ূ 
তে অন্তরে জানিয়া দৈত্য ত্যজিল পরাণ & 


জয় জয় শব হৈল সকল ভুরনে। 
পুষ্পবৃষ্টি রুরি স্বর্গে নাচে দেবগণে ৫ 
অদোষদরশী কষ্ণ দয়ার ঠাকুর । 

রথে চড়ি বৈকুঠে চলিলা কেশীন্ুর। 
এমন দয়াল প্রভু কে হইবে আর। 
সুজন পালন কৃষ্ণ পাষণ্ড সংহার ॥ 
দৈত্য বধ দেখিয়া উষত দেবগণ। . 
ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্বজন ॥ 
হেনরূপে নন্দগৃহে কৃষ্ণ অবতার। 
সাবধানে শুন অভিমনুযর কুমার ॥ 
তবে ব্যোম অস্থরে যেরপে কৈলা নাশ? 
গোবিন্দমঙ্গল গায় ছুঃখীশ্তাম দাস ॥ ১৬৫ ॥ 


রী 
নী 


ব্যোমাস্ররের বালকরূপ ধারণ ।. 
রাগ কৌশ্িক। 


তবে আর এক দিনে রামকৃষ্ণ শিশু সনে ; 


সাজিল সুরভি রাঁখিবারে। 

কি কব অঙ্গের শোভা রমণীর মনোলোভা 
ফটাঝট] সাজনি সুসারে ॥ 

ধার পদ লাগি হর ভাবে তেন দিগম্বর 
বেদ বিধি অন্ত নাহি পায়। 

শিল্পা বীণা বেণু রঙ্গে ব্রজের বালক সঙ্গে" » 
'হেন প্রভু গোঁধন চরায়॥ 

দাম স্থদাম দাম জয় প্রভু বনুদাম 
“গোপাল বালক সব সঙ্গে । 

কেহ দেয় করতালি কেহ ভাঁকে তালি ভালি 
কেহ ক্রীড়া করে কত রঙ্গে ॥ 

সুখদ কোমল তৃণে চরয়ে স্থরভিগণে . 
শিশুগণে কহে প্টামরায়। 

৷ গিরিমুলে আজি কেলি লুকাইব কুঞ্জ গলি 

|. খুজিয়া আলিধ কেহ কায়॥ 


কৃষ্ণের কৌতুক লীলা! ব্রজশিশু সঙ্গে খেলা 
তার মায়া কে জানিতে পারে। 
৯ ব্যোম মনে যুক্তি করি ব্রজ্শিশু রূপ ধরি 
শ্তাম সঙ্গে মেলে খেলিবারে ॥ 
লুকাইঞ্লা যেই যায় অন্থুর লইয়! তায় 
রাখে গিরিগুহার ভিতরে । . 
ছষ়্ারে পাথর দিয়া পুনরপি মিলে গিয়া 
কৃষ্ণসঙ্গে কেলি করিবারে ॥ 
- এহেন রূপে বারে বারে লয়ে ব্রজবালকেরে 
লুকাইল দৈত্য মহাবলী । 
সঙ্গের বালক নাই রামকৃঞ্চ ছুই ভাই 
দেখির। বলেন বনমালী ॥ 
চাহিয়া সে ব্রজবালে. গিয়! গিরিবরমূলে 
,.. মিলিলা সে রাম নারায়ণ । 
দেখিষ। দোহার গতি ব্যোমান্থর হুষ্টমতি 
নিজ মুর্তি ধরি তখন ॥ 
-. দৈত্যের উদ্যম দেখি হাসিত্ব। অধুজআথি 
চলিলা অন্ুর বিদ্যমানে । 
গোবিন্দমঙ্গল পোখ। ভুবনে ছুর্শভ কথা 
শ্রীমুখনন্দন রস গানে ॥ ১৬৬ ॥ 


ব্যোমাস্থর বধ 1১ 


রাগ_ শর । 

অন্থর দেখিয়া কৃষ্ণ কমললোচন। 

ধর ধর বলিয়া ডাকয়ে ঘনেঘন ॥ 

ব্রজশিশু লুকাইয়৷ আছে গিরিবরে | 
“আজি তোমায় নিশ্চয় পাঠাব যমপুরে ॥ 

এত শুনি ব্যে'ম অতি ক্রোধিত হইয়!। 

কৃষ্ণের উপরে যায়$শূল পদারিয়। ॥ 

পুল পদারিল দৈত্য কৃষ্ণের উপরে । 

সুদর্শনিচক্রে কৃষ্ণ ত্রিশৃল সংহারে ॥ 


শূল ক্ষয় গেস দৈত্য মনে ভগ্ন পায্যা 1 
রণে ভঙ্ক দিয়। দৈত্য যায় পলাইয়। ॥ 


করী কল্পে যেন হরি দেখিয়া নিকটে। 
ধাক্ন্য। গিয়। গোবিন্দ ধরিল তার জটে'॥ 


| জটে ধরি ঘুরাইন্জ। আছাঙে শিখরে । 


মুখে রক্ত উঠিয়া ষে ব্যোমান্গুর মরে ॥ .. 
মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান । 


 বৈকুঠ চলিলা দৈত্য চাপিয়া বিমান ॥ 


জয় জয় শব হৈল সকল তুবূন। 
পুণ্পবৃষ্থ করি স্বর্গে নাচে দ্বগণে ॥ . 
গোবিন্দে প্রণীম করি বলে দেবগণে। 
সুকগ যুগে তব যশঃ রহিল ঘোষণে ॥ 
এই সব অস্থর নিধন করিবারে। 
দেবের দুর্লভ মুর্ি নর কলেবরে ॥ 
জর জয় পরম কারণ জনার্দন ৷ 

জয় জদ্ব ষছুকুলবিদ্ববিনাশন ॥ 

অনেক প্রণতি স্ততি পুষ্পবৃষ্টি করি। 
আনন্দে দেবতাগণ গেল নিজ পুরা ॥ 


৬ 
তি 


তবে রাম গোবিন্দ যে গিরিগর্তে গিরা । 


বরজ বালক আনে শিপা খপা ইয়! ॥ 


অন্ধকার ভিতর আছিল শিশুগণ । 

কৃষ্েে কহে তোমা হৈতে রহিল জীবন ॥ 
তোমার গুণের কথ! কি আর কহিব। 
তিলে তোম। ন৷ দেখিলে ঝুরিয়। মরিব ॥ 
এত বলি দিল শিশু শিক্ষ। বেণু স্বানে। 
নানারন্ষে নাচে কেহ কেহ গাত গ্রানে॥ 
হেন রূপে শিশু সঙ্গে নান। ক্রীড়া করি,” 
দিবস হইল শেষ দেখিয়া! মুরারি ॥ .:: 
থে নাম ধরি কৃঞ্ণ দিল বে]! স্বান 

ধ্বনি গুনি সুতি হইল আগুয়ান ॥ 
স্থরূভি মকল দিল আগে চালাইয়া |. 
শিশুসঙ্কে যায় রঙ্গে ঢামালি করিয়া ॥:. 


৮৮৭ ₹ন।।খস্মপজক্ন। 

নাঁচিতে গাইতে পথে গেল গোপপুরে। অক্রুরাগমন প্রসঙ্গ__ 

নর নারী আনন্দে মল ধ্বনি করে ॥ ১ র্দাবন 
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ভোজন করিক্জা গেল নন্দের সদন শর্জরী রাগেণ গীয়তে। 

আজি ব্যোমান্থর সে আমার সবাকারে। কংসের আদেশ পেয়া অক্রুর আনন্দ হৈয়াঁ 
হ্লীড়াছলে চুরি করি রাখিল শিখরে ॥ গোপপুরে করিল গমন। 

মহুর বধিল কৃষ্ণ গিরি গোহে গিয়া । নিশি শেষ উষাকালে রথ চালাইয়া চলে 
মামা সব! উদ্ধারিল শিল! খসাইয়া॥ - পথে দেখে অপূর্ব লক্ষণ ॥ 

তোমার কাহর গুণে রহিল পরাণ । মথুরা নগরে যত বিপ্র বৈসে শত শত 
ধন্ঠ ধন্ত কানু তোর চতুর সুজন ॥ সেবে সে গোবিন্দপদাম্ুজে। 


কানুর গুণের কথা কহিতে কি পারি। 
দেখিলে যুড়াই কৃষে, না দেখিলে মরি ॥ 
খতেক শুনিয়া নন্দ যশোদা রোহিণী। 
অস্তরে গোবিন্দ চিন্তে দেব চিন্তামণি ॥ 
গুকদেব বলে রাজা শুনহ বচন । 
সদাই আনন্দপুরী গোকুল ভুবন ॥ 
আনন্দে বৈসয়ে লোক গোকুলতুবনে। 
গোবিন্দপ্রসাদে ভয় ভ্রাস্তি নাহি মনে 
থা মধুপুরে কংস অক্রু,রে ডাকিয়া। 
কহেন চলহ ব্রজপুরে রথ লৈয়া॥ 
পত্র লিখি দিল রাজা অক্রুরের হাতে। 
ন্দ গোপ আনিবে খোবিন্দ রাম সাথে ॥ 
ক্ষীর ছেনা ছুগ্ধ দধি খত ভার লয়্যা। 
সথুন়্্যন্ত যাত্র! দেখিবে আসিম্বা। 
এত বলি অক্রুরেরে দিলেন বিদ্বায়। 


রাজ আজ্ঞা লয়ে জক্রুর শীঘ্র রথে যাঁয়॥ . 


আপন প্রশংসা তবে করেন অক্রুর । 

কিবা ক্ষণে আজ্ঞা মোরে দিল কংসানুর ॥ 
'আঅক্রুর বাখানে তবে আপন! চরিত। 
হুংখীশ্তাম দাস গায় গোবিন্দের গীত ॥ ১৬৭ 


বেদ পাঠ স্তুতি করি মুখে বলে হরি হরি 
যার যেব। অভিলাষ ভজে ॥ 

কেহ শঙ্নাদ পৃরে মঙ্গল আচার করে 
দেখিয়া অক্রুর হরষিত। 

দন্গিণে ব্রাহ্মণ করি বামে কুত্তসহ নারী 
পুষ্পমালা পতাক! নিশ্ষিত ॥ 

আদিত্য উদিত পথে নগর বাহির হৈতে. 
দেখে বামে যায় শৃগালিনী ॥ 

সকল লক্ষণ দেখি অক্রুর অনেক সুখী 

ংসয়ে আপনা আপনি ॥ 

কি মোর চরিত্র ভেল ভোজপতি আজ্ঞা দিল 
আনিবারে রাম নারায়ণ। 

পূর্বের কামনা ছিল সে আসি প্রত্যক্ষ হৈলু 
আজি ধন্ত জীবন নয়ন। ও 

ত্রিভুবনে নাহি হেন শুদ্র বেদ পাঠ যেন 
আশ্চর্য্য কথন লোক মাঝে। 

ভেল মোর সমল দক্ষিণ দৈবের বল 
গোকুলে দেখিব ব্রজরাজে ॥ 

কেহ বা কাতর হৈয়া আইল তারে করি দয়া 
দিল দান অন্ন বস্ত্র ধন। 

সে ফল হইতে বিধি কেবল রসের নিধি 
দেখিব সে গোবিন্দ চরণ ॥ 





আজু সিদ্ধি সর্ব কর্ম ধন্য সে হইল জন্ম 


পবিত্র শাতল হবে আখি । 

অবনীতে অন্থপম রামকৃষ্ণ গুণধাম 
সাক্ষাৎ দেৌহার রূপ দেখি |. 

চলিয়া যাইতে পথে পদচিহ্ব অবনীতে 
দেখি তন্গ লোটাইব তায়। 

অক্রু,র আনন্দ মনে গ্োবিনদচরণ ধ্যানে 
হুঃখীশ্তাম দাস রস গায় ॥ ১৬৮ ॥৯ 





/ 
চট 
অক্র,রের কৃষ্ণপমাগম চিন্তা 


_ রাগ শ্রী। 


অক্রর বাখানে তবে আপনার তরে । 

বাসনা সফল আজি দেখিব কষ্ণেরে ॥ 

অখিল শরণদাতা। যেই নারায়ণ। 

সেই কি না জানে যত যার যে ভাবন ॥%&" 
ংস অন্থুচর বলি না করিবে মনে । 

জন্বন্ধে সে খুড়া বটি দেবকীনন্দনে ॥ 

সাক্ষাতে সে রূপ দেখি করিব প্রণতি । 

মনের মানস সিদ্ধ হব ফলশ্রুতি 1 

নর শিরে দণ্ডধৎ করিব ফেহারে। 

কোলে করি 'নারায়ণ তুলিবে আমারে ॥ 

অনুগ্রহ করি হরি কমললোচন। 

মোর মাথে করপদ্ম দিবে নারায়ণ ॥ 

যে করে শীতল ছায়! আশ্রয় সবার। 

জগৎ গরল জীব তথি হয় পার ॥ 

ন্রিবিক্রম রূপ দেব বিদ্যার সাগর । 

যেই করে দান দিল বলি নৃপবর ॥ 

'্রিপাদ মূরতি দেখি সর্ব্ব সমর্পিল |? 

রাঙ্গা পায় গতি করি রসাতল গেল ॥ 

গোপীগণ সঙ্গে বন্ধে রস বৃন্দাবনে। 

যে কর গোপীর হুদে করিয়া রোপণে ॥ 98 





কুক্কমের-দাগ করি কুচের উপর। 
প্রিয়া ভাবে নিরীক্ষণ করে নিরস্তর। 
যেই করে গোবর্ধন ধরিধ লীলায়। 
পরাভব পাইয়! পলায় দেবরায় ॥ 

সে কর মন্তকে মোর পরশন মাত্রে 
জনম সফল হবে যুড়াইব গাত্রে ॥ 
দেখিব দৌহার রূপ নয়ন ভরিয়!। 
হেলায় যাইব ভ্বসাগর তরিয়।॥ 

পুনঃ পুনঃ প্রণতি করিব দণ্ডবত। 
প্রেমাতুর হৈয়া স্তি করিব সতত ॥. 
তুষ্ট হয়ে দ্োহে আলিঙ্গন দিবে মোরে । 
মোর ভূজ আরোপিয়া স্বন্ধের উপরে ॥ 
আম প্রতি অনেক করিয়া সমাদর । 
ছুই হাতে ধরি মোরে নিবে নিজ ঘর ॥ 
শ্নান দান করাইবে অতিথি লক্ষণ । 
নিজ করে অন্ন পরশিবে নারায়ণে ॥ 
দ্বৃত মধু ছুপ্ধ দধি দিবে বলরাম। 
ভোজন করাবে তবে নবঘন শ্তাম ॥ 
কপূর তাম্বল কৃষ্ণ দিবে মোর করে। 
অগুরু চন্দন মাল! দিবে হলধরে ॥ 
আদর গৌরব করি বসি মোর পাশে। 


মাতা পিতা বারত। পুছিবে অভিলাষে ॥ 


পথের বারত। বৃষ ভৌজবংশ আঘি। 
আমার গমন জিজ্ঞাসিবে গুণনিধি ॥ 

মনের মানস যত করিব গোচর। . 
অন্তর্ধামী সেই কৃষ্ণ গুণের সাগর ॥ 

এতেক ভাবিয়া রথ চালাইযা চলে । 
হুঃখীশ্ঠাম দাস গায় গোবিনদমঙ্গলে ॥ ৯৬৯ ॥ 





অক্র,রের শ্রীকৃষ্ণানুধ্যান 1 


_ লয়ে রাজফরমাণ অক্র.র গোকুলে যান 


আনিবারে রামনারার়ণ। 






প্রেমভরে ঝরযে নয়ন ॥ 
আজ বড় শুভদ্দিন ফলিল তপের চিহ্বু 
_ অন্ন জল দিল মহ] দান। | 
সেই ফল হৈতে মোরে আদেশিল কংসাহুরে 
__দেখিৰ সে প্রভু ভগবান । 
পুর্ব কৈনু বড় পুণ্য জীবন জনম ধন্য 
ধন্য ধন্য এই কলেবর। 
€যোগীক্্ মুনীন্্র ধারে ধ্যানে না দেখয়ে তারে 
_.. আনিবারে আমি অনচর ॥ 
শীতল সে শ্তাপদ জগৎগরলচ্ছেদ 
বাণী পদ্মা সেবয়ে যতনে । 
“অর্চনা করিয়া যায় প্রজাপতি নাহি পায়, 
সদাশিব পঞ্চমুখ গানে ॥-৯ি' 


দেব সিদ্ধ মুনিগণে বাহারে ন। পায় ধ্যানে 


সে পহ্ছু গোপালবালা সঙ্গে । 
তারে গোপী অন্রাগে কুচেতে কুষ্চম দাগে 
লয়ে খেলে রসের তরজে ॥ 
হেন হরি শিশু সনে ধেনু রাখে বুন্দাবনে 
গোষ্ঠ মধ্যে দেখিব কৃষ্ণেরে | 
পদচিন্তু অবনীতে  নিরখি লুটিব তাতে 
তরে যাব এভব সংসারে ॥ - 
সে হরি জগতগুর . নাম বাগ্চাকললতরু 
- েই জানে যা যেবা মন। 
তারে কিবা অবিদিত অনস্ত অচ্যুত নিত্য 
অন্তর্যামী সেই নারায়ণ ॥ 
সে হরি চরণাম্বজে ভক্তিভাবে যেবা ভজে 
তারে দেই চরণে শরণ। /* 
এই বড় অভিলাষ কৃষ্ণের দাসের দাস 
. হব আমি জনমে জনম 1 
এত যনে বিচারিয়া৷ চলে রথ চালাইয়া 
কৃষ্ণপদ ভাবিয়া অক্রু,র। | 


বিব্য রথে আগুসরি আপন প্রশংসা করি শ্রীগ্তরুচরণ মনে ছুঃখীশ্তাম দাস ভণে 


গোবিন্দম্জল সুমধুর ॥ ১৭০ ॥ 





অক্রুরের বৃন্দাবন প্রবেশ ও” 
কুষ্ণান্বেষণ | 
রাগিণী করুণ! । 
কোথা গ্নেলে পাব শ্তাম জীবন আমার ॥ প্র 


শুন রাঁজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত। 
শুনিতে স্ন্বর কথা কর্ণেতে অমৃত ॥ 

এ কথা যেবা শুনে শ্রদ্ধা ভক্তিরসে । 
ইহলোকে তরিয়া বৈকুগপুরে বৈসে ॥ 
রথ চালাইয়া তবে চলিল অক্রুর। 

নদী পার হৈয়! গেল বৃন্দাবন পুর ॥ 
কৃষ্করসে গদ গদ আনন্দ হৃদয় । 
বৃন্দাবনে প্রবেশিল মধ্যাহু_সময় ॥ 
আপনা আপনি মনে করনে বিচার। 
কোন স্থানে দেখিব সে নন্দের কুমার ॥ 
রথ চালাইয়। যার যমুন। পুলিনে ।. 
চঞ্চল করিয়া আখ চাহে চারি পানে ॥ 
চাহিয়। বেড়ায় বনে নন্দের নন্দন । 
দেখিতে ন1 পায় বনে গোপাল গোধনে ॥ 
গোষ্ঠেতে না পেয়ে ভেট চলিলা বাথানে । 
জিজ্ঞাস! করয়ে তবে ব্রজ শিশুগণে ॥ 
ব্রজ শিশু বলে চল এই পথ বাই। 
বাথানে দোহেন ধেনু কানাই বলাই ॥ 
এত শুনি অক্র,র চলিল আনন্দিতে ॥ 
দেখিল গোবিন্দপদ চিহ্ন অবনীতে ॥ 
একে সে যমুনা তট মনোহর স্থল। 
তথি এভু পদচিহ্ব করে ঝলমল ॥ 
ধবজবজ্ঞাস্কুশাঘুজ চিহব পাতি পাতি। 
শঙ্খবর কুত্তচক্র ধন্থ আছে তখি॥ 


ক 





গেং্পদ ত্রিকোণ যব উর্টী রেখা তায়। 
রথ ত্যজি ভক্তিভাবে ধরণী লোটায় ॥ 
ঠপদচিহ নিরধি করয়ে দণ্ডবত। 


,পিলকিত তন্ন আকুল সতত ॥ 


পদ্বরেগু বিভূষিত সর্ব কলেবর। 
নয়নে বরিষে প্রেম যেন জলধর ॥ 
প্রেমাতুর হৈয়া৷ রথে করে আরোহণ । 
কত দুরে দেখে গিয়া ভ্রভি দোহন ॥ 
_বাথানে অক্রুর দেখে যত শিশুগণ। 
একই বন্ধানে দেখে সবার বরণ ॥ 
কিশোর মূরতি সব দেখিতে সুন্দর । 
গলে গুঞ্জমাল! সব চূড়া মনোহর ॥ 
বাছুরী ছান্দিয়া ধেন দৌহে সবে মেলি। 
নাম ধরে ডাকে ধেঙ্ছ ধবলী শ্তামলী ॥ 
যেন পিস্ধু কলরব তরন্্ লহ্রী। 
_গোধন দোহন শব্দ শুনিতে মাধুরী ॥ 
-সমান বয়ম বেশ দেখি সবাকারে। ূ 
সেখানে গোবিন্দ রাম চিনিতে না পারে ॥ 
তবেত অক্র,র ভাবে গোবিন্দচরণ | 
জানিষা ভকতি ভাব প্রভু নারায়ণ ॥ 
তবে কৃষ্ণ অক্রুরেরে হইল সদয়। 
যুগল সোদর নীল ধবল অব্যয় ॥ 
দোহে দেখি দণ্ডবৎ করেন অক্রুর। 
: ছুঃখীশ্তাম দাস গা সংগীত মধুর ॥ ১৭: ॥ 


অক্রুরের রামকৃষ্ণ দর্শন | 


রাগ বরাড়ি 
গোধন দৌহন রাম নারায়ণ 
করে গো কণ্টক পাশ । 
রোহিণীনদন রূপ অতুলন 
পরিধান নীলবাম ॥ 


নীল পাগ মাথে নানা ফুল হাতে 


কপালে কন্ত.রী সাজে। 
সবরঙ্গিম জীথি মধুপানে সুখী 
মুখ দেখি শশী লাজে ॥ 
ইন্দু কুন্দ সিত বরণ নিন্দিত. 
. গলে দোলে হার মণি। 
বলে বলবস্ত পুরুষ অন্ত 
শিরে শোভে সাত ফণী ॥ 
শ্রবণে কুগ্ডল করে ঝলমল 
যেন পরচণ্ড রবি4 
হরি জিনি কটি বেশ পরিপাটী 
কাম মোহে হেরি ছবি ॥ 
বলয়া অঙ্গদ ভুজে বাজুবন্ধ 
গো-রজ ভূষিত অঙ্গে । 
গো রস-রাখির়া বাছুরী ছান্দিয়া 
ধেন্ু দোহে কত রঙ্গে ॥ 
বলাইর বাম পাশে ঘনশ্তাম 
সুরভি দৌহন করে। 
দেখিতে স্থন্দর তন্গ মনোহর 
মোহে কত ফুলশরে ॥ 
চিকণিয়। চূড়া তাহে গঞ্জ বেড়া 
বরিহ! চক্রিকা উড়ে । 
অলক তিলক অধিক ঝলক 
*রস চুয়াইয়া পড়ে ॥ 
ভুরু স্বভঙ্গিম নয়ন রঙ্গিম 
নাটুয়! খঞ্জন কিবা । 
নাসাপর মতি নিন্দি দিন্পতি 
শ্রবণে কুগুল শোভা ॥ 
শরতের চান্দ জিনিয়া স্ফান্ন 
বদনমণ্ডল রাশি । 


: বাস্কুলী অধরে. বিজ্ুরী সধশরে 


মনোহর মৃহৃহাসি ॥ 





৯৫৪. 


নব জলধর জিনিয়া সুন্দর 
কিশোর মূরতি শ্তাম। 
অঙ্গদ ক্ষণ নানা আভরণ 
অঙ্গে অঙ্গে অনুপম ॥ 
নীল কলেবরে গোধূলী ধূসরে 
পরাগ কি ইন্দীবরে। 
রামরস্তা। উরু কিন্কিণী সুচারু 
.পিয়ল বসন পরে ॥ 
বঙ্কিম নূপুর বাজয়ে মধুর 
সোণার খড়ম পায়। 
_ হাম্বা রব দিয়া বাছুরী ছান্দিয়। 
ধেছু দোহে শ্যামরায় ॥ 
নীল ধবল মুরতি যুগল 
দেখি অপরূপ অতি। 
মনের মানস পুরিল সরস 
অক্রু,র আনন্দ মতি ॥ 
রথ তেয়াগিয়া ক্ষিতি লোটাইয়! 
পড়ে সে দৌহার পায়। 
গোবিন্দমমঙ্গল কারুণ্য কেবল 
শ্রীমুখনন্দন গায় ॥ ১৭২ ॥ 


অক্রুরের অভ্যর্থনা! ৷ 


রাগিনী শোহিনী । 
রাঙা পায় কি আর বলিব আমি। 


রি কিসের অভাব তার যার বন্ধু তুমি ॥ গ্রু॥ 


সাক্ষাতে আক্রুর দেখে রাম দামোদর । 
নীল গ্বিৰ্বুবর কিব। রজত ভূধর ॥ 

ফড ব্রজশিশ মেলি গে! দোহন করে। 
সবা মধ্যে শোভা করে রাম দামোদরে ॥ 
দেহার লাবণ্য রূপ তনু মনোহর। 
মনোবাঙ। পূর্ণ ভেল উত অন্তর ॥ 





রথ হৈতে নামি পড়ে প্রেমাতুর হৈয়া। 
 গোবিন্দচরণে পড়ে অঞ্জলি পুরিয় ॥ 


অবনী লোটায়ে পড়ি দণ্ডবৎ ক্রে। 
কোলে করি নারায়ণ তুলিল অক্রুরে ॥ 


আলিঙ্গন দিয়! কৃষ্ণ বলেন বচন । 


মান্ত কুটুন্ব হেন কর কি কারণ ॥ 


| পুনরপি অক্রুর পড়য়ে পদতলে । 


শ্রাবণের জলধারা ভাসে প্রেমজলে ॥ 
বামপাশ চাপি ভূমে পড়য়ে নির্ভরে | 
রামের চরণতলে দণ্ডবৎ করে ॥ 

অনস্ত পুরুষ দেব সদস্ক হৃদয় 
(কোলে করি অক্রুরেরে তুলিল দয়াময় ॥ 
অক্র,র অবশ তনু ছুইপদ ধরি। 

ওষ্ঠ কম্পে ঘনরবে ডাকে হরি হরি ॥ 
পুনঃ পুনঃ পদ ধরি করয়ে প্রণতি । 
আজ জে নিস্তার পাইন দেখি লক্ষমীপতি ॥ 
আপনা ন! জানে ভাবে হইয়া বিভোর । 
দেখিয়া ভকত ভাব যুগল কিশোর ॥ 
কোলে করি অক্রু,রে তুলিল বনমালী । 
সুশীতল জলে রাম বদন পাখালি ॥ 
মুখানি মুছিল শ্রীঅঙ্ষের গামছায়। 
আপনি গোবিন্দ ব্যজে বসনের বায় ॥ 
কুস্থ করি অক্র,রেরে রাম বনমালী | 
দুই ভুজ ছুই স্কন্ধে ছুই ভাই তুলি ॥ 
(হে মেলি কোলে করি অক্র,রের তরে 
পদব্রজে চলি গেল নন্দের মন্দিরে ॥ 
নন্দকে কহিল কৃষ্ণ মধুর বচনে। 

পাদ্য অর্থ্য লয়ে নন্দ আইল আপন্টে 
অতিথি জাচার করি নন্দ ভ্রজরাজ ।, 
পাঁটশালে বসাইল সিংহাসন মাঝ & 
বিবিধ কুন্ুম মাল্য সুগন্ধি চন্দন । 


কুস্কুম কন্ত,রী অঙ্গে করিলা লেপন॥ 


পর ও 


রর রতরপা 


ছঃখীস্টাম কহে অক্ষর নাচে ॥ ১৭৪॥ | 


কক্ষের নিট অজগর 
সিনিনাা যান যন সংবাদ দান।+৮ 
কৃষ্ণকুত অন্রুরের সেবা । রাগ ধানশী। 
রাগ মল্লার। কষ্জের আদর দেখি অক্রুর অনেক স্ুী 
প্রতিপদ | গ্রয়া॥ আন্তরে উল্লাস অভিশর। 
আনিয়া অক্রুরে আদর করি। যে কিছু করিয়া মনে আইস গোবিস্দ স্থানে 
উল্লাসিত মন রাম মুরারি ॥ সে রূপে পুজিল দয়াময় ॥ | 
ধুপ দীপ মাল্যে আদর করি। পাইয়া! প্রভুর প্রীত অক্রুর সে আনন্দিত: 
ভৃক্গারে ভরিয়া স্থগদ্ধি বারি ॥ করোড়ে কহে বিদ্যমান ট 
আসন উপরে বসায়ে তারে। নন্দে করি বিষ্ুমায়। অক্রূরে করিয়া দয়া : 
তবে বনমালী চলিল৷ ঘরে ॥ বারতা জিজ্ঞাসে ভগবান ॥ 
ওদন লইয়া অণ্ুজ করে। কহে প্রভু চক্রপাণি অক্র.র গুনহ বানী 
আপনি পরশি অন্ন অক্রুরে ॥ মান্ত কুটুম্ব তুমি হও । 
ঘ্বত লয়ে দিল রোহিণীস্থতে। মথুরা নগরে তথা আছে মোর মাতা! পিতা 
পধণশ ব্যঞ্জন কমলানাথে ॥ তাহার কুশল কথা কও ॥ 
বারে বারে পরশি অক্রুর প্রৃতি। উগ্রসেন আদি করি ভোজবংশ অধিকারী 
খণ্ড ক্ষীর দিল রেবতীপতি ॥ কহু না কুশল জমাচার। 
ঘ্বত জুললিত মিষ্টক নান1। কৃষ্ণের বচন শুনি করিয়। যুগ্ললপাণি 
নারিকেল জল মিঠাই ছানা ॥ অক্রু,র করয়ে পরিহার ॥ 
ছুগ্ধ দধি পূর্ণ ভোজন দিয়াও কি কহিব বিদ্যমান শুন প্রভূ ভগবান 
*আচমন সারি অক্রুরে নিয় ॥ .. কংস আছে জীয়ত্ে ভূতলে। 
' আসন উপরে বসায়ে তায়। ধরণী কম্পিত ভরে দেবাস্বর নর ডরে 
তাম্বল যোগায় গোবিন্দ রায় ॥ ০স থাকিতে কি আর কুশলে ॥ 
- পালস্ক উপরে বসায়ে তারে । শুন শুন পদ্ঘত্তীখি বহ্দেব দৈবকী 
ভক্ত পদযুগ আরোপি উরে ॥ বড়ই বিপদ দেৌহাকার। 
চরণ চাঁপেন কমল করে । পণডঘাতকের স্থানে যেন বন্দী পণ্তগ্রণে 
পনি মাধব হুধীর ধীরে ॥ তেন ঘোর সন্কট তাহার ॥. 
স্সিপ্ধ করিয়৷ অক্রুর তন [5 অরিষ্টাদি দৈত্য বব শুনি বৃপ হইয়া ক্রো 
তবে করযোড় করিয়া কানু ॥ | বন্থদেবে কাটিবারে নিল। 
কুশল বারতা পুছিতে আছে। হেনকাঁলে দৈবগতি নারদ আসি উপনী! 


_কংস করে ধরিয়। রাখিজ॥ 


2470 ই নিন ল শি, 
; ॥ 


'বন্ধকষ্টে শীর্ণ গাত্র তোমাকে দেখি্ডে মাত্র 
_ প্রাণ রাখিয়াছে ছুই জন। 


উগ্রগ্রসেন নরপতি একাস্ত তোমাতে মতি. 


না জানি প্র নারায়ণ ॥ 

'হের দেখ বিদ্যমান কংস দিছে ফরমাণ 
আমাকে করিয়া অনুচর। | 

ধনুশ্ময় যজ্ঞ তার যাবে তুমি দেখিবার 

7৮. রথ পাঠাইল নৃপবর ॥ 

বসিবারে রঙ্গ সভা করিছে ভূবনলে।ভা ৰ 
মণি মুক্ত। মুকুর খঞ্জিত। ৃ 

নরপতিগণে আর বসিবার তরে তার 
হেন শতমঞ্চ স্রনিশ্মিত ॥ 

সিংহদ্বার সন্নিকট ধন্ুগৃহে রত্বঘট 
উপরে পতাকা মনোহর । 

মহা মহা মল্লগণে রাখিয়াছে স্থানে স্থানে 
. দ্বারে কুবলয় ক।রিবর ॥ 

রঙ্গ সভাতলে তার চান্ুুর মুষ্টিক আর 

অষ্ট মল্ল তাহার সংহতি । 


+€তামা দৌহে তার মধ্য প্রকাশিবে মল্ল যুদ্ধ 


রঙ্গ দেখিবেক নরপতি ॥ 

করি এই দিবেদন শুন প্রভু নারায়ণ 
কহ মোরে কিব। আল্ত। হয়। 

তোমা বিনে বন্ছদেবে পরিত্রাণ নাহি পাবে 
এই কথা কহিল নিশ্চর ॥ 

জনক জননী ছঃখ শুনি প্রভু অশ্রমুখ 
ছুই ভাই রাম নারায়ণ। 

ক্রদ্দন সন্বরি দুরে মনেতে প্রন্তিজ্ঞ। করে 
কল্পতরু কমললোচন ॥ 

প্রবেশিয়া মধুপুর বিনাশিব কংসাহ্্র 
বাপ মায় করিব উদ্ধার। 

ুর্ করি মল্ল কুবলায্ব মারি 
উগ্রসেনে দিব রাজ্যভার ॥ 





গোবিন্দমগল । 


| এত বলি চক্রপাণি নন্দকে ডাকিয়া আনে ৷ 


অক্রুর নিকটে-ততক্ষণ। 
অক্রুর নন্দেরে কয় পত্র পড় মহাশয় 
ংস রাজ] দিয়াছে লিখন ॥ 
দুগ্ধ দধি শত ভার রাম নারায়ণ আর 
শীঘ্র লয়ে চল মধুপুরে । 
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছুর্লভ কথ! 
শ্ীমুখনন্দন গায় সারে ॥ ১৭৫ 0১০ 


নন্দকে কংসের নিমন্ত্রণ পত্র দাঁন 


রাগ ভাটয়ারি। 
এমন কে বা জানে গো 
এমন কে বা জানে । 
পিরীতি ছাড়িবে প্রিয়! 
ন! জানি স্বপনে ॥ ধ॥ 


নন্দকে অক্রুর দিল রাজার লিখন । 
রাজপত্র কৈল নন্দ মস্তকে বন্দন ॥ 
পত্র পাঠ করি নন্দ জানিল কারণ। 
অক্রুর বলয়ে নন্দ শুনহ বচন ॥ 
ধনুম্্য় যজ্ঞ ধিরে ভোজ অধিপতি । 
দেখিবারে আইল সকল নরপতি ॥ 
গ্রামে গ্রামে বৈসয়ে যতেক প্রজাগণ। 
যজ্ঞ দেখিবারে. সবে করিল! গমন ॥ 
ধন্ুম্ময় যজ্ঞ করে বস্ত্র অলঙ্কারে। 

রত্ব আভরণ দিয়! পুজিবে রাজারে ॥ 
তুষ্ট হৈয়৷ নরপতি করিবে সন্মান। 
প্রজাগণে দিবে বস্ত্র নান! রত্ব দান ॥ 


| রামকানু দেখিবারে হইয়াছে মন। 


তবে মোরে পাঠাইল করিয়া! যতন ॥ 
নন্দ যশৌমতি সঙ্গে রাম নারারণ। 
শত ভার গোরস লইয়। গোপগণ ॥ - 


্‌ গোবিন্দমঙ্গল। 


্রকটে পূরিয়া দ্রব্য চল শীন্ত্গতি।. 
বিল হইলে ক্রোধ করিবে নৃপতি ॥ 
এত শুনি উল্লাসিত নন্দের অন্তরে । 

1 চলিব বলি ডাকিল গোপেরে ॥ 
ঘধি দগ্ধ ক্ষীর ছান! সাজ শতভার। 
রজনী থাকিতে সবে কর আগুসার ॥ 
অক্রুর আইল রথে লইতে কৃষ্ণেরে। 
পড়িল চকার শব্দ গোকুলনগরে ॥ 
তবে সব গোপগণ নিজ গৃহে গিয়া। 
মথুরা প্রভাতে যাব ভার সাজাইয়া ॥ 
কৃষ্ণ যাবে ম্থুরা শুনিল ব্রজনারী। 
ভূমি ধরি বসি কান্দে হাহাকার করি ॥ 
যেই রুষ্ণ আমা সবা প্রাণের দোসরা। 
২ তা বিনে কেমনে প্রাণ ধরিব আমরা ॥ 
' কাল হৈয়া আইল কংষের অন্ুচর। 
রথে করি নিবে কৃষ্ণ মথুরা নগর ॥ 
কৃষ্ে। না দেখিলে প্রাণ ধরিব কেমনে । * 
গোপীরে নিঠুর বিধি হৈল এত দিনে ॥ 
হিয়ার পুতলি কৃষ্ণ নয়নের তার1। 
তিলে না দেখিলে যেন কত যুগ হারা ॥ 
আকুল হইয়া কান্দে গোঁপিকা সকল । 
দংঘী শ্তাম্দাস গায় গোবিন্দমঙ্গল ॥ ১৭৬ 07৫ 


সপ শী 


. কৃষ্ণের বিচ্ছেদনিমিত্ত গোপিকা 
গণের বিলাপ রি 


রাগিণী করুণা । 


উকৃফণ যাবে মধুপুরী শুনিয়া ব্রজের নারী 
ৃ - মোহমতি অকুল সাগরে । 

সাত পাচ একমেলি শ্ামগুণে শোঁকাকুলী 
অশ্রমুখ বিরস অস্তরে ॥... 


গং 


গুন ওগো প্রাণসই ভোমারে শপ কই 
অক্রুর আইল রথ লৈয়া। 

রাম কৃষ্ণ রথে করি লৈয়া যাবে মধূপুরী 
আমা সবা অনাথ করিয়া ॥ . রী 

ওহে নিদারুণ বিধি কান্ হেন গুণনিধি 
ঘটাইয়া! আমা সবাকারে। ্ 

ষেন চক্ষু দান দিয়া নিল পুনঃ উপাড়িয়া : 
অন্ধ দগ্ধ করিয়া গোপীরে ॥ ৃ 

এ বা কিবড়ীই তোর প্রাণ কাড়ি নিল মোক 
গুণনিধি চিকণ কালিয়া । 

তিলে না দেখিলে যারে পরাঁণ আকুল করে 
তারে তুমি লইলে হরিয়া ॥ 

ধেন্থু লৈয়া শিশুসনে রাম কান্থু যায় বনে . 
পথ নিরখিয়া সবে থাঁকি। 

শিশু সঙ্গে রাম কান গৃহে আইজে লৈয়া ধেন্ছু 
প্রাণ পাই চাঁদমুখ দেখি ॥ 


কহ সখি কি করিব চল সবে মেলি যাব : 


শ্যাম বন্ধু লৈয়া পলাইয়!। 
কংস কি করিতে পারে রহু কান্থ গোপপুনে 
দৈত্য কাপে যার ভয় পাইয়া ॥ 
নন্দে বিধি বাম ভেল রাজ লেখা করে নি 
না বুঝিয়! অসুরের মায়া । 
যশোদা নাজানে ইহা কান্থুরে কংসেরে দিয় 
কেমনে সে বাদ্ধিবেক হিয়া | .... 
চল সবে"ধাই তথা অক্রুর আছয়ে যথা .. 
রথ ভাঙ্গি খেদাড়িৰ তায়। 
গোবিনমন্্রল পোথা ভুবনে ছুলভ কথ! 
শ্রীমুখনন্দন রস গায় ॥ *৭৭॥ 





১৫৮ খোবিনামঙ্গল। 
খক্তুরের নিকট গোকুলবাসিনী- মথুর! লইতে চাহ নন্দের ন্দন।  ' 


গণের অনুযোগ । 


রাগ বরাড়ি। 
আজু বড় ছুঃখ উঠে মনে । 







কা বিনা জীব নাহি ব্রজববুগণ। 
আমা.সবাকারে তুমি দেহ প্রাণদীন । 
গোকুল নগরেতে রাখহ রাম কান ॥ 
কানুর পিরীতে বশ আমরা সকল। 


ভজিতে না পাইনু রাঙগ! দুখানি চরণে ॥ প্রু॥| ধৈরজ ধরিতে নারি পরাণ বিকল ॥ 


1গোকুলের যত গোপী একত্র হইয়া । 
ঠ্ বিরস তনু বন্ধুর লাগিয়া ॥ 
যেই কা ন! দেখিলে প্রাণ নাহি রয়। 
কেমন করিয়া তারে পাসরণ হয় ॥ : 
বৃন্দাবনে গোবিন্দ সংহতি ক্রীড়া করি। 
তিলেক বিচ্ছেদে ষেন হারাই মুরারি ॥ 
তিলেক হারায়ে কত করি যে রোদন। 
চাহিয়া বেড়াই কত কাননে কানন ॥ 
[যুগ শত বহি গেল নিমেব গোচরে। 
(আপনার পরাভব মানিল অন্তরে ॥ 
গুগনিধি কান্ছ যবে দিল. দেখা । 
গোবিন্দ দর্শন মাত্র সবে পাই রক্ষা ॥ 
জন অক্রুর ইয়া যাবে রথে । 
থুরার নাগরী দেখিবে প্রাণনাথে ॥ 
বিসবতী বৈদগধি মথুরার নারী । 
তাহার মানস পুণ করিবে মুরারি ॥ 

শনে মোহিবেক মথুর। বনিতা । 
তাথে দে গোবিন্দ রাম রতিরসে জিতা ॥ 
₹মল কাননে যেন ভ্রমর উল্লাসে। 
হরবধূ গোবিন্দ রমিব রঙ্গ রসে ॥ 
লামা সবাকারে বিধি করিল নৈরাশ। 
থুরা নগরে শ্যাম চক্র পরকাশ ॥ 
নেক বিলাপ করে যত ব্রজনারী। 
গাদ্দিয়া কহেন অক্রুরের বরাবরি ॥ 
ক্রু,র তোমার নাম সংসার তিতর। 
চর কথ। কহিয়া কংসের অন্থচর ॥ 














তুমি সে আপনি যাহ মথুরা নগরে । 

কষ না আইল বলি কহ কংসান্থুরে ॥ 
এত শুনি কংস রাজা যদি কোপ করে। 
.তব্তে আমরা ন। বৃহিব গোপপুরে ॥ 
বনবাস করিব লইয়া প্রাণনাথে । 

তবুত কৃষ্চেরে নাহি দিব কংস হাতে ॥ 
এত গুনি অক্রুর কহেন ক্রোধতরে। 
তর্জন করিয়া কিছু নন্দের গোচরে ॥ 
শুন নন্দ জান ভাল কংসের গরিম]। 
ইঙ্গিতে মজিবে তোর গোঁপপুর সীমা ॥ 
যদি মহারাজা কংস মনে কোপ করে। 
রহিতে নারিবে কেহ কানন ভিতরে ॥ 
কৎসের প্রতাপ বাণী কহে নন্দ যোষে। 
ছঃধী শ্যামদা মজে গোবিন্দের রসে ॥১৭৮। 





নন্দের মধুর] গমনার্থ অক্র,রের 
দাঢ়ঃ। 


অন্রুর বলেন বাণী শুন ব্রজশিরোমণি 
_ কহি তোমার বরাবরি। 
এ তিন ভুবনে রাজা কংসান্থর মহাতেজ। 
মথুরা নগরে দণ্ডধারী ॥ | 
দেবে ধার নামে ডরে হেন রাজ! মধুপুরে 
ধনুম্ময় যক্ত আরম্ভিল। 


নানা ভ্ব্য উপহার নিমন্ত্রণ দিয়া আর 


নরপতিগণে আনাইল ॥ 


প্রজা যত দেশে সবাকে ডাকিযা পাশে তিলেক যাদুর মুখ না দেখিলে ময্ি। : : 


+দান দিবে বস্ত্র আভরণ। 
নাপতি নৃপগণে পুজা করি নান! ধনে 
এস্গন্ধ মাল্য কপূর চন্দন | 
তোমারে দিলেন লেখা,না গেলে নাহিক রক্ষা 
ত্বরিতে সাজহ ব্রজবর ।. 
মামার বচন ধর শীঘ্র শত ভার কর 
... : সর্পিস্‌ নবনী শর ক্ষীর ॥ 
ঘদি বা না যাবে তুমি নিশ্চয় কহিন্ন আমি 
বাম কানু সঙ্গে লয়ে যাই!" 
গৌরব আপন হাতে হৃর্য্যোদয় না হইতে 
... বেগে চল রাজপথ বাই ॥ 
ভোজপতি বরাবরে গেলে রাম দামোদরে 
দিবে রাজা বস্ত্র অলঙ্কার । 
তোমার গোবিন্দ রাম সর্বগুণে অনুপম 
মনে সন্ধ না কর বিচার ॥ 
নন্দ এত কথা শুনি রাজ আজ্ঞা মনে গণি 
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না হইতে নিশি শেষ শীঘ্র কর সমাবেশ 

_. গোপগণ কৈল অঙ্গীকার ॥ 

রামকৃষ্ণ সঙ্গে লয়ে যশোদার পাশে গিয়ে 
কহিল সকল বিবরণ। 

গোবিন্দমঙ্গল পোথা। ভুবনে ছর্লভ কথা 

_.. বিরচিল শ্রীমুখনন্দন ॥ ১৭৯ ॥ 


কৃষ্ণের জন্য যশোদার বিলাপ 
. রাগিনী করুণা । 

ছরে করিয়! কোলে কান্দে নদরাণী। 

দেরে দ্বারুণ বিধি কি কর না জানি ॥ - 


£ ভয় মনেতেন্রসাছিল নিরস্তর ৷ 
বধি আসে ধায় কংস অনুচর ॥ 


চর 


কেমনে পাঠাব কৃষ্ণ কংস বরাবরি ॥ 
পিঞ্জরের শুক যাছু নয়নের তার]। 
কোলে করি থাকি হেন মনে বাসি হার। ॥ - 
কানু না দেখিলে প্রাণ কেমনে ধরিব। 
স্মঙরি ম্মঙরি গুণ ঝুরিস্স। মরিব। 
পুতন৷ রাক্ষপী আদি অনেক অস্র । 
তা সবা মারিয়। কানন ভয় কৈল দূর ॥ 
কালি দলি করিল অমৃতময় জল। 
যে পুত্র ধরিয়া করে পিবই অনল ॥ 
সে পুত্র লইয়া যাৰে কৎস অনুচর। 
আবি শূন্ত গৃহ মোর গোকুলনগর ॥ 
অনেক কামনা করি হর আরাধিসুু। 
পুণ্যফলে কাঞ্ছ হেন পুত্র কোলে পাইন ॥ 
বলাই বিক্রমে সিংহ সর্বগুণে ধীরে । 
চাপড়ে সংহার কৈল প্রলম্ব অহরে ॥ 
শুনিয়া দারুণ কংস মন অহঙ্কারে। 
ধরিতে নারিল দেহে নানা পরকারে ॥ 
এবে অক্রুরের হাতে রথ পাঠাইয়! ৷ 
না জানি কি করে পুত্রে মধুপুরে নিয়া ॥ 
ষেই ভয় মনেতে আছিল অনুক্ষণ। 
সে ভয় আনিয়৷ বিধি করিল ঘটন ॥ 
তিলেক যে চাদমুখ না দেখিলে মরি। 
কেমনে পাঠাব তারে কংস বরাবরি ॥ 
শুন কানু তোরে উপদেশ বলি আমি । 
তিলেক বলাইয়ের সঙ না ছাড়িহ তুমি ॥ 
পরদেশ মখুর! থাকিবে সাবধানে । 
আসিবে কংজে দিয়! দরশ্বনে ॥ 
দেখিবে মথুরাপুরী বিচিত্র চিত্রিত। 
নান। ধাতু মনোহর অপূর্ধব নির্মিত ॥ 
রোহিণী হুন্দরী কান্দে রাম]লৈয়া! কোলে ।. 
সর্বান্গ তিতিল তার নয়নের জলে ॥ 


ঞ 


শ্রাণভয়ে পু. লয়ে লুকাইয়! ছি 
এবে ডালি সাঁজাইয়! কংস হাতে দিমু | 

 হেদেরে কঠিন প্রাণ আছ কি কারণে । 
কেমনে ধরিষ প্রাণ পুত্রের-বিহনে ॥ 
অনেক বিলাপ করে ব্রজবধগণ। 
ছুঃখীশ্তাম কহে ভজ গোবিন্দচরণ ॥ ১৮০ ॥ 





স্্ঁ 
ক্র,রের নিকট যশোদার অনুযোগ । 


রাগিণী পঠমপগ্রী । 
*” আকুল পরাণী যশোদা রোহিণী 
কান্দে পুত্র করি কোলে। 
লজ্জা পরিহরি তবে নন্দ নারী 
অক্রুরে কিছু যে বলে॥ 
শুনহ রাজন মোহে সুগ্ধ মন 
_ নন্দ যশোমতি রাণী । - 
অক্রুর নিকটে কহে করপুটে 
অশ্রুমুখে মৃছবাণী ॥ 
বলেন উত্তর শুন অনুচর 
নিবেদন করি আমি । 
দেহ প্রাণদান রাখ রাম কান 
মধুপুরে যাহ তুমি ॥ 
অন্ধের যে নড়ি অধনের কড়ি 
যে পুত্র প্রাণের প্রাণ । 
কেমন করিয়া ধরিব এ হিয়া! 
ংস করে দরিয়া দান॥ . 
তিলে না দেখিলে মরি শোকানলে 
যে পুত্র চক্ষুর তারা । 
কোলে করি থাকি হেন মনে লখি 
পাছে নিধি হই হারা ॥ 
[ই ব্য, কান .গোকুলের গ্রাণ, 





করিয়া' কামনা পাইন কার 
বিধি কি করে নাজানি॥ 
করিয়া করুণা রাঁখহ বাসনা 
ঘোষণা সংসার মাঝে। ২ 
নিজ ধর্ম দেখ বিবোধ বিবে :. 
পরিহর ব্রজরাজে ॥ 
শুনিয়া অক্রুর কুপিত প্রহর 
বচন বলয়ে নন্দে। ূ 
থাক স্থির হৈয়া মোর সঙ্গে দিয়া -. 
বলরাম শ্যাম্টাদে ॥ .) 
বিধি করে যাহা কে থগ্িবেস্তাু্জ, 
অবোধ আহীরী জাতি। 
আপন কুশল করহ কেবল 
রাজকাধ্যে দেহ মতি ॥ 
বিলম্ব না সয় নিশি শেষ হয় 
সাজাহ গোরস ভার । ৃ 
নিশা কর্ম সারি লৈয়া রাম হি 
রথে কর আগুসার ॥ 
শুনি দৃঢ় বোল চিত্ত উত্তরোল 
গোকুলে বসতি যত! 
দুঃখীন্তাম গায় কিবা ভয় তায় 
কংস বধ লঞ্গি এত ॥ ১৮১৯ 





কৃষ্ণ বলরামের মথুরা গমনোদ্যোধি 


 রাঁগিণী করুণ] । 
কেকা লয়ে যায় কানু জীবন আমার গো 
গুনি্আা বচন দৃঁ় সারথির মুখে। 
শেল বাজি গেল নন্দ যশোদার বুকে 4 
নিশ্চয় জানিল কৃষ্ণ যাবে মধুপুরী । 
পড়িল চকার শব্দ গোকুল নগরী ॥ 


ৃ সর্ববমুখে শুনি কাবা, করিবে গমন 17 
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বর কষ পাঠাইল চর 
রি: লয়ে যায় মখুরা নগর ॥ 

যজ্ঞ নাম প্রচার করিয়!। 

ক্ষ. সাক্ষাতে শিশু নিবেক ধরিয়া ॥ 

- শ্লী আছে রাজা মহা মল্লগণে। 
ধা সঙ্গে যুঝাইবে রাম কানে ॥ 
য় করিবর রাখিয়াছে দ্বারে । 

শী মারিবে দন্তে রামদামোদরে ॥ 
- প্রকারে হরি যাইবে মথুরা । 

বুনে অনাথিনী হইলাম আমরা ॥ 
-কুঁ হইয়া কান্দে গোয়ালার মেয়ে। 

এন ধরিব প্রাণ কান্থ না! দেখিয়ে ॥ 

«প্রকারে গোপী কানদিয়া কান্দিয়া। 
"4 নগরে ভ্রমে ব্যাকুল হইয়া ॥ 
হু মারে করাঘাত মস্তক উপরে । 

ভূমি ধরে ক্ষণে শোকের সাগরে ॥ 

কম্পে অধরা মুচ্ছি তা হৈয়া পড়ে । 

"শা কান্দে কেহ ক্ষিতিতলে পড়ে ॥ 
ঈনক বিলাপ করি কান্দে গোপীগণ। 

'ন্দয়া করিল গোপী নিশি জাগরণ ॥ 
,ব বলেন নিশি হৈল অবসান। 
যন সারি ওহে সাজ রামকান ॥ 
ন্দ ভইলে রাজা ক্রোধী হবে মোরে । 
ন্ট সাজাহ ছপ্ধ দ্রধি শত ভারে ॥ 
রি ; সাজ নন্ঘোষ যশোমতি সঙ্গে । 
“দ্ধ দেখিবে মথুরাপুরী রঙ্গে ॥ 

র রা ডাকিয়৷ নন্দ কৈল অর্জীকার । 
. উল গোরস লইয়! শত ভার ॥ 
শ্ভেট দ্রব্য লহ্‌ শকট তরিয়া। 
মুখে চল ত্বরিত করিয়া ॥ - 
ইয়া নন্দের আজ্ঞা যত গোপগণ। এ 
কট সকল ভার করিল! সাজন ॥ 








রজনী রহিতে বেগে নিত্য কর্ম সারি। 
.সর ক্ষীর দধি ছানা ছৃগ্ধ ভান ভরি ॥ 
গোয়ালা সকল ভার শকট ফাজাইয়!। 
উপনীত হইল নন্দের আগে গিয়া ॥ 

তবেত অক্রুর বলে শুন রামহরি । 

তোমর! দুভাই সাজ রত্ব বাস পরি ॥ 

তবে রাম গোবিন্দ সারিয়! নিজ কাজ। 

বেশ বানাইতে গেল আগারের মাৰ ॥ 

অভ্যন্তরে বেশ ভূষা করে রাম কান্ু। 

ছুঃখীশ্যাম দাস মাগে টরিি? ॥ ১৮২ ॥ 





কৃষ্ণ বলরামের মথুরা যাত্রা 


অরুণ উদয়কালে রামকৃষ্ণ কুতৃহলে 


[| অবিলম্বে নিত্য কর্ম সারি। 


অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া বাছিরা বসন লৈয় 
পিয়ল ধবল ধড়া পার ॥ 
চারু চিকণীয়া চূড়া গুঞ্জ মাঁণ হার বেড়া 
বিবিধ কুসুম গাভা তায় । 
শ্যাম প্রেম অনুরাগে রাম বান্ধে নীল পাগে 
'ঝস্কার আমোদে অলি ধায়॥ 
অলক] প্রেমের ভীতি তিলক বিচিত্র তথি 
ত্র ভঙ্গ জিনিয়া কামধন্ু। 
| রাঙ্গা আখি মনোহর বরিষে মদন শর 
যুবতী ধরিতে নারে তন্ু ॥ 
না লাগে মুকুতা ছবি ওঠ নিন্দে উষা-রবি 
বিমল বদন ষোলকল। & 
কুগুলে কেম়ুর হার শ্রীবংস কৌস্তভ ভার' 
. ভুজদণ্ডে রত্ব তাড়বাল! ॥ 
সাজনি কাছনি করি করতলে বেণু ধরি 
তবে রাম সুন্দর গোপাল। 
দাম শ্রীদাম দাম স্ভোঁক কৃষ্ণ বহুদাম 
ডাকি যত সঙ্গের ছাওয়াল |. 


গোপগ্ণণে ডাকি আনি নন্দঘোষ বলে বাণী 
*্* :..শকট সাজাহ সবে বেগে। 
ক্ষীর ছানা ননী আর ছুগ্ধ দধি শত ভার 
তোমরা সকলে চল আগে ॥ | 
অক্রুর ভাকয়ে ঘন আইস রাম নারায়ণ 
শুভষাত্র। করিলা মাধধ। 
সহ সে.অগ্রজ সাথে গোবন্দ বিজয় রথে 
পুষ্প বর্ষে কৌতুকে বাসব॥ 
অক্রুর বলেন তবে লহইয়৷ গোত্বালা সবে 
আগে চল নন্দ মহাশয়। 
করিয়া বোজিত বাজী রথের অগ্রেতে সাজি 
পবন গমনে চারি হয় ॥ 
ছাড়িল নন্দের দ্বার তবরিত গমনে বার 
অক্রুর চালায় রথ খান। 
এত দেখি ব্রজনারা গৃহকম্ম পারহরি 
অতিশর কাতর পরাণ ॥ 
লজ্জা পাঁরহাঁর দূরে কেহ গিরে রথ ধরে 
কেহ বলে কোথা বাহ কানু । 
গোবিন্মমজল রসে ছুঃখীশ্তাম দাস ভাষে 
ব্রজবালা আকুল যে তন ॥ খন? 





কৃষ্ণের মথুরাযাত্র। দর্শ 
গোপীগণের খেদ। 


রাগিণী করুণা । 
কে লয়ে যায় মোর প্রীণধন কানু । 
কেমনে ধরিব প্রাণ দরশন বি্ু ॥ ধু ॥ 
রথে কানু লয়ে যায় কে। 
গোপীর বধের.ভাগী সে ॥ 
বৈরী হৈয়া আইল অক্রুর। 
&আজি শুন্য হেল গোপপুর ॥ . 


গোবিন্দমঙ্গল । 


স্মর্রি সে গুণরাশি রাশি । 

কানু লাগি হব বনবাসী ॥ 

কৃষ্ণ লাগি ভ্রমি দেশ দেশ। 

কোথ! পাব কানুর উদ্দেশ । 
দুঃখীশ্তাম বলে শুন রাই। 

কংস বধি আসিবে কানাই ॥ ১৮৪ ॥ 


গোপীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের রথ ধারণ। 


অক্রুর সহিত রথে কানাই বলাই। 
ব্যাকুল! ব্রজের বাল। রথ পাছে ধাই ॥ 
কান্দিয়। কান্দিয়া কেহ কানু বলি ডাকে। 
রহ কানু বলি কেহ রথ ধরি থাকে ॥ 

কেহ বলে কোথ৷ যাহ ত্যজিয়া গোপিনী। 
ফুকরিয়া কান্দে কেহ শিরে কর হানি ॥ 
কেহ বলে প্রাণপাতি গোপপুরে রহ । 
পাপিষ্ঠ কংসের বোলে কি লাগিয়া! বাহ ॥ 
হংসা কার লয়ে বায় মারিবার তরে 
অনাথ কাররা কেন যাহ গোপিকারে ॥ 
রাখতে না।রব প্রাণ তোমা ল? 
দাসা করি প্রভূ কেন বাহ তেয়া।গরা ॥ 
রথচাক। ধরি গোপী রহিল পড়িয়া । 

কে চালাবে চালাও রথ গোপীরে বধিয়৷ ॥ 
সঙ্গে করি লয়ে চল আমা নারীগণে। 
বঞ্চিত ন! কর প্রভু রাখহ শরণে ॥ 
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি জান । 
তুমি পতি তুমি গতি তুমি শিরোমণি ॥ 
অনেক কামনাফলে তোমারে পাইন্ু। 
তোমার লাগিয়া জাতি কুল মজাইনু ॥ 
তোমার লাগিয় গুরু গঞ্জে নিরবধি । 
তুমি কি ন। জান তাহা শ্তাম গুণনাধ ॥ 
এই নিবেদন করি গোপপুরে থাক । 
মিনতি করিয়ে হে বারেক বোল রাখ ॥ 


পাটা 


দো সখা । 


গোবিন্দমঙ্গল । ১ 


দেখিয়া! গোপীর ছুঃখ কমললোচন। 
প্রবোধ করিয়া কহে স্রস বচন ॥ 

.. শুন গোপীগণ চিন্তা না করিহ মনে । 
 শধুপুরী যাব আমি নৃপ সম্ভাষণে ॥ 
রখ পাঠাইল রাজ! করিয়৷ আদরে । 
রথে চড়ি যাব আমি কস বরাবরে ॥ 
মধুপুরী দেখিয়া তুষিয়া নরপতি। 
চারি দিনে আজিয়। হইব উপনীতি ॥ 
মনে ছঃখ না করিহ শুন গোপীগণ । 
আম! প্রতি জবদয়ে চি্তহ অন্ুক্ষণ ॥ 
আমার চরণে মন দৃঢ় করি লও । 
অবশ্ঠ পাইবে আম! কহিন্ু নিশ্চয় ॥ 
হেনকালে অক্রু,র চালায় রথধান । 
গোবিন্দমঞ্গল ছঃবীশডাম দাস, গান ॥ ১৮৫ ॥ 





কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমনের 
অঙ্গীকার । ” 


রাগ কল্যাণ । 

লৈয়া রাম গোপীনাথ অক্র,র চালায় রথ 
দেখিয়া কাতর গোপীগণ ॥ 

আছাড় খাইয়া পড়ে সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে 
রথ ধরি কহে কোন জন।., 

কেহ কহে ওহে কাঁন কেন দেহ সমাধান 
এব! কি বড়াই কর হরি। 

হাম অভাগিনীগণে মুরছিয়। যাহ কেনে 
নিদারুণ রসিক মুরারি ॥ 

তুয়া দরশন বিন্নু কেমনে ধরিব তন্ন 
কি করিব বলহ উপায়। 

তিলে না! দেখিলে যারে পরাণ কেমন করে 
কেমনে সে পাসরিব তায় ॥ 


নিশ্চয় জানিহ হরি হুইলে বধের ভারী 
তৰ গুণে ত্যজিব পরাণ । | 
ওহে নাথ কর দয়! সঙ্গে করি চল লৈয় 
কহিন্গ তোমার বিদ্যমান ॥ 
শুনিয়া অক্রুর ক্রোধে রথ বাহে অতি থে 
দেখিস! বিকল ব্রজনারী । র 
বিষম নিশ্বাম ছাড়ি কান্দিয়৷ অবনী গড়ি 
মুচ্ছিতি সে ভাবিয়া মুরারি ॥ ॥ 
দেখিয়া গোপীর ছুঃখ বিষাদে বিদরে বুঝ? 
তাহারে প্রবোধ করিবারে । ) 
হিত উপদেশ বাণী শ্রীদামে ডাকিয়। আনি 
বলে কও গিয়া গোপিকারে ॥ র 
কহ গিষ্সা গোপীগণে মধুপুরী চারি দিনে 
দেখিয়া আসিব গোপপুরে। ৃ 
গোবিন্দের আক্া পেয়ে শ্রীদাম ত্বত্ধিত হং 
কহিল গোপীর বরাবরে ॥ ৃ 
শুন গোপীগণ বলি আজ্ঞা দিল বনমালী; 
মনে ছঃখ না কর বিচার। 


_ গিয়! কৃষ্ণ মধুপুরী নৃপ দরশন করি 


গ্রোকুলে আসিবে পুনর্বার ॥ 
নিরখিয়া থাক পথ চারিদিনে গোপীনাথ 
আসিবে কহিল সত্য বাণী । 
শুনি শ্রীদামের বোল চিত্তে গোপী উত্তরো 
পরিবোধ না মানে পরাণী ॥ 
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছুর্মভ কথা 
শরবণে অমিয়! জুখরাশি। 
ছুঃথীশ্তাম বিরচিত আকুল গোপীর চিত 
অক্রুর চালায় রথে বসি ॥ ১৮৬ | 


কু. 


টিলবাসিনীগণের, কৃষ্ণদর্শন শেষ। | অনেক বিলাপ করি কান্দে গোপীগণ। 


রাগিণী তুড়ি ॥ 
শুক নারদে মহিমা গায় । 
| রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ প্র ॥ 


বলে রাজ। শুন সাবধানে । 
1রে গুনিলে যাবে বৈকুঠ ভুবনে ॥ 
ইড় ুর্লভ কথা৷ অতুল মহিমা । 
ঠাধি সাধিয়া ধারে নাহি পায় ব্রহ্মা ॥ 
-সু শুক নারদ তথুরু হন্মান। 
ল ব্যাস অন্বরীব ধারে করে ধ্যাল ॥ 
হনমঙ্গল কৃষ্ণ গতি সবাকার। 
মৈ জিনে যম দারুণ সংসার ॥ 
স্তপে গোপীনী পাই প্রাণনাথে। 
£ন জনে অক্রু,র লইয়া বায় রথে ॥ 
ললাইয়। দিল রথ তৃরিত গমনে। 
[হাকার করি কান্দে গোপার্গনাগণে ॥ 
ক গেলা বলি কেহ মুচ্ছ হয়ে পড়ে। 
ধধবজ দেখিবারে কেহ বৃক্ষে চড়ে ॥ 
'খিতে দেখিতে রথ চলে খরতর। 
ধাবিন্দ বিচ্ছেদে গোপী পরম কাতর ॥ 
(চীরে মন্দিরে কেহ অট্টালিকা চড়ি। 
[রখিয়া দেখে রথ যায় দড়বড়ি ॥ 
নইিপথে রখধবজ ছিল যতক্ষণ। 
ত্র পুত্বলিকা প্রান চাহে গোপীগণ ॥ 
বোল অচেত অঙ্গ অন্তর বিকল। 
রঃ সঙ্গে গেল ব্রজবৈভব সকল ॥ 
ইন সে রথধবজ অনৃশ্ত হইল। 
হইয়! গোপী গৃহে বাহুড়িল ॥ 
পম কাতর গোপী গোবিনের গুণে । 
কমনে ধরিব প্রাণ ষে কান বিহনে ॥ 
নদ সুথে শ্তাম সঙ্গে আছিম যখন। 
চুঃখের সাগরে হৈল গোপীর মরণ ॥ 






সদাই ম্মঙরে গোপী গোবিন্দচরণ | 
শুন রাজ! পরীক্ষিত পুরাণ বচন। 
অক্র,র চালায় রথ ত্বরিত গমন ॥ 
পবন গমনে রথ-দিল চালাইয়!। 
অক্রুর সারথি মনে উল্লাসিত হৈয়া ॥ 
স্বর্গে থাকি কুম্থম বরিষে পুরন্দর । 
গোবিন্দবিজয় রথে মখুরা নগর ॥ " 
উত্তরিল গিয়া দেহে যমুনার কুলে। 
অক্রুর কহেন তবে কৃষ্ণ পদতলে ॥ 
যদি আজ্ঞা কর মোরে প্রভু ব্রহ্গরাশি । 
মকর কুমারী নীরে স্বান করি আসি ॥ 
রথ মধ্যে তরুতলে থাক রাম কানা 
শীস্রগতি আসিহু বলিল ভগবান ॥ 
অক্রু,র মজিল গিয়া যমুনার জলে 
ছুঃঘীন্টাম দাস গায় গোবিন্দমঙগলে ॥ ১৯৭ 





যমুনা জলে অক্ররের। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ॥ 


রাগিণী ধানন্ী। 


গোবিন্দের আজ্ঞা পাইয়া অক্র,র আনন্দ হৈয়া 
নান্বে গিয়া যমুনার নীরে। 

নিজ মন অনুরাগে ষমুনার মধ্যভাগে 
দেখে সে গোবিন্দ হলধরে ॥ 

জলে দেখি রাম কাঁন অক্রুর চঞ্চল প্রাণ 
বলে বিধি কি করে না৷ জানি। 

রথ রাখি তরুতলে আমি যে নামিনু জলে 
দেখিনু গোরিন্দ হলপাণি। 

হেন মোর মনে লয় জানিয়! কংসের ভয়. 
রথেতে বসিয়। মায়াছলে। 

তরুতলে রথ রাখি পলাইল পদ্ম আখি 
জলমধ্যে প্রবেশে গোপালে ॥ 


কেমন করির। আর যাব রাজনরবার 
কি বলিব নৃপতির স্থানে । 

শির তুলি সচকিতে তন্তুতলে দেখে রথে 
বসিয়াছে রাম নারায়ণে ॥ 

মনে করে অক্কমান কি দেখিঙ্গ বিদ্যমান 
স্বপন সমান লাগে মোরে । 

কি মায়। করিল হরি গোবিন্দ মাধব স্মরি 


সঙ্কল্প বিহীন স্নান 4 
পুনরপি ক্বানকালে দে মুনা জলে 


স্থবণ মন্দির মনোহর |. 

কনক কলস চুড়ে নেতের পাতাকা উড়ে 
দ্বার চারি বিচিত্র চত্বর ॥ 

রত্ব ধাতু নানা জাতি মণি মরকত তি 
ঝারক হীরক গজমতি । 

কনক মুকুর কত লাগিষ।ছে শত শত 
মণ্ডপ সাহত নান! ভাতি ॥ 

সে মণ্ডপ মধ্যস্থলে ললিত নলিনীদলে 
দেখে জে মাণিক্য সিংহালন। 

গোবিন্দমঙ্গল পৌথা ভুবনে ছুল ভ কথা 
ছুঃখীশ্য।ম কিঞিৎ ভাষণ ॥ ১৮৮ ॥ 


. অক্র,র কর্তৃক জলমধ্যগতর্৮ 
কৃঝ্বলরামের রূপ নিরীক্ষণ । 
রাগিণী সিন্ুড়।। 

. ওহে নাথ এমন মহিমানিধি কে 1প্রু॥ 
শুন রাজ। পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন। 
অক্রুর দেখয়ে জলে মন্দিরমোহন ॥ 
বিচিত্র চিত্রিত মণিমণ্ডপের মাঝে । 
অরুণ অন্বজ রত্ব সিংহাসন সাজে ॥ 
তথি মধ্যে অনন্ত সহিত জগন্ন।থ। 
মক্রুর অনেক ভাগ্যে দেখরে সাক্ষাত ॥ 


কৃষ্ণের দক্ষিণ পার্খে দেখে বলরাম: ॥ 
অনন্ত পুরুষ রূপে মোহে কত কাম ॥ . 


[ মস্তকে মুকুট মণি অতি দীপ্ত করে । 


সহজ্েক ফণ৷ ছত্র শৌভে তছ্‌পরে ॥ 
অলক তিলক চারু শোভে ভূরুভঙগ | 


| মধুর সে মত্ত অলি নয়ন নুরঙ্গ ॥ 


মকর কুণ্ডল গণ্ডে খণ্ডে রমো। ঘোর । 
বদন বিমল চাদ জিনিয়! উজোর ॥ 

গলে গজমতি হার দোলে মনোহর । 
ইন্দু কুন্দ অসিত জিনিয়া কলেবর ॥ 
নীলাম্বর পরিধান কটিতে কিন্কিণী। 


রঙ্ষিম গুলান গাভা গলেতে সাজনি ॥ 
অঙ্গন বলয় ভুূজে দেখিতে স্থন্দর । 
চরণে বঙ্কিমরাজ বাজজে মন্থর ॥ 

শিব গিরিবর জিনি দেব সঙ্কর্ষণ। 

তার বামে দেখে কৃষ্ণ রূপের মোহন ॥& : 
গোবিন্দ শরীর জিনি অপুর্ধ বন্ধান। 
মৃণাল অধিক ভুজদণ্ড চারিখান ॥ 

শঙ্খ চক্র গদাপন্ম কর মাঝে সাজে । 
কনক মুকুট শিরে অধিক বিরাজে ॥ 
কস্ত,রী তিলক ভালে অলকা৷ শোভিত। 
শ্রবণ কুগ্ডল দেখি তপন লজ্জিত ॥ 
সুরঙ্গ নয়ন কোণে তেড়চা চাহনি। . 
গ্রজমতি নাসাগ্রেতে বিনোদ সাজনি: ॥ 
বদন মণ্ডল জ্যোতি নিন্দে নিশাপতি । 
অধরে মধুর হাসি মোহনিয়া! ভাতি ॥ 
কন্ব কণ্ঠে শোভে মনি মুকুতার হার । 
আজাঙুলশ্িত গলে পারিজাত মাল ॥& 
স্বর্ণপত্র সবিন্তস্ত শ্রীঅঙ্ষে বিরাজে । 
শ্রীবস কৌস্তভ চিহ্ন বক্ষস্থলে সাজে ॥. 
অতঙ্ষী কুস্ছ্‌ম জিনি শোভে কলেবর । 
করি অৰ্ি জিনি মাজ! অতি মনোহর . 


/৬ গোবন্দমজল । 










পরিধান মেখল! কি্কিণী। জয় জয় নারায়ণ তক্তজমপরায়ণ 
্নীভি গভীর উকু রামরস্তা জিনি ॥ কৃপা করি দিলেন দর্শন ॥ 
মক নূপুর সাজে রাতুল চরণে । অনাদিনিধনদাঁতা বিশ্বরূপ জগৎ কর্তা 
সে বসিয়া শশী সেবে নখ কোণে ॥ প্রন্কৃতি পুরুষ পুরাতন । 
নাকি দিব রাল। চরণারবিন্দে । সত্ব রজ তম আর ত্রিগুণ ভূষিত যার 
ত ভ্রমর লুখে পিয়ে মকরন্দে ॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ 
চিন্ত্য চরণযুগে যোগীর ধেয়ান। অচিস্ত্য অনন্ত রূপী সর্বঘটে আছে ব্যাপী, 
প্লে অক্র,র' দেখিল বিদ্যমান ॥ হর্তা কর্তা তুমি ভগবান। 
রিষদগণ দেখে প্রভুর সংহতি । ধ্যান ধরি প্রজাপতি না জানয়ে তব ভক্তি 
ক্ষণে সুন্দরী লক্ষ্মী বামে সরম্বতী ॥ প্রকৃতি পালন গুণবান্‌ ॥ 
মুখে করিছে স্তুতি বিনতানন্দন। মহৎ চেতনা আর ভ্রিদশম অহঙ্কার 
রিদিকে করে স্ততি সুর মুনিগণ ॥ ধণ্াধন্্ম বিকার কারণ ॥ 
&ভূতগণ দেখে ব্রহ্মার সংহতি । বেদপতি যজ্ঞ গুরু ভকত কলপতরু 
হত পুরুষ রূপ গুণবান্‌ নিতি ॥ দীনদাঁত। ছুরিত নাঁশন ॥ 
উবস্থ দিকপতি মণিমাদিগণ। - তুমি ত্রিদশের সার জনলাগি অবতার 
ফট মুখে নাচে গায় দেব পঞ্চানন ॥ . তুমি তপ জপ মুখ্যজ্ঞান। 
ণা ধরি গায় গীত নারদ তন্ব,র। তুমি মৎস্য রূপ ধরি জলে শঙ্খানুর মারি 
পসর] কিন্নরী তান তান্দব মধুর ॥ বেদ বিধি কৈলে পরিত্রাণ ॥ 
নকাদি মুনিগণ তথা ধ্যাঁন করে। তবে কর্্মরূপে আর বহিলে অবনীভার 
ভুবর্গ বিরাজিত প্রভুর গোচরে 1 বরারূপে মেদিনী উদ্ধারি।; 
ক কহিতে পাবে সেই গোবিন্দের মায়া। প্রহলাদ বচনে হরি নরসিংহ রূপ ধরি 
ক্রু,রে দর্শন দিল সদয় হইয়া ছি. হিরণা কশিপু ক্ষয়কারী। 
মন প্রভৃর রূপ দেখিয়া সাক্ষাতে । বামন যুরতি ধরি গঙ্গা! আনি বতুন্ধরী 
তি করে অক্রুর ফুড়িয় ছুটি হাতে ॥ '৮.. বলি ছলি রাখিলে পাতালে। 
হন প্রভু রূপ গুণ ধ্যান করে মনে । 1 স্ৃগুপতি রূপ ধরি পৃথিবী নিক্ষত্র করি 
বাবিদ্দমঙগল ভুংখীন্তাম দাস ভণে ॥ ১৮৯ না রাঁজধর্ম্ম প্রকাশ ভূতলে ॥ 
1 অবতরি রঘুকুলে সিদ্ধ বান্ধি সুকৌশলে 
'অক্রুর কৃত কৃষ্ণের দশাবতারাদি সীতাছলে রাবণ সংহারি। 
মহিমা বর্ণন। বলরাম রূপ ধরি লাঙ্গলে অবনী চিরি 
রাপ্িণী-করুণা । তথি জন্ম মকরকুমারী ॥ 


জলে দেখি রাঁমকান্গু অক্রুর অবশ তন্গ তবে বুদ্ধরূপে আর জগজন মোহিরার 
কর যুড়ি করয়ে স্তবন। কন্কিরূপে শ্লেচ্ছের বিনাশ । 


গোবিন্দমজল। 


গোবিন্মমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা 
বিরচিল ছুঃখীষ্যাম দাস ॥ ১৯০ ॥ 





অন্তুর কৃত কৃষ্ণের বিস্ৃতি তত্ব 
বর্ণন ও স্তব। 


রাগিণ গৌরী । 
হাঁমারেকে। রাখ দয়াল হরি ॥ প্র ॥ 


শুন রাজ। পরীক্ষিত সঙ্গীত মধুর । 
জলেতে মজিয়৷ স্তরতি করয়ে অক্রুর ॥ 
ছুই কর যুড়ি বলে গদ গদ মনে । 
কৃষ্ণপদে করে স্ততি মহাতত্ব জ্ঞানে ॥ 
তোমার মহিম! রুষ্ণ কি কহিতে পারি। 
ত্রিজগত তোমাতে জগতে তুমি হরি ॥ 
তুমি বিশ্ব মূরতি অনন্ত বূপধর । 
আদ্যের দেবতা তুমি নাম বিশ্বস্তর ॥ 
এ তিন ভূবন বৈসে তোমার শরীরে । 

অতুল তোমার নাম অখিল উপরে ॥ 
এ চারি বিগ্রহ তুমি বেদের ভিতর । 
কৃষ্ণ রাম কাম অনিরুদ্ধ অবতার ॥ 
সর্বভূতে ব্যাপ্ত তুমি ত্রিগুণ ধারণ। 
প্রকৃতির পর তুমি জীবের জীবন ॥ 
তোমার মূদ্ধা সে প্রভু হ্থমেরু শিখর । 
কেশভার তোমার গগনে জলধর ॥ 
তোমার নাসিক দেশে প্রকাঁশে পবন। 
শৃন্ত স্থিতি বেদ চাঁরি যাহাতে জনম ॥ 
চক্দ্রার্ক জিনিয়! তব প্রচণ্ড কিরণ। 
অপাঙ্গ ইঙ্গিত তব বার তিথিগণ ॥ 

« তব ভুজদণ্ড হরি দশদিকপাল। 

বদন চক্ক্রিম। বাণী অমিষ্ব! রসাল ॥ 

তোমার বপুরলোম তরু লতাগণ। 

ওষধি তোমু্জজ্ম কাল নিবারণ॥ 1 


১৭ 
তোম। দয়ামোদ গিরি মলয়জ নাম । 


তব অস্থি ধাতু মণি জ্যোতি অন্থুপম ॥ 
তোমার উদরে বৈসে বাঁড়ব অনল ।. 
তব তনু ছায়ামায়া ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥ 
সরিৎ সারদা শিবা নদ নদীগণ। 


1 নখরেখ কুলিশ আমুধ সুদর্শন ॥ 


গগন অন্বর ক্ষিতি পাতাল অবধি। 
অনন্ত ব্রহ্মাগধারী তুমি কৃপানিধি ॥ 
তোমার মহিমা কৃষ্ণ কে জানিতে পারে ।. 
বিবিধ বিধানে বিধি জপয় যাহারে ॥ 
যথা বিধি বৃষ্টি হয় প্রবেশে সাঞ্গরে। 
তেন সর্ব দেব সেবে আশ্রয়ি তোমারে ॥ 
মুঞ্জি মুঢ় তব নাম না জপিব আনে । 
ভুধ! ত্যজি ধায় মন মুগতৃষণ পানে ॥ 

এ মোর মনের বাঞ্চ। আছয়ে হৃদয়ে । 

ও পদপক্কজে মোরে রাখ দয়াময়ে ॥. 

কি মোর কামনা কত ছিল পূর্বকালে। 
দেখিনু দয়াল হরি যমুনার জলে ॥ 
দণ্ডবৎ শত শত বিবিধ বিধানে । 

নিজ রূপ অক্রুর দেখয় বিদামানে ॥ 
জলে হইতে গোবিন্দ হইল অন্তর্ধান। 
কূপাময় নিজ রূপে কুলে অধিষ্ঠান ॥ 
তবে ত অভ্তুর জল হৈতে উঠি কুলে। 
দণ্ডবৎ স্তৃতি করে গোঁধিন্দ গোপালে ॥ 
হাসিয়। দয়াল হরি অক্ররেরে বলে। 
বিলম্ব এতেক কেন কি দেখিলে সলিলে ॥ 
অক্তর বলয় কিবা জিজ্ঞাস আমারে । 
জলমধ্যে কপাঁনিধি তদেখিন্থু তোমারে ॥ 
তুমি কি না জান প্রভু মনের আকুতি। 
শীঘ্রগতি বাহ রথ বলে লক্ষমীপতি ॥ 
উল্লাসিত অন্তুর কৃষ্ণের দয়া হৈতে। 
রথ চালাইয়া৷ দিল মথুরার পথে৷ ' 


৮ গোবিন্দমঙ্গল। 


রাজা! পরীক্ষিত পরম সাদরে । 
ফর স্তবনে হ্ শ্রীহরি অন্তরে ॥ 
1 হইল পার রামকান্ু রথে। 









রামকুষ্ণের মথুরা প্রবেশ । 


এ রাগিণী করুণা । 
[1 জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী । 
শিব নাচে গায় দুর্গা দেয় করতালি ॥ঞ্র। 


ক্র সারধি রথে মধ্যে রাম কান। 







(ধন গমনে রথ দিল চালাইয়া। 
রা নিকটে রথ উত্তরিগ গিষ্বা ॥ 
সময় দিন হৈল অবশেষ । 
ীকষণ আসি মধুবন পরবেশ। 
সন্নিকট মধুবন নাম । 

'ফল দিব্য জল স্থল অন্পম ॥ 
ীদ হুগন্ধরুত দেখিতে হুন্দর । 
ড় পিক নাদ পুরে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ 
হখিয়া কৌতুক বাড়ে গোবিন্দের মনে । 
জী বঞ্চিব আজি এই মধুবনে ॥ 
নব কুষ্ণ অক্রুরেরে বলয়ে বচন। 
1 ! লয়ে যাহ তুমি রাজার সদন ॥ 


সে কহ গিয়া কৃৰণ আইল মথুরা। 
দল বাসা করিলেন তারা ॥ 


ৃ গোয়ালা আদি নন্দ যশোমতি। 
চে আছে তারা আসি হবে উপনীতি ॥ 
[জিকার রজনী বঞ্চব মধুবনে। 

চাতে করিব কালি নৃপ সম্ভাষণে ॥ 

£ শুনি অক্রুর ুগ্রল যোড় করে। 

তি করিয়। কহে গোবিন্দ গোচরে ॥ 


যদি কৃপা কর রুষ্ণ করি নিবেদন । 
আমার মন্দিরে আজি করহ গমন ॥ 
আশ্রয় পবিত্র হবে পিতৃলে।ক সখী । 


মের মন রহু সে রথের সাথে ॥১৯১% জনম সফল মোর শুন পদ্মআখি॥ 


এত সব কথা শুনি প্রভু পীতবাস। 
অক্র,রে কহেন কৃষ্ণ করিয়া আশ্বাস ॥ 
শুনহ অক্রুর কহি স্বরূপ বচন। 
আগে আমি করিব নৃপতি সম্ভাষণ ॥ 
ংসে তোষ করিব মনের অভিলাষে। 
মাতা পিতা দরশন কৰিব হরিষে ॥ 
তবে ত তোমার গৃহে করিব গমন" 
সংহতি করিয়া নিব ভাই সন্কর্ষণ ॥ 
অন্যথা না কর মনে কহিহ্থ নিশ্চয়। 


1 অক্রুর বলেন প্রভূ যেবা আজ্ঞ! হয় ॥ 


এত বলি অক্রুরেরে দিলেন বিদায় । 
অক্রুর প্রণতি করে রাম শ্যাম পায়॥ 
রথে চড়ি অক্রুর চলিল কংস স্থানে। 
গোবিন্দমমঙ্গল ছুঃখীশ্তাম দাস গানে ॥ ১৯২ ॥! 


পথিমধ্যে গোপথণের মধুবানে ” 
অবস্থিতি। 
রাগিণী ধানঞ। 
মধুবনে রাখি হরি রথ আরোহণ করি 
অক্রুর আনন্দ হৈয়া মনে । 
রথ রাখি সিংহদ্বারে চলি গেলা অভ্যন্তরে 
জানাইল ভোজপতি স্থানে ॥ 


রাজনীতি ব্যবহারে কহেন যুগ্ূল করে 


ভোজপতি কর অবধান। 
তব আজ্ঞা জানাইয়া' রখমধ্যে বসাইয় 
স্বখুর। আনিন রাম কান.॥ 


গোবিন্দমঙল 1 


নন্দ যশেমতি আদি শত ভার ছুগ্ধ দধি 
শকট সংহতি গোপগণে। 

সঙ্কেত সবার মনে স্থিতি করি মণুবনে 
একত্র হইব জর্বজনে ॥ 

আজ্ঞা দিল বনমালী নৃপতি ভেটিবু কালি 
আজি বাসা নিলা মধুবনে। 

এতেক বচন শুনি হরষিত নৃপমণি 
অক্র,রে দিলেন আলিজনে ॥ 

দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধমাল্য উপহার 
ক্ষেম করি দিল পঞ্চগ্রাম। 

কংসেরে (ব্দার করি রথমধ্যে আগুসরি 
অক্রুর চলিল নিজ ধাম ॥ 

হেখ। কৃষ্ণ মধুবনে নন্দ আদি গোপগণে 
একত্র হইলা সবে আসি। 

জভ1 করি বিদ্যমানে আজ বাস। মধুবনে 

_.. হাসিরা কহেন ত্রহ্মরাশি ॥ 

ম্ধুবন রম্য স্থল সুগন্ধি শীতল জল 
কর সবে রন্ধন ভোজন । 

কালি উষ্াকালে গিয়া উপহার দ্রব্য নিয়া 
কংসেরে করিব দরশন ॥ 

এত শুনি কৃষ্চমুখে গোয়াল! সকল নুখে 
উত্তরিলা মনোরম্য স্থানে । 

রাজভেট দ্রব্য বত একত্র রাখিয়া তত 
মন দিল রন্ধন ভোজনে ॥ 

বে কহে শ্াম ধাম শুন ভাই বলরাম 
জ্রীদামাদি যত শিশুগণ। 

ংসের মথুরাপুরী আছয়ে মণ্ডলী করি 

চল আসি করিয়া দর্শন ॥ 

এত শুনি আঙ্কর্ষণ অঙ্গে সব শিগুগণ 
দেখিতে চলিল মধুপুর । 

রাধাকৃষ্পদরসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে 
গোবিনমজপ সুমধুর | ১৯৩॥ 


১» 


রামকৃ্চ ও বজবাল কগণের মধুর 


নগরী দর্শন 1৮ 


মৃথুরা দেখিতে যাব বলে রামকান । 
তার সঙ্গে সাজি রজে সব শিশুগণ ॥ 
তবেত যশোদ। দেবী যুগল নন্দনে | 
সর ক্ষীর ওদন ভূঞ্জায় রামকানে ॥ 
সঙ্গের বালক সব করিল ভোজন । 
মথুর1 দেখিতে সবে করিল! সাজন ॥ . 
চিকণ কালীয়্! অঙ্গ ত্রিভক্জিম ভাতি। 
ফটাবটা পরিপাটা চুড়া রম্য 'অতি ॥ 
অঙ্গদ বলয় করে মোহন মুরলী ৷ 
পীতাম্বর রুচির গভীর নাভিস্থলী ॥ 
নান। বেশে ব্রজশিশু সাজনি করিয়া । 
প্রবেশে মথুরাপুরে বেণু বাজাইক়্া ॥ 
বাইতে প্রথমে দেখে গড়দ্বার খান। 
নান। ধাতু বিরচিত বিচিত্র বন্ধান ॥ 
দেখিতে মধুরাপুরী অতি মনোহর । 
দ্বারখান পরিসর বিচি চত্বর ॥ 

ছুই পাশে রম্য বন নানা তরুগণ। 
কোকিল কাহালকুল ডাকে ঘনেঘন ॥ 
নান! তরু নানা ফুল নানা ফল ফলে। 
কুরজগ মাতন্গ পশু.চরে পালে পালে ॥ 
বরাহ মহিষ মেষ নান! জন্তগণ । 
কৃষ্খের মুরতি দেখি তুলিল বদন ॥. 
বন ত্যজি গোবিন্দ নগরে পরবেশে । 
শিশু সনে প্রবেশিল মবুপুর দেশে ॥ 


কৃষ্ণ আইল মথুরা সকল মুখে শুনি । 


দেখিতে আইল সব পুরু কামিনী ॥ 
একে সে মথুরা কংস করিছে মণ্ডন। 
তাহাতে করয়ে শৌভা কৃষ্ণ দরশন ॥ 
প্রতি গৃহ উপরে কলষ কুস্ত সাজে । 
পতাকা শোভিত আতম্পল্পব বিরাজে 


জনও 














ঘ্রোপিল গুবাক নারিকেল দ্বারে ছারে । 
চিল প্রাঙ্গণে রম্তাতরু থরে থরে ॥ 

বসন সব চান্দোয়া শোভন । 
মুকুতা ঝারা খঞ্জিত দর্পণ ॥ 
িরিয় শিশু যত দেখিয়া কৃষ্ণের । 

[ঁপ দেখি রহিল সে না যায় মন্দিরে ॥ 
শু গায় গীত কেহ পুরে বেণু। 

টার মধ্যে নবরঙ্গে নাচে রাম কানু ॥ 
টযিই দিকে চাহে কান্থু মদনমোহন । 
[দখিষা লাবণ্য রূপ মোহে সর্বজন ॥ 

ত্যন্তরে রহে যত কুলবধূগণ। 

লিল মথুরা এলো! রাম নারায়ণ ॥ 
'অহর্নিশি যাঁর গুণ শুনিতাম শ্রবণে। 
(হেন কুষ্চ আইল চল দেখিব নয়নে ॥ 
অবশ হইয়া! সবে দেখিবারে যায়। 
গোবিন্দমঙ্গল ছুংঘীশ্যাম দাস গায় ॥ ১৯৪ ॥ 





রী 
মথুরাবাসিনীগণের কৃষ্ণ দর্শন | 
. বাগিনী ধানশ্রী। 


'মথুরানগরে হরি দেখিবারে নর নারী 
আগগ্রচিত্ত হৈয়া সবে ধায়। 
শ্বাম দরশন আসে অন্তরে অবশ রসে 
আউদড় কেশে কেহ যায় ॥ 
যতেক কুলের নারী কৃলকর্ম্ম পরিহরি. 
উনমত্ত কৃষ্ণ দেখিবারে | 


ভোজন সম্ফুলি কেহ হস্ত না পাখালি সেহ | 


এলোকেশ! ধাইল নগরে ॥ 

যে ছিল রন্ধন স্থানে রামকৃষ্ণ নাম শুনে 
দেখিবারে চলে তৃরাতরি । 

তৈল আমলকী মাঁথি নদীকুলে শুনি সখী 
গুলে সবে স্নান পরিহরি ॥ 


_ গোবিন্দমঙ্গল। 


এমন কহিব কত পানর 
নগরে দেখিতে যাঁয় হরি। 

সাত পাঁচ সখী মেলি দেখিবারে বনমালী 
চলে তারা ধৈরজ না ধরি॥ ৃ 

আপন অঙ্গের ছায়া না দেখি যে সব জায়া 
পতিব্রতা যাঁহারে বাখানি। 

নানা অলঙ্কার পরি নগরে চলিল নারী 
দেখিতে মুকুন্দ হলপাণি ॥ 

কুলের কামিনীগণে ভডয় লজ্জা! নাহি মানে 
নগরেতে নিরখিল হরি । 

অন্ধজন বন্ধু করে ধরিয়া চলিল! ধীরে 
দিব্যজ্ঞা্টন দেখিতে মুরারি ॥ 

নগরের ছুই পাশে দেখে লোক রঙ্গরসে 
চলি যায় সুন্দর গোপাল। 

অগ্রজ বলাই সঙ্গে চলে কৃষ্ণ নান! রঙ্গে 
করতালি দেয় রজবাল ॥ 

জবে পন্য ধন্য করে এই ছুই সহোদরে 
ধন্য কক্ষে ধরিল জননী ৷ 

দেখিয়া! ও টাদমুখ পাইন্ু সকল সুখ 
তার পুণ্য কহিতে না! জানি ॥ 

দারুণ কংসের ডরে গোপপুরে নন্দ ঘরে 
লুকাইয় ছিল ছুই জন। 

বাড়িল বিক্রমে হরি অঘা বকা আদি করি 
লীলায় মারিল দৈত্যগণে ॥ রর 

রোহিণীনন্দন রাম রূপে মোহে কত কাম 
শশিমুখ তুষার বরণ। 

রি চাপড়ে প্রলম্ব মারি 
মধু রসে বঙ্কিম নয়ন ॥ 

ধন্ত যে ব্রজের বাসী দেখে দেশহা! বূপরাতি 
সফল জীবন তা সবার। 

কংস কূট করি তাতে আনিল অক্র,র হাতে 
মল্প সঙ্গে শিশু যুঝাবার ॥ 


" গেকিদ্দমঙ্গল। 


আমা সবা পুণ্য ফলে দক্ষিণ দৈবের বলে 
দ্বারে বসি দেখিরাম কান। 

শুন রাজা পরীক্ষিত মধুপুর আনন্দিত 
শ্ীমুনন্দন রস গান ॥ ১৯৫1 


পপি 


রজক বধ।+ 
গুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন। 
". শিশু সঙ্গে মথুরা বিহবরে নারায়ণ॥ 
ছুই পাশে উকি দিয়া চাহে নরনারী | 
নাচি নাচি যায় কৃষ্ণ রূপের মাধুরী ॥ 
কেহ পুরে শিল্গা বেএু কেহ গীত গায়। 
কুলের কামিনী সব উকি দিয়া চায় ॥ 
মথুরানগরে আনন্দের ওর নাই। 
দেখিতে সকল লোক দিছে ধাওয়! ধাই ॥ 
"*নবরজ রসে কৃষ্ণ শিশুর সংহতি । 
হেনকালে রজক হইল উপনীতি॥ 
কংশের বেশের বাস কাচে সেই ভালে। 
পাখালিয়। আনে নিত্য যমুনার জলে ॥ 
আগে বাজে জয়শঙ্খ পাছে বাজে ঢোল। 
বস্ম লৈয়া যাঁয় সে করিয়া কোলাহল ॥ 
তারে দেখি রাম কৃষ্ণ হৈল আগুয়ান। 
*শিশু সঙ্গে রজকে বেড়িল রামকান ॥ 
হাসিয়া দয়াল হরি কহেন তাহারে । 
কে তুমি কি লৈয়া যাহ কহ না আমারে ॥ 
রজক বলেন আমি রাজার কিন্কর। 
বন্ত্ দ্রিতে লৈয়া যাই কংসবরাবর ॥ 
রাজার সেবক আমি বৃত্ব ভূমি পাই। 
রাজবস্ত্র নিত্য নিত্য কাচিয়া যোগাই ॥ 
তোমারা কি লাগি মোরে আগুলিলে পথে । 
আপন গৌরব রাখ আপনার হাতে ॥ 


সপ 
কৃষ্ণ বলে রজক শুনহ মোর বাণী। 

আমা দোহাকারে দেহ বস্ত্র ছুইখানি ॥ 
আমা দৌহাকা!রে তুমি নিরখিয়! চাহ। 
ইহার উচিত নীল পীতধরা দেহ ॥. 

আমা দৌহে রাম কান রাজার ভাঁগিন। ৷ 
আমা লাগি ধন্থপূজা যজ্ঞ আরাধনা ॥ 
সহজে রজক জাতি ক্স বুদ্ধিধারী। 
লখিতে নারিল সেই কৃষ্ণের চাতুরী ॥ 
ক্রোধ হৈয়! রজক বলিল কুবচন। 

বনচর সহজে তোমর। গোপগুণ ॥ 

ধশ্ম কর্ম লঘু গুরু না কর বিচার। 

গোপ গোঁপীগণে যেন কৈলে অব্যাভার ॥ 
গোঠে থাক ধেন্ু রাখ শঠ কথা কহ। 

হেন গর্ব করহ রাজার বস্ত্র চাহ ৪ 
গোকুলে না৷ যাবে পুনঃ হেন কর চিত্তে। 
গজদত্তে মর কিবা চারের হাতে ॥ 
এত শুনি কোপে কৃষ্ণ কম্পিত শরীর । 
চাপড় প্রহারে ছিণ্ডে রজকের শির ॥ 
রজক ত্যজিল প্রাণ কর পরশনে। 
বিমানে চাপিয়া গেল বৈকুঠ্ ভুবনে ॥ 
রজকের সঙ্গী প্রাণ লৈয়া পলাইল। 
হাসিয়া বলাই বাস গেড়া বে খুলিল ॥ 
নীল পীত ধড়া নিল রাম নারায়ণ। 

নান! বস্ত্র পরে যত ব্রজ শিশুগণ ॥ 
হেনকালে ছিল যত কংস বেশকারী । 
করযোড়ে কহে সে কৃষ্ণের বরাবরি ॥ 
অবগতি কর প্রভু মোরে যদি দয়া । 
আত্ঞ। হৈলে দেই দৌহে বস্ত্র পরাইয়া ॥ 
বেশকারি বিনয়ে গোবিন্দ অবধান। 
গোবিনমন্কল ছুঃখীশ্টায দাস গান ॥ ১৯৬ ॥. 


৭২ 


গোবিদ্ম্ঙগল | 
৬ 


সের লুঠিত বন্ত্রে রামকৃষ্ণের বেশ || ছুঃবীশ্তাম স্থবচন ধন্য মধুপুরজন 


রাগ সারেক্স . 
ঘধুরানগরে হরি রজক নিধন করি 
বসন লুটিল শিশুগণ। 
ছল কংস বেশকারি রামকৃঞ্চ বরাবরি 
বলে দৌহে পরাব বসন ॥ 
£ঞ্চের ভঙ্গিম কটি পরাইল পীত ধটি 
। নীল ধুতি রোহিনীনন্দন.। 
[করি কত পরিপাটা দোহারে পরায় ধৃতি 
... অন্গে দিল হগন্ধি চন্দন ॥ 
কৃষ্ণের তেড়চা চুড়া বিবিধ কু্গম বেড়া 
কন্ত,রী তিলক দিল ভালে । 
রামের মস্তক নীল পাগড়ি বান্ধিরা দিল 
দোলয়ে কুল শুতিমুলে ॥ 
সুবেশ করিয়। দৌহে প্রণতি করিয়া রহে 
তারে কৃষ্ণ দিল আশীর্বাদ । 
চিরকাল গুখে থাক বহু পুত্র নাতি দেখ 
৮. অস্তে পাবে মোর পদ্মপাদ ॥ 
ব্রাঙ্জা লাঠি ধরে রাম মোহন দুরলী শ্টাম 
শিঙ্গা বেখু পুরে শিশুগণ। 
নানা রঙ্গে বনমালী নাচি নাচি যায় চলি 
দেখে বত নধুপুরগণ ॥ 
লোক করে অন্ধমান জলদবরণ কান 
রোহিণী নন্দন এই রাম । 
ইন্দু কুন্দ সিত তন্থ জভঙ্গ কুসুম ধন্ু 
রাঙ্গা আখি রূপে মোহে কাম ॥ 
পাপিষ্ঠ কংসের ডরে এত দিন নন্দ ঘরে 
রহিয়। বাড়িল গুগ্ঠবেশে। 
প্রলম্বাদি দৈত্যগণে হেলায় বধিল প্রাণে 
এ ছই জন্ম বিষণ অংশে ॥ 
লোকে ইহা বিচারয় রামকুঞ্ণ চলি যায় 
উপনীত সুধন্ম্ার দ্বারে । 


সুধন্্মী বসিয়া পায় ঘরে ॥ ১৯৭ ॥ 
ক 
মালাকারের পুজা গ্রহণ ॥ - 
রাগিণী ভাটিয়ারি। 
আজু বড় শুভ দিন রে। 
আমার যাদব এলো ঘরে ॥ প্র ॥ 
শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা । 
শিশু সঙ্গে সুধর্্ম। মন্দিরে কৃষ্ণ গেলা ॥ 
গোবিন্দ দেখিয়া সে হ্ধর্্মা হরি ত ॥ 
পাদপদ্ম তলে প.ড় বনিত। সহিত ॥ 
প্র পদ পাখালিল স্থবাসিত জলে । 
কুস্তলে চরণ মুছি গদ গদ বলে॥ 
পাদোদক পান কৈল পত্রম সাদরে। 
স্বকুটুত্বু সহিত শুচিল ঘরদ্বারে ॥ 
বিচিত্র মন্দির মধ্যে আনন্দিত মনে । 
সিংহাসনে বসাইল রাম নারায়ণে ॥ 
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নান! আমোদনে । 
মঙ্গল আরতি করি হরি সন্কর্ষণে ॥ 
শিশু সঙ্গে পুজা কৈল বিবিধ বিধানে। 
নানা উপহার দ্রব্য থুইল বিদ্যমানে ॥ 
নান! রূপে মান্য পরাইল রাঁম কানে। 
সুরঙ্গ সুন্দর গাভা দিল শিশুগণে ॥ 
গন্ধ তাম্বুল ওয়া ক্র মিশালে। 
সুধন্্া যোগায় লৈ কৃষ্ণ পদতলে ॥ 
বিনয় করিক্া বলে প্রভু পদতলে । 
দণ্ডবৎ স্ততি করি ভাসে প্রেমজলে ॥ 
কি মোর তপের ফল কামনা! আছিল। 
আপনি আসিয়া! কৃষ্ণ অনুগ্রহ তৈল ॥ 
যে পদ ধেয়ানে বসি ভাবে যোগিগণ । 
সে পদ দেখিনু মোর সার্থক জীবন ॥ 
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এই নিবেদন মোর শুন চক্রধর | 

তোমার চরণে মন রহু নিরন্তর ॥ 

বত যোনি মধ্যে জন্ম হয় মহীতলে । 

স্ব দেহে রহিবে ভক্তি তব পদতলে ॥ 
তুমি হরি জগদীশ ব্রহ্ম সনাতন । 

আপন সেবক করি রাখ নারায়ণ ॥ 
ভোজনে গমনে আর শয়ন স্বপনে । 

তব পদান্থুজে ভক্তি রহু রাত্রি দিনে ॥ 
হাসিয়া কহেন রুষ্জ ব্রহ্মাণ্ডের সার। 
মোর কথা! শুনহ ন্ুধন্্নী মালাকর ॥ 
জানিলাম তোমার মন আমাতে কেবল। 
অস্তকালে পানে মৌর চরণকমল ॥ 
ইহলোকে স্থখে থাক পাবে ফল অতি। 
বংশ বুদ্ধি হবেক অনেক পুত্র নাতি ॥ 
জন্মে জন্মে সুখী হবে মোর আশীর্ববাদে। 
লোকে মানা করিবে বঞ্চিবে অপ্রমাদে ॥ 
_দেউলম্ওপ তীর্থ যাত্র। দেবস্থলে | 

সবে স্বখী হবে তুমি পুষ্প যোগাইলে ॥ 
জুপন্মীরে অনুগ্রহ করি রাঁম কানে। 
চলিল মথুরাপুরী সে সব সন্ধানে ॥ 
শিশুগণ গীত গায় নাচে ব্রক্ষরাশি। 
স্বখে রঙ্গ দেখে যত মধুপুরবাঁসী ॥ 

নগরে নাগর যায় দেখে যেই জর্ন। 

নয়ন মিলিতে নারে না চলে চরণ ॥ 

নানা রঙ্গে শিশু সঙ্গে নাচে শ্যামরায়। 
হেনকালে কুজী সুগন্ধ লৈয়৷ যায় ॥ 
কুজী দেখিয়া রসে কহে যছুরায়। 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীন্টাম দীস গায় ॥ ১৯৮॥ 





কুজাকে স্বরূপ দান 
রাগিণী ধানক্ী। 
শুন পরীক্ষিত রায় কুবুজ! চলিয়৷ যায় 
যোগানে সে ভোজপতি স্থানে । 
গন্ধ ডালি বাম কাখে চলি যায় তিন বাটে 
পথে সে দেখিল রাম কানে ॥ 
সহজে না হয় উজ পিঠে তার তিন কুজ 
হস্ত পদ বিকুতি বন্ধান। 


দাডাইতে নাহি পারে বাড়ি ধরি চলে ধী 
তারে দেখি হাসে ভগবান ॥ 


কুজার বন্ধান দেখি হাসিয়া অনুজ আখি 


বারতা জিজ্ঞাসে নারায়ণ । - 

গন্ধ লয়ে যাহ কোথা কহ মোর সে বার 
পৃষ্ঠে তোর কুজ কি কারণ ॥ 

কার নারী কিবা জাতি কহ দেখ আমা প্র 
দেহ কিছু অগুরু চন্দন । | 

কুষ্ণের বচন শুনি করিয়! যুগল পাপি 
কুবুজ। করয়ে নিবেদন ॥ 

শুন হে দয়াল হরি চরণে গোচর করি 
জন্ম মোর গন্ধকারী কুলে । 

দেখি অসুন্দর শোভা কেহ নাকরিল বি 
বিপরীত করম বিফলে ॥ 

ভোজপতি কংসরায় স্গন্ধ যোগায় তায়. 
ক্ষেম করি দিছে তিন গ্রাম । 

অনেক বৈভব মোর চরণে গোচর তোর 
জন্ম হৈতে কুজা মোর নাম ॥ 

এ গন্ধ চন্দন রঙ্গে লেপিব তোমার অঙ্গে 
হেন সাধ আছে মোর মন। | 

ংসকি করিবে মোরে আশয় বলিল তোরে 

তুমি সে আমার প্রাণধন ॥ 

বলিয়া সরস বাণী অগুরু চন্দন আনি, 
দৌহা অঙ্গে করিল লেপন। 


পট৭৪ 


অন্গ্রহ করিল তখন ॥ 
গর্হাসিয়। দয়াল হরি গ্রীবা ও চীবুক ধরি 
পৃষ্ঠ পরে দিয়! পদ্মপাদ। 


সন্ধানে টানিলা অতি কুজা হৈল রূপবতী 


গো[বিন্দে বাড়িল তার সাধ॥ 


উর্বশী দ্বতাচী রস্তা জিনিয়। কুজার শোভ1 


লজ্জা ত্যজি ধরে কৃষ্ণ করে। 
তগোবিন্দ্গল পোথা ভুবনে ছূর্লভ কথা 


ছুঃখীগাম দাস গায় সারে ॥ ১৯৯ | 





কৃষ্খের প্রতি কুজার প্রেম। 


রাগিণা শোহিনা। 
বড় রে দয়।লানধি হরি ॥ প্র ॥ 


্পুব্ব গোবন্দলালা শুন নরপাতি। 
কুজারে কাল কৃষ্ণ নান যুবতী ॥ 
কুকার রূপেরক বালতে পার শোভা । 
নয়ন সন্ধানে কত মনমথ লোভা। ॥ 

িঙ্গে নানা ত্বাভরণ পরে নাল বাপ। 
কমল বদন চারু মন্দ মৃহ হাস ॥ 

তিরশ সন্ধান কাঁর ধ।র কৃঝ্ করে। 
মিনাত কাররা কহে কৃঝ্ণ বরাবরে ॥ 
তুমি প্রভু বিদগদ নুদর সুজন। 

দাসা কার কিন মোরে দেহ প্রাণদান ॥ 
কি জানি কি কৈলে তুমি আমার পরাণে। 
এ মন মজিল মোর ও রাঙ্জ৷ চরণে ॥ 
দিব্য গৃহ আছে মোর নানা উপহার । 
তিলেক বিশ্রাম কর করি পরিহার ॥ 
এত শুনি জগৎমোহন বনমালী। 
মুচক্িুহাসিয়। বাণী কুবুজারে বলি ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল । 


ব প্রতু চক্রপাণি কুজার অন্তর জানি 


কৃষ্ণ বলে শুন কুজা স্বরূপ বচন। 
আজি তুমি মন্দিরে করহ আগমন। 
আজি আমি নাহি যাব তোমার ভবনে । 
নির্বন্ধ বচন বলি শুন সাবধানে ॥ 
আমারে আনিল রাজা রথ পাঠাইয়া। 
তুষিব রাজারে আগে দরশন দিয়া ॥ 
তবে তব গৃহে আমি করিব গমন। 
ংহতি আছয়ে দেখ ভাই সঙ্র্ষণ ॥ 
কুবুজ৷ বলয়ে কৃষ্ণ কর অবধান। 
তোমার বিরহে মোর আকুল পরাণ ॥ 
তোমাতে নৃতন প্রেম বাড়িল আমার। 
বারেক বিনয় রাখ করি পরিহার ॥ 
কৃষ্ণ বলেন শুন কুজ। স্বরূপ বচন। 
তোর গৃহে যাব না করিব অন্ত মন ॥ 
চিত্তেতে প্রবোধ করি চলহ মন্দিরে । 
কু্জা বলে অনুগ্রহ হইল আমারে ॥ 
কুজারে |1বদার দিয়। প্রঙ্‌ বনমালী। 
সে সব সংহতি মথুরার মধ্যে চালি ॥' 
কুবুজার রূপ দেখি বিম্মস্জ মানিল। 
এই কৃষ্ণ ঝাল সবে অন্তরে জানিল ॥ 
সব লোক ধার সে গোবিন্দ দোখবারে। 
মহা কোলাহল হৈল মধুরানগরে ॥ 
গৃহে বস দেখে কেহ বৃক্ষের উপরে । 
নাচ নাচি যায় রঙ্গে রাম দাঁমোদরে ॥ 
ধঙ্চগৃহি নিকটে মলিল ভগবান । 
ধন্ুপৃহি দোখ অতি অপূর্ব বন্ধান ॥ 
স্কটিক৷ হাটক নানা স্তস্ত সারি সারি। 
স্থবর্ণ কমল শোভা মন্দির উপরি ॥ 
নেতের পতাকা তথি রেখিতে সুঠাম । 
নান! ধাতু বিরাজিত দ্বার চারিখান ॥ 
গুহ মধ্যে শোভা করে ধনুকের জ্যোতি। 
নান। রত্ব ঝারা নাম্বিয়াছে গজমতি ॥ 


ধন্থক দেখিতে কৃষ্ণ গেল দ্বার পাশে । 
রক্ষক আবরে দ্বায় ছুঃখীশ্যাম ভাষে ॥ 


/ 





্রামকৃষ্ণের ধনুরূহে প্রবেশ । 


রাগ সারঙ্গ। 


পুরাণ বচন শুনহ রাজন 
রাম গোবিন্দের লীলা। 

এক চিত্ত মনে যেবা শুনে ভণে 
তরে ভববন্ধ জাল! ॥ 

রাম কৃষ্ণ রঙ্গে ব্রজ শিশু সঙ্গে 
গেল! ধনু দেখিবারে । 

কংসের প্রহরী আছিল ছয়ারী 
দ্বার নাহি ছাড়ে তারে ॥ 

কহে দামোদরে শুন অন্ুচরে 
রাজার ভাগিনা আমি। 

কহি সারোদ্ধার ছাড়হ দুয়ার 
ঘরের সেবক তুমি ॥ 

মোর লাগি রাজা করে ধনুপুজ! 
আদি যজ্ঞ আবাধনে । 

অক্রুরের হাতে পাঠাইয়া রথে 
আনিল বড় যতনে ॥ 

কোপে অন্ুচর বলিছে উত্তর 
জানিলাম তব ঠাট। 

রাজ আজ্ঞা বিনে কাহার পরাঁণে 
খুলিতে পারে কপাট ॥ 

এ নহে গোকুল করিবে কি বল 
অবোধ আহীর জাতি। 

তোমা দৌহাকারে মারিবার তরে 
আনাইল নরপতি ॥ 

প্রাথ দিবে কেন শুনহ বচন 
বাহুড়িয়া যাহ ঘর। 


এত শুনি কোপে অতি বীর দাপে .. 
আগে আমি হলধর ॥ 
কর পদাঘাতে রাম গোপীনাথে 
বধিল রক্ষকগণে । 
মারি বু শাট ভাঙ্গিল কপাট 
পুষ্প বর্ষে দেবগণে ॥ 
ব্রজশিশুগণ আনন্দ বদন 
শিঙ্গা বেণু স্বান পুরে। 
হরষিত মনে রাম নারায়ণে 
প্রবেশে ধনুক ঘরে ॥ | 


- ভুবন পাবন এ সব কথন 


শ্রবণে ছুরিত নাশে। 
গোবিন্ব-মঙ্গল কারুণ্য কেবল 
শ্রীমুখনন্দন ভাষে॥ ২০১ 


ধনুর্ভঙ্গ | 
ললিত প্রবন্ধ । 
ধনুণ্হে প্রবেশি বিনোদ বনমালী। 
অতি রসরঙ্ষে বলরাম সঙ্গে 
ব্রজ শিশুগণে মেলি ॥ 
প্রবল বল শ্যাম ধনুক *রি বাম 
দিল গুণ ধরি ভুজ দণ্ডে। 
শতেক বল যায় টাঙ্কার দিল তায় 
ধন্ধ ভাঙ্গি কৈল ছুই খণ্ডে ॥ 
ধনুকের শবে ত্রিভূবন স্তব্ধে 
কম্পিত দশদিক প্রাগী। 
কংশের সভাতল করসে ট লমল 
ভয়ে কম্পিত ভে'জমণি ॥ . 
শুনি শবদ রাজন চমকিত জীবন 
শ্রবণে লাগিল তালা । 
থরথর ভূধর কংস কলেবর 
শুনি মুনি মন হয় তভোল 1 





ই৬ গোবন্দমঙজল। 


সাগর উলিল পর্র্কত টলমল 
_ ধ্বনি শুনি পূরজনা কাপে। 
ংসের বল যত ধাইল শত শত 
কেহ কারে আযুধ ঝাপে ॥ 
দেখি দনধজদল মাধব বীরবল 
ভগ্ন ধনুক দুঁহু ধরি। 
কার পদ তুণ্ডে .কার বপু মুণ্ডে 
সংগ্রামে রিপুগণ মারি ॥ 
বজ্ঞ ভগ্ন করি বলে রিপুগণ মারি 
বাহির হরি হলপাণি। 
“হেরি হরষ মন যত মধুপুরজন 
" দন্ধুজ পরাভব মানি ॥ 
তবে বল মাধব সঙ্গে শিশু সব 
চলি গেল! মধুবন পাশে ॥ 
শুনি সব ভারতি কম্পে ভোজপতি 
ছঃখীস্তাম রস ভাষে ॥ ২০২ ॥ 





ই আঙ্ষ। 


হুপের অমঙ্গল চিন্বু দর্শন ) 


রাগ হিল্লোল । 

কে জানে রামের নাম 

বেদে দিতে নারে সীমা ॥ ক্র ॥ 
ন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন। 
[শু সঙ্গে রামকৃষ্ণ গেল মধুবন ॥ 
[খিয় বশোদ। দেবী যুগল নন্দনে । 
1 ক্ষীর ওদন ভুগ্জয়ে রাম কানে ॥ 
চমন সারি ভোগ তাম্বল কপৃরে । 
ভাই শুইল দিব্য পালন্ক উপরে ॥ 
থা কংশ শুনিয়া কৃষ্ণের চঞ্ষ বাণী। 
বাদে বিস্ময় অতি মনে ভয় মানি ॥ 
ত্র মন্ত্রী লয়ে রাজ। করয়ে বিচার। 
শাল টু, এলো৷ মোরে নন্দের কুমার ॥ 


মথুরা প্রবেশ হৈল ক্রোহে রামকানে $- 
বস্ত্র লুটি সংহারিল রজকের প্রাণে ॥)৫' 
কুজীর পাশে নিল অগুরু চন্দন। 
তাহারে করিল কৃষ্ণ রমণী রতন ॥ 

কি সাধন না জানি জানয়ে রাম্কানু । 
কেমনে ভাঙ্গিল মোর শত বল ধনু ॥ 
যজ্ঞ.নাশ কৈল মোর মারি অনুচর | 

কি বুদ্ধি করিব কহ কীপে কলেখর ॥ 
রজনী প্রভাতে কালি রামনারায়ণে । 


মল্লযুদ্ধে মারিলে সম্ভোৌোষ মোর মনে ॥ 
ছেন রূপে গেল রাঁজা শয়ন মন্দিরে । 
সভয়ে বসিলা দিব্য পালক্ক উপরে ॥ 

স্বর্ণের ক্কাথে দেখ নিজ অঙ্গ ছাই ! 


নিরখি বিস্ময্ মতি স্বন্ধে মুণ্ড নাই ॥ 
মুকুর ধরিয়া দেখি বদন মণ্ডল । 


মস্তক না দেখি প্রাণ বড়ই বিকল ॥ 

হেন রূপে ভোজপতি করিল। শন ! 
নিদ্রায় দেখয়ে রাজ। বিরূপ স্বপন ॥ 
সিংহ ব্যাদ্ধ মহিষ মাতঙ্গ কৃষ্ণ সার । 
বৃক্ষের উপরে উঠি চরে পালেপাল ॥ 
ডাকিনী ধোগিনী দেখে পিচাশিনীগণ। 
মৃত শব কোলে করে কধির ভক্ষণ ॥ 


শিয়রে দেখয়ে দেবী বদন করাল । 
রাঙ্গ। বস্ত্র রাঙ্গ৷ গাভা গলে মুণমাল ॥ 
আবুধ ধরয়া কেহ দক্ষিণেতে ধায় ॥ 
মৃত কোলে করি কেহ কান্দে উভরায় ॥ 
ংস পাত্রে মদমাংস লৈয়াঃব্রহ্মচারী ৷ 
হেন অমঙ্গল স্বপ্র দেখে দণ্ডধারী ॥. 
নিদ্রা নাহি হয় তার চকিত পরাশ। 
হেন পপে নিশি শেষে হইল বিহান ॥& 
গৃহের বাহির হৈতে ভোজ নৃপমণি । 
প্রাচীরে উলুক দেখে শকুনি গৃধিনী 1 


গোবিন্দমনল ৭ 


ভ্রময় চিল মাথার উপরে । 
স্ব কান্দে নগরে নগরে ॥ - 
অস্তরে অস্ুখ ভোজপতি । 
র্লেসভা করি বৈসে ত্বরাস্থিতি ॥ 
মিত্র পুরোহিত যত বন্ধুজন। 
মানি বলে রাজ! সরস বচন ॥ 
মঞ্চ শত সাজাহ সত্বর। 
“খ্য বসিয়। দেখিবে নৃপবর ॥ পু 
ধা আনহ যত নরপতিগণে । 
গধ্যে বসিয়া দেখিবে সর্বজনে ॥ 
« নিম্মাণ কৈল নান] ধাতু দিয়া । 
_বমিল রঙ্গ সভা সাজা ইয়া ॥ 
:ন আজ্ঞা দিল ক্বরিত বিদায়ে । 
সকলে হেথা আনহ ত্বরাযে ॥ 
কে চলিল কংসের অন্ুচর ৷ 
শবারে যত বৈসে যথা নৃপবর ॥ 
£য়া। জানাইল নরপতিগণে। 
পতি সব কৎস নিমন্ত্ণে ॥ 
৮ স্পতি যত কংস অনুবলে। 
শস্‌ দাস গায় গোবিন্দমন্গলে ॥ ২০৩ ॥ 


ংসের রঙ্গ সভায় দর্শক . 
রাজাগণের আগমন । * 


ললিত এ্রবন্ধ। 
দূত গিয়া! জানাইল নরপতিগণে। 
"জি নিজ আমন চলে সব রাজন 
কংসের পিরীতিপণে ॥ 
ঙ্গ আরোহণে মধুপুর ভবনে . 
আইল! রাজ। জরাসন্ধ । 
-কংসের প্রিয়বন্ধ ॥ 


কলিঙ্গ নৃপবর চলিলা! সত্তর 
রথ রর্থী বাহিনী সঙ্গে । . 

লইয়া দলবল চলিলা নৃপ নল 
সেনাপতি ছত্রিশ রঙ্গে ॥ 


বঝক্ধি ধনু কর ধরিয়া সত্বর 


ভীম্মক আইল! রথে । 


| সাত্যকি দ্রোণ কর্ণ চলিল! ছর্য্যোধন 


. শত ভাই লইয়া সাথে ॥ 
বলে বলবস্ত সাজিয়! ত্বরিত 
মিলিল! মথুরাপুরে । 
রথে রথী বাহিনী লৈয়া চলে আপনি 
ক্রপদ আদি নৃপবরে ॥ 
কাশী রাজা সম্বব নরক নরেশ্বর 
বজনাভ বিরোচন বেগে । 
বিদেহ নরবর বিরাট উত্তর 
.. কীচক চলে বীরভাগে ॥ 
বিবিধ বানর কালযবন বীর 
॥ পাটি হন বাজাগণে । 
আসি মিলে টি কৎস আদর করি 
পুজিয়। বসায় বরাসনে ॥ 
তবে ভোজরাজন করয়ে নিবেদন 
বত সব নৃপতির স্থানে। 
রাম গোবিন্দ পদ ভবতারণ পথ 
দুঃখীশ্যাম দীস রসগানে ॥ ২০৪ ॥* 





রঙ্গ সভান্ছগণ সমীপে কংসের 
- কোপহেতু কখন ।4 
রাগ ভাটিয়ারি। 
পরমাদ রাম কানাঞ্টি। 
সহজে ছাওয়াল অহ্রের কলি 
হেন দেখি শুনি নাই ॥ প্রু॥ 


১২ 





আইলা নৃপতি সব কত নিমন্ত্রণে। 
পাদ্য অর্থ্য দিয়! সে পৃজিল জনে জনে ॥ 
স্বর্ণের মঞ্চ মধ্যে রত্বসিংহাসন। 
একে একে বসাইল নরপতিগণ॥ 
রঙ্গসভা উপরে বসিলা কংসাহ্র। 
রঙ্সসভাতনে মল মুদ্টিক চানুর ॥ 
বন্দীঘর হৈতে আনি বহু দৈবকীরে। 
আর এক মঞ্চ মধ্যে বমায় দৌহারে ॥ 
তবে নন্দ যশোদায় আনায় ত্বরিতে || . 
তাহারে বসান বহু দৈবকী সহিতে ॥ 
তবে কৎস কহে কথা,নরপতিগণে । 
নৃপতি সকল লোক শুন সাবধানে ॥ 
ভগ্নীপতি বন্থ মোর দৈবকী ভগিনী । 
আবশ্বাস করি মোরে ছুঃখ দিল আনি ॥ । 
দৈবকী অষ্টম গর্তে মোর মৃত্যু আনি। 
নারদ কহিল তত্ব পূর্বনীতি বাণা॥ 
তবে বন্দী কৈন্ু আম বনু দৈবকীরে। 


হরিজন্ম হৈল তবে মোর কারাগাতে ॥ ১”? 


ভাগ্ডিল আমারে দৌহে নিশ্চয় কহিল। 
অন্গচর দিয়া কিছু করিতে নারিল। . 
তারে কোলে করি বস্‌ গেল গোপপুরে । 
,যশোদার কন্যা দিয়! ভাঙল আমারে ॥ 
সে কন্যা ধরিতে গেল হাত পিছলিয়!। 
বুঝিতে না! পারি কিছু দেবতার মায়া ॥ 
নন্দের মন্দিরে রিপু বাড়ে দিনে দিনে । 
পৃতনাদি দৈত্যগণে মারে জনে জনে ॥ 
প্রজা হৈয় নন্দঘোষ মোরে নাহি মানে । 
যজ্ঞ আরত্তিন্ধ আমি তথির কারণে ॥ 
: অক্র,রে পাঠায়ে রথে আনি দৌহারে। 
মথুরা প্ররেশমাত্র রজক সংহারে ॥ 
বস্ত্র লুঠ কৈল মোর ভাজিল ধনুক। 
সেনা অন্ুচর মারি দিল যত ছুঃখ 












তেকারণে রঙ্গসভা করিল সুসাজ । 
ঘ্বারেতে রেখেছি কুবলয় করীরাজ॥ 

চানুর মুষ্টিক কাছে রাম নারায়ণে। " 

যুদ্ধ করি নিপাতিব গুন সর্বজনে ॥ 
বন্থদেব নন্দঘোষ ছুজনার জায়।। 

পুত্রের মরণ যেন দেখে দাগ্ডাইয়া ॥ 

দূত আনি আদেশিল ত্বরিত গমনে । 
রামকৃষ্ণ আন গিয়া সভা বিদ্যমানে ॥ 
ত্বরিত কৎসের দূত মঞ্চুবনে যায়। 
গোবিনমঙ্গল ছুঃবীশ্তাম দাস গায় ॥ ২০৫ ॥ 


ংসের রঙ্গনভায় 0 
আনয়ন । * 


রাগিণী শোহিনী। 
. চলিল, কৃুসুরদূত মধু বনে উপনী | 


'সজানাইল রামনারায়ণে। 

অন্ুচর রাখি হরি বেগে নিত্য কর্ম স্ীরি 

নান দান করিলা ভোজনে ॥ ? 

স্বত মধু ছুগ্ধ দধি িষ্টাল্ন অনেক বিধি 
রামকৃষ্খখুকরিল| ভোজন । 

আচমন সারি বেগে তাম্বল কপূর ভোগ্গে, 
সেই রূপে যত শিশুগণ॥ * 

তবে রাম দীমোদর পরি নীল পীতাম্বর 
মল্পবেশে করিল সাজনি। 

ফোটা! ঝট! পরিপাটা হীরা নীলা রত্ব কাঠি 
মুখছবি কত চক্র জিনি॥ 

রা্গ। লাঠি ধরে রাম মোহন মুরলী-$ 
শিঙ্গ। বেণু পুরে শিশুগণ। 

বিবিধ বিনোদ বেশে প্রবেশে মথুরা দেশে 
আগে দূত করিল গমন ॥ 


| | গোবিক্পমঙল।. ১ 
রঙ্গে চলে রাম কানু ব্জশিপ্ত পুরে বেধু | এই ছুই শিশু কি করিল কংসরায়। 





কেহ নাচে কেহ গীত গায়। কোন অপরাধে শিশু মারিবারে চায় & " 
. কেহ দেয় করতালি নাচি যায় বনমালী | লাবণ্য মুরতি দৌঁহে কোমল অবয়। 
* দুপাশে রিয়া লোক চায় ॥ হেন শিশু চিরিয়া ফেলিবে কুবলয় & 
কি দিব অঙ্গের শোভা রমণীর মনোলোভা| কেমনে সহিবে ধর্ম কংস নৃপবরে । 
অপূর্ব মূরতি ছটা ভাই। উচিত বচন কেহ না বলে রাজারে ॥ 
মথুরা নগরে যত নর নারী শত শত অহিংসক বালকে বধিবে যে সংগ্রামে । 
ও দেখিবারে দিছে ধাওয়াধাই ॥ উচিত না হয় বসি এ রাজার গ্রামে ॥ 
গৃহ অট্টালিকা বৃক্ষে প্রাচীরে উঠিয়া দেখে | মাহুতে ডাকিয়া ক বলেন বচন। ূ্‌ 
রঙ্গরসে চলে রাম কানু। দ্বার ছাড়ি দেহ আমি ভেটিব 'রাজন ॥ 
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কত মনমথ মুরছিত ক্রোধে মে মাহুত পদে ঠেলে গজদস্তে। 
নাগরী ধরিতে নারে তন্থু॥ দত্ত পসারিয়। রহে মারিবার রস্তে ॥ 
নগরের ছুই পাশে বলরাম হৃধীকেশে | কৃষ্ণ বলে মাহুত জানিহ্থ তোর রীতি । 
দেখি লোক করে অনুমান । আমারে মারিবে হেন দেখি তোর মতি ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল পোথা৷ তুবনে ছুর্লত কথা ] দ্বার ছাড় নহে পাঠাইব যমঘরে। 
শ্রীযখনন্দন রস গান॥ ২০৬ ॥ ৮ | তোমার সংহতি কুবলয় করীবরে ॥ 

অঙ্কুশ মারিয়া গজে করিল ইঙ্জিত। 

রঙ্গসতা দ্বারে রামকৃষ্ণের আগমন | | রাম দামোদরে দত্ত মারিতে ত্বরিত ॥ 

গজ আক্রোশিয়! আইসে %েৌহার উপরে । 





রাগিণী টোড়ী। অনীতি দেখিয়া লোক ধায় দেখিবারে ॥ 
রঙ্গিয়। ভঙ্গিয়া কানু সঙ্গে বলরাম । তৰে গজ কর ফিরাইয়া ঘনেঘন। 
মুখছৰি নিরধি মুগধ কোটি কাম। প্র ॥ | গোবিন্দ উপরে ধায় আক্রোশি দশন ॥ 
/শুনিয়। কহেন রাজ। শুকের বচন। . | মাহুত মাতঙগমুণ্ডে অস্থুশ প্রহারে। 
কহ কহ শুনি মুনি কৃষ্ণের কথন | কহে সে ত্বরিত মার রাম-দামোদরে & 
শুকদেব বলে রাজা শুন সাবধানে । মাতঙ্গ মুরতি দেখি প্রচণ্ড বন্ধান। 
রঙ্গদত। দ্বারে গেল রাম নারায়ণে ॥ কুবলয় বধিব ভাবিল ভগবান ॥ - 
দেখিলেন কীরবর কুবলয় দ্বারে ।. | শিশুগণে পিছে রাখি কমললোচন। 
_অযুতেক মত্ত মাতক্গের বল ধরে ॥ 1 আওয়ান হইলেন ভাই ছুই জন ॥ 
“উপরে মাহুত সে দেখিল রাম কানে। কটিধটি বান্ধে দৃঢ় করিয়! কাছনি। 
সশির করিল করী মারিবার মনে ॥ মাহুতে ডাকিয়া বলে হরি হলপাণি ॥ 
খরশাণ ছুই দত্ত দেখি লাগে ভন্ব। সামাল মাতঙ্গ তোর শুন মোর বোল । 


দেখিয়া! ছুঃখিত লোক অন্ত অন্যে কয়॥ . | শুনি কোপে মানত তল উস ও 


১৮০ 


কে মারিবার তরে কুবলয় ধায়) 
গাবিন্দমঙ্গল দুঃখীন্তাম দাস গায় ॥ ২০৭ ॥ 





ূ 2 
কৃবলয় হস্তীবধ ৷ 
ললিত প্রবন্ধ 


খাইল যে কুবলয় যারে দেখি লাগে ভক়্ 
আগুয়ান হৈল রাম হরি। . 
করে ধরি করীবর হইলা সে অস্ত্র 
মুণ্ডেতে মুটকিঘাত মারি ॥ 
করীবর সঙ্গে নান গতি রঙ্গে 
ষুঝে রাম শ্যামরায় । 
দ্বশন কুলিশ জন্গু হেরি নর ভয় মন্ধু 
হরিওুণে করে হায় হায়॥ 
তবে গজ মহাবলী ধরিবারে বনমালী 
কোপে কর পসারিয়ী চলে। 
মায়াধর নরহরি স্ুকৌতুক মনে করি 
লুকাইল তার পেটতলে ॥ 
চতুর্দিক খুজে গজ যোগবলে দেবরাজ 
দেখে গজ সম্মুখেতে হরি। 
তড়বড় ধায় করী হুড়ি পড়ি ভাগে হরি 
ভ্রমে গজ ভূমে দত্ত মারি ॥ 
_দশন কষণ পায় উঠি গজবর চাঁয় 
আগে হরি দাগুইয়। আছে। 
দ্বীয গজ তুলি যব তবে বলরাম দেব 
পুচ্ছ ধরি টানে রহি পাছে 
বখসক পুচ্ছক ধরি. শিশু যেন ক্রীড়া করি 
খগপতি-নাথ ধরে শুণ্ডে। 
ব্রঙ্গে রাম দামোদর ফিরাইল খরতর 
পরিসর বল ভুজদণ্ডে ॥ 


গোবিন্দ্অঙ্গল। 


ধরিয়া তাহার শুপ্ডে কোপি গজবর মুণ্ডে 
_. মুটকি মারিল তগবান॥ 
প্রাণ গেল ততক্ষণ গতি দিল নারায়ণ 
রঙ্গে দত্ত উপাড়িল তার। 
দশনের ঘায় তার মাঁহুতে মারয়ে আর 
__. অহথরে লাগিল চমৎকার ॥ 
তবে রাম গোবিন্দাই কান্ধে দত্ত ছুই ভাই 
শিশুগণ পুরে শিল্পা বেণু। 
ছুঃখীশ্তাম দাস কয় হেন সাধ মনে লয় 
যদি পাই রাঙ্গাপদ রেণু ॥ ২০৮ ॥ 
রঙ্গসভাস্থজন কর্তৃক কৃষ্ণের 
ভিন্ন ভিন্ন রূপদর্শন | -” 
রাগ সারে । 
মথুরায় রামকান্ু হৈল পরবেশ। 
যাঁর মনে যেই ভায় সেইরপে শ্টামরায় 
আনন্দে দেখয়ে সর্বদেশ ॥ ঞ ॥ 
শুন রাজা পরীক্ষিত কহিনু তোমায়। 
কুবলয় রাম কৃষ্ণ বধিল হেলায় ॥ 
দ্রশন যুগল তাঁর উপাঁড়ি কৌতুকে । 
কান্দে করি চলে দঁহে রঙ্গ সভামুখে ॥ 
কৃষ্ণের শরীর যেন দলিত অগ্জন। 
রক্ত বিন্দু বিন্দু তথি করিছে শোভন ॥ 
বিমল চন্দ্রমা জিনি বলদেব রাঁয়। 
বিশ্ব বিন্দু শোণিত শোভিত করে গায় ॥ 
করীবর বধ দেখি যত পুরজন। 
ৎসিয়া বলে ধন্ত রাম নারায়ণ . 
অহিংস বালকদ্রোহী হয় কংসানুর । 
ধর্মবলে জিনে শিশু দানব প্রচুর ॥ 


আগে পিছে চাহে করী টান দিল রাম হরি] সর্ব্বলোক ধায় কৃষ্ণ দেখিবার তরে। 


কুবলম্ব চমকিত প্রাণ / 


মহাঁকোলাহল হৈল মথুরা নগরে ॥ 


১ 
ঠা 


কুবলয় বধ দেখি কংসে লাগে ভয়। 
 চানুর মুষ্টিকে রাজ! আশ্বীসিয়া৷ কয় ॥ 
তোমা দেহে যদি যশ রাখ মহীতলে । 
মন্নতুদ্ধে নিপাতহ কৃষ্ণ কামপালে ॥ $% 
চানুর মুষ্টিক আছে কৃষ্ণ অরিপণে ৷ 
মল্লযুদ্ধ স্থানে সে মিলিল রামকানে ॥ 
কৃষ্ণের অদ্ভুত রূপ হৈল সেই খানে। 
যার যে মনের মত দেখে সর্বজনে ॥ 

,মহামল্প দেখে সে অশনি তেজধারী । 
মুনিরা ভাবয় কৃ; ব্রন্ম তুল্য করি ॥ 
নরলোক দেখে যেন রাজরাজেশ্বর । 
নারীগণ দেখে কাম জিনিয়! সুন্দর ॥ 
গোপাজনাগণ দেখে নিজ প্রাণপতি ৷ 
নৃপ দৃষ্টে শাস্তি কর্তা রাজ চক্রবর্তী ॥ 
নিজ পিতৃ তুল্য দেখে শৈশব সকল। 

£মৃত্যুসম দেখে ভোজপতি যে বিকনন॥ 
বিরাটবাগীশ তুল্য দেখে বুধগণে ) 
তন্বে পরা্পর রূপ দেখে যোগী জনে ॥ 
বুঝ্িবংশ দেখে যেন পরম দেবতা । 
ছুপ্ধের বালক দেখে যেন মাত। পিত। ॥ 
যার যে মনের ভাৰ আশয় আছিল । 
সেইরপে কৃষ্ণ সবাকারে দেখা দিল॥ 

£ অগ্রজ সহিত কৃষ্ণ মল্লবুদ্ধ স্থানে । 

ংসের অন্তরে ভয় দেখি রামকানে ॥ 
বন্গদেব দৈবকী আর নন্দ যশোমতি | 
অশ্রজল ঝুরে দেখি কৃষ্ণের মুরতি ॥ 

এ ঘোর সঙ্কটে পুভ্রে না দেখি নিস্তার । 

এহাহা জগদীশ প্রভু করহ উদ্ধার ॥ 

' পুষিয়া পালিয়া পুজ্রে কৈন্ন বলবান। 
দেখিয়া পুত্রের মুখ বিদরে পরাণ ॥ 
চানুর মুষ্টিক মন্ন সকলের থানা । 

ভোজপতি আজ্ঞা দিল বাধায় বাজনা ॥ 


কিন্নুর কিন্নরী গায় না্গেবিদ্যাধরী। 
গজবাজী কলরব পুরে দিগন্তরি॥ 
ব্যা্লিশ বাজন! বাজে মল্লযুদ্ধ স্থানে । 
গ্রোবিন্মমঙ্গল ছুঃখীত্তটাম দাস গানে ॥ ২০৯॥ 


. “ বঙ্গ ভূমিতে রণ বাদ্য । 
ঝাঁপললিত প্রবন্ধ । 

নানাবিধ বাদ্য বাঞ্জে কংসের ছুয়ারে। 

চানুর সুষ্টিক বীর নাচে মল্ল রে ॥ গ্রু॥ 

দামামার দ্রিল কাঠি তোলপাড় করে মাটী 
টিগ্ডিম ডমরু ঘোর বাজে ॥ 

কিস্কিণী কষ্কণ করতাল ঝন ঝন 
রুণ্জয় ঘন জয় গাজে ॥ 

ঘন ঘন কাঠি কাড়া কুড়ি তিন বাজে পড়া 
জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল। | 

অপ্তস্বরা জন দশে করে ধরি রঙ্গ রসে 
না শুনি আপন পর বোল॥ 

ুন্দুভি দগড় দড়ী যোড় দশ বাজে ঘড়ি. 
শুনি সব জীবগণ ভ্রাসে। 

পাথায়ুজ দড়মস পুরে ধ্বনি দিক দশ 
হরিগুণ গায়ক পিনাসে ॥ 

মন্দ মধু মরি ধন্য ধ্বনি সুস্বরী 
মুর্ললী মধুর রস গাঁনে । 

ডম্ষ মণ্ডল শর খমক গমক ঘোর । 
রবাব প্রথর পুরে তানে ॥ 

বীণা ৰাশী পিনাকিনী অতিরস বলে বাণ 
ঘোষ তোল কোশল। কোনাদ। 

যোড় তিন এক মেল! ছটি কানে লাগে তা 
ধ্বনি শুনি অতি পরমাদ ॥ 

ভুবুডুবুডম্বরু কাহল সনাই ভেক 
মন্দিরা মৃদ্গ ঝাঁঝরি। 


১৮২ 


শঙ্ের ত্বো ছে ভরঙ্গের ভে! ভো 
শিঙ্গা যোড় বলে হরি হরি ॥ 

দুরে রাখি নিশান কেহ যোড়ে কামান 
বন্দুক এড়ে যোড়া যোড়া 

গজবাজী কলরব পুরিল মথুরা সব 
তবকি ত্বকের সাড়া ॥ 

কোন বীর সুখে রান্তা ধূল। মাথে 
পরিধান নীল পীতধড়া। 

[হুত মাহুত ধাইল ত্বরিত 
কেহ চড়ে তুরকী ঘোড়া ॥ 

ব্যাল্লিশ বাজন! শুনি ভীত হৈলা সর্ব মুনি 
স্বর্গে ভ্রপতি কীপে। 

ছুঃঘীশ্তাম দাস গা বলরাম শ্তামরায় 
মল্প মাঝে পশে বীরদীপে ॥ ২১০ ॥ 


*/ 





মল্লযুদ্ধের উপক্রম । 
রাগ সারঙ্গ। 
ভালি ভালি ভালিরে রজিয় কানাই 
ভাজি সে বটহ তুমি। 

_ না জানি আপন তুমি সে সৃজন 

ঠাকুরে ভূলাইব আমি ॥ গ্রা। 

: র্গসভা মাঝে সে মিলিলা রামকান। 

'- দেহে দেখি চানূর মুষ্টিক আগুয়ান। 
মত্ত তেজ ভরে সে আপনা নাহি জানে । 
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহে বলরাম কানে ॥ 
ছন্দ বন্দ জান টৌঁহে বলে মহাবলী। 
আজি &েোহা সংহতি করিব মল্প কেলি ॥ 
মল্লবিদ্যা বাহুবিদ্যা করিব সংগ্রাম। 
তুধিব রাজার মন শুন শ্যাম রাম ॥ 
চানুরের মুখে শুনি এতেক উত্তর । 

[ ঈষৎ হাষিয়! কহে ত্রিদশ ঈশ্বর | 


গোবিন্দমঙ্গল। 


এ সব বচন বল কোন ব্যবহারে । 
উচিত না হয যুদ্ধ তোমার আমারে ॥ 
তোমা দেহে মহামল্ল পরত প্রমাণ । 
শৈশব আমর! ছুটী ভাই রামকান ॥ 
সম সম যুদ্ধ করি রহে যশ ধর্ম্ম। 
হীনবল সহ যুদ্ধে জিনিলে অধর্্ম সি | 
জিনিলে প্রতিষ্ঠা! নাহি ভঙ্গে কুঘোষণ। 
সমতায় দোষ নাহি শুনহ কারণ ॥ 

এ সব বচন শুনি কৃষ্ণের অধরে। 
হাসিয়া চানূর কহে রাম দামোদরে ॥ 
বালক বলিয়া বল এ নহে উচিত। 
তোমা দৌহীকার বল অতি অপ্রমিত ॥ 
অযুত মাতঙ্গ মত্ত বল কুবলয় 

লীলায় বধিলে তারে এ বড় বিস্ময় ॥ 
দত্ত উপাড়িলে গার ঈষৎ হাসিয়া । 
শতবল ধন্ু ধরি ফেলিলে ভাঙগিয়া ॥ 
চাপড় মারিয়া! কৈলে রজক সংহার। 
প্রথমে পৃতনা মাইলে পিয়া ক্ষীরধার ॥ 
তৃণাবর্ত বকা অঘা প্রলম্ব ধেন্ুক। 


্ 


. কালিয় দমন কৈলে করিয়া! কৌতুক॥ 


করে গিরি গোবর্ধন ধরিলে হেজীয়। 

পরাভব পাইয়া! পলাইল দেবরায় ॥ 
ব্যোমকেশী অরিষ্ট বধিয়া বনমাঝে। 
কেমনে বালক বল না বাসহ লাজে ॥ 

আজি আমি তে!মা অঙ্গে করিব অংগ্রামূ। 
মুষ্টিকে কহিল তবে ধর বলরাম ॥ 

চানুর কানুর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে। 

দুঃখীশ্তাম ডাকে নাথ উদ্ধার আমারে ॥ ২১১ 





গোবিন্দমঙ্গল। 


চানুর মুষ্টিকের সহিত কৃষ্ণবল- 
রামের মল্লযুদ্ধ । ৮ 
রাগ ধানশ্রী। 


রঙ্গসভা বিদ)মানে মন্পযুদ্ধ আরমস্তণে 
বাহুবন্ধ চানুর গোবিন্দ 

মু্টিক চানুর বলী অঙ্গে মাঁখি রঙ্গ ধূলি 

ৃ রাম সঙ্গে সংগ্রাম প্রসঙ্গ ॥ 

- ভুজে ভূজে দৃঢ় ছান্দি চরণে চরণ বান্ধি 
হৃদয়ে হৃদয় পরিবন্ধ। 

মন্তকে মন্তক-কুটি শোণিত ঝরয়ে ফুটি 
দেখিয়া লোকের মনে ধন্ধ ॥ 

বন্দে দৈবকী নন্দ যশোমতি দেখি 
যুঝে পুক্র মহামল সাথে । 

নয়নে ঝরয়ে বারি ভাকে ত্রাণ কর হরি 
ঘন করাঘাত মারে মাথে ॥ 

অনীতি দেখিয়া! জন কহে কথা অন্য অন্ত 
এ নহে উচিত ব্যবহাঁর। 

সভায় যে লোক আছে না কহে রাজার কাছে 
এই মন্ল যুদ্ধ অবিচার ॥ 

মেরু তুল্য ছুই বীরে শিশু সঙ্গে যুদ্ধ করে 
কেমনে দত দেখে সভাজন। 

সভা মধ্যে বসিয়া! যে সত্য কথা নাকহে সে 

_. কুতীপাকে করিবে গমন ॥ 

ধর্দ্দশাক্জে বত কয় শুনি মনে নাহি ভয় 
কেমনে সে তরিবে সংসার। 

দেখেয়া কৃষ্ণের মুখ অন্তরে বিদরে বুক 
মাতা পিতা জীবে কি না আর ॥ 

হেন অনুমান করি ত্যজিয়! মথুরাপুরী 
বসতি করিব অন্য দেশে । 

ধসের চরিত্র দেখি মনে মহাভয় লথি 

কর কৃষ্ণ বিপত্তি বিনাশে ॥ ও 


শুন পরীক্ষিত রায় বিদগধ শ্টামরায় ও 
জানিয়া জগতে গুরু ভার । . 

চানুর মুষ্টিক কংস ভাবিল করিব ধ্বংস 

শ্রীমুখ নন্দন কহে সার ॥ ২১২ ॥ 





চানুর যুষ্তিক ও অষ্ট মল্ল বধ। 
রাগ স্ত্রী ' 


চানর কান্ুর সঙ্গে করে মল কেলি। 
মুষ্টিক সহিত বলরাম মহাবলী ॥ 
জদষে জ্দয়ে পরিবন্ধ ছুই জনে । 

ভূজে ভূজে ছান্দ ছান্দি চরণে চরণে ॥ . 
পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যাঁয়। 
শ্রম ভরে ঘনত্ব ঝরে দৌহাকার গায়॥ 
পুনরপি উঠি দৌহে বাহু সাট মারে । 
পিছু হৈয়া পুন গিয়া দেহে দৌহা ধরে | 
মল্প যুদ্ধে দৃঢ় মুষ্টি দৌোহে দৌহাকায়। 
তন্ু ফুটি বহে রক্ত কোপে শ্টামরায় ॥ 
চানূর বধিব হেন ভাবিল মুরারি। 
নিঃশক্তি করিল তারে বজ চড় মারি ॥ 
জটে ধরি ঘুরাইয়া মারিল আছাড় । 


| পড়িল চানর বীর চুর্ণ হৈল হাড় ॥ 


চক্ষু দিয়া প্রাণ গেল দেখিয়া কৃষ্ণেরে। 
দয়া করি গোবিন্দ মুকতি দ্দিল তারে ॥ 
চানূর নিপাত দেখি মুষ্টিক কুপিত। 
প্রকাশিল মহাযুদ্ধ রামের সহিত ॥ 

মুষ্টিক দেখিয়া কোপে বলদেব রায় । 
রণরঙ্গে ঘর্্মরেণু বিভূষিত কায় ॥ 

ধরণী কম্পিত যার চরণের ভরে । 
মুষ্টিকের মুণ্ডে বজ চাপড় প্রহারে ॥ 
মু্টিকের প্রাণ গেল দেখি রাঁম কান। 
মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান ॥ 


মুষ্টিক সঙ্গে অষ্ট নল্ ছিল। 
কুট বেগে ছুহারে খেড়িল। 
স্বল্প তোষ দৌহে মল্ল মহা বলধর। 
[দিখিয়! কুপিত মতি রোহিনীকুমার ॥ - 

ন ঘুরায়ে রাম মারিল নির্ভরে । 
্টিমাত্ অষ্ট মল্প পড়িল সমরে ॥ 
[পের বিনাশ দেখি কোপে কংসরায়। 
[লে সভা! হৈতে দূর কর দৌহাকায় ॥ 
গাবিনমঙ্গল রসে ছুঃখীন্তাম ভাষে। 
টদ্ধারিয়া লবে হরি এ কলি-কলুষে ॥ ২১৩ 









মর্মাহত কংসের কৃষ্ণ সম্পকীঁয় 


সকলের উচ্ছেদের আদেশ [7 


রাগিণী করুণ! । 


। করি কুবলয়ে হত চান্‌র মুষ্টিক যত 

র মল্লকুল নিধন করিয়া । 

!দৌহার প্রচণ্ড রূপে নৃপতি সকশ কাপে 
ৃ কৎস কহেন রুষ্ট হৈয়া ॥ 

শুন শুন অনুচর সভা হৈতে দূর কর 

. . শীঘ্রগতি রাম নারায়ণে। 

'বান্ধিয়। দোহারে লৈয়া নগর বাহিরে গিয়া 
.. “ঢাক ঢোল করিয়া বাজনে ॥ 7 

৷ শিশু সঙ্গে নন্দলাল মার লৈয়া তৎকাল 
যমুনা পুলিনে ঘোর বনে। 

।বন্থুদেৰ নন্দঘোষে কাট লৈয়া তার পাশে 
শৃলী দেহ রাজা উগ্রীসেনে ॥ 

যাহ কত অন্ুচর লুটহ নন্দের ঘর 

। . যত গ্োপ বৈসে ব্রজপুরে। 

গো মহিষ নর নারী ধন রত্ব রথ ভরি 
বেগে আন্‌ মথুরানগরে ॥ 


2 


গোবিন্দমঙঈ্গল। 


দেখি কংস মতিমন্দ কান্দে বস্থুদেব নন্দ 
ব্যাকুল ষশোদ! দৈইবকী । 

না জানি পুত্রের বল বহে আখি অশ্রজল 
ডাকে ত্রাহি কর পদ্মআখি ॥ 

ংস মুখে কটুবাণী মাতা পিত৷ কষ্ট জানি 

রাম কৃষ্ণ কাপে ক্রোধ ভরে । 

হুঙ্কার পুরে রাম লাফে উঠে ঘনগ্তাম 
যথা কংস মঞ্চের উপরে ॥ 

কৃষ্ণ দেখি সন্নিকটে কোপে কংসাস্থুর উঠে 
করে খড়া ধরিয়া! রাজন। 

জঞ্চান সমান বেগে মিলে সে কৃষ্ণের আগে 
রিপু ভাবে করে নিরীক্ষণ ॥ 

গোবিন্মন্ল গীত শুনে যেব! শুদ্ধচিত 
পরম কৈবল্য সেই পায়। 

কৃষ্ণকথা মধুরাশি পিয় মন দিবা নিশি 
শ্রীমুখ নন্দন রন গায় ॥ ২১৪ ॥ 


ংসবধ | 


রাগিণী করুণা। 
বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ প্রু॥ 


জনক জননী ছুঃখ দেখি ভগন্ঈীন। 
খগ্ডিতে ক্ষিতির ভার কমলনয়ন ॥ 
গঞ্চিতে কংসের গর্ব দেব দেবেখর। 
কেশরী ক্রোধিত কিবা কুগ্তর উপর ॥ 
দর্পযুক্ত হৈয়া মনে প্রতু ব্রজরাঞ । 

লাফ দিয়া উঠে কৃষ্ণ রঙ্গ সভামাঝ ॥ 
স্থিরদৃষ্টি রাজা সব রহিল চাহিয়া । 

কস দেখে যম যেন এলো! মৃত্যু লৈয়া ॥ 
ক্রোধভরে উঠে রাজা! করে খর়্ী লৈয়া। 
জমঘৃষ্টে কৃষ্ণ মুখ চাহে নিরখিয়! ॥ 


| গোবিন্দমগল। কি 


কৃষ্ণে র লাবণ্য মুখ মোহন বন্ধান। 
রিপু ভাবে অহর্নিশ করিয়া ধিয়ান ॥ 
-ক্কিষ্চ মুখ দেখি কর পদ নাহি চলে । 

প্রাণ গেল ততক্ষণে কৃষ্ণ অঙ্গে চলে ॥ 

কৈবল্য মুকতি তারে দিল গদাধর। 

বিমানে চাপয়। গেল বৈকুঠঠনগর ॥ 

মাথার মুকুট তার পড়িল খ।সয়!। 
: কেশভার লাগে গোবিন্দের পদে গিয়া ॥ 
'»মঞ্চ হৈতে নামে কৃষ্ণ মলযুদ্ধ স্থানে । 

গড়াগড়ি যায কস কৃষ্ণের চরণে ॥ 

দেখিয়া নৃপতি সব কোপিত বদন । 

মুষল ঘুরায়ে সবে মারে -সন্কর্ষণ ॥ 

প্রাণ লৈয়া নৃপতি সকল দিল ভঙ্গ । 
* কংস বধ দেখিয়া দেবতা মনে রঙ্গ ॥ 
 পুষ্পবৃষ্টি করে স্বর্গে হর্ষ দেবগণ। 
ঃবিদ্যাধরী নৃত্য করে কিন্নরী গায়ন ॥ 
দশদিক প্রসন্ন হইল ত্রিভূবন। 

প্রসন্ন হইল বত নদ নদীগণ ॥ 

প্রসন্ন নক্ষত্র বহে পবন শীতল। 

অতি আনন্দিত ভেল অবনীমণ্ডল ॥ 

দেখিয়া উষত যত মধুপুর জন। 

সবে বলে ধন্ত ধন্য, দৈবকীনন্দন ॥ 
চুশিশু সঙ্গে রঙ্গে কৃ ভকতবৎসল | 

পদ হৈতে খদাইল কংসের কুস্তল ॥ 

বন্থুদেব দৈবকীর খসায় বন্ধন। 

হুঃখ দেখি কল্পতরু কমললোচন ॥ 

দেখিয়! কৃষ্ণের মুখ বস্থ দৈইবকী। 
,দিব্যজ্ঞান জনমিল (প্রমে ঝুরে আখি ॥ 
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়। 

শমন সদনে পার কর শ্যামরায় ॥ ২১৫ ॥ 





রামকৃষ্ণ প্রভাব দর্শনে বন 


... দৈবকীর হৃদয়োচ্ছাঁস । 


রাগণী করুণ! । 

কৃষ্ণের বদন দেখি বন্গদেব দৈইবকী 
কড়যুড়ি করয়ে স্তবন। ্ 

জয় জয় নারায়ণ তুমি ব্রহ্ম সনাতন 
আজু ভেল বিপদ নাশন॥ 

তুমি ব্রচ্ম নিরাকার জীব লাগি অবতার 
ত্রিভুবন কারণ তারণ 

দেবের দেখিয়৷ ছুঃখ জনমিলে পদ্মমুখ 
অবনী করিলে উদ্ধারণ ॥ 

সফল জনম আজ তোম! দেখি ব্রজরাজ 
শীতল হইল ছটি আঁখি। 

তবে প্রভু চক্রুপাঁণি বলরামে বলে বাণী 
দৌহার ভকতি ভাব দেখি ॥ 

দৈইবকী বন্থদেব শুদ্ধভাঁবে করে স্তব * 
পুত্রভাব ছাড়িয়। আমারে । 


, খণ্ডিতেক্ষিতির ভার হইলাম অবতার 


বিষ্ুুমায়া জড়িত সংসারে ! 

এতেক ভাবিয়া মনে নয়ন সন্ধান বাণে 
মাতা পিতা মোহিত করিল । 

বনু দৈবকীর প্রেমে কোলে করি কৃষ্ণ রা; 
মুখে লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল ॥ 

কানে হেরি পুত্রমুখ তোমার লাগিয়া ছুঃ 
হুষ্ট কংষ মহাকষ্ট দিল। 

আজি তোমা দৌহা দেখি প্রাণ যুড়াইল অঁ" 
সকল আপদ দর গেল ॥' 

হেন রূপে সর্বজন পরম আনন্দ মন 
তবে বন্থু পাইল মুরারি । 

হেথ। নৃপ অভ্যন্তরে প্রাণ ত্যজে নরবরে 
গুনিল সকল কংষ নারী ॥ 


১৮৬ | গোবিন্দমঙ্গল। 


কান্দিয়া আকুল হৈয়া রণস্থলে দেখে গিয়া, সংসার রক্ষক কৃষ্ণ চক্র লয়ে করে। 


পতি লৈয়! করয়ে ব্রন 
গোবিন্দমঙ্গল পোঁথা ভুবনে দুর্লভ কথা 
ছুঃখীশ্ঠাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ২১৬ ॥ 





ংসমহিষীগণের বিলাপ ও. 
কৃষের প্রবোধ দান। ৮ 
রাগিণী করুণ1। 


কোথা গেল্সে পাব শ্তাম জীবন আমার ॥ঞন| 


; ইন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণগুণ বাণী। 

| শববণে দুরিত নাশে তরে তরঙ্গিণী॥ 
টা ছিল যত পুরনারীগণ । 
'শুনিল সংগ্রামে রাজ! ত্যজিল জীবন ॥ 
'কান্দিয়া ধরণী পড়ে শিরে মারে ঘাত। 
কেশাবশে গেল যথা আছে প্রাণনাথ ॥ 
মৃত পতি কোলে করি কান্দে কংসনারী । 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে ভূমে হস্ত মারি 
কান্দিয়৷ ধরণী পড়ে মহাশোকভরে । 
অঙ্জের বসন তিতে নয়নের জলে ॥ 
আজি শুন্য গৃহ মোর মথুরানগর । 
অনাথিনী করি কোথা গেলে নৃপবর॥ 
্খ রথী গজ বাজী আদি রাজ্যখণ্ড। 
তোমার বিহনে সব হৈল লওভগ্ু ॥ 
মাথার মুকুট কারে দিলে দণ্ডছাতা। 
কোথা গেল বরাসন বৈভৰ বনিতা! ॥ 
শাপনার ভাল মন্দ না জান আপনি । 
অতি ছুষ্টমতি হৈয়! ত্যজিলে পরাণী ॥ 
ইন্দ্র তুল্য ভোগ করি ন1 পুরিল সখ । 
হস্ত হৈয়। করিলে কেশরী সঙ্গে বাদ ॥ 
দবার ঠাকুর কৃষ্ণ নাম ব্রক্ষরাশি। 

হেন জন সঙ্গে বাদ কর দিবানিশি ॥ 


শান্ত সাধু প্রতিপালে ছুর্জন সংহারে। 
হেন কৃষ্ণ সঙ্গে তুমি অরিভাব করি । 
ইঙ্গিতে ত্যজিলে প্রাণ ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি ॥ ' 
কান্দয়ে কামিনীগণ কাতর হইয়া । 
দেখিয়! কৃষ্ণের মনে উপজিল "য়া ॥ 
অখিল ভূবন বন্দি ধর মায়াঁবশে । 
করুণ বদনে গেল! কংসনারী পাশে ॥ 
সাস্তাইতে রমণী বদনে দিল! জল। 
শীতল গামছ। ধরি ভকতবত্সল ॥ 
সবাকার বদন মুছিয়! ন$হরি। 

হিত উপদেশ বলে পরিবোধ করি ॥ 

সুন মাতুলানি আমি রাজার ভাগিনা । 
মোর লাগি বাপ মায় দিলেক যন্ত্রণা ॥ 
দৈব দোষে জম্ম মোর হৈল বন্দী ঘরে। 
প্রাণ লৈয়৷ পলাইন্থ মাতুলের ভরে ॥ * 
তথ। সে পতন! বিষস্তন পিয়াইল । 

ধর্ম মোরে রক্ষা কৈল পৃতন1 মরিল ॥ 
গরু চরাইয়া পেট পুষি নন্দ ঘরে। 

নানা রূপে দৈত্য পাঠাইল মারিবারে ॥ 
অনেক স্বক্কটে কাঁচিলাম পুণ্যফলে। 
অক্রুর পাঠায়ে রথে আনিল্প কৌশলে ॥ 
কুবলয় আদি করি মহামল্ল সনে । 

আম দৌঁহা যুঝাইল মারিবার মনে ॥ : 
আমি তাহে রক্ষা পাইনু সে সব মরিল। 
তবেত কংসের মনে দয়া না জন্মিল ॥ 
কোটালে কহিল লয়ে আমারে কাটিতে। 
নন্দ বন্গুদেব উগ্রসেনের সহিতে ॥ 
তবে আমি কোপ শাস্তাইতে কংস রাঁয়। 
মঞ্চে উঠিলাম ধরিবারে তাঁর পায়॥ 
খঙ্গা লয়ে মারিবারে ধরে আসি চুলে। 
পলাইতে দেহে পড়িলাম মহীতলে ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। ১৮ 


মোর সঙ্গে কোপ চিত্ত জীতে না ছাঁড়িল। 


আমি প্রাণে বাঁচিলাম মাতুল মরিল ॥ 
“এ সব জগত যত জ্রড়িত মায়ায়। 


যশ্৮অযশ থাকে লোকে জীব আইসে যায় ॥ 


তোমা সবাকারে বলি উপদেশ বাণী। 


ছুঃখীশ্টাম কহে তার ঘোর তরঙ্গিণী ॥ ২১৭ ॥ 





উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক | 


রাগিণী করুণ] । 


কহে নারায়ণ করুণা বচন 
শুনহ' কংসের নারী ৷ 

ত্যজি অভিরোষ মন কর তোষ 
কহি তোমা বরাবরি ॥ 

এ তিন জগত মায়ায় মোহিত 
দেবাহ্থর নরমণি ॥ 

সংসারসাগরে গতায়াত করে - 
দেহ রহে যায় প্রাণী ॥ %* 


ভাল মন্দ লোকে যশ-অযশ থাকে 


এ সব বিষ্ণুর মায়া । . 
জলের বিশ্বক চঞ্চল অধিক 
স্বপন সমান কায়া ॥ 
পরিহর মোহ জগজন স্সেহ 
কেহ নহে আপনার । 
এতেক বলিয়া করে চীর লৈয়া 
মুখ মুছি সবাকার ॥ 
মধুর বচন বলি নারায়ণ 
প্রবোধিল কংসনারী । 
মায়াময় হরি অভ্যস্তর পুরী 
পাঠাইল ত্বরা করি॥ 
উগ্রসেনে হরি তবে আক্তা করি 
দহিল কংস রাজারে। 


স্নান আচরিয়া সর্বজন লৈয়া 
জার্লীইল গদাধরে ॥ 

তবে নন্দলাল সঙ্গে কামপাল 
বরাসনে গিয়া বসি। 

অনুগ্রহ মনে রাজ! উগ্রসেনে 
আনাইল ব্রহ্মরাশি ॥ 

অপূর্ব বসন রাজ আতরণ 
অধিবাস করি তার । 

রাজ পুরোহিত অশ্ব গজ রথ 
ছাতা নবদণ্ড আর ॥ 

ভাঙার মপিল রাজ্যখণ্ড দিল 
অধিকার উগ্রসেনে । 

গ্রোবিন্মমঙ্গলল কারুণ্য কেবল 
দুঃখীশ্তাম দাস গানে ॥ ২১৮ ॥ 


নন্দবিদায় |” 


রাগ ভাটিয়ারি। 
আমার জীবনধন হরি ॥ গ্রু॥ 


শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা । 
তবে নন্দ নিকটে গোবিন্দ রাম গেলা ॥ 
মধুকচি মৌহুন বচন বনমাঁলী। 
আশ্বাস করিয়া নন্দ যশোদারে বলি 
শুন মাতা পিতা চল গোকুল ভুবনে । 
তোমার লাগিয়া তৃণ না খায় গোধনে ॥ 
আমা সবাকার হেথা বিলম্ব দেখিক্বা 
গোঁপ গোপীগণ আছে পথ নেহালিয়া ॥ 
তত্ব বোনে প্রবোধ করিহ তা সবারে । 
রাজ। হৈয়া পাল প্রজা গোকুলনগরে ॥ 
আমারে ভাবিহ মনে না ছাঁড়িহ দয়া । 
পালিহ গোধন বৎস যতন করিয়া ॥ 


৮৮ 


কত বিহার করিয়া মধুপুরে । 
পুনরপি যাব গোকুলনগ্রে ॥ 
দাম জদাম দাম নন্দ যশোদারে । 
[মাহন বচনে বোধ করিল সবারে ॥ 
নন্দ শকট সাজায়ে শত ভার। 
গাকুলনগর মুখে কৈল আগুসার ॥ 
চহিল কৃষ্ণের আজ্ঞা গোপ গোপীপণে। 
ঈন চারি অন্তরে আসিবে রামকানে ॥ 
প্রানন্দে বৈষেন নন্দ গোকুল ভুবনে । 
ফের লাবণ্য নিশি দিন পড়ে মনে ॥ 
'দ্কে বিদায় দিয়া প্রীমধুহ্দন | 
১গ্রসেনে চক্রপাণি বলেন বচন ॥ 
ছবংশ বৃষ্চিবংশ যত বন্ধুগণ। 
টংসভয়ে স্থান ত্যজি গেছে সর্বজন ॥ 
'লাকে পত্র লিখি পাঠাইল দেখে দেশে 
দি করি সবাকারে আনাইল বাসে ॥ 
॥র যেবা জল স্থল বৃত্তি ভোগ আদি 
ধবাকারে দিল হরি দয়ার অবধি। 
বুথে শুনি কৃষ্ণ মথুরার রাজা । 
দেখিতে আইল তারে সকল পরজা ॥ 
শকদেব বলে রাজা কহিন্ছু তোমারে । 
চপফলে বন্গদেব পাইল কৃষ্ণেরে ॥ 
চাগ্যবতী দৈবকী পাইল নারায়ণে। 
নানাবিধ উপহার করিয়া বতনে ॥ 
[হনরপে মথুরানগরে নরহরি । 
[ভামধ্যে বৈসে কৃষ্ণ রাম সঙ্গে করি॥ 
ঠারম পণ্ডিত যত. মধুপুরজন। 
বেদান্ত সিদ্ধান্ত শ্লোক আদি অধ্যয়ন ॥ 
বৈসয়ে পপ্ডিতবর্গ সভার ভিতর ।৬ 
পণ্ডিতে পঙ্ডিতে কথা সমস্তা বিস্তর ॥ 
পণ্ডিতমগ্ডলী মাঝে শোতে নাহি মূর্খ । 
দেখি শুনি রাম কৃষ্ণ মনে ভাবে ছঃখ ॥ 





গোবিঙ্গমঙ্গল। 


দ্বিতীয় প্রহর বেল! হইল আকাশে । 


| সভা ভাঙ্গি গৃহে গেলা রাম হৃবীকেশে ॥ 


মাতা পিতা আগে কৃষ্ণ কহে ছুঃখী হৈয়।। 


দুঃখীশ্তাম কহে প্রভু মে!রে কর দয়া ॥২১৯। ০. 


সমস 


রামকৃঞ্চের অবস্তীনগরে গমন । 
রাগ বারাড়ি। 


জনক জননী আগে রাম রু্ণ অনুরাগে 
বিরস বদনে বলে বাণী । 

আজু বসি সভাস্থানে মবুমতী বিদ্যমানে 
পাজে মোর ব্যাকুল পরান ॥ 

ব্রজপুরে নন্দঘরে ধেনু রাখি বনাস্তরে 
্োয়াইন্থু এ বার বৎসর | 

বিদ্যা না পড়িনু তথা পণ্ডিতসমাজে এথা 

: না পারি বলিতে উত্তর ॥ 

অবিদ্যাজীবন যেই অকারণে তার দিহি 
নিক্ষল জনম মহীতলে । 

পণ্িতজনের মাঝে মূর্খ কু নাহি সাজে 
বক যেন মরালমণ্ডলে ॥ 

বনের মালতী যেন অকারণে ষড়ে তেন 
মূর্খের জীবনে কিবা! কাজ । 


আমি সে মথুরামণি বিদ্যারস নাহি জানি : 


পাছে লোক মাঝে পাই লাজ ॥ 

মধুপুরজন যত বিদ্যাবস্ত স্থপপ্ডিত 

_ মোরে বিদ্যা পরম সন্দেশ ॥ 

কহিল স্বরূপ কথা গুন শুন পিতা-মাতা 
পড়িবারে যাব দুরদেশ ॥ 

তবে কহে বসুদেব স্ুুপ্ডিত আনি দিব 
ঘরে বদি কর অধ্যয়ন। 

দেখিয়া ও চীদমুখ পাই মনে মহান্থখ 
গুন রাম কমললোচন ॥ . 


ঞ 


শে 


পিতার বচনে পুন বলে হরি সন্কর্ষণ 
বিদ্যাসিদ্ধি না হয মন্দিরে। 


আমি সে রাজ্যের রাজ! দেখিতে আইসে প্রজা 


চলহ গহন'নিরস্তরে ॥ 


“গ্রীতেক বলিয়া হরি পিতা মাতা বোধ করি 


মেলানি মাগিল দুইজনে । 
তবে বসত দৈবকী শুভতযাত্রা কৈল দেখি 
বিদায় দিলেন রামকানে ॥ 


তবে রাম গোবিন্দাই চলি গেলা ছুটী ভাই 


উপনীত অবস্ভীনগরে। 
গোবিন্দমঙ্গল পৌথা ভুবনে ছূর্ঘভ কথা 
শ্রীমুখনন্দন গায় সারে ॥ ২২০॥ ১৫ 





ৃ রর 
কৃষ্ণ বলরামের বিদ্যা অধ্যয়ন । 


রাগ করুণা । 
শুন নূপবর অবস্ভীনগর 
রামনারায়ণ গেল।। 
মন্দির নিগমে মুনিবর স্থানে 
দেখি দিব্য পাঠশাল! ॥ 
তপোধন সুখে অনেক বালকে 
ৰ অধ্যয়ন সাবধানে ৷ 
সর্ধগুণযুত কর্ন করে নীত 
জগতে যশ বাখানে ॥ % 
দেখি স্থখ মনে মুনির চরণে 
প্রণমিল রাম হরি। 
আসন ত্যজিয়া আশীষ করিয়া 
ক্রোহাকারে কোলে করি ॥ 
অপরূপ হয় কি কারণে কয় 
কিব! সে দোহার নাম। 
কহে মুমিৰরে পড়িবার তরে 
 মোরাছুহে রাম শ্যাম ॥শ- 


সনি ভাগ্য মানি সহিত ব্রাহ্ম . 
পুতন্তুহ অতিরেকে। | 

অন্জল দিয়া যতন করিয়া ' 
্লোহারে পড়ান হুখে 1. 

পরে রাম হরি করে খড়ি ধরি 
অক্ষর করিলেন জ্ঞান । 

সংস্কার সাধি মহ] বল বুদ্ধি 
ব্যাকরণ করি বাখান ॥& 

নাটক নাটিকা স্থতি শ্রুতি টীকা! 

_. ভাগবত পুঝাণাদি। 

নিগম ধেয়ানে যে'গী মাহি জানে 
সে পহু বিদ্যা-অবধি ॥ 

দশকর্ম্ম পুথি পড়িল শ্রীপতি 
ভারত বাখান করি । 

যত কাব্য সব শিখিল মাধব 
গুরু তরাসিত হেরি ॥ 

দীপিকার তন্ত্র শেষগুণ মন্ত্র 
গজবিদ্য। অঙ্গভার | 

অবনীর মাঝে যত বিদ্যা আছে 
অবিদিত নাহি আর ॥ 

চোষাউদিবসে রাম হৃধীকেশে 
চৌষটি কল! শিখিল। 

পুর্ণ অধ্যয়ন জানি ছুইজন 
গুরুর নিকটে গেল ॥ 

তবে রাম কান গুরু বিদ্যমান 
প্রণতি করিয়া কহে। 

মাগহ দক্ষিণা দিয়া দুইজন! 
যাইব নিজ নিলয়ে॥ 


যেই ইচ্ছা মনে মাঁগ মোর স্থানে 


নিশ্চয় তোমারে দিব। 
বিলম্ব না সয় শুন মহাশয় 
বেগে মধুপুরে যাব॥ 


7৯০ 


ধৌহার উত্তর ভাবে দ্বিজবর 
এ দৌহে মানব নস্ট 
বলে যে মাগিব তাহা আমি দিব 
এই দেব দয়াময় ॥ 
হার উত্তর শুনি ছিজবর 
_. চলিল ব্রাহ্মণী পাশে । 
। গোবিন্বমমঙ্গল কারণ্য কেবল 
ৃ শ্রীমুখনন্দন ভাষে ॥. ২২৯ ॥ 


শঙ্বান্ুর বধ ।-/ 


রাগিমী টোড়ী। 
আমার জীবন যাছুমণি ॥ গু ॥ 


'রি বলরাম যবে মাগিল মেলানি। 

য়া মোহে কান্দি দ্বিজবর বলে বাণী ॥ 
হলেক বিশ্রাম কর শুন ছুই জনা। 
[াক্ষণীকে জিজ্ঞাসিয়া মানিব দক্ষিণা ॥ 
।ত বলি দ্বিজবর চলিল। মন্দিরে । 

চহিল সকল কথা ব্রাহ্মণী গোচরে ॥ 
হুথা এসে! প্রাণপ্রিয়ে বলি হে তোমারে । 
মলানি মাগিল মোরে রাম দামোদরে ॥ 
[ক্ষিণা মাগিব যাহ তাহ! দিতে চাহে । 
॥নিয়। ব্রাহ্মণী কান্দে বালকের মোহে ॥ 
মাক্ষণ ব্রাহ্মণী দৌহে কান্দিয়। কানিয়া। 
[ামকৃষ্ণ সন্নিকটে দাগ্ডাইল গিয়া ॥ 
ক্ষিণা যাগিব কিবা গুন রাম কান । 
মতের শোকেতে মোর বিদরে পরাণ ॥ 
শক মাত্র পুত্র ছিল সর্ববাহ্ন জুন্দর | 
বুদ্ধি স্বিদ্যাবস্ত গুণের সাগর ॥ 

হেন পুত্র হারাইলাম তপস্যার কালে । 
যা মরিল পুত্র মমুদ্ডের জলে ॥ 


গোবিন্বমঙ্গল । 


নিক্ষল জীবন অপুত্রক ক্ষিতিমাঝে । 
যে পুত্র মরিল তাহা! মাগি কোন্‌ লাজে ॥ 
ন! কান্দহ বিপ্রনারী বলে রাম কানে । 


সেই পুক্র দিব আমি তোমা বিদ্যমানে ॥ 


যে মারিল পুভ্র তব বধিব সে জনে । 
যম জিনি দিব আনি তোমার নন্দনে ॥ 
এত বলি ব্রাঙ্গণ ব্রাহ্মণী প্রবোধিয়া । 
সমুদ্রের কূলে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়' 
মহাক্রোধী হৈয়। কৃষ্ণ যুড়িল সন্ধান । 
তরাসে বরুণ আইল কৃষ্ণ বিদ্যমান ॥ 
বরুণ প্রাণের ভয়ে থরথর কাপে । 
প্রণতি করিয়। কহে গোবিন্দ সমীপে ॥ 
আমি নাহি মারি প্রভ্‌ খষির কুমারে। 
যে মারিল তার বার্তী শুন চক্রধরে ॥ 
শঙ্খানুর স্ৃত পঞ্চজন্য.নাম ধরে । 
খষিপুত্র থিলিয়(ছে সমুদ্র ভিতরে ॥ 
বার্ভ! পেয়ে,রাম কৃষ্ণ নান্বিল সাগর । 
চাহিয়। বুলেন পঞ্চজন্য শঙ্খাুরে ॥ 
জল লক্ষ যোজন গম্ভীর রত্রাকর । 
দেখিতে না পাই কোথা আছে শঙ্খান্থুর ॥ 
চাহিয়া বুলেন জলে রাম নারায়ণ । 


1 দৌঁহা দেখি উঠে শঙ্খা করিয়া গর্জন ॥ 


শঙ্খা দেখি কোপে কৃষ্ণ ধরেন ধাইফ্ী। 
পিছলি পড়িছে গায় গেল পিছুলিক়া ॥ 
গহন গভীর জলে প্রাণ লয়ে ভাগে । 
খেদাড়িয় যায় কৃষ্ণ তার লগে লগে ॥ 
বিক্রমে কেশরী কৃষ্ণ ধরিল তাহারে । 
শক্তিহীন কৈল তারে গদার প্রহারে ॥ 
প্রাণত্যাগ্ কালে শঙা! বলিল বচন । 
যমের আঁতায় আছে গুরুর নন্দন ॥ 
সুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান। 
_বৈকু্ঠ চলিল শঙ্থা চাপিয়! বিমান ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। 
তার নাভিশঙ্খ কৃষ্ণ নিল নিজ করে। 
গঙ্থ বধ করি কষ» গেল যমপুরে ॥ 
£ফে দেখি পাপিলোক যায় যুক্ত হৈয়!। 





এবড় প্রমাদ ভেল পাপী সব স্বর্গে গেল ূ 
অকারণে ক্লিৰা লিখি পড়ি ॥ 
কেশব কহিল যম কেন কর মতিভ্রম ' 












চখীগ্ম ডাকে নাথ মোরে কর দয় 8২২২। ত্যজহ মনের অভিমান। : 
স্বরূপ কহিন্থ তোরে নয়নে দেখিলে মোরে, 
পাতকী পাইবে পরিত্রাণ ॥ 
যমপুরী হইতে মুনিপুত্রের মোর নাম ধরে যেব। বৈষ্ণব করয়ে সেবা 
উদ্ধার” দূত না পাঠাবে তার দ্বার । ' 
কলি মধ্যে পাপিগণ হইবেক অচেতন 
রাণিণী পট মগ্ররী | দিখেতেররিহ অধিকার 
শঙ্খান্থর বধি জলে রামকৃঞ্চ কুতুহলে রুষ্ণ আজ্ঞ। দিল যবে শুনিয়া শমন তবে 
চলি গেল সপ্ীবনী পুরী । কহে প্রভূ কেন আগমন । 
কষে দেখি প্রেতপতি দণবৎ করে স্ততি | গোবিন্দ বলিলবানী কোথা আছে দেহ আনি 
বসাইল সিংহাসনোপরি ॥ মোর আগে মুনির নন্দন ॥ 
দেখে সে বমের পুরী পাপীকে প্রহার করি | আজ্ঞা পেয়ে প্রেতপতি খাতা হৈতে শীন্রগতি 
ফেল।ইল পূরীষের কুণ্ডে। দিল আনি দ্বিজের কুমার। 
: স্রড় বড় কীট খায় চক্ষু মেলি যদি যায় গুরুপুত্র লয়ে হরি রথে আরোহণ করি 
দূত জে মুদগর মারে মুণ্ডে ॥ চলি গেল অবস্তীবাজার ॥ 
গলেতে বড়সী দিয়া কারেগাছে খাচে লৈয়া, তবে প্রভু ভগবান গিগ্া গরু বিদ্যমান 
কার মুডে দিয়াছে পাষাণ। পুত্র দিল ব্রাক্গণীর কোলে । 
তাত্র নারী তপ্ত করি কার কোলেদেয় ধরি! ভরসা গোবিন্দ পাঁয় ছুঃখীশ্তাম দাস গ্রাস: 
ক্ষুরে মাংস কাটে খান খান ॥ কৃষ্ণরস গোবিন্মমলে ॥*২৩। 
'যমের যাতন। যত বলিবারে পারি কত 
উচ্চরবে ডাকে পাপিগণ। ৃ 
টি গুরুদক্ষিণা দানপূর্ববক রাম কৃষ্ণের 
তাত মথুরা প্রত্যাগমন। 
শুন মহানৃ্পমণি দয়! করি চক্রপাণি রাগ সারে । 
পাপিজনে পাঠান বিমানে। বন্ধ নারায়ণ সুখদাঁতা ॥ প্র ॥ 
পরম আনন্দ সবে নৃত্য গীত কলরবে হেনমতে রামকৃষ্ণ অবস্তীনগরে। 
গেল! সবে বৈকুণ্ঠের স্থানে ॥ পুক্ত লয়ে সমর্পিল ব্রাহ্মণী গোচরে ॥ -. 


পাপিলোক স্বর্গে যায় দেখিয়া দুঃখিত তায় : পুত্র পেয়ে উল্লসিত ্রানগণী ্রা্মণ। 
চিত্রগগ্ত ফেলে পাজি খড়ি । পুজোৎসবে কৈল দান নান। রত্বধন ॥ 


জ্বানাজানি হৈল লোক এসব কথনে। 
যম জিনি আনি দিল গুরুর নন্দনে ॥ 
ধন্য ধন্য রামকৃষ্ণ ঘোষে সর্বজন । 
তবে.মুনি আশীষ রুরিল রামকানে ॥ 
নান! রত্ব আভরণে বিচিত্র বসনে। . 
 কর্পুর তাম্ব,ল মাল্য সগন্ধি চন্দনে ॥ 
মুনি কহে শুন বাণী রাম দামোদর । 
ঈক্ষিণ৷ পাইলাম আমি দৌঁহে বাহ ঘর ॥ 
পড়িলে যে সব বিদ্যা হবে লক্ষগুণে। 
কীর্তিমস্ত হবে যশঃ ঘুষিবে ভুবনে ॥ 
্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ দৌহে দণ্ডবৎ করি। 
তবে রাম গোবিন্দ চলিলা! মধুপুরী ॥ 
যাইতে হইল পথে দ্বিন অবশেষ। 
বামকুষ্ণ সায়াহ্কে মুর! পরবেশ ॥ 
বাপ মায় প্রণাম করিল ছুইজন। 
দেখিয়া দৈবকী বস্থ আনন্দ বদন ॥ 
দৈবকী রন্ধন কৈল অতি শুদ্ধচিত্তে 1 
,ভোজনে বসিল বনু রামকুষ্ণ সাথে ॥ 
আচমন করি ভোগ তাম্কুল কপুরে। 
ছুই ভাই শুতিলেন পালক্ক উপরে ॥ 
শুন রাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে । 
হেন রূপে গোবিন্দ -বিহরে মধুপুরে ॥ 
'কুবজী করিছে আশ! কৃষ্ণ ভজিবারে। 
তার ভাব গদাঁধর জানিল অস্তরে ॥ 
(উদ্ধব সংহতি.করি কমললোচন। 
।কৌতুকে চলিল কৃষ্ণ কুবজা ভবন ॥ 
কৃষ্ণ আগমন আশে কুজীর উল্লাস। 
নানাবিধ মত করি সাজাইশ বাস ॥ 
(বিচিত্র চিত্রিত ঘর অতি মনোহর । 
চন্দন ছড়া! বাটি সুযাস হুন্দর ॥ 
উপরে পতাক! ছেঁটে কনকের বারা । 
খচিত মুকুন্দ মণি মুক্তার ঝার! ॥ 





] নানা রত্ব বস্ত্র মধ্যে পালক্ক নেহালি।' 


আসে পাশে রাখিয়াছে চিত্রিত পুত্তলি ? 
নান! উপছার আনি হুগন্ধি চন্দন। 

তৃঙ্গারে ভরিয়া জল অমৃত তুলন ॥ 

দ্বারে বমি আছে কৃষ্ণ দরশন আঁশে। 
ছঃখীশ্যাম কহে প্রভু গেল তার বাসে 1২২৪৪ 





১ 
শ্রীকৃষ্ণের কুজার সহিত বিলাস। 
রাগ ধানশ্রী। | 


শুন রাজ পরীক্ষিত কুজী গৃহে উপনীত 
উদ্ধব করিয়া কৃষ্ণ সঙ্গে । 

কৃষ্ণ দেখি সন্নিকটে অগ্লি করিয়া! উঠে 
প্রেমতরে পুলকিত অঙ্গে ॥ . | 

কুজীর অস্থির মতি দণ্ডবৎ করি স্ততি . 
বসাইল রত্ব সিংহাসনে । 

আনি সুশীতল বারি পাদ প্রক্ষালন করি” 
পাদোদক খাইল শুদ্ধমনে ॥ 

কপূর তাশ্বল গুয়া কস্ত,রী চন্দন চুয়া 
ধুপ দীপ গন্ধ আমোদনে। . 

নানা উপহার আনি কটাক্ষ সন্ধান হানি 
দাগডাইল কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥ 

অঙ্গ ভঙ্গ হাস্যোল্লাস নাগরী লাগর পাশ , 
বাহু পসারিল দামোদর । 

আলিঙন দিবা সুখে চুন্বন করিয়। মুখে . 
বসাইল পালঙ্ক উপর ॥ 

রতিরসে স্ুপণ্ডিত রভসে সরস চিত্ত 
যেন অলি কমল কুম্থমে। 

যোগীন্দ যুনীক্্ ধারে ধিয়ানে ন| পায় তান 
কুজী সঙ্গে রসসমাগমে ॥ 

অপাঙ্গ ইঙ্গিত রস বদনে বিলসে হাস 
উল প্রেমের সাগর 


গোবিন্দ . ফা 


কুজ্জী বড় ভাগ্যবান দংা করি ভগবান 
€ বলিলেন মাগি লহ বর॥ ৃ 
্কুজী বলে শুন হরি, চরণে গোচর করি 
*পরিভোষ না হইল মন। 
ভজিতে.লালসা৷ তোরে দিন চাঁরি মোর ঘরে 
কৌতুকে বঞ্চিবে নারায়ণ ॥ 
ভক্তিমত্তী অভিলাবে আরতি পিরীতি রসে 
রহে কৃষ্ণ চতুর্থ দিবস। 
.রাধাকৃষ পদ রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে 
গোবিন্মমঙ্গল মধুরস ॥২২৫॥ ১৫ 


কৃষ্ণের অক্র,রগৃহে গমন রর 


রাগিনী টোড়ী। 
“ক জানে রামের নাম। 
বেদে দ্রিতে নারে সীমা ॥ প্॥ 


ধূনি বলে শুন রাজ কুজী গৃহে হরি । 
র্গরস কৌতুকে রহিজা দিন চারি ॥ 
কুজীর অভাগ্যকথা শুন নৃপবর | 
কামে মন্ত হৈয়! না মাঁগিল অন্য বর ॥ 
ভখিল শরণদাতা দয়া কৈল তারে । 
প্রেমভক্তি ন! মাগিয়। ঘাগে কাম বরে॥ 
, সহজে সামানা বুদ্ধি গোবিন্দের মায়! । 
একান্তী বিহনে নাহি পায় পদছায়া ॥ 
পরম ছুল্লভ সেই গোবিন্দ ভজন । 
যে যার মনের মত দেন নারায়ণ ॥ 
কুজীর মানস পূর্ণ করি দামোদর । 
উদ্ধব সংহতি গেল অক্রুরের ঘর ॥ 
টি আগমন শুনি অক্রুর বিভোর । 
. কে কহিতে পারে তার আনন্দের ওর ॥ 
প্রেমভরে পুলকিত গদ গদ অন্গ। 
কষ দরশনে কত প্রেমের তরঙ্গ ॥ 7৯ 


দৃণডবৎ করে ভূমি অবনত শিরে। 
অশ্রজল ঝরে আখি কম্পিত 'অধরে ॥ 
সিংহাসনে বসাইল শ্রীমধুস্থদনে । 
স্থশীতল জল আনি পাখালি-চরণে ॥ 
পাঁদোদক পান করি সবর্গ সহিতে । 
মঙ্গল আরতি তৈল দেব জগন্নাথে ॥ 
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা উপহার । 
ষড়ঙ্গে করিল পূজা ত্রিদশ ঈগরে ॥ 
পুজিল উদ্ধব তবে বিবিধ বিধানে । 
নানা আভরণ দিল বিচিত্র বসুনে ॥ 
উদ্ধব বিস্বয় অক্রুরের ভাব দেখি ॥ 
বসিল অবনীতলে আসন উপেক্ষি ॥ 
তবেত অক্র,র কর যুগল করিয়া । 
হরিপদে স্তব করে দ্গুবৎ হৈয়া ॥ 
কুপা কর জগদীশ করি নিবেদন। 
জন্মে জন্মে পাই যেন ও রাঙ্গা চরণ ॥ 
এই মোর নিবেদন শুন দয়াময় । 
কর্ম অনুসারে যথা তগা জনা হয় ॥ 
সে দেহে যেমন ভক্তি রহে তব পদে |. 
সেবক করিয়া রাখ নিজ পরসাদে ॥ 
অক্র,রের ভাব দেখি কমল নয়ন। 
হাতে ধরি-তুলি তারে দিল মালিঙ্ষন ॥ 
কৃষ্ণ বলে অক্রু,র শুনহ মোর বাণী । 
গৌরব কুটুষ্ধ তুমি হেন কর্ম কেনি॥ 
অক্রু,র বলয়ে হরি না করিও মায়া । - 
শীতল হইতে চাই দেহ পদ্ছায়! ॥ 
অভয় শরণদাতা তুমি কৃপাসিস্ধু। 
কেবল করুণাময় পতিতের বন্ধু ॥ 
ংসারসাগরে পড়ি মায়ায় মোহিত । 


1 সর্ব রসে রসী তব ভজনে বঞ্চিত ॥ 


কি কহিতে পারি প্রভু তোমার মহিমা । : 
চরণে শরণ দিয়া কিনিলে ছে আমা ॥ 


৬৩ 


১৯৪ 


শরীক সদয় দেখি অক্রুরের ভক্তি। : 
ইহলোকে হুখে থাক অস্তে পাবে মুক্তি ॥ 
 অক্র,রেরে অনুগ্রহ করি নরহরি | 
উদ্ধব সংহতি কৃষ্ণ গ্নেলা নিজ পুরী ॥ 
গুন পরীক্ষিত রাজা পুরাণ বচন। 
ওথা গোপী গোবিন্দেরে চিত্তে অনুক্ষণ ॥ 
গোপীর একান্ত ভাব অন্তরে জানিয়। 
উদ্ধবে কহেন কৃ আশ্বস করিয়॥ 
চল তুমি প্রবৌধ করিতে গোপীগ্গণে । 
| গোবিনমন্গল ছুঃখীশ্যাম দাস ভণে ॥ ২২৬ ॥ 


] 
উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন । 
ও রাগ কল্যাণ। 
গোপীর একান্ত ভাব জানি প্রতু পদ্বানাভ 
উদ্ধবে ডাকিয়া! কহে হরি। 
তুমি মোর নিজ অন চল দ্রুত বৃন্দাবন 
প্রবোধ করিতে ব্রজনারী ॥ 
যত সব গোপনারী কুলকন্ম পরিহরি 
শরণ লইল মোর পায়। 


আম! বিনে চিত্তে আর অন্ত নাই তা সবার 


অহনি'শ আমারে ধেয়ায় ॥ 
মথুরাগমন দিনে না কহিয়া গোপীগাণে 
অক্রুর সংহতি আদি রথে। 
তাহা! দেখি ব্রজজায়া গুরুভয় উপেক্ষিয়া 
. আম৷ প্রতি আগুলিল পথে ॥ 


কহিল সে গোপীগণে মধুপুরী চারি দিনে 


দেখিয়া জাসিব পোপপুরে। 
পথ নিরথিয়া যেন আছয়ে গোপিনীগণ 
তেকারণে পাঠাই তোমারে ॥ 
আমার কহিও বাণী হিত উপদেশ জানি 
প্রবোধ করিহ সবাকারে। 


. গোবিন্দমঙ্গল। 


এতেক বলিষ্না হরি উদ্ধবেরে দয়া করি . 
বলে চল রথের উপরে ॥ ৃ 

গোবিন্দের আজ্ঞ। পাইয়া উদ্ধব আনন্দ হৈশ্ 
বিদায় মাগিল পদতলে । 

কৃষ্ণ অন্ুচর মতে গোপপুরে প্রবেশিতে 
বৃন্দাবনমুখে বেগে চলে ॥ 

আরোহণ করি রথে চলিল হরষ চিত্তে 
যমুনা হইল পথে পার। 

দিব। শেষে উত্তরিয়া ব্রজপুরে প্রবেশিয়া 
নন্দালয়্ে কেল আগুসার ॥ 

উদ্ধব গমন শুনি আগে আইল ব্রজমণি 
পাদ্য অর্ধ্য লয়ে ততক্ষণ ॥ 

গরোবিন্দমঙ্গল পোথা ভূবনে ছুন্ন ভ কথ 
বিরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ২২৭ ॥ 


উদ্ধবের সহিত নন্দ 
যশোদার কথা । 


রাগ কেদার। 
দেখ গোরা্চাদের বাজার ॥ প্রু॥ 


শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীল]। 
দিবা শেষে উদ্ধব গোকুলপুরে গেল! ॥ 
সে দিনে গোয়ালাকুলে আনন্দ উৎসব । 
হেনকালে নন্দালয়ে প্রবেশে উদ্ধৰ ॥ 
রথ রাখি সিহহদ্বারে পদত্রজে বায়। 
পাদ্য অর্ধ্য লৈয়৷ নন্দ আইল তথায় ॥ 
ষড়ঙ্গে করিল পুজা! উদ্ধবের তরে। 
দিব্য গৃহে বসাইল পালস্ক উপরে ॥ 
আদর করিয়! দিল মধুর ভোজন । 
কপুর তান্ব,ল মাল্য স্গন্ধি চন্দন & 
নন্দ বলে উদ্ধব কহিবে স্ুমন্গল। 
কষ্চনাম কহিতে ঝুরম্ে প্রেমজল ॥ 


 গোবিদমঙ্গল । ১৯৫ 


কাদ্দিয়! যশোদ। নন্দ কহেন উদ্ধবে । 
নিরবধি পোড়ে মন না দেখি যাদবে ॥ 

_ শ্ুতিলেক যে চাদ মুখ না দেখিলে মরি ৷ 
আমা সবাকারে মনে না করিল হরি ॥ 
তার গুণ গণিতে ঝুররে ছুটী আখি । 
সে কান্ন বিহনে সব অন্ধকার দেখি ॥ 

_ বতেক প্রবোধি চিত্তে বোধ নাহি মানে । 
অহর্নিশ দেখি কৃষ্ণ নয়নে নয়নে ॥ 

“ খগোধন লইয়া যায় গোপশিশু সাথে।: 
কতক্ষণে আসিবে চাহিয়া থাকি পথে ॥ 
দেখিয়। সে চান্দ মুখ প্রাণ পাই তবে।, 
কেমন করিয়া! মনে প্রবৌধিব এবে॥ 
লীল! খেল৷ ক্রীড়া কর্ম তার রূপ গুণে। 
ভাবিতে গণিতে তনু বিদ্ধিলেক ঘ্বণে ॥ 

অনেক পুণ্যের ফলে নিধি পাইন কোলে। 
হারান হাতের নিধি পাপ কর্ম ফলে ॥ 
 সনহ উদ্ধব এই অন্রাগে মরি । 
আমা মবাকারে মনে না করিল হরি ॥ 
নয়নের তার! কিবা পরাণ পুতলি । 
বিম্মরিতে নারি তিলে রাম বনমালী ॥ 
এই কথা মনে বড় আছিল সন্দেশ । 
মথুরায় গিয়া পুনঃ না! কৈল উদ্দেশ॥ 

_ ক্হিতে কহিতে কান্দে নন্দ বশোদায়। 
“বায়স পালিল কিবা কোকিলের ছায় ॥ 
উড়িয়া চলিল পক্ষী পড়ি রয় বাস|। 
সেই রূপে গেল কৃষ্ণ করিয়। নিরাশ। ॥ 
অনেক বিলাপ করে যশোমতি নন্দ। 
কাতর দেখিয়। উদ্ধবেরে লাগে ধন্দ ॥ 

টিরযোড় করিয়া উদ্ধব বলে বামী। 
তোমা সবা প্রবৌধে পাঠাল চক্রপাণি ॥ 
উদ্ধব প্রবোধ করে নন্ব যুশোদারে। 


, ছুঃখীষ্তাম কহে নাথ উদ্ধারিবে মোরে (২২৮৫ 


নন্দ যশোদার প্রতি উদ্ধবের : 
- উপদেশ 1 
রাগিনী করুণ । 


নন্দ যণোদার পাশে গোবিন্দের ইতিহাসে 
উদ্ধব যুগল করে কয়। 

তোম। সবাকার তরে পাঠাইয়! দিল মোরে 
সেই কৃষ্ণ দীন দয়াময় ॥ 

শুন যশোমতি নন্দ সেই রাম শ্তাম চক্র 
অখিল জীবের সুখদাতা। 

প্রক্কতি পুক্রষ পর নিগমের অগোচর 
ত্রিগুণ ধারণ মাতা পিতা ॥ 

সেই ত্রিদশের সার জীব লাগি অবতার 
অনস্ত অগ্রজ বলরাম । 

পুত্র স্বেহ ছাড়ি তারে ভক্তিভাবে নিরস্তরে 
বদনে বলিবে তার নাম ॥ ৃ 

যোগীন্্র মুনীন্্র আদি ধ্যান করি নিরবধি 
বে পদ দেখিতে নাহি পায়। 

সে প্রভু মনুষ্য রূপে উদ্ধারিতে ভবকুপে 
নন্দহৃত জগতে বলায় ॥ 

অনন্ত চরিত্র তার অনন্ত মহিম! যার 
অন্ত না পাইল কোন জন। 

বাগ্াকল্পতর নাম প্রণতপালন শ্যাম 
থলকুল করে সংহারণ ॥ 

শয়নে ভোজনে পথে সদাই চিস্তিবে চিন্তে 
তিপেক বিস্মর পাছে তারে। 

তোমা সবাকার ভাব জানি প্রভু পদ্ম নাভ, 
প্রবোধিতে পাঠায় আমারে ॥ ২. 

গোবিন্দের আজ্ঞা এই তোমারে স্বরূপ কই 
ভাবিলে পাইবে নারায়ণ । 

উদ্ধব সে তৰজ্ঞানী হিত উপদেশ জানি 
প্রবোধ করিল ছুই জন॥ 


উদ্ধব যশোদা-নন্দ কৃষ্ণকখ। পপ্রেমানন্দ 


রজনী হইল অবসান। 


কোকিল কাহল পুরে তরুডালে নাদ করে 
নিদ্রা ত্যজে গোপিনী গোওয়াল ॥ 
আলস্য ত্যজিয়৷ নারী মঙ্গল আচার করি 


মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিল । 


গুহ ব্যবহার সারি ছান্দনী মন্থনী ধরি 


বেগে দধি মন্থন করিল ॥ 


মন্থন সারিয়া বেগে ব্রজবাল। অনুরাগে 


সত পাচ মেলি এক সঙ্গে । 


. ন্্ত্ব আভরণ পরি কাখেতে কলসী করি 


ভাস্য পরিহাস রসরঙ্গে ॥ 


করতালি দেয় কোন জন। 


নন্দ দ্বারে দেখি রথ জালো.করিয়াঁছে পথ 


রতুমণি উজোর কিরণ ॥ 


দেখি রথ মনোহারী বেড়ে গোপী সারি সাবি 


কৃষ্ণ অন্চর মনে জানি । 


গোবিন্দমস্তল রসে ছুংখীন্টাম দাস ভাষে 
ভার হরি ঘোর তরজিণী ॥ ২ 


| 
উদ্ধবের নিকট গোগীগণের খেদ। 


রাগ নিম কেদাঁর। 


কান্থ গুণে ঝুরয়ে পরাণ । 


শ্তামবন্ধু বনে মনে নাহি জানি আন ॥ ু॥ 


শুন রাঁজ। কৃষ্ণকথ! পরম ছূর্লভ । 
নন্দ যশোদার প্রতি প্র বোধে উদ্ধব ॥ 
কৃষ্ণকথা অনুরাগে পোহাইল রাতি। 


ঘমুনা'র জলে যায় কেহ কেহ গীত গায় 


বস্ত্র রত্ব পরি রথে কৈল আরোহণ 
হেনকালে পথে রথে বেড়ে গোপীগণ ॥ 
উদ্ধব কৃষ্ণের চর জানি অন্ুমানে। 
প্রেমাতুর হৈয়! ভাবে ঝুরয়ে নয়নে ॥ 
হাহা ক্ুষ্ণ বলি কান্দে রথখান বেড়ি । 
করযোড় করি উদ্ধবের পায় পড়ি ॥ 
গো'পীগণে দেখিয়া উদ্ধব নামে ভলে। 
দ্ণ্ডবৎ করে তারে গোঁপিনী সকলে ॥ 
তোমরা সকল গোপী কৃষ্ণ পরায়ণী। 
দণ্ডবৎ কেন মোরে করিলে গোপিনী ॥5 
কৃষ্ণ সঙ্গে প্রেমরঙ্গে করিলে সেবন । 
তোমা সবাকারে কৃষ্ণ ভাবে অন্ুক্ষণ ॥ 


] তোম! সবা লাগি হরি পাঠাইল মোরে । 
শুনিয়া কাতর গোপ্পী কহে উদ্ধবেরে ॥ 


পুলকিত তনু কেহ কম্পিত অধরে। 
অন্গরাগ ভরে কেহ কহে উদ্ধবেরে ॥ 
অক্রুরে পাঠায় রথে পাপ কংসাঙ্র । 
কপট করিয়া কুষ্ণে'নিল মবুপুর ॥ 

প্রাণ তেয়াগিল কংস রুষ্ণ দরশনে । 
আমা সবাকাঁরে মনে পড়ে এত দিনে ॥ 
শুন হে উদ্ধব কৃষ্ণ এত মায়! জানে, 
চারি দিনে আসিব বলিল বিদ্যমানে ॥ 
পুনরপি না আইল বিশ্মারিয়া আমা । 

কি ভাগ্যে উদ্ধব কৃষ্ণ পাঠাইল তোমা ॥ 
কহিতে কহিতে গ্োপী কান্দিরা বিকল । 
টল টল মুকুতা নয়নে বহে জল ॥ 

কি কহিব উদ্ধব কানুর প্রেম ফান্দ। 
মনোমোহনীয়া রূপ ধরে শ্যামচান্দ ॥ 
সহজে আমরা সব গোয়ালার মেয়ে । 
ত্যজিল গোবিন্দ তথা বর বধূ পেয়ে ॥ 
নানা রস বৈদগধী সে ধনী সকল।. 


তাছে নটবর শ্যাম ভকত বসল ॥ 


গোখিক্ফমঞ্জল । 


তথ। নান! রঙ্গে বন্ধু ভুলিল পিরীতে । 
বঞ্ি আমরা না পাইন্থু প্রাণনাথে ॥ 

€দ রসে রসিয়! শ্যাম রসবতী নারী । 

কি গুণে আমরা পাব মুকুন্দমুরারি ॥ 

কছিতে কহিতে গোপী কানদিয়। বিকল । 
শ্যামসঙ্ষে গেন ব্রজ বৈভব সকল ॥ 

কি কহিব উদ্ধব কছিতে ফাটে বুক। 

স্কার লাগি গুরুজনে হইল বিমুখ ॥ 

'প্রেমাতুর হৈয়। সবে কহেন উদ্ধবে। 
ছুঃবীশ্যম কহে গোপী কৃষ্খপ্রেম পাবে ॥২৩০ 


কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের অনু 
যোগ ও উদ্ধবের উপদেশ 1৮ 


্ রাগ কেদার। 


উন্রাগে ব্রজনারী উদ্ধবের করে ধরি । 
বসাইল রত্র সিংহাসনে । 
মঙ্গল আরতি করি (বসিয়াত সারি সারি 
কহে কথ কৃষ্ণ ম্মঙ্রণে ॥ 
কৃষ্ণগুণ উনমাদে প্রেনাতুর গনগদে 
হৃদি মধ্যে বাড়িল তরজ 
কহ মৌন হৈয়া রছে কেহ উদ্ধবেরে কহে 
.. বহে অঞ্র পুলকিত অঙ্গ ॥ 
উদ্ধব শুনহ কথা৷ শ্যামগুণে মর্মব্যথ। 
কহিতে বিদরে বুক প্রান । 
কৃষ্ণের এমনি মায়া আমর! না জানি তাহা 
ছগমতি গোপিনী গোয়াল ॥ 
তের সুজন হরি জানে নান! রঙ্গ করি 
ভঙ্গে তুলাইল গোপিকারে। 
পথিক জনের রীতি শ্রম ত্যজি শীঘ্রগতি 
ত্যজিয়৷ চলিল নিজপুরে ॥ 


. হর দিল বরদান 


১৯৭: 


কহিও কাঙ্গুর পাশে দ্বাসীকে নিবিনি-দোষে 
তেয়াগিলে কি ধর্ম তাহার ॥ 

দেখিয়া স্বজন অতি শরণ লইন্ তথি : 
দৈব দিল ছুঃখের পসার ॥ 

ভাবিতে রসিক রায় দিবস রজনী যায় 
তাহে গুরু পুরী প্রিয়জন । | 

একে ষে মরম ছুঃখ তাহা দেখি গঞ্জে লোক 
জীয়স্তে থাকিতে সে মরণ ॥ 

সে পহু আনন্দ রদে মধুপুর বধু পাশে 
বৈদগধী জে নব যৌবুনী । 

আমর! ব্রজের নারীঞ্চ কিব। রূপ গুণ ধরি : 
তেঞ্ি বিস্মরিল যছুমণি ॥ | 

উদ্ধব কহেন শুন ভাগ্যবতী গোপীগণ 
কেন মনে কর.অভিরোষ। 

সে প্রহথ দয়াল বড় ভাবিলে পাইবে দৃঢ় 
অন্্রাগ ভরে দেহ দোষ ॥ . 

শুন সর্ব ঠাকুরাণী আজ্ঞা দিল চক্রপাঁণি 
প্রবোধিতে তোম! সবাকারে। 

আমার বচনে মনে ভাব তারে রাত্রিদিনে 
তবে মেপাইবে গদাধরে ॥ 

তোমরা পর্বের কালে অখণ্ড শ্ীকল দলে 
কাম্য করি পুজিলে শঙ্করে । 

প্রেমে পাইলে ভগবান 
দাসীরূপে ভজিলে কষ্ণেরে ॥ 

তোম। সবাকার গুণ ভাবে কৃষ্ণ পুনঃ পুর 
ধারে যোগী ধেয়।নে ন। পান্ন । 

অনেক যতন করি মোরে পাঠাইল হরি 
প্রবোধিতে তোম। সবাকায় ॥ 

উদ্ধব গোপীর লগে কৃষ্ণকথা অনুরাগে 
বিনোদিনী আইল তথায় । 

উদ্ধবে দেখিস্বা হাসি গোপীর সমাজে বি 
ছুঃবীশ্তাম দাস্‌ রঘ গার ॥২০১॥ 


১৯৮ গোবিলমঙ্গল। 


রাধিকা উদ্ধব সংবাদ। 
রাগ বরাড়ি। 
জনমুখে ধ্বনি শুনি বিনোদিনী 
আইল উদ্ধব পাশে । 
চর দ্রশনে প্রেম বাড়ে মনে 
রসের তরঙ্গে ভাসে ॥ 
বিনোদিনী দেখি আমন উপেখি 
উদ্ধব প্রণতি করে। 
রছে যোড় করে বসিবার তরে 
রাধিকা বলিল তারে ॥ 
কহ হে উদ্ধব কুঞঝ্জলে মাধব 
- আছেন অগ্রজ সঙ্গে । 
আমার করমে কি বিধি ভরমে 
' নিখিল শোকতরঙ্গে 1 
সুখময় শ্যাম. মধুপুর ধাম: 
পাইল আনন্দ নিধি। 
মনোমোহনীয়া শ্যাম চিকণীয়। 
তাহে নানা বৈদগধী ॥ . 
কুবুজী তুলন ভাগ্যবতী হেন 
না দেখি নাগরী মাঝে । 
মনের হরিষে কোলে করে রসে 
পাশে পায় ব্রজরাজে ॥ 
রসিক সুজন সই ভগবান 
তুলনা কি দিব তারে। 
কি ভাগ্য নাজানি প্রভু শিরোমণি 
পাঠাই দিল তোমারে ॥ 
কহিতে কথন বিদরয়্ে মন 
বান্ধিতে না পারি হিয়!॥ 
স্টাম সঙ্গে যবে বৰঞ্চিলাম তবে 
না জানি এত বলিয়া ॥ 
শুনি এত 'দসব কহেন উদ্ধব 
করিয়া! যুগল পাণি। 


ত্যজহ বিষাদ প্রভূর প্রসাদ 
শুন রাধা ঠাকুরাণী ॥ 

তিলে তিলে শ্তাম . মুখে রাধা নাম 
দাই স্মঙউরে তোমা। 

গোবিন্দ মঙ্গল কারুণ্য কেবল 
তবরচিল ছুঃখীশ্যাম! ॥ ২৩২ 





রাধিকার খেদোক্তি? 


রাগ বসন্ত । 
কি লাগিয়া মোরে মনে করিবে কানাই । 
আর কি বা! বৃন্দাবনে বিনোদিনী রাই ॥ 
নয়ন নিমিখে কত যুগ বহি যায়। 
অবিচ্ছেদ পিরীতি এমন ছুঃখ তায় ॥ 
তাঁর লাগি জাতি কুলে দিয়া জলাঞ্জলি। 
তবে প্রভূ বিস্মরণ রাধা চক্রীবলী ॥ 
কহিও উদ্ধব সে বন্ধুর রাঙ্গা পায়। 
ছুঃখীশ্যাম কহে গোপী পাবে শ্যামরায় ॥। 


অনুরাগ ভরে বাঁধা বিনোদিনী কয়। 
মর্ম ছুঃখ শুনহ উদ্ধব মহাশয় ॥ 

ভুমি ঘে কহিলে কানু সদ! স্মরে মোরে । 
সে সব চাতুরী জানিলাম দৃষ্টাত্তরে ॥ 
আসিব বলিয়। গেল সত্য এ বচন। 
পুনরপি বন্ধুয়া না আইল বৃন্দাবন ॥. 
তার নব অনুরাগ আগুনের ঘর। 
কহিতে তোমারে যত দগধে অন্তর ॥ 


এক দ্দিন যাই আমি যমুনার জলে। 


দেখিল নাগর কানু কদম্বের তলে ॥ 
মোরে দেখি রহে. পথে বাহ পসারিয়া। 
আলিঙ্গন দিতে আসে ঈষৎ হাঁসিয়। ॥ 
তার রস লাবণ্য দেখিয়া ত্রিভজ্জিম] । 
হাতে হাতে মজাইনু নাগরী গরিমা 


গোবিদদমঙ্গল। - ১৯৯, 


মোর লাগি রহে কান পথে দেখিবারে। গোকুলের গোপী ঘত গৃহ পতি ছাড়ি তথ 
খন! খায় সে অন্ন পানী ন1 দেখি আমারে ॥ গতি কৈনু সেই নদ্দলাল ॥.. 
লাগি তেয়াগিনু.কুল ভয় লাজ। গোবিনদের বড় মায়া গাছ ভাঙ্গে হেলা! দিয়া 

ভাবে্,বেশ হইয়া ভজিন্ু ব্রজরাজ ॥ গল! চাপি তৃণাবর্ত মারি। 

রাধার বল্পভ কৃষ্ণ ঘোষে জগজ্জনে ৷ অভাগ্য গোপিনীগণে গেলা তেঞ্িঃ অ হলনে 
আমার জীবন কৃষ্ণ কেবা নাহি জানে ॥ গণিতে গণিতে গুণ ঝুরি ॥(৩) 
তোমারে কহিব সে কৃষ্ণের রস লীল| | ঘর'বড় পরমাদ ঘটে নাহি মনসাধ 
দ্ঃখীশ্যাম কহে কৃষ্ণ ভবজলে ভেলা! 1২৩৩ ঘুষিতে কৃষ্ণের নাম স্থখে। 


তা 


ঘুচাই সঙ্কট ঘদি ঘরে পাপ সে ননদী 
ঘোর দেখি শাশুড়ী সুন্মুখে ॥ - 
উদ্ধব-চেঁতিশ]। ঘনশ্যাম নাহি দেখি ঘুণে জর জর সখী 
্ স্বত গেলে ঘোল কোন্‌ গুণে। 


শী 


রা পাহাডিযা। ঘটাইয় রসনিধি ঘুচাইয়া দিল বিধি 
করুণ কাকুতি বাঁণী কহে রাধা বিনোদিনী ঘরশূন্ত শ্যামঠাদ বিনে ॥৫) % 
রুষ্ণদূত কর অবধান। উঠে চিন্তে অনুক্ষণ আর নহে অন্তমন 
+কছিও কান্ুর পাশে কামিনী কপালদোষে আম! সবাকার বন্ধু শ্যাম। 
কোপ কৈল কমলনয়ন। তার পায় আশা করি উত্তম পুরুষ হরি 
. ক না কহিতে পারি ক্রীড়া যত কৈল হরি অখিল ভূবনে অন্থুপাম॥ 
কল্পতরু কাঁলিন্দীর কুলে। উষত আছিল মন অনুক্ষণ দরশন 
কি মোর ভাগ্যের ফলে কেশব মথুর! চলে এত দূর হবে কেবা জানে । 
কবুজী কিশোর সঙ্গে খেলে ॥ (১) অক্র,র আসিয়া রথে লয়ে গেল প্রাণনাথে 
খগপতি নাথ হরি খল দানী রূপ ধরি অন্ধকার গোকুল তুবনে ॥(৫) 
খায় ক্ষীর কাড়িয়া নবনী। চিকণ কালিয়া শ্যাম চিতচোর তার নাম 
খিয়! দিয়! যমুনায় খেলে রঙ্গে যদ্রানপ চাহিতে চেতন হরে কান্ু।. 
ক্ষীণ তরি ভরিয়। তরুণী ॥ চরণে বঙ্কিম রাজে চলনি গঞ্জিযা গজে 
খণ্ড কংস অনুচরে খণ্ড খণ্ড করি তারে চন্দন চর্চিত শ্যামতনু ॥ 
ক্ষীর পানে মারিল পৃতন]। টাচর চিকুর তথ চুড়াটা চিকণ ভাঁতি 
খেলে যত শিশু সঙ্গে খায় অগ্নি করি রে চঞ্চক্ল বরিহা তার মাঝে । | 
ক্ষিতিতলে রহিল ঘোষণ! ॥(২) চিন্তামণি নাম হরি চরিত্র লক্ষিতে নারি ৃ 
উদ্ধব হে! উাদমুখে স্থধা বংশী বাজে ॥৬) 


গঞ্জি দেব পুরন্দরে গিরি গোবর্দন ধরে ] শ্রীপতি কাম্বতণে *ছাওয়াল সজেতে খেলে 
গ্োপৃপুর রাখিলা গোপাল। ছু'য়া ছুঁয়া আলিঙ্গন করে। 


১৩০ 
পর 


। ছলিয়া ব্রজের নারী মধুপুরে বৈসে হুরি 1. টলবল করে ক্ষিতি টলি পড়ে দৈত্যুপতি 


ছার প্রাণ থুব কার তরে ॥ 
শ্রবণে শুনিতাম বদি ছাড়িযাবে গুণনিধি 
ছন্দ করি রাখিতাম মুরারি। 
। ছল ছল অন্ুক্ষণ ছাড়িব সাগরে প্রাণ 
ছায়া যদি না দিল শ্রীহরি ॥ (৭) 
যমুনার জলকেলি যতেক যুবতী মেলি 
জগতমোহন শ্যাম রাজে । 
, যার যেই ইচ্ছা যায় জলকেলি করে তায় 
যৌবন চুন্বন কেহ যাচে॥ 
জগদীশ পদ আশে জলের ঈশ্বর বাসে 
যত্তে রাখি নন্দ গোপ জনে। 
জানিয়! তাহার মতি "জলে মজজি বছুপতি 
জনকের করে ধার আনে ॥ (৮) 
ঝাঁপ দিল বমুনায় ঝাপিল ভুজক্গ তায় 
_ঝঁণাকারিয়া উঠে ফণিশিরে । 
ঝাঁকে ঝাকে বেড়ে যত ঝাঁকারে মস্তক তত 
ঝাটত কালিনী স্তব করে॥ 
ঝঞ্চাট গোকুল পুরী ঝুরি মরে ব্রজনারী 
ঝাট আইস বলে বলরাম। 
ঝাড়িয়া কালির মান কুলেতে উঠিয়া কান 
কমল ঘুরায় অন্থুপম ॥ ০৯) 
এক দ্লিন কম্ত কাকে: একা ঘাই যমুনাকে 
আমাকে দেখিল নারায়ণ। 
ঈষৎ হাসিয়া হরি আইসে মোর বরাবরি 
-. ইচ্ছি দিন্থ এ রূপ যৌবন ॥ 
এ ছুঃখ-কহিতে ঠাঞ্ি এমন ব্যথিত নাই 
এপাট পড়সী প্রাণে বৈরী। 
ইন্জিতে অবল! মারি এড়িয়! গেলেন হরি 
একাকিনী কান্দিয়া সে মরি ॥ (১০) 
টলবল পৃদগতি টানেন কমলাপতি 
চরণে শকট খান ভান্বে। 


টক্কার অখিল লোকে লাগে ॥ 

টান বড়,হৃষীকেশে টীটকারী দিয়া হাসে." 
রসিয়া রসায় বড় রজে। 

টনক পড়িল শিরে টোটাই যশোদা ফিরে 
পুত্র দেখি বাড়ল তরঙ্গে ॥ (১১) 

ঠাকুর কালির! কানু কদম্বে হেলায় তন্ন 
ঠমক সুঠাম কত জানে। 

ঠারি যারে চাহে হরি ঠেকি রহে সেই নারী,. 
ঠাঞ্জি নাঞ্জি শ্তামপদ বিনে ॥ 

ঠক বক বধি জলে ঠক বস অবহেলে 
ঠেকাঠেকি তারে বধ করি। 

ঠাকুরালি তাল বনে ধেন্থুকা বধিল রণে 
ছটি ভাই মু দ মুরারি ॥ (১২) 

ডাগর প্রলম্বাস্থরে ডাকি ডাকি করে চুরে. .. 
ডাকাবুকা সেই শ্যামরার | 

ডাক দিয়। গোপিকায় ডাকাইয়। কৎসরা়্ 
ডরে মৈল দেখি দৌহাকায় ॥ - 

ডাকি বদি প্রাণনাথে ডাঁকিনী ননদী সাথে 
ডুবিয়া মরিতে বায় সাধ। 

ডরে ডরাইয়! মৈঙ্ন জর জর তেল তন্থ 
জানাব কি মোর অপরাধ. ॥(১৩) 

ঢল ঢল শ্যাম তনু সুগড় নাগর কান্ধ 
ঢলি রঙ্গরসে কুগ্জবনে। 

বেড়ি গোপী মহাবাহ্‌ ঢুলায়ে চামর কেহ 
কেলি কলা অকথ্য কথনে ॥ 

ঢাকাইয়া মহাবিষে বিধির লিখন বশে 
প্রাণনাথ গেলেন ছাঁড়ির!। 

ঢামালি চরিত্র তার বিচারিতে অনিবার ' 
বিদরিয়। যায় মোর হিয়া ॥ (১৪ 

অচ্যুত অঙ্গের আভা উপমা নাহিক শোভা 
অতুল অখিল লোকমা:ঝ । 


''শ্বথরহর করে তন্থ 


গোব্লিষজল । 


এমন জনের সঙ্গে আজন্ম গোঙাব রঙ্গে 
আন চিস্তিতে হেল আন কাজে ॥ 

আমি একে অহ্াগিনী আর তাহে অনাথিনী 
অপরাশী অনেক জনমে। 

আশা কৈল বার তরে বিধাতা না দিল মোরে 
আত্মবাতী হইব সন্ধমে ॥ 0১৫) 

তপনতনয়। তীরে ত্রিভঙ্গ মূর্তি ধরে 
তিরশ্চ চাহিয়া -হরে প্রীণ। 


ধ : তেয়াগিয়া গৃহ পতি তার পদে দিয়! মতি 


ত্বরিতে যৌবন দিন্থ দান ॥ 
তা ।বনে না জানি আন তার গুণ পুড়ে প্রাণ 
তবু প্রভূ গেল তেয়াগিয়! ॥ 
' তার বিশ্ু কার নহি তোঘাকে বিনয় কহি 
পদাম্ুজে জানাইবে গিয়। ॥ (১৬) 
থাকি আমি গৃহে বসি স্থির নহে তার বাঁশী 
সানি না বুঁঝরা ডাকে। 
স্থির নহে ভেট বিচ 
উপহাস করে যত লোকে ॥ 
স্থিতি কৈন্ু বার পায় খদি সে ছ'ড়িয়। নায় 
থুব প্রাণ আর কার লাগি। 
থাল দণ্ড করি হাথে থাকিব সন্ন্যাসী পথে 
শ্যাম নামে হইব বৈরাগী ॥(১৭) 
দয়াল ঠাকুর হরি দধি মাগে কর ধরি 
দেখে ব্রজপুর নরনারী । 
দিয় দৃঢ় ভালিঙ্গনা দেই মুখে চুম্বন 
দ্রিল জাতি কুল ডালি করি 
দ্রিলে দিনে বাড়ে দুঃখ না দেখিয়া চদমুখ 
দ্গনগি অন্তরে আমার। 
"দৈবকীনন্দন হবি দাসীরূপে সেবা করি 
দেখা দিতে কি দোষ তাহার ॥৫১৮) 
ধেনগু রাখে বনে বনে ধায় ব্রজশিশু সনে 
মধু বনে কৌতুকে খেলান। 


২১ 


ধরিয়া অরিষ্ট মারে. ব্যোমকেশী অধান্থরে! 
ধরণী পাইল পরিত্রাণ ॥ 

ধন্য ধন্য তারে বলি ধূর্ত বড় বনমালী. 
ধরে বেশ ভূবনমোহন। 

ধৈইরজ কুলশীল ধর্ম কর্ম যত ছিল 
রাঙ্গা পায় কৈন্ু সমর্পণ ॥(১৯) 

নিঠুর নন্দের পো নাহি তীর মায়! মো 
নিল বস্ত্র রতন হরিয়!। 

লাজে নারীগণ মরে না দেখি অন্বর তারে 
নানা গদ্য করে নীপে গিয়া॥ 

নির্লজ্জ দেখিয়া! হরি নিল বস্ত্র চুরি করি 
নিকুঞ্চে করিল প্রেম দান। 

নৃত্য গীত কলরবে নিরত্তর মহোৎসবে 
নান! সখ সঙ্গে ভগবান 10২০) 

প্রিয় পরালয়ে গিয্। পাসরিল প্রেম লেহা। 
পেয়ে তথা পরম পদ্মিনী। 

পরিহাস রঙ্গ রসে প্রভু বঞ্চে তার পাশে 
পাইল তারা পরম স্থমণি ॥ 

পূর্বে খণ্ড ব্রত কৈল প্রত পদ না সেবিল 
পাব কোথা সেই গোবিন্দাই। 

পাঁপিনী গোপিনী বত প্রাণ পুড়ে অবিরত 
প্রভু বিনে কেহ জানে নাঞ্জ 1২১) 

ফুটিল কুক্থুম ঘত ফুলে অলি উনমন্ত 
ধান্তন বসত্ত খতু বায়। 

ফুলের দোলায় দে লে ফাগ্ড খেলে পদতলে 
ফুল শর যুড়ে শ্যামরায় ॥ ৃ 

্ুর্তি নাহি বিস্থ হবি ফাঁফর গণিয়া মরি 
ফুকরিয়া কান্দি শোকাকুলে। : 

ফলিল করম গুণি ফাটে নাহি ক্ষিতি কেনি 
প্রবেশিয়! যাইব পাতালে ॥২২) 

বানাই.ৰিবিধ বেশ বৃন্দাবন পরবেশ্ন 

-বিহার বিনন্দ বধু সনে। 


০২. 


গোবিঙ্গমঙ্গল 


বিস্বাধরে মন্দ হাসি বংশী বর্ষে সুধারাশি | রসনা কিস্কিপরী সাজে রতন মঞ্জীর রাজে 


বিধু নিন্দি বিমল বদনে ॥ 

বিদগধ দামোদর বনমালা বেণুধর 
বাহ্‌ পসারিয়! প্রেম মাগে । 

বিধি বাম “ভল মোরে বন্ধু সেরহিল দূরে 
বিনয় বলিহ তার আগে 8৩) 

ভজিতে আছিল সাধ ভেল তাহে পরমাদ 
ভগবান গেলেন ভাঙিয়া। 

ভুলিলাম কর্মরদোষে ভাল ফল পাব কিসে 
ভাব বুঝি,ভরম ভাঙ্গিয়] ॥ 

ভাগ্যবতী দৈইবকী গঞ্জে সুখ পুত্র দেখি 
ভাগ্যহীন যশোদ। গোপিনী | 

ভাব ভক্তি পরকার তজন না পাই তাঁর 
ভয়ে ভয়াকুল ভেল প্রীণী। ॥(২৪) 

মাধব মহিমা নিধি মহাঁস্ুখ নিরবধি 
মরকত জিনি শ্টামতনু । 

মণিমণ্ডপের মাঝে মণিময় রত্ব সাজে 
মধ্যে সিংহাসনে রাধা কানু ॥ 

মণ্ডলী মণ্ডল অতি মধুর মঙ্গল গীতি 
মুদঙ্গ মুরজ সখী ধরে। 

মন্দ মন্দ সমীরণ মুকুলিত তরুগণ 
মত্ত ময়ূরী নৃত্য করে (২৫) 

যোজনেক যুড়ি বৃক্ষ যার তলে লক্ষ লক্ষ 

_ যোগেন্ত্রাদি মুনির ধ্যায়ান। 

যোগমায়। স্থজি হরি তথা রাসক্রীড়া করি 
জানে নাহি যোগেন্দ্র বয়ান ॥ 

জোযাৎস্গায় যেমন জ্যোতি যমুনা বেষ্টিত তথি 
যোগপৃষ্টে স্থল চিন্তামণি । 

জিতানন্দ পদছন্্ যত সেবে গোপীবৃন্দ 
জলদ জড়িত সৌদামিনী ॥ (২৬) 

রঙ্গিম অধর শ্ঠটাম রাঙ্গ। আখি অনুপম 
রঙ্গিম বসন কটি মাঝে । 


রাঙ্গ। পায় ঝুনুঝুছু বাজে ॥ 


_রমণীরতন রঙ্গে. রাস রস শ্টাম সঙ্গে 


রসময় তরু লতাগণ *. 

বরঙ্সে অঙ্গে অঙ্গ হেলি রহে প্রভূ বনমালী 
রঙ্জিয়া নাগর নারায়ণ ॥ (২৭) 

লক্ষ লক্ষ স্ুরদ্রম নীল গীত স্থকুস্থম 
ললিত ধবল চারুডালে। 

নান্বে ঝারা থরেখর মণিরত্র মনোহর 
নানা চিত্র মুকুতা প্রবালে॥ 

নীলময় শ্যাম বন্ধু কেবল করুণাসিন্ধু 
লাবণ্য মুরতি নটবেশ। 

ললিতাদি সখী নানা লগ্মজিতা সুলক্ষণা 
প্রাণনাথে সেবয়ে বিশেষ ॥ (২৮) 

বৃন্দাবতী হরিপ্রিয়া বিশাখা শ্ঠামলা শরিয়া 
বল্লভী স্থুলভী স্থুনাগরী । 

বিপুল পুলক অঙ্গে বাহু বাঁ ধরি রঙ্গে 
অঙ্গনা অঙ্গন! মধ্যে হরি ॥ 

বাঢ়ল বহুত রঙ্গ বহে কত প্রেম গ্গ 
বরিষে অমিয়়া নবঘনে । 

বুঝিতে নী পারি মায়া বন্ধু বড় বিনোদিয়া 
বেশ শেষ বিজুরি কিরণে ॥ (২৯) 

শ্রীকৃষ্ণ গুণের সিন্ধু শ্রীমুখে মলিন ইন্দু 
শ্রবণে মকরবর দোলে । 

শ্রীবংস কৌন্তুভ হাঁর শ্রীবংস লাগ্কন আর 
সেবয়ে সুরভি রতিপালে॥ 

সুখময় ঘনশ্টাম সর্বগুণে অনুপাম 
ষোল কল। পূর্ণ সেই হরি। 

সত্যভামা আদি যত স্ুনাগরী শত শত ' 
স্যাম সঙ্গে শোভে সারি সারি ॥ (৩০) 

সমান বয়স বেশ সমান সকল রস 
সমান সেরূপ গুণলীল]। 


সেঁউতি মল্লিকা কুন্দ শিরীষ চম্পক গন্ধ 
সুবাসিত পারিজাত মালা ॥ 

সন্তান সুকল্পতরু সুগন্ধ মেকয়! চাক 

* সরোদ্যানে সুনির্ষিত অতি । 

সলিল জিনিয়ামৃত শতদল সুবাসিত 
ষট্পদ পীযুষ লুব্ধ মতি ॥ (৩১) 

সারীশুক ডাকে ডালে সুস্থর কৌকিল কুলে 
সদাই স্থখদ বৃন্দাবন । | 

দে সব কৌতুক খেলা সমাধান দিয়া গেলা 

.. স্মঙরিতে শোক সর্বক্ষণ ॥ 

সে হরি সবার প্রাণ সখা সেই ভগবাঁন 

_ সারথি নাহিক শ্যাম বিনে । 

মোতের সিউলী যেন সঘনে চঞ্চল মন 
সমাধি লাগিল রাতি দিনে ॥ (৩২) 

, সাম হীনমতি নারী হরি গেল পরিহরি 
হুইল সকল রস ভঙ্গ । 

হিয়া মোর নহে স্থির অহর্নিশ মেলে চির 
হানে বাণ দারুণ অন ॥ 

হরিকে কহিও তুমি হতাশ হইনু আমি 
হিমে যেন কমলের নাশ । 

হেন গতি গোপিকার দেখ দিবে একবার 
হয় তবে রজনী প্রকাঁশ ॥ (৩৩) 

ক্ষণেক না দেখি মুখ অন্ুক্ষণ বাড়ে ছঃখ 
কি করিব এ পাপ পরাণে । 

খেদমাত্র আছে সার স্মরিতে নাম তাহার 
ক্ষমা দিব এ ঘর করণে ॥ 

লক্ষীদেবী যে গোবিন্দে বক্ষে রাখি পদদন্দে 
তবু তার না পাওল অস্ত। 

ক্ষীণমতি গোপীগণ পাব কোথা নারায়ণ 
সেই হরি মায়ার অনন্ত & (৩৪) 

উদ্ধৰ চৌত্রিশ। শুনি করঘোড়ে কহে বাণী 
চিত্ত স্থির কর গোপীগণ। 


২০৩ 


তোম। সবা প্রেমগডণ দা ম্মরে নারামপণ 
দুঃখীশ্তাম দাস স্থুরচন ॥ ২৩৪ ॥ 





উদ্ধব কর্তৃক কৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম 
কথন। 


রাগ কৌশিং , 


শুনিয়া এসব কহেন উদ্ধব 
দূর কর অভিমান । » 

তোম! সবাকারে বোধ করিবারে 
পাঠাইয়। দিল কান ॥ 

সেই বিশ্বস্তর আত্ম কিবা পর 
নাহিক তাহার মান । 

ত্রিজগতে বত করিল বসত 
সর্বভূতে মতি জান ॥ 

শুন মোর বাণী সর্ব ঠাকুরাণী 
অধিক বলিব কিবা । 

পরম হরিষে প্রভু পেয়ে পাশে 

* করিলে অনেক সেবা ॥ 

তার আজ্ঞা এই আদরে সদাই 
অন্তরে আকুতি করি। 

জৃদে অন্িরাম রূপ গুণ নাম 
বলিবে বদন ভরি ॥ 

নিতি সে নৃতন প্রেম পুনঃ পুনঃ 
পরম আনন্দ মনে। 

ধ্যান ধরি লয় কহিনু নিশ্চয় 
প্রবেশিল! নারায়ণে ॥ 

তোম! সবাকারে পাসরিতে নারে 
পুরুষবর মুরারি। 

আমি কি কহিব ধন্য গোগী সব 
ধন্য ধন্য ব্রজনারী ॥ 


২০৪ গে 


উদ্ধবের বোলে গোপিকা সকলে 
২” ভাদিল প্রেমের জলে । 
লোহ পুছি করে অরুণ অধরে 
পুনরপি কিছু বলে ॥ 
আনন্দিত মনে যেবা শুনে ভণে 
উদ্ধব গোপী সম্বাদ। 
ছুঃখীশ্টাম বাণী জুখে সেই প্রাণী 
প্রবেশিবে পদ্মপাঁ' ॥ ২৩৫ ॥ 





[5 উদ্ধব বারমাসি 1৬ 
'ভাব্র মাসে হরি জন্ম ভারাবতারণে । 
িববিরিঞ্চির ভাব কপ্সিতে পালনে ॥ 
ভাগ্যবস্ত নন্দগৃহে দেখি শ্যামরার | 
ভাব কৈ ভজব কঞ্চের রাঙ্গা পায় ॥ 
|. উদ্ধব! ভরম ভার্সিল। 
ভকতব২সল হরি মধুরাপ রহিল ॥ ১ ॥ 


'আশ্বিনে অদ্বিকা পূজা এই তিন পুরে । 
'আমরা আরোপি ঘট বমুনার তীরে ॥ 
অথওড শ্রীকলদল অগুরু চ্দনে। .. 
'অনেক আরতি কৈন্ু গৌরী ত্রিলোচনে ॥ 
উদ্ধব! অনেক ভাগ্যের ফলে। 

'অন্বর হরিয়া আজ্ঞ। দিল। গোপীকুলে ॥ ২ ॥ 


কার্তিকেতে কল্পতরু মুলে চিস্ত।(মণি।' 


কু্ক্রীড়া! কৌতুক কহিতে নাহি জানি॥ *. 


কত রঙ্গ জানে কৃঙ্চ কিশোর শরীর। 
কষ্ট দিলে যেন দহে কমন শিশির ॥ 
*  উদ্ধব হে! কহকি করি উপায়। 
কমগলোচন কৃষ্ণ কৃপা করে যার ॥ ৩॥ 


ঘার্গেতে গহন বনে প্রিয়ার বিচ্ছেদে । 
মাকুল হইয়। বুলি শে।ক গদ গদে॥ 





১৬০ 


আপনি আপন! গুণে প্রিয় দিলা দেখা । 

অনঙ্গ সাগরে হে আমরা পা রক্ষা ॥ 
উদ্ধব! আর কি গোকুলে। 

আশা পূর্ণ করি কিবা দেখিব গোপালে॥ ৪ ॥ 


পৌষে প্রবল শীত পবন প্রবলে। 

পাতিয়! পঙ্কজপত্র শুতি মহীতলে ॥ 

প্রভুর পিরীতি প্রেম মনে মনে গণি। 

প্রতিবোলে পুড়ে মোরে পাপ ননদদিনী ॥ 
উদ্ধব ! প্রিয়! গুণনিধি 

পাইনু পরশমণি বিড়ম্িল বিধি ॥ ৫ ॥ 


মাঘেতে মাধব সঙ্গে এ মণিমন্দিরে । 
মহারঙ্গে রমিব মানস নিরন্তরে ॥ 


| মাধবী মর্লিকা লতা কুঞ্জের ভিতরে । 


মনে না জানিল হরি যাবে মধুপুরে ॥ 
উদ্ধব! মরি হে ঝুরিয়া। 
মনে করি মরিব মাধব ম্মঙরিয়া ॥ ৬ ॥ 


ফাল্তনে ফুটিল ফুল দক্ষিণ পবনে। 
ফাগ্ড খেলে নন্দলাল প্রকল্প কাননে ॥ 
ফুলের দোলায় দোলে শ্তাম নটরায়। 
ফাগু মারে গোপিনী মঙ্গল গীত গার ॥ 
উদ্ধব! ফাটিয়া যায় হিয্বা। 
ফুকুরি ফুকুৰি কান্দি শ্যাম স্মঙরির। ॥ ৭ 


চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দ মধু 
সচেতন না রহে অঙ্গ না দেখিয়া বন্ধু ॥ 
চিত্ত নিবারিব কত বিরহ ব্যথায়। 
চিতা যেন দহে দেহ বসন্তের বায় ॥ 
উদ্ধব! চিত্ত ছলছল করে। 
চঞ্চল চড়ই যেন পড়িয়া পিঞজরে ॥ ৮ ॥ 


বৈশাখে বিষের বাঁণে মলয়ের বার। 
বিরহী বিকল করে কোকিলের রার ॥ 





বাসা ভাঙ্জি রল্লকী করিব তোরে দুর । এই বৃন্দাবন কুঞ্জ নানা রঙ্গ রস গু : 
ন্বন্ধুরে আনিয়া দেহ গিয়া মধুপুর ॥ সর্বশূন্ত শ্যামচাদ বিনে । ্‌ 
উদ্ধব হে! বিস্মরণ নয়। কহিতে অকথ্য হয় অনুরাগে তনু দয় 

ষ্তরকেতে বিষের শেল বাহির না হর ॥ ৯॥ জানাইও রাতুল চরণে ॥ রি 

এ&জষ্ঠেতে যমুন। জলে যাদত.সংহতি 1 গোঁপী উদ্ধবের যত কুষ্চকথা স্থখামূত ৃ 

জলকেলি করে রে যর্তেক যুবতী! অধিক আমোদ দিনে দিনে | 

জল ফেলি মারে গোপী গোপালের গায়। তবে সে উদ্ধব ভাবে কহেন গোপিক। সবে 
উপদেশ মধুর বচনে॥ 


এমৌবন চুম্বন ধন যাচে যছুরায় ॥ 
৯ উদ্ধব! যত ছুঃখ উঠে মনে। 
জীয়ত্ত থাকিতে মর! গোবিন্দ বিহনে ॥ ১০ ॥ 


আষাঢে আঙ্গিন। রসে আছিন্গ শুতিয়া। 

আমার শিয়রে আসি শ্যাম বিনোদিয়! ॥ : 

আলিঙ্গন দেই মুখে বুলাইয়া! হাত। 

"উঠিয়া আকুল হৈনু কোথা প্রাণনাথ ॥ 
উদ্ধব! অনেক মন্্রণা। 


ধিক আশের দোষে এত বিড়ম্বনা ॥ ১১ ॥ । 


শ্রাবণে সরস রস বরষা বিপুলে। 
সরজিজ বিকশিত ষট পদ হিল্লোলে ॥ 
সুখ বৈভব সব গেল শ্যাম সঙ্গে । 
স্মউরি স্মঙউরি কান্দি এভব তরঙ্গে ॥ 

. দ্রঃখীশ্যাম দাস গায়। 


চিত দুট়াইলে গোগী পাবে শ্যামরার ॥ ১২ ॥ ২৩৩ 
). 


উদ্ধব বিদায় । 


রাগিণী ধান শ্রী । 
* অনুরাগে ত্রজনারী আদর কাকুতি করি 
মানাবধি রাখি উদ্ধবেরে। 
যে বা লীলা যেই স্থানে সঙ্গে লৈয়া বনে বনে 
দেখাইল কৃষ্ণ অন্গুচরে ॥ 


শুন কহি সবাকারে সেই কৃষ্ণ নিরস্তরে 
দুঢভক্তি ভাবিয়া যতনে । 

মনের মানস রঙ্গে প্রবেশিবে কৃষ্ণ অঙ্গে 
অনুরাগ না করিহ মনে ॥ 

অনেক প্রকার করি রাধা আদি ত্রজ নারী 
প্রবোধ করিয়া সবাকারে । 

কহেন য্গল করে আজ্ঞা দেহ মৌর তরে 
যাব আমি মথুরা! নগরে ॥ 

এত শুনি গোপীগণ নানা বস্ম আভরণ 
পুষ্প মাঁল্য কর্পুর তাম্বল। 

বিদায় করিতে চরে ভাসিল প্রেমের নীরে 

* কৃষ্ণরসে পরম আকুল ॥ 

নিবেদিয়ে তৃণদন্তে জানাইও প্রাণনাঁথে 
গোপীগণে দিবে পদছায়া । | 

অনেক বিনত্তি যেনা মনে আছে তার সেবা 
স্মরণে রাখিও ব্রজজায়! ॥ 

উদ্ধব অঞ্জলি করি প্রবোধিয়া ব্রজনারী 
মেলানি মাগিল সবাকারে । 

পরম আনন্দ চিত্তে আরোহণ করি রথে 
চলিল চিত্তিয়া৷ গদাধরে ॥ 

পথে নদী হৈয়! পার রথে কৈল আগুসা'র 
উপনীত মথুরানগরে ] | 

গোবিন্দ নিকটে গিয়া শতদগ্ডবৎ হয়া! 
বিনতি করয়ে দামোদরে ॥ 


২০৬ 


কহ কহ গোপের কুশল! 


ছুঃখীশ্যাম শিশুমতি ভাব! ছন্দে করি পুথি 
গীত কৈল গোবিন্দমঙ্গল ॥ ২৩৭॥ %৫ 


উদ্ধবের নিকট কৃষ্ণের গোকুল- 


সংবাদ শ্রবণ । ++ 


রাগ বেলওল। 


উদ্ধবে দেখিয়া আশ্বাস করিয়া 
কহেন কমল আখি ॥ 

মন্দ আদি করি বত ব্রজনারী 
কহ কি আইলে দেখি ॥ 


ফোড় কর করি প্রভু বরাবরি . 


উদ্ধব বলেন বাণী । 
ব্রজপুরে যত দেখিলাম কত 
কহিব কিবা! না জানি ॥ 
হুমিকি নাজান যেবা যার মন 
তোমাতে সবার মতি । 
নন্দ যশোদর আকুতি অপার 
ঝুরয়ে দিবস রাতি ॥ 
.গোপীগণ মনে করুণা সঘনে 
বিনোদিনী সে আকুলী। 
দরশন বিনু জর জর তনু 
শুন প্রভূ বনমালী ॥ 
চর মুখে শুনি ভাবে অন্ুমানি 
মনে পড়ে বৃন্দাবনে । | 
তবে যছুপতি উদ্ধবের প্রতি 
| . প্রেমে দিল আলিঙজনে ॥ 
 আনের হরিষে মধুপুর দেশে 
বৈসে রাম নারায়ণ । 


| গোবিদমঙ্গল | 
উদ্ধবে জিজ্ঞাসা করি কহেন দয়াল হরি 


আনন্দ সকল মথুরামণ্ডল. 
স্গথে দেখে প্রজাগণে ॥ 

শুন পরীক্ষিত পুরাণ বিহিত 
তবে যে করিল হরি। 

ছুঃখীস্তাম ভণে ভজ নারায়ণে 
যদি যাবে ভব তরি ॥ ২৩৮॥ 





জরাসন্ধের সহিত রামকৃষ্ণের যু: 
রাগিণী টৌড়ী ] 
শুক নারদে মহিমা গায়। 
রাম নাম ধরি বীণ] বাজার ॥ প্র ॥ 


পরম আনন্দ রসে শুন পরীক্ষিত। 
তবে মধুপুরে কৈল যতেক চরিত ॥ 
কংসনারী আদি ঘত ছিল মধুপুরে ৷. 
স্বামীর বিচ্ছেদে গেল পিতার মন্দিরে ॥ 
জরাসন্ধ মহারাজা মগধ ঈশ্বর । 
কান্দিয়া কহিল গিস্ব! পিতৃবরাবর ॥ 
বস্থদেব-স্ুত কৃষ্ণ কৈল হেন গতি। 

ংস আদি করি মাইল যত সেনাপতি ঢ 
উগ্রসেনে রাজা করি ভূপ্রে নানা সখ । 
তোম। বিদ্যমানে তনয়ার এত ছঃখ ॥ 
কহিতে কহিতে কন্ত1 কান্দে উচ্চৈঃস্করে 
মারিব কৎসের রিপু কহিল কন্তারে ॥ 
আজ্তা দিল জরাসন্ধ সাজিতে বাহিনী । 
মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ তেইশ অক্ষৌহিণী ॥ 
কালযবনেরে রাজ। পাঠাইল চর। 
ত্বরিতে সাজিয়৷ আইসে মথুরানগর ॥ 


.| তুমি আমি ইঙ্গিতে বধিব নারায়ণে। 


তবে রাজ্য বিভোগ করিব স্থথ মনে॥ 
এত বলি সাজে জরাসন্ধ নরপতি। “£ 
মধুপুর আসিয়া! বেড়িল শীপ্রগতি॥ 1৮ 





গজ কলরব ছুন্দুভি ঘোষণ। 
“দেখিয়া কুপিল যত মধুপুরগণ 1 
ঠাদিল গোবিন্দ শুনি জরার গমন | 
নই ভাই প্রবেশিপ 'করিবারে রণ ॥ 
্ সাজিয়৷ রথ আনে বিদ্যমানে । 
ঃ চড়ি সংগ্রামে প্রবেশে রামকানে ॥ 

+ & দেখি জরা করে বাণ বরিষণ । 

-ম ধরে মুষল গোবিন্দ জুদর্শন ॥ 
'শামুবনি করি হরি প্রবেশিল রণে | 
ছু ভাই কাটে সেন! নান! তীক্ষ বাণে॥ 

'এসেন ধায় রণে সর্ধবদল লৈয়া। 

১ দলে যুদ্ধ করে মহাকুদ্ধ হৈয়া ॥ 

-থী রথী যুদ্ধ করে ধান্গকী ধানুকী। 

গুকার দণ্ডকার যুঝে ক্রোধমুখী ॥ 
_নাগুয়ান হৈয়। যুঝে রাম নারায়ণ । 
. রার উপরে করে বাণ বরিষণ॥ 
৮ চক্র ধরি রাম কৃষ্ণ করে রন। 

ও খণ্ড হৈয়া পড়ে যত সেনাগন ॥ 

"৭ তেয়াগিয়া পরে পৈন্য নে সকল। 

তে বহিছে নদী ধরণী উজল ॥ 
. এ সামন্ত মব রণে গেল কাট। 

.ঠিয়। কবন্ধ কত তথ| করে নাট ॥ 
ধ্ধবজ গজ বাজী যত সেন্পাত। 
কণেক অন্তরে পড়ে লোটাইয়া ক্ষিতি॥ 

নংগ্রামে প্রথর কষ্খ মহ যুদ্ধ জিনি। 
তিন প্রহরে নিপাতিল তেইশ অক্ষৌহিণী ॥ 
₹ ভঙ্গ দিয়া জরা যায় পলাইয়]। 

[ল ধায় পাছে টাটকারি দিয় ॥ 

« * লয়ে জরাসন্ধ যায় নিজ দেশ। 

জনি রাম কৃষ্ণ কৌতুক বিশেষ ॥ 

,০5 তে সাজে জরা অষ্টাদশ বার । 

*গর। প্রবেশ মাত্র সৈন্য ত সংহার ॥ 


রণ জিনি রঙ্গে কৃষ্ণ চি ঠাকুর ৬ 


০, 


পরাভব পেয়ে জরা গেল নিজপুর &' 
পুরে প্রবেশিল কৃষ্ণ পরম হরিষে'। 
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীস্তাম দাস ভাষে ॥ ২৩৯ ॥. 


স্প্স 


দ্বারকাপুরী নির্মাণ ।, 
রাগিণী করুণা। 


জরাসদ্দ রণে জিনি উগ্রসেনে ডাকি আনি 
বিচারে বসিল রাম হরি । 

নিবেশি মথুর। স্থানে বেড়য়ে অঙ্থুরগণে 
বঞ্চিব সংগ্রাম কত করি ॥ ৃ 

আজি হৈতে জরাসন্ধ লইয়া অনুর বৃন্দ: 
সাজিল সে অষ্টাদশ বার। 

ইথে নাহি স্থথ লেশ ত্যজিয়া মথুর। দেশ, 
অন্যত্র করিব আগুসার ॥ 


সাগরে যাচঞ্া করি করিরা দ্বারকাপুরী : 
বসতি করিব সেই স্থানে । 


দ্বারকা ভুবনে রৈয়া অজ্জুন সংহতি লৈয়া: 
প্রকারে বধিব দৈত্যগণে' 

এতেক বালয়া হরি রথে আরোহণ করি 
গেল কৃষ্ণ রঞ্জাকরকুলে। 

কৃষ্ণ আগমন দেখি জগধি পরম সুখী 
পূজ। কৈল গোবিন্দ গোপালে ॥ 

কৃষ্ণ বৈল জলরাজ স্থল দেহ সিদ্কুমাঝ 
বসাইব দ্বারকানগর । 

সিন্ধু বলে আমি কিবা কারব চরণসেবা 
শুন প্রতু ত্রিদশ ঈশ্বর ॥ 

বিশ্বকর্ম্মে ডাকি আনি আজ্ঞা দিল চক্রপাশি 
নিশ্নাইতে দ্বারকা নগর । 

বিশ্বকর্মা বিদ্যমান উঠিল সে দ্বীপ খান 
চৌরাশী যোজন পরিসর ॥ 


৮. 

শোহিন্দের আজ্ঞা পেয়া বিশ্বকর্মা হৃষ্ট হৈয়া 

পুরী নিশ্মীইতে দিল মন। 

পর্চার্ধ করিয়া স্থান আরম্তিল গড়খাঁন 
আড়ে দীর্ঘে ছত্রিশ যোজন ॥ 

গড়ের সে চারি দ্বার মধ্যে নির্মীইল তার 
প্রাচীর মন্দির মনোহর । 

গোবিন্দ মঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাঁষে 
আজাইল দ্বারকানগর ॥ ২৪০ ॥ 


কৃষ্ণের দ্ারকায় বসতি । 


বশ্ব কর্ম! গড়ে পুরী দেখিতে সুন্দর । 
প্রভুর রহিতে কৈল যোড়া বাস ঘর ॥ 
মাসে পাশে নিশ্মীইল প্রকার প্রবন্ধ । 
পীর পীড়া পরিপাটি অপূর্ব বৃহন্দ ॥ 
উষ্ষের মন্দির কৈল অতি স্থুশোভিত।1 
ঘুহোপরি রত্ব কুস্ত পতাকা নির্মিত ॥ 
প্রতি প্রতি সাজাইল নানা রম্য স্থান । 
দিবা স্থল রম্য জল করিল নির্মাণ ॥ 

বস্থ দৈবকীর গৃহ কৈল সুশোভিত ৷ 
উগ্রসেনে বাড়ী ঘর করিল নির্মিত ॥ 
অক্র,র উদ্ধব আদি বত যছুকল। 

ক্রমে ক্রমে সাজাইল সবাকার স্থল ॥ 
গে] মহিষ গৃহ কৈল হস্তী ঘোড়া শাল।. 
সুরঙ্গ মণ্ডপ কৈল বসিতে গোপাল ॥ 
নগর চত্বর কৈল বসিতে স্ুঠান। . 
জন প্রজ। গৃহ হেতু করিলা নির্মাণ ॥ 
দেখিতে বিচিত্র পুরী হৈল পণরসর ! 
গোলক দোসর কিবা! বৈকুঠ নগর ॥ 
দেখিয়া! কৌ হক বড় গোবিন্দের .মন। 
বিশ্বকর্ম্নে আশ্বাসিয়া দিল আলিজন ॥ 





তবে আজ্ঞা দির্শ কৃষ্ণ রাঁজা উগ্রসেনে। 
মথুরা-বৈভব আন দ্বারকা ভূবনে ॥ 
আজ্ঞা দিল উগ্রসেন ডাকিয়া কিস্করে। 
রথে ভরি সর্ব দ্রব্য আন দ্বারকারে ॥ 
যছবংশ বৃঞ্চিবংশ কৃষ্ণভক্ত জন। 
সর্বারস্তে চলিল সে দ্বারকা ভূবন ॥. 
বিষ্কাপ্রয় লোক যত সবে চলে সাথে। 
শকট পুরিয়া দ্রব্য কেহ লয় রথে ॥ 
ধন রত্ব যত সব ছিল মধুপুরে ' 
চাঁলাইয়া দিল সব দ্বারকানগরে ॥ 
আনন্দেতে বৈসে কৃষ্ণ দ্ারকা! ভুবনে 1 
অগ্নরী করয়ে নৃত্য কিন্নরী গাঁয়নে ॥ 
কালঘবন সাজি আইল “হন কালে । 


. ছুঃখীশ্টাম দাস গায় গোবিন্দমঙগলে ॥ ২৪১ ॥. 


কালযবনের আক্রমণ । 


.. রাগিণী সিন্ধুড়া। 
ওহে নাথ এমন মহিমা নিধি কে ॥ প্রু॥ 


কহেন রাজার আগে ব্যাপের নন্দন । 
পরম কারণ কথা শুনহ রাঁজন ॥ 
দ্বারকা নগরে বৈসে দেব নারায়ণ । 
দেখিতে সুন্দর কোঁটি মদনমোহন ॥ 
শ্রীবংস কৌস্তভ মণি পিয়ল বসন । 
চরণে নপুর বাজে গজেজগমন ॥ 
হেনকালে সাজি আসে কালযবন। 
দেখিল! কৃষ্ণের রূপ ভরিয়া! নয়ন ॥ 
কিশোর মুরতি কৃষ্ণ কমললোচন । 
শঙ্খ চক্র গদা' পল্প অতি স্থশোভন ॥ 
মকর আকৃতি রত্ব কুগুল শ্রবণে। 
ইন্দ্ীবর নিন্দি ভাথি অঞ্জন রঞ্জনে ॥ 


হা হালি 


অলক তিলক ভুরু মোহে ফুলশর ॥ 


... প্রনমগডল চর জিনিয়! বন্দর । 


ভূবনমোহন হাসি বাস্কুলি অধর ॥ 
 শ্রীবংস কৌস্তভ মণি হুদয়ে বিরাক্ষে। 


 স্থুনাভি গভীর কটি পীত ধটি সাজে ॥ 


তুলন1 কি দিব কৃষ্ণ রূপের মাধুরী । 
চরণে নূপুর বাজে অতি মনোহারী ॥ 
ফকেফখরূপ দেখিয়া যবন ভাবে মনে। 
নারদ বলিল পূর্ব্বে যে সব লক্ষণে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ সে বটে এই বন্থর নন্দন। 
চতুভূজ ৰনমালা৷ শ্রীবৎসভূষণ॥ 
ইহার সংহতি আজি আমার সংগ্রাম। 
হারি জিনি তবে সে রহিৰে যশ নাম ॥ 


এতেক ভাবিয্া মনে সে কালযবন | 
 আগু হৈয়া বলে যুদ্ধ দেহ নারায়ণ ॥ 


ঘবন সহিত কৃষ্ণ সংবাদ না করি। 
জল ত্যজি বন মুখে পলাইল হরি ॥ 
যবন বলিল কৃষ্ণ কেমন করিল। 
সংগ্রাম না দিয়! মোরে ভয়ে পলাইল ॥ 
ধাইযা ধরিব কুষ্ে বধিব পরাণে। 

_ কতদূর যাবেক আমার বিদ্যমানে ॥ 
»এত বলি ধায় সে গোবিন্দ ধরিবারে । 


প্ছঃখীশ্গাম ডাকে নাথ পার ক্ষর মোরে ॥২৪২॥ 


কালযবনের নিধন । 
রাগিনী ধানশ্রী। 
'ক্রালযবনের মতি বুবিয়৷ ভুবনপতি 
 বনমুখে যায় নারায়ণ। 
পশ্চাতে যবন ধায় হাতাহাতি লাগে গায় 
ঠেকাঠেকি চরণে চরণ ॥ . 


চা 





ৰ উপ - 
মহাঘোর গহন কানন। 2 

বন এঁড়ি গিরিবরে গেল গুহ! অন্ধকারে 
পাছে ধায় সে কালববন ॥ 

গোছে গিয়া ত্বরাত্বরি অন্তর হইল হরি 
পুরুষ এক করিছে শয়ন । ্ 

যবন বঙগয় হরি শুয়ে আছে মায়া করি ; 
প্রাণ ভয় নাকরে এখন॥ . -. 

শুনিষ্ঠ পণ্ডিত স্থানে . চিগ্নাইতে নিদ্রা জনে 
পাপ হয় শান্জ্রনিবন্ধন ৷, . 

বধিব সে শক্র জনে পাপ নাহি কোন স্থানে 
ক্রোধ হৈয়া প্রহারে চরণ ॥| 

চরণ বাজিতে বুকে শিহরী উঠিয়! দেখে . 
ৃ্ি-অগ্ি গ্রজল আছিল। 

গোবিন্দের মায়! হেতু যেন মহাধূমকেতু 
যবনেরে ভন্মরাশি কৈল॥ 

এ সব বচন গুনি পরীক্ষিত ৃপমণি 
জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে। 

গোবিন্দ মঙ্গল রসে শ্রীমুখ নদন ভাষে 
তার হরি দারুণ শমনে ॥ ২৪৩ ॥ 94. 





০. 
মুচুকুদ্দ উপাখ্যান । 
রাগ ভাটিয়ারি। 

হরিকথা বড়ই মধুর । ৃ 

শুনিলে শ্রবণসুখ পাপ যায় দূর ॥ ক 
রাজ। বলে মুনিবর বিম্ময় হইল । 
গিরিগুহা ভিতরে নিদ্রায় কেব! ছিল ॥ 
কোঁন বংশে জন্ম কোথ। কাহার নন্দন । 
তাহার লোচনে.অগ্নি কেমন কারণ ॥ . 


কৌপদৃষ্টে চাহিতে যবন ভম্ম হৈল। 


কহ কহ মুনি মোরে সন্দেহ লাগিল ॥. 


১৪ 


১৪ 


 গুনিয়া হাসিয়া শুক কহেন রাজারে। 
.. হূরধ্যবংশে মান্ধাত। নৃপতির কুমারে ॥. 
মুচুকুন্দ নামে রাজা মহাপরচণ্ড। 
ভুজবলে ভোগ করে সর্ব ক্ষিতি খণ্ড ॥ 
হেন কালে তারকাদি অস্থরের ডরে। 
্ব্গত্রষ্ট হৈয়! দেব ভ্রমেন সংসারে ॥ 
ইন্দ্র আদি করিয়। যতেক দেবগণ। 
রাজারে লইয়! গেল করিবারে রণ | 

_ দেবউপক।রে রাজা অঙ্র সংহতি । 
যষ্ঠীশত বর্ধ যুদ্ধ কৈল নরপতি ॥ * 
অন্গুপ সংহার করি সংগ্রাম জিনিল। 
পরম আনন্দে দেবে স্বর্গভোগ দিল ॥ 
বর মাগ দেবগণ কহেন রাজারে। 
অনেক দিবস রাঁজা যুঝিলে সমরে ॥ 
তোর বৎশে পুত্র পৌভ্র যতেক জন্মিবে। 
চিরকাল রাজ্য তুজি বৈকুঠে যাইবে ॥ : 
বর মাগ নরপতি বলে দেবগণ । 

এত শুনি মুচুকুন্দ বলেন বচন॥ 
রাজ্যভোগ [বপুল করিতে নাহি মন। 
মহা নিদ্রা আসিয়। করিল আকর্ষণ ॥ 
মহা নিদ্রা হইবে কহিল তোমার ঠাঞ্চি। 
দিব্য স্থল করি দেহ নিশ্চিন্তে নিন্দাই ॥ 
এত শুনি দেবগণ হরষিত মনে । 

রাজা লৈয়। প্রবেশিল গিরিগুহা স্থানে ॥ 
দিব্য স্থল সাজাইল অপূর্বব আসন। 
পালঙ্ক নেহালি আদি বিচিত্র বসন ॥ 
বিচিত্ত আসনে শুয়াইল নৃপবর। 
আপনি যাচিয়৷ ইজ দিল অগি বর ॥ 
শুন.শুন নরপতি সুখে নিদ্রা যাও। 
অনেক দিনের নিদ্রাআলস.এড়াও ॥ 
হেন ঘোর নিদ্রা চিয়াইবে যেই জন। 
তোর হৃষ্টা্গিতে ভন্ম হবে ততক্ষণ 





এত বলি স্বর্গপথে গেল দেবগণ। 


এ সব বৃত্তান্ত মনে জানে নারায়ণ ॥ 
পালঙ্ক'উপরে নিদ্রা লভিল রাঁজন। : 
তাহা রাখি গেল সবে স্বর্গের ভবন ॥ 
এই সব বৃত্তান্ত জানেন নারায়ণে। 
হেনমতে ভস্ম কৈল সে কালযবনে । 
শুন রাজ। পরীক্ষিত পুরাণ বচন । 
অচিস্ত্য গোবিন্দলীলা জানে কোন জন ॥ 
তবে মুচুকুন্দ উঠি চতুর্দিকে চায়। 

কেবা ভম্ম হৈল কিছু না জানিল রায় ॥ 
কৃষ্ণের শরীর জ্যোতি আমোদ অপার । 
উজ্জ্বলকরিছে গিরি গুহা অন্ধকার ॥ 
চতুভুজ শঙ্খ চক্র গদ! পদ্ব ধারী । 
সাক্ষাতে দেখিল কৃষ্ণ রূপের মাধুরী ॥ 
করযোড় করিয়া জিজ্ঞাসে পদতলে । 
ছুঃখীষ্টাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ২৪৪ % 


! 
) 


“মুচুকুন্দের কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি 
রাগ বরাড়ি। 

কৃষ্ণের শরীর আভা তুলনা নাহিক শোভা 
চারু চতুতু'জ হপ্রকাশ। ৮ 

অপাঙ্গ অন্ধ ফাঁদে ভূবনমোহন ছাদে... 
শ্রীবংস লাঞ্ুন পীতবাস॥ | 

সাক্ষাতে গোবিন্দ দেখি নিমিথ না চলে জাখি . 
স্থির চিত্তে চাহে নরনাথ। 

ভাবে ভক্তি উপজিল অস্তরে উষত ভেল 
প্রেমতরে হয় অশ্রপাত ॥ 

পুলকিত কলেবর যুগল করিয়া কর - 
জিজ্ঞাসয় বিনয় বচনে। 

দেখিয়া বন্ধান তোর না চলে.নয়ন মোর 
পরিচয় দেহ কৃপা মনে ॥ 








মুচুকুন্দে করি দয়া কহে কৃষ্ণ আস্বালিয়। 
মোর জন্ম কর্ম কিছু নাই। 
শর্সধভয় বিযোচনে জন্ম দৈত্য নিবারণে 
1... নিগমে মহিমা জানে নাই॥ 
আশার নামের ভেদ না জানে যে ভব-বেদ 
সমাধি সাধনে যোগী ধ্যায়। 
দেবান্থুর নর বিধি তত্বজ্ঞানে নিরবধি 
ভাবিক়া দেখিতে নাহি পায় ॥ 
ক্কেবল একাত্ত মনে থাকে মোর নাম গুণে 
সদয় হুদয়ে হরে দিন। 


পিরীতি প্রেমের ভোরে পাসরিতে নারি তারে 


নাম মোর ভকত অধীন ॥ 
পূর্বকালে দেবতার করিয়াছ উপকার 
রাজ্যভোগে না করিলে মন। 
স্১সকল পুণ্যকলে জম দৃষ্টি কুতৃহলে 
' গাইলে তুমি আমার দর্শন ॥ 
এবে মোর আজ্ঞ। লৈয়া বদরিকা শ্রমে গিয়া 
তপ কর.মুকতি পসার । | 
বিপ্রক্পে এক জন্মে প্রকাশিয়া নাম কর্মে 
প্রবেশিবে শরীরে আমার ॥ 
কমুখে এত শুনি আপনারে ধন্য মানি 
কৃতি করে দৃঢ় ভক্তিমনে। 
এৃস্সিল পূর্ব্বের পুণ্য আজি মোর জন্ম ধন্য 
- তৰ পদ দেখিয়ে নয়নে ॥ 
এই মোর নিবেদন শুন প্রভু নারায়ণ 
অন্ত স্থখে নাহি প্রয়োজন । 
তব প্ীম ভক্তি বিনে মর্ত্যে জন্ম অকারণে 
তব ভক্তি মাগি অনুক্ষণ॥ . 
নার অনুগ্রহে রাখ রাজ পদছায়ে 
“ এই মোর মনে আকিঞ্চন। 
জানিয় রাজারমন আজ্ঞা দিল নারায়ণ 
জন্মাস্তরে পাইবে চরণ ॥ | 





কফসুখে এত গুলি মুঢুকু্ম আনন মানি 


নৃপমণি মাগিল বিদায় । 
প্রভুর আশ্বাস পেয়ে বদরিকাশ্রমে গিয়ে - 
কর্তন ত্যজে তপন্তায় ॥ 
যবন নিধন করি মুডুকুন্দ মোচন হি" 
তবে গেল দ্বারকাভুবন। 


 রেব্তীর বিভা এবে শুন রাজ! তক্তিভাবে 


সুরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ২৪৫ ॥ 


রেবতীর নিমিত্ত বর অন্বেষণ 1 
রাগ ভাটিয়ারি ৷ 

জয় রাধাকৃষ্ণ নাম বল॥ ফর ॥ 
শুকদেব বলে শুন রাজ! পরীক্ষিত। 
এক মন হৈয়। শুন কৃষ্ণের চরিত ॥ 
চত্্রবংশে স্বিখ্য/ত রেবত নৃপতি | 
রেবত নগরে রাজা করেন বসতি ॥ 
রূপে অন্ুপম। কণ্ঠ! হৈল ভার ঘরে। 
রেবতী রাখিল নাম আনন্দ অন্তরে ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে কন্য। অতি বপবতী। 
হেন কন্ত। কারে দিব ভাবে নরপতি ॥ 
পুছিব ব্রন্ধাকে গিয়া কন্য। দিব কারে। 
তনয় সহিত রাজা গেল ব্রহ্মপুরে ॥ 
দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া নৃপমণি। 
আজ্ঞ৷ কর কারে কন্ত। দিব পদ্মযোনি ॥ 
ব্রহ্মা বলে মুহূর্তেক থাক নৃপবর। 
জন্ধ্য| করি আসি তবে কহিব উত্তর ॥ 
এত বলি গেল ব্রহ্ম! সন্ধ্যা করিবারে । 
ুহূর্তেক মাত্রে রাজা আছে ব্রহ্মপুরে ॥ 





| ত্রচ্গার মুহূর্ত ষাটি সহত্র বৎসর । 


ব্রহ্মপুরে থাকিয়। না জানে নৃপবর ॥ 
ছেথায় রাজার বংশে অনেক পুরুষে । 
চিরকাল রাজ্য তুপ্জি গেল স্বর্গবাসে ॥ 


২৯১২  ৪ষ্ারিযামক্গল। 


সন্ধ্যা করি তবে ৰিধি আইল মন্ষিরে ) 
করযোড় করি রাজ রহে বরাবরে ॥ 
নৃপতি দেখিয়া! তবে হাসে পদ্ঘযোনি। 
এত দিন আমা লাগি আছ নৃপমণি॥ 
তৰ বংশে পুত্র পৌত্র জন্মিল অপার । 
বৈকুষ্ঠ চলিল করি চির অধিকার ॥ 
মর্ড্যে যুগ বহি গেল কহি ষে তোমায় ॥ 
তোমার কন্যার বর করিনু উপায় ॥ 
ভারাবতারণে কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন। 
তাহার অগ্রজ ভাই দেব সঙ্কর্ষণ॥ 
তারে কন্যা দান কর শুনহ নৃপতি । 
দ্বারকানগরে তুমি চল শীত্রগতি॥ 
কৃষ্ণ অবতার প্রত ব্রহ্মাণ্ডের সার। 
অনেক স্ুুকতি যশ রঠিবে তোমার ॥ 
শুনিয়! ব্রহ্ষারে রাজা দণ্ডবৎ করি। 
তনয়! সংহতি গেল ছ্বারকানগরী ॥ 
উত্তরিল গিষ! ঝাজ1 কৃষ্ণের ভবনে । 
গোবিন্দমন্জল দুঃখীষ্টাম দাস ভণে ॥ ২৪৬ ॥। 





বলরামের বিবাহ। 
রাগ মল্লার। 


বিরিঞ্চির বচনে নৃপতি ভক্তিমন্ে 
সঙ্গে লৈয়া তনয়ারে । 

ত্যজিয়। ব্রহ্মপুর চলিলা সত্ব, 
গেল দ্বারকানগরে ॥ 

রেবত - আগমন জানিয়া নারায়ণ 
আপনে হৈল আগুয়ান। 

অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন নরনাথ 
দেখিয়। প্রভু ভগবান ॥ 

নৃপতি প্রতি হরি প্রেম আলিঙ্গন করি 


মধুর ভোজন কুহ্ম চন্দন 
ভৃষণে ভূষি রাজারে। 

তবে সেন্ৃপবর করিয়া যোড়কর” 
কহেন কৃষ্ণ মান। 

দৈব নির্বন্ধনে রেবতী সন্বর্ষণে 
বিবাহ দেহ ভগবান ॥ 

রাজার বাক্য শুনি অগ্রজে ডাকি আনি 
কহেন সকল বিবরণ । ও 

দৈবকী বহুদেবে কহিস্বা বদ্ধ সবে: 
বিভার করি আয়োজন॥ 

হরষ নারায়ণ ডাকিয়া মুনিগণ 
করিল স্বয়স্থর স্থান । 

কন্ঠার অধিবাস করেন মুনি ব্যাস 
যে কিছু বেদের বিধান ॥ 

রেবতী সন্কর্ষণ একই ছইজন 
মিলিল1 অতি শুভক্ষণে। 

কন্তার কান্ধে হল দিলেন কামপাঁল 
কুত্বমহার পালটনে॥ 


আছিল ষত মুনি করিল দেবধ্বনি 


জয় জয় দিল নারীগণ। 
মৃদক্ষ পড়া বাশী সানাই বাজে কাসি 
দগড় :ছুন্থুতি ঘোষণ ॥ 


_ তবে সে কন্যাবর চলিলা বাসঘর. 


বঞ্চিলা এ মধু যাঁমিনী। 
আনন্দময় রীত দ্বারকা! পুর যত 
দেয়ে পুরুষ কামিনী ॥ 
রেবত নৃপতিরে কহেন যদুবী্ধে, 
কি আজ্ঞ। হয় মোর তরে। 
সৈন্য বাজী গজ দিলেন রথধ্বজ 
চলিল! রৈরত নগরে ॥ 
শুনহ পরীক্ষিত চরিত্র ভাঙ্গবত 
ঘবারকানগরে সুরারি॥ 


ককিণী স্বয়ম্বর শুনহ নৃপবর 
হেলে তরিবে তববারি ॥ 

বিকর্কু নাম দেশে ভীম্মক নৃপ বৈষে 
ভাৰেন কন্তার কারণে । 

গৌবিদমজল কাকুণ্য কেবল . 
ছুঃখীশ্তাম দাস গানে ॥ ২৪৭1 


“*কুন্ধিণী হরণ প্রসঙ্গ 1 
রাগ কামোদ। 
ঘিদর্ভ নামেতে দেশে ভীম্মক নৃপতি বৈসে 
কুলে শীলে পৃজ্য নরেশ্বর। 
কুক্দী নামে পুত্র তার রুক্মিণী তনয়। আর 
_. বূপে গুণে লক্ষ্মীর সোসর ॥ 

প্রথম-যৌবনা কন্তা। এ তিন ভূবনে ধন্তা 

, পদখিয়! ভাবেন নৃপমণি। 


২১৪ 

কম্তুরী চন্দন চুয়। কপূর তান্থ,ল ওয়া 
জিজ্ঞাসিল সবার গোচর ॥ 

চিত্তের মানস্ব আছে কহিষযে সবার কাছে 
যদি আজ্ঞা কর ক্ক্‌পা মনে । 

কক্সিণীরে দান দিতে চাহি দেৰ জগন্নাথে 
স্থিতি যার দ্বারক৷ ভুবনে ॥ 

ভীম্মক রাজার বোলে কোপেজরাসন্ধ জলে 
কহে ষে নিপিয্কা গদাধরে। ও 

গোবিদ্দমঙ্গল পোঁথা ভুবনে দুর্শত.কথা 
শ্রীমুখনন্দন গায় সারে ॥ ২৪৮ ॥ ১৮. 


রুক্মিণীর যোগ্য বর বিচার ।৮ 
রাগিনী করুণ] । 


বড় ছঃখ উঠে মনে। 
তজিতে না পাইন্ু রাঙ্গা ছুখানি চরণে ॥ প্র ॥ 


আমার কন্তার বর যোগ্য দেব দামোদর | ভীম্মক রাজার বোলে কাপে জরাসন্ধ । 


দৈবেতে ঘটায় দি আনি। 


অহঙ্কার করি কছে নিন্দিয়া গোবিন্দ ॥ 


চিত্তে এত অন্মানি কুক্মীরে ডাকিয়া আনি। কক্সিণীর বর ভাল বাছিলে আপনি। 


কক্সিণীর বিভার কারণে। 
স্বয়ন্থর স্থান কর পাঠাইয়া৷ অনুচর 
আনহ সকল রাজগণে ॥ 
স্বপ্র স্থান কল নারিকেল আরোপিল 
গুবাক কদলী থরে থরে। 
 ব্বতবকুত্ত প্রতি গৃহে নেতের পতাকা শোহে 
_ বাদ্যোদ্যম উৎসব নগরে ॥ 
দৃতুখে বার্তা শুনি আইল যত বৃপমণি 
জরাসন্ধ আদি শিশুপান । 
: ষারাঁরে পুজ। কৈন অন্ন পানী নিযোজিল 
বসিতে সুরঙ্গ পাটশাল ॥ 
তবে সে ভীম্মক রায় নরপতি সবাকাদ্ব 
করিয়া জনেক সমাদর । 


কিব! জাতি সেই কক স্থিতি নাহি জানি ॥ 
ক্ষত্র বীর্ধ্য বলি বনে পালিল গোপাল। 
বনচর হইয়া বেড়ায় সর্বকাল ॥ 

পথে দান সাধে কান নৌকায় কাণডর। 
কামবশ হৈয়া। বহে ধখাপিনীর ভার ॥ 
নীচৰৃত্তি আচারে বসতি সিদ্ধুকুলে। 
আমর! না রব হেথা তারে কন্য। দিলে ॥ 
নান। মায়! ধরে যেন বাজিক়্ার ভাভি। 
পাছে চুরি করে জাসি রুক্মিণী যুবতী & 
ইহ! ৰলি জরাসন্ধ মৌনভাবে রছে। 
কোপে কুল্সী রুষিক়্া বাপের আগে কহে॥ 
রুক্সিণীর বর যে বাছছিলে মহাশয় । 
রুল্সিণীর যোগ্য কৃ্চ কোন মতে নয় ॥ 


২১৪ 


বন্ধুহীন সেই কৃষ্ণ যছুর নন্দন 
গৌরব না করে তারে ক্ষত্র রাজগণ ॥ 
হেন জনে কন্যা দিতে চাহ কি কারণে! 
কুক্সিণীর বর যোগ্য আছে এই স্থানে? 
কুলে শীলে মহামুখ্য দমঘোষ রাজ]। 
সকল নৃপতিগণ করে তার পুজা & 
অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ তনয় তাহার। 
শিশুপালে দেহ কন্যা ঘুষিবে সংসার ॥ 
ভা মধ্যে ুক্সী এত বলিল বচন । 
ধন্য ধন্য তাহারে বাখানে সর্বজন ॥ 
কুঝ্সী বাক্য ভীক্মক করিতে নারে আন । 
কহিল রুক্সিণী শিশুপালে দিব দান ॥ 
সভা মধ্যে বৈল বাঁজ। নির্ণয় বচন । 
প্রভাতে করিব কালি কন্যা সমর্পণ ॥ 
জানাজানি সর্ধমখে এই শব্দ শুনি । 
বিষাদে বিশ্ময় মতি কান্দয়ে রুক্মিণী ॥ 
শ্রীকষ্ণ ম্মরিয়া দেবী ছাড়িল নিশ্বাস। 
হাহ। জগদীশ মোরে করিলে নিরাশ ॥ 
তোমার চরণে মোর আছে অভিলাষ ! 
বাল্যকাল হৈতে মনে করিয়াছি আশ ॥ 
শিশুপাল মোরে বিভা করিবে যখন । 
আত্মঘাতী হব প্রাণে কিবা প্রয়োজন ॥ 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে কান্দিয। বিকল। 
সথীগণ মেলি তার মুখে দেয় জল ॥ 
আশ্বীস করিয়। সী কহেন কন্যাঁরে ৭ 
 স্কৃষ্ণ বিনা তোরে বিভ কে করিতে পারে ॥ 
ব্রাঙ্গণ পাঠায়ে দেহ দ্বারকানগরে ॥ 
শীপ্রগতি আনিতে গোবিন্দ হলধরে ॥ 
তোম! লয়ে যাবে কৃষ্ণ রথে বসাইয়া। 
লক্ষ নৃপসঙ্গে জরা রহিবে চাহিয়া ॥ 
কৃষ্ণ করে সুদর্শন অরিষ্টনাশন। 
বট তু্য নহে যত দুষ্ট রাজগণ ॥ 


সখীর বচনে দেবী মনে অনুমানি ? 
কুলপুরোহিত বৃদ্ধে ডাক দিয়! আনি'। 
শুন ছ্বিজবর মোরে দেহ প্রাণদান ।' 
দ্বারাবতী গিয়া আন প্রভু ভগবান ॥&. 
অস্তর্থামী সেই হরি জানেন সকল। 
মোরে হরি লবে কৃষ্ণ ভকতবৎস্ল ॥ 


| বিভা পূর্ব্বদিনে যাঁৰ গৌরী পুজিবারে । 


পথে হৈতে গদাঁধর হরিবে আমারে ॥ 
এত বলি ব্রাক্ষণেরে দিলেন বিদাঁয়। 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীশ্যাঁম দাস গাঁ ॥ ২৪৯ « 





রুক্মিণীর প্রাহ্মণ-দূত সংবাদ। 
বাগ সারেজ। 
কাতর রুক্মিণী দেখি দ্বিজমণি 
গমন ত্বরিত করি 
দ্বারক] ভুবনে গিষা সে নয়নে 
দর্শন করিল হরি ॥ 
ব্রাহ্মণ দেখিয়া আগু বাড়াইয়া 
গিয়া প্রভূ ভগবান । 
ষড়ঙগে পুজিষা অন্ন পানী দিয়া 
করিল অনেক মান ॥ 
তবে.নারায়ণ মায়ার মোহন 
করিল যুগল পাণি। 
কোন প্রয়োজনে দ্বারক। ভুবনে 
আগমন দ্বিজমণি ॥ 
কহে ছ্বিজবর শুন। দামোদর 
আমা পাঠাইল কল্সিণী। 
ুষ্ট কুব্পী বোলে রাজা শিশুপাণে 
জন্বন্ধ করিল আনি | 
ভীম্মক নৃপতি . দিল অনুমতি 
কালি রুক্মিণীর বিভা। 


ইহ দেখি শুনি ঝুরয়ে রুক্িণী 
ণ জীয়ে কি না জীয়ে কিবা! ॥ 
- কি বলিব আমি তুমি অস্তর্ধামী 
* রাখহ রুক্সিণী মান। 
শুনি দ্বিজমুখে হাঁসিলা কৌতুকে 
প্রতিজ্ঞা পুরণ কান ॥ 
বিদর্ভ নগরী যাব রখোঁপরি 
রুক্মিণী আনিব হরি। 
- এতেক ভাবিয়া দাকুকে ডাকিয়া 
রথ সুমণ্ডন করি ॥ 
তবে চক্রপাঁণি বলরামে আনি 
কহিল সব চরিত। 
শ্রীগুরচরণে ছুঃখীশ্তাম ভণে 
গোবিন্দমঙ্গল গীত ॥ ২৫০ ॥ 


্ি 





-বিদর্ভ নগরে কৃষ্ণের আগমন |” 


প্রতিপদ ধুয়া। 
দ্বিজবর বচনে শুনি ভগবানে, . 
দারুক সাজায়ে রথ আনে বিদ্যমান ॥ঞ্রু॥ 


বলরাম সাজিল আপনি দিব্য রথে। 
আনন্দেতে বৈসে কৃষ্ণ দ্বিজ লৈয়! সাথে ॥ 
প্াঁরথি সন্ধানে রথ দিল চালাইয়!। 
বিদর্ভনগরে রথ উত্তরিল গিয়া ॥ 

উন দ্বিজ কহ গিয়া রুক্সিণী গোচরে। 
রাম কৃষ্ণ আইল রথে বিদর্ভনগরে ॥ 

তোম। হরি নিবে কৃষ্ণ সভা বিদ্যমানে। 
বিভা করিবেন লৈয়া দ্বারকা ভুবনে ॥ . 
প্রজ্ঞা পাইয়া বিপ্র বেগে করিলা গমন । 
কহিল কৃষ্ণের কথা রুক্সিণী সদন ॥ 
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা ভীত্মকনন্দিনী । 
নান রত্ব বস্ত্র দিল ব্রাহ্মণেরে আনি ॥ 





বিষাদ বিচ্ছেদ গেল হরিষ অস্তরে। 
সখীগণ সঙ্গে দেবী স্ুবেশ যে করে॥ 
তবে রাম কৃষ্ণ গেল বিদর্ভনগরে ৷ 
উপনিত হৈল রথ রাজার ছুয়ারে ॥ 
সভা৷ মধ্যে গেলা যবে ভাই ছুই জন। 
দেখিয়া বিরষ মতি ছুষ্ট রাজগণ ॥ 

কুশ করে করিয়া ভীম্মক নৃপমণি।" 
বেদীতে বলয়ে বাক্য সঙ্গে লৈয়া মুনি ॥ 
কষে দেখি কহে রাজা নরপতিগণে । 
নিমন্ত্রণ বিনে কৃষ্ণ আইল আপুনে ॥ 
ভাল হৈল আইল যদি সভা বিদ্যমানে। 
পাদ্য অর্থ্য দিয়! কৃষ্ণ বসাও আসনে ॥ 
ভীম্মকবচনে রুষ্ট ছুষ্ট রাজগণ। 

কেমনে আইল কৃষ্ণ বিনা নিমন্ত্রণ | 

দণ্ড ছাত্রধারী নহে নৃপতিকুমার |. 
কেমনে বসিবে সঙ্গে আম! সবাকার ॥ 
দেখিল আদর না করিল কোন জন । 
মরমে পরম ছুঃখী হৈল নারায়ণ ॥ 
অভিমানে জলে কৃষ্ণ কমললোচন । 
পদনখরেখা ভূমে দেন ঘনেঞ্ঘন ॥ 

মনে মনে গরুড়েরে করিল। স্মরণ । 
কুশদ্বীপে ছিল বীর বিনতানন্দন ॥ 
গোবিন্দম্মরণ মনে জানি খগপতি। 

পবন গমনে বীর চলে শীঘ্গতি ॥ 
পাকশাটে উখড়িল পর্বত সকল। 
ছুঃখীশ্যাম দাস গান গোবিনম্গল॥ ২৫১ ॥ 





গরুড়াগমন। 
ললিত প্রবন্দ । 
গোবিন্দ বিমান মনে জানিয়! স্মরণ । 
পাখে সমীরণ পঞ্চাশ পুরে গুণ 
খগপতি ক্রোধিত মন ॥ 


৯১৬ 


পাঁকসাটে পর্বত উড়ি পড়ে কত শত | কৌশিক-গৃছে কৃষ্ণের ণিষেক। 


তরুবর উড়িয়া. পড়ে । 

নালা খর শ্বাসে সিদ্ধুনীর উচ্ছ্বাসে 
তরঙ্গ তর তর বাড়ে ॥ 

প্রচণ্ড খগবর পরশই অন্বর 
গগণে উড়িয়া চড়ে। 

বিদর্ভনগরে প্রবেশিতে সমীরে 
ঘর তরু ছুড় ছুড় পড়ে॥ 

: ধুলি উড়ি আন্ধার না দেখি ঘর দ্বার 

উড়ি গেল মণ্ডপ ছায়া । 

থাট পাট সাঁহতে উলটে ভূমিতে . 
দৈত্যগণ পড়ে মোহ গিয়া ॥ 

" ধরণীতলে পড়ি রাজগণ গড়ি গড়ি 

ভয়ে অ1খি মেলিতে নারে। 

প্রলয়ের কালে যেন মেঘমালে 
ছুর্জয ঝড় বহে জোরে ॥ 

ছিল যে অসুর মুনি বেদ পুথি ধরি পানি 

_. পলাইল ইঙ্গিত জানি। ও 

পন্নগাশন পুনঃ গর্জয়ে ঘনে ঘন 

_. কম্পয়ে ত্রিজগত প্রানী ॥ 

প্রভু পদগোচরে পুলকিত শরীরে 
রহে খগ্স করি পুউপাঁণি। 

হেরিয়ে সব রূপ কৃতকৌশিক নৃপ 
নিবেদয়ে গদ গদ বাণী ॥ 

বিনতি গুনহ হার চল অরবিন্দ পুরী 
মানস রাখহু মোর । 

গোবিন্দ পদ গাত ছুঃখীষ্তাম হুরচিত 
হাম শরণ হরি তোর ॥ ২৫২ 


রাগিণী টোড়ী। 

শুক নারদে মহিম! গায়। 

রাম নাম ধরি বীণা বাজান ॥ প্র॥ 
সতা মধ্যে আছিল যে কৌশিক রাজন 
চন্দ্রবংশে জন্ম রাজ! বিষু, পরায়ণ ॥ 
দণ্ডবৎ প্রণতি.করিল নরেশ্বর 
কৃষ্ণের চরণে কহে করি যোড় কর ॥ 
চিত্তের মানস মোর রাখহ মুরারি। 
পদরজ দিয়! শুদ্ধ কর মোর পুত্রী ॥ 
বুঝিয়। রাজার মন দেব নারায়ণ । 
বলিল তোমার গৃহে করিব গমন ॥ 
গোবিন্দ গরুড়ে&কতকৌশিক রথে । 
নিজ দল লৈয়া চলে রামকৃষ্ণ সাথে ॥ 
উপনীত হৈল গিয়া! অরবিন্দ দেশে । 
অভ্যন্তরে লৈয়া গেল র:ম হৃধীকেশে ॥ 
বিচিত্র আসন মধ্যে কষে বসাইল। 
তুশীতল জল আনি পদ পাখািল ॥ 
পাদোদক পান কৈল আনন্দ বিহ্বলে। 
স্বকুটুম্ব সহিত পড়ির পদতলে ॥ 
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প মঙ্গল আরতি । 
অভিষেক করিতে আইলা প্রজ্জাপতি ॥ 
ইন্্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ। 
দণ্ড ছত্র দিতে আইল ষত তপোধন ॥ 
আপনি বসিল বিধি বেদের বিধানে । 
পঞ্চ তীর্থ জল আনি পরম যতনে ! 
অভিষেক কৈল কৃষে স্বর্গগঙ্গানীরে । 
ইন্দ্র আদি ছত্র ধরে গ্রোবিদ্দের শিরে। 
বেদ পাঠ করে বিধি মুনিগ্ঈণ লৈয়া | 
পবন চামর ঢুলায়, কষ্ণমুধ চাইয়া ॥ 


_কিন্নর |কন্নরী গায় নাচে বিদ্যাধরী । 


আনদ্দে অমর স্বর্গে পুষ্পবৃষ্টি করি & 





ক্কৃতকৌশিক রাজা কৃষ্ণে কৈল সা 
ত্বকুটুম্থ সমর্পিল ধন জনু প্রজা! ॥ 

.. ীজরাজেশ্বর হৈল আপনি ্রীহরি। 
্র্গে €গল স্থরপতি রুষে রাজা করি ॥ 
এত শুনি পরীক্ষিত বিশ্ময় হইয়া । 
শুকদেবে জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া ॥ 
বৈকুগ্ঠাধিপতি কৃক্ ব্রহ্মাণ্ডের সার । 

ফি নিমিত্ত দণ্ডছত্র নাহুক তাহার ॥ 

এক্জতস ধংস করি রাজা 'কৈল উগ্রসেনে । 

_ আপনি ন। হৈল রাজ। কিসের কারণে ॥ 
দুষ্ট জরাসন্ধ জিনে অষ্টাদশ বাঁর। 
কালযবনেরে কৃঝ করিল! সংহার ॥ 
তবে ছত্রধারী রাজ! ন! হইলা৷ কেনে । 
অরবিন্দ দেশে ছত্র নিল কি কারণে ॥ 
,ইছার সন্দেহ মোরে কহিবে আপনে । 
গুনিয়। হাসিয়া মুনি কহে রাজনে ॥ 
'যযাঁতি নামেতে রাজ! ছিল চন্দ্রবংশে । 

পরম ধার্মিক রাজা গোবিন্দের অংশে ॥ 

দেবযানী বিভা। কৈল দৈবের ঘটনে। 
'বুদ্ধাবস্থা হেতু শাপ দিল পুক্রগণে ॥ 

তোমাকে বলিব সে সকল বিবরণ । 

- যদুবংশে ছত্র নাহি তথির কারণ ॥ 

সি দিয়া শুন রাজা পুরাণ বচন । 

গোবিন্দ মঙ্গ ল হুঃংখীস্তাম বিরচন 1২৫৩ ॥ 





২4 
কচ-শুক্র বৃতান্ত। 


রাগ পাহাড়ি। 


* সত্য যুগ অবশেষে ত্রেতা আসি পরবেশে 


তি 


দেবানুর সংগ্রাম সতত । 
নিত্য নিত্য যুদ্ধ করে দেবতা সক মরে 
চিরজীবী হয় দৈত্য যত ॥ 


| 
ৃ 


খপ 
রণে পরাঁতৰ পেয়ে যত দেবগণ গিয়ে 
জীবেরে মাগেন উপদেশ । 

দ্বেবগুরু বলে বাণী মন্ত্র মৃতসঞ্ীবনী 

হেতু জীয়ে অন্থর বিশেষ॥ 

মোর পুত্র কচ নামে গিয়! দৈত্যগুরু স্থানে 

যদি মন্ত্র করয়ে গ্রহণ। 

কহিল সবার ঠাঞ্রি মৃতসঞ্রীবনী পাই. 

তবে রক্ষা পাবে দেবগণ ॥ 

এতেক মন্্রণা করি কচে ডাকি বরাবরি 

পাঠাইল দৈত্যপগুরু স্থানে 1 : 

দৈত্যগুরু কচে দেখি অন্তরে অনেক সুখী 
অধ্যয়ন করান যতনে ॥ 

অন্ুজন নিয়োজনে রাখল কচের স্থানে 
দেবযানী নামে নিজ কন্তা । | 

বিশারদ সব্ধ তগ্ত্রে নান! জ্ঞান গুণ মন্ত্রে 

অকুমারী রূপে অভি ধন্তা ॥ 

নিতি.নিতি পাঠশালে দৈত্যন্থৃত সন্ত মেলে 

কচ তি করে অধ্যম্বন। 

দৈত্যেরকুমার মেলি কচে দেখি কোপেজলি 

যুক্তি কৈল করি সংহারণ ॥ 

এতেক ভাবিয়া মনে দৈত্যশিশু এক দেনে 

ছাত্র শালে করি অধ্যয়ন । ' 

কচ সঙ্গে ক্রীড়া ছলে নান স্ব জ;ন 

লয়ে গেল মারিবার মন ॥ 

এ সব সম্বাদ নিতে ভক্তিভাবে শ্রুতি পথে 

শুন জীব নিস্তার কারণ। 

গোবিন্দমন্গল পোখা৷ ভুবনে ছুর্লভ কথা : 

বিরচিল শ্রীমুখনন্দন ॥ ২৫৪ ॥ 


চি গোন্ছিলাঙগজল .. 
সে নাভি বাটিক তার! গঞ্জোদক করি । 
শুক্রের সঞ্জীবনী যক্্র বিবরণ। [ভূঙ্গারে ভরিয়! দিল শুক্র বরাবরি ॥ 
রাগ বরাড়ি। জলপান কৈল শুক্র মুনি মহাশয় । 
কচ কোথা গেল দেবযানী প্রতি কয় ॥ , 


জীব দেখ দেখ ভবন ভরিয়া । 
গৌরাজ চীদের লীলা ॥ প্॥ 


মতে দৈত্যন্থত কচ সঙ্গে লৈয়!। 
গগঙ্গাতীরে সবে উত্তরিল গিয়া ॥ 
মারুণী করি কচেরে মারিয়া। 
রধুনি পঙ্ক মধ্যে.রাখিল পুতিয়। ॥ 
দান আচরিয়া৷ সবে গেল ঘর । 
দত্যগুর চাহে ও জীবের কুমার ॥ 
/ন দেবযানী কচ গেলা. কোথাকারে। 
দবষানী বলে গেল স্নান করিবারে ॥ 
দ্ত্যের কুমার সঙ্গে যাইতে দেখিল।: 
দত্যগুর বলে কচ কেন না আইল ॥ 
চাওয়ালে জিজ্ঞাসা করি ভত্ব না পাইল । 
ধয়ামে জানিল শিশু কচেরে মারিল ॥ 
নদীকুলে প্রিয়া কচ নামে মন্ত্র জপে। 
উঠিয়া আইল কচ গুরুর সমীপে ॥ 
দঙে করি দ্রিল ল”য় দেবযানী স্থানে । 
ভোজন করায়ে বলে কর অধ্যয়নে ॥ 
হুনহতে জীবপুক্র পড়ে ছাত্রশালে। 
চচে দেখি দৈত্যের কুমার ক্রোধেজলে ॥ 
মার এক দিন সবে বিচারিয়! মনে । 
প্লান ছলে কচে লয়ে গেল ঘোর বনে ॥ 
শ্লীড়া ছলে কচেরে মারিল সবে মেলি । 
শরীর দহিল তার কান্ঠ অগ্নি জালি॥ 
শরীর পুড়িল ন৷ পুড়িল নাভিদেশ । 
দেখিয়া কুমারগণ ভাঁবিল বিশেষ ॥ 
ইহা ফেলাইলে গুরু ইঙ্গিতে জীয়াব। 
ূঙ্লাজল বলি লয়ে তাহা খাওয়াইব ॥ 


ছাঁওয়ালের সঙ্গে গেল দেবযানী কয়। 
কচেরে ন। দেখি শুক্র বিস্মিত জ্দয় ॥ 
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভাবিয়া! যোগবলে। 
কচের উদ্দেশ না পাইল কোন স্থলে ॥ 
অস্তরে অত্যন্ত ছুঃথ কচের কারণে। 
কি বোল বলিব আমি বৃহস্পতি স্থানে ॥ 
কচ লয়ে শিশুগণ করিল কি গাঁতি। 
ব্রহ্মযোগ ধেয়ানে বসিল ভূগুস্থত ॥ 
কচ প্রতি ভাবিয়া বলয়ে ষোগবলে । 
বলে মোরে খাওয়াইল গঙ্গাজল ছলে ॥ 
কচেরে জীয়াব বলি হৃদয় । 
তবে দেবযানীরে ডাঁকিয়৷ তথা কয় ॥ 
গঙ্গা জলে বাটি কচে খাওয়াইল মোরে । 
এ বড় বিষম কথা বলিল তোমারে ॥ 
মন্ত্বলে জঠোরেতে জীয়াঁব শরীর। 
কুক্ষি চিরি কচে তুমি করহ বাহির ॥ 
তবে এই মন্ত্র পড়ি জীয়াবে আমারে । 
মৃতসপ্জীবনী মন্ত্র দ্রিলেন কন্ারে ॥ 
মন্তবলে নির্ম্মাইব কচের সুরত । 

তবে দেবযানীরে বলিল ভূশুস্ত ॥ 
কক্ষ চিরি কচে কন্তা বাহির করিল। 


| সেই মন্ত্র জপি কন্ত' বাপে জীয়াইল ॥ 


কন্যারে বলিল শুক্র কচের লাগিয়া । 
বিদ্বায় করহ মৃতসপ্রীবনী দিয়া ॥ 

তবে দেবযানী কচে দিল মন্ত্র দান। 
মন্ত্র দিয়। সত্য কৈল কচ বিদ্যমান ॥ 


1 মোরে বিভা কর তুমি শুনহ বচন। 


শুনিয়া! হুঃখিত কচ করে নিবেদন ॥ 


| -গোবিল্দমঙ্গল। 


একে গুরু কন্তা তাহে মন্ত্র দিলে দান। 
বিভা যোগ্য নহ তুমি জননী সমান ॥ 
এত শুনি দেবযানী ছুঃখিত অন্তরে । 
দিল্লেন সম্পাত মন্ত্র না স্কুরিবে তোরে ॥ 
মন্ত্র হত হৈয়া কচ গেল নিজ ঘর। 
দেবষানী দেখি কোপে টদৈত্যের কুমার ॥ 
বলে মন্ত্র দিয়া কচে দিল পাঠাইয়া ॥ 
কুপ মধ্যে ফেলিলেক গুরুর তনয়! ॥ 
কূপমধ্যে পড়িয়া রহিল দেবযানী । 

হেন কালে ষযাতি নাঁমেতে নৃপমণি ॥ 
নিত্যকর্্ম করে রাজা অশ্ব আরোহণে। 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীশ্তাম দাস ভণে ॥ ২৫৫ ॥ 


সস 


হর 
ঘযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ। 
রাগিণী ধানগ্রী। 
উৎপত্তি সোমবংশে কেবল কৃষ্ণের অংশে 
যঘাতি নামেতে নৃপমণি। 
মহা রাজ চক্রবপ্তি ভুজ বলে ভুঞ্জে পৃথী 
ঘর যশ জগতে বাখানি ॥ 
আরোহণ পক্ষরাজে স্বান পঞ্চ তীর্থ মাঝে 
নিত্য কর্ম করে মহাবল। 
তবে গিয়া স্বর্গ পুরে ত্রিদেব দর্শন করে 
গৃহে আসি পায় অন্ন জল ॥ 
পুরাণ বিহিত মত শুন রাজ পরীক্ষিত 
“ পঞ্চ তীর্থে করি ন্বান দান? 
ত্বরিত তুরঙ্গ পরে যায় বাজা ্বর্গপুরে 
দেবযানী দেখে বিদ্যমান ॥ ৯ 
বযাঁতির নাম ধরি ডাকে উচ্চরব করি 
কূপ মধ্যে পড়িয়া! সুন্দরী । 
দেখিয়া! কাকুতি তার কৈল বেগে প্রতিকার 
কুমারীর কর করে ধরি ॥ 


২১৪ 
তবে দেবযানী বলে কর কেন পরশিলে 
বিভা কর আমি অকুমারী। 
কর পরশিলে যবে স্বামীত্ত হইলে তবে 
চলহ আমারে সঙ্গে করি | ৃঁ 
ষযাঁতি বলেন বাণী হুট ছাড় দেবযানী 
তুমি মোর গুরুর তনয়া। 
দেবযানী বলে ভাল পিতার সাক্ষাতে চ 
তিহ যে বলিবে রিচারিয়া। 
হেনমতে ছুই জনে গিয়া দৈত্যগুক স্থা 
বৃত্বাস্ত বলিল দেবস্ানী ৷ 
যযাঁতিরে ত্ৃগুপতি বলে তুমি হৈলে পা 
পরশিয়! অকুমারী পাঁণী ॥, 
দৈবের নির্ধন্ধ বাণী 'যঘাতি সে দেবযা 
বিভ। করি চলিল মন্দিরে । 
গোবিন্দমন্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা 
শ্ীমুখ নন্দন গাম্ম সারে ॥ ২৫৬ ॥ 


যছুবংশের শাপ বিবরণ ও 
রুক্মিণীর চণ্ডিক পূজা 7 
রাগিণী টোড়ী। 
কে জানে রামের মহিমা । 
বেদে দিতে নারে সীমা ॥ ধ্ষ॥ 
এমন প্রকারে সে যযাতি নৃপমণি । 
বিভা করি সংহতি লইল দ্বেবযানী ॥ 
নিজ গৃহে গিয়া রাজ! দ্বিল দরশন । 
কুকু পুরু যু নামে পুত্র তিনজন ॥& 
একে একে ডাক্ষিয়। বলিল নৃপমণি ৷ 
'দৈবের বিপাকে বিভা কৈন্ছ দেবযানী ॥ 
সহজে ঘে জর জর অথর্ব ব়স। . 
কাম ভোগে কামিনী না পায় পরিতোষ । 


যৌবন দিয়! জরাবস্থা! নিবে । . 


নাস্তরে নিজ যৌবন জে পাবে ॥ 
নর বচন যছু লঙ্ঘন করিল। 
ুঃখে যযাতি যছুরে শাপ দিল ॥ 
নার বংশেতে জন্ম হবে যত জন। 
| হৈলে বুক ফাটি তাহার মরণ ॥ 
নন্দন পিত আজ্ঞা শরিরে কৈল। 
রে যৌবন দিয়া অধর্ব্ব হইল ॥ 
মে যযাতি রাজ! দেবযানী সঙ্গে। 
কত বিহার করিল রতিরঙ্গে ॥ 
টক যৌবন দিয়! রাজ্যপদ দিল। 
দে তপ করি বৈকুঠে চলিল ॥ . 
রাজা পরীক্ষিত কহিল তোমারে । 
ধশে ছত্র নাহিএইত প্রকারে ॥ 7 
রাজ! পরীক্ষিত পুরাণ বচন। 
' যেন মতে কৈল রুষ্সিণী হরণ ॥ 
| সে বিদর্ত দেশে ভীত্মকরাজন | 
গণে ্নানদান করান তোজন ॥ 
|র স্থান রাজা কৈল হুশোভিত। 
কার্যে বসিল লইয়া পুরোহিত ॥ 
করি বফিল যতেক রাজগণ। 
'রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কখন ॥ 
'ত কৌশিক রাজা অরবিন্দ দেশে । 
নগড দিল কৃষ্ণ পরম হরিখে। 
ভু সঙ্গে রাজ! সর্বদল বলে। 
কার্যে বিদর্ভনগরে শীঘ্র চলে ॥ 
দিত হৈল হরি বিদর্ভনগরে । 
স্থানে কৃষ্ণ গেল রথোপরে ॥ 
[মধ্যে বসিয়াছে-বত রাজগরণ। 
দেখি জধোমুখে রহে সর্বজন | 


ভব আইল রথে গুনিল ুক্ষিণী। 


কা গুিতে যাহ তীকরসিনী॥ 


নানা উপহার দ্রব্য নৈবেদ্য লইয়া। 

চণ্ডতিক! মন্দিরে দেবী উত্তপ্লিল] গিয়া ॥ 
দেবী-অভিষেক করি পুজিল কুক্মিণী ।. 
কৃষ্পতি পাবে বর দিল নারায়ণী ॥ 

বর পেয়ে রথে চড়ি যায় স্বযন্থরে । 
হেনকালে গ্রোবিন্দ দেখিল ক্ুক্সিণীরে ॥ 
রুক্সিশী হরিব হেন ভাবিল মুরারি। 
ছুঃখীশ্যাম দাস মাগে চরণ মাধুরী ॥ ২৫৭ ॥ 


 সরসিসসসস 


রুক্সিণী হরণ। 
রাগ বেলওল। 


ভীত্মকনন্দিনী রথে নিরখি অখিলনাথে 
রথ চালাইল ভগবান । 
গমন ত্বরিত করি রুক্সিণীর করে ধরি 
রথে তুলে কমলনয়ন॥ 
জরাসন্ধ জাদি যত নরপতি শত শত 
দাণ্ডাইয়৷ দেখে সর্বজন । 
রুক্মিণী লইয়া বলে যেন হরি করী পালে 
বেগে চলে কমললোচন ॥ 
সবে করে হায় হায় রুক্মিণী লইয়া যায় 
চোরা কৃষ্ণ সবার গোচরে । 
জরাসন্ধ বলে বাণী কার বলেকুষ্জেজিনি 
আমি জানি গিয়া মবুপুরে ॥ 
. ভিন বিংশ অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ বার আনি 
প্রাণ লয়ে গেনু পলাইয়া ৷ 
এখন ছুভাই রথে অন্ত্র ধরিয়াছে হাতে 
কে যুঝিবে এ মুখে রহিয়। ॥ | 
এত সব দেখি শুনি ধনুঃশর ধরি পাঁণি 
ূ্‌ লাঁজে রুল্মী হয় আগুয়ান। 
সর্্ঘদূল সে লৈয়! কৃষ্ণেরে বেড়িল গিয়া 
বলে যুদ্ধ দেহ ভগবান ॥ 


বিপত্তি দেখিয়া! কোপে রামকৃষ্ণ বীরদাপে 


রক্সিণী রুক্মীরে দেখি সভয় করুণ মুখী 
দেখি কঞ্চ চতুর্ভ,জ ধরে ॥ 
প্ছুই করে রুক্সিণীরে চাপিস্বা ধরিল করে 


ছুই করে ধরে ধন্ুর্ব্বাণ। 


- তবে সে রেবতীপতি হৈয়া বড় ক্রোধমতি 


সৃষল ধরিয়। আগুয়ান ॥ 
গোবিন্দমজল গীত শুনে যেবা গুদ্ধচিত 
পরম কৈবল্য পদ পায়। 
কুষ্ণকথ! মধুরাশি পির মন দ্বিবা নিশি 
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ২৫৮ ॥ 


ছি 
কুক্সীর সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ । 


কল্তিণী রুক্সীরে দেখি ভয়ে কম্পমান। 
তা দেখিয়া চতুর্তজ হৈল ভগবান ॥ 
দ্দিভূজে রুক্মিণী তবে ধরি নারায়ণ। 
ছুই করে অস্ত্র ধরি করে মহারণ ॥ 

তবে কু্ী ধন্গুক ধরিয়া কোপমনে। 
চোখ চোখ শর বাছি বিদ্ে নারায়ণে ॥ 
ধনুক ধরিয়া কোপে দেব গদাধর । 
রাজার নন্দনে বিদ্ষি করিল জর্জর ॥ 
মুষল ধরিয়া বলদেব করে রণ । 

খণ্ড খণ্ড হৈয়! পড়ে যত সেনাগণ ॥ 
তবেত গোবিন্দ করে ধরি চক্রবাণ। 
কবীর সৈম্তেরে কাটি করে খান খান ॥ 
সহিতে ন! পারি সেন! রণে দিল ভঙ্গ । 
ঘোর রণে পড়ে সেনা মাতঙ্গ তুরজ | 
আপনার সৈন্য বীর রাখিতে না পারে। 
স্থির নাহি রহে সেনা প্রথর সমরে ॥ 


মু 


রুক্ীরে দেখিয়া তবে কৃষ বনধরাম। 
কাটিল রথের অশ্ব হাতের ধন্ুখান ॥ . 
বিরথী হইয়। রুক্ী হইল! কাতর । 
হাতে গলে বান্ধি রথে তুলে গদাঁধর ॥ 
অশ্বপুচ্ছে বান্ধে তারে ম্তক মুণ্ডাক্্যা। 
তবে রাম কৃষ্টে কহে ঈষৎ হাঁসিত্বা ॥ 
এত বড় শাস্তি কেন দিলে বন্ধুজনে। , 
প্রাণে না মারিয়া মুণ্ডাইলে কেশ কেনে। 
কুক্সীরে রুক্সিণী দেখি করুণ নয়ন। . 
তার মন বুঝি কৃষ্ণ কমলনয়ন ॥ 
তবে হরি তাহার বন্ধন"্ঘুচাইল। 
প্রাণ লয়ে যাহ বলি বিদায় করিকা ॥ 
লাজে অধোমুখ বীর না৷ গেল মন্দিরে । 
কৃষ্ণ অরি হৈয়া রহে তভৌজকোটিপুরে ॥ 
তবে কৃষ্ণ রণ জিনি কক্সিণী লইয়া । 
দ্বারক! নগরে কুষ্ণ উত্তরিল গিয়া! ॥ 
দেখিয়া সে আনন্দ দৈবকী ভাগ্যবতী । 
যতনে করিল কৃষ্ণ মক্ল আরতি ! 
পরম আনন্দে কৃষ্ণ ডাকি বন্ধুজন । 
বিভা হেতু গুভক্ষণ করিল গণন ॥ 
ভীম্মক রাঁজারে কষ পাঠাইল চর । 
নান! রত্ব লয়ে আইল বিদর্ভ ঈশ্বর ॥ 
দ্বারকা নগরে গেল! ভীম্মক নপতি। 
অধিবাস দ্রব্য লয্ষে ব্রাহ্মণ সংহতি ॥ 
অনেক আদর কৈল দেব চক্রপাণি।. 
বিভা কার্ধ্যে মুনিগণে ডাক দিয়া আনি॥ 
বযস্বর স্থান কৈল অতি মনোহর । 
বিবিধ মক্রল তেল দ্বারকীনগর ॥ 
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ সকল। 
ছুঃখীশ্তাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গল ॥ ২৫৯ 


২ রনি 3 
রুরিণী বিবাহ) ৮ ভীম্মক আনন্দিত শাস্ত্র বিহিত মত 
রাগ মঙ্গল। - কন্তা সমর্পিল ব্রজরাজে ॥ 
সুনহ মহীপতি আনন্দ দ্বারাবতী মগিমন্দির মাঝে কুন্গম শয্যা সাজে 
মঙ্গলধ্বনি সুপ্রকাশ। বঞ্চিলা এ মধু রজনী । 
ক্ুক্সিণী নারায়ণে বিবাহ শুভ ক্ষণে চন্দ্র চকোর সঙ্গে অনুজ অলি রঙ্গে 
শ্রবণে বিস্ব হয় নাশ ॥ কৌতুক কহিতে না জানি ॥ 


আনন্দ বস্থদেব আনিয়া মুনি সব 
করিল স্বয়ন্বর স্থান। 

বেদী তাহে সুবর্ণ কুত্ত শোহে 
যে কিছু বেদের বিধান ॥ 

প্রাঙ্গণে আরোপ্পিল গুবাক নারিকেল 
রত্ত। তরু থরে থর। 

চন্দনে আমোদিত চানুয়া সুশোভিত 
ঝালর পরশ পাথর ॥ 

-ীম্মক লয়ে বাস কন্তার অধিবাঁস 
করিল অতি শুভক্ষণে। 

'মহী গন্ধ দিল স্বস্তিবাচ কৈল 

7 প্রভু পায় আরাধনে ॥ 

[তেবে সে নারাষণে করিল শুভক্ষণে 

বৰ মঙ্গল গন্ধ আঁধবাস। 

মুকুট সুমণ্ডন রতন আভরণ 

্ কিরণে জগত প্রকাশ ॥ 

দবক্মিণী দেব হরি শুভ মিলন করি 

_. মাল্য করি বদলনে। 

্বন্দভি বাদ্য বাজে শঙ্খ মোহরি গাজে 

তৈ পুষ্প বরষে দেবগণে ॥ 

[াঞ্্ঙ্গ ভেরী বীণা, কংসাল বন্ত গণ 

_. কিন্নর কিন্নরী গায়। ৃ 

ব্রা নৃত্য করে গন্ধরর্ব তাল ধরে 

আ। আনন্দের ওর নাহি তায়॥ 

কচি সে দেব হরি কক্ষিণীরে বামে করি 
'বসিল। রন্ধ বেদী মাঝে.। 


শুন্হ পরীক্ষিত. আনন্দ অপ্রমিত 
দ্বারকা। নগর উল্লাস। 
'গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল 
রচিল ছুঃখীশ্ঠাম দাস ॥ ২৬০ 


শা 


কৃষ্ণের রুক্মিণী সহবান । 
বাগ বরাড়ি। 


আনন্দ করিয়া বদন ভরিদা 
বল রাম নারায়ণ | প্র ॥ 

হেন মতে ক্ুক্মিণীহরণ করি বলে । 
বিভা কৈল লৈয়! কৃষ্ণ দ্বারকা ম্ণডলে ॥ 
ভীম্মক রাজার ভাগ্য ছিল পূর্ববকালে । 
কন্তা্বান কৈল রাজ! রুষ্ণ পদতলে ॥ 
নানা রত্ব নিছনি করিয়া নারায়ণে | 
কিবা আজ্ঞা হুয় বলি রহে বিদ্যমানে ॥ 
ভীম্মকে করিল কৃষ্ণ আদর অপার । 
আলিঙ্গন দ্রিয়। বলে তুমি সে আমার ॥ 
ইহ লোকে সুখে থাক পাল প্রজাগণ। 
অন্তকালে যাবে মোর বৈকুষ্ঠ ভূবন ॥ 
এত বলি মেলানি করিল নৃপবরে । 
আনন্দে চলিল রাজ! বিদর্ভনগরে ॥ 
তবে কৃষ্চদেব বৈসে দ্বারকা ভূবনে। 
কুক্সিণীর যৌবন বাঁড়য়ে দিনে দিনে ॥ 
পরম হুন্নরী দেবী লক্ষ্মী অবতার । 

কে কহিতে পারে গুণ মহিম! তাহার ॥ 


_ স্মপিমগ্ডুপ মাঝে রত্ন সিংহাসনে 
“ কৌতুকে খেলেন পাশা লক্ষ্মী নারায়ণে ॥ 
খ্বনতি নিতি ক্রীড়ারঙ্গে বিহরে গোবিন্দ । 


স্ছুঃখীশ্তাম মাগে রা চরণারবিন্দ ॥ ২৬১ 4 
82০ 


কামদেবের জন্ম। 
রাগ আসয়ারি ৷ 


; আনন্দ দ্বারক। দেশে কক্সিণী রভসরসে 
বৈসে কৃষ্ণ কমল লোচন। 
শুভক্ষণে শুভ দিনে খতু স্নান নিবন্ধনে 
কৃষ্ণ সঙ্ে রজনী বঞ্চন ॥. 


দৈবের নির্ধন্ধ গতি তাহে গর্ভ হৈল স্থিতি 


কামদেব জন্মিলা জঠোরে। 

দিনে দিনে অতিশয় রুক্সিণীর রূপ হয় 

দেখি কৃষ্ণ হরিষ অস্তরে ॥ 

"দশ মাস দশ দিন হৈল আসি সম্পৃরণ 
কষ্ট ব্যথা জানায় তখন? 

কেবল মাহেন্দ্র ক্ষণে প্রপবিল শুভ দিনে 

*  পুভ্র হৈল অভিন্নবদন ॥ 

আনন্দিত দৈবকী কৃষ্ণের কুমার দেখি 

প্রস্থগৃহে মঙ্গল আচরি। 


,জালিয়া রতন বাতি নাভিচ্ছেদ করে ধাত্রী 


জয় জয় দিল পুরনারী ॥ 
শুন রাজা হেনকালে জন্বর নৃপতি স্থলে 
নারদ আমিয়া উপনীত । 


দেখি দৈত্য হুষ্ট হৈয়। পাদ্য অর্থনসন দিয়া 


ষড়জেতে করিল পুজিত ॥ 
 দন্বাজার আদরে মুনি কহেন সদয় বাণি 
£ শুন দৈত্য কি কর বসিয়া। 
কৃহি শুন বরাবরে বত্বসান্ দ্বারাপুরে 
তব রিপু জন্মিল আসিয়া ॥ - 





এই শিশুকালে তারে বদি পার বধিবারে 
তবে তোর হইবে কুশল । 

নিশ্চয় কহিন্নু তোরে কেবল কামের করে 
সবংশেতে মরিবে সকল ॥ 

অন্থরে কহিয়া এত চলিল ব্রহ্মার স্থৃত 
বীণা গানে নিবেশিয়! চিত্ত । 

গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে 
জন্বর হইল সচিস্তিত ॥ ২৬২ ॥ 





৫. 
সন্বরান্্র কর্তৃক কামদেব হরণ । 
রাষ্সিনী করুণা। . 
কে নিল হরিয়া মোর শ্যাম গুণনিধি ॥'প্র 


নারদের বচন শুনিয়া দৈত্যপতি। .. 
নিশাভাগ রাত্রে সে চলিল। দ্বারাবভী ॥ . 
পুরী মধ্যে প্রবেশিল শীত্রগতি হৈয়া। 
বুঝিতে না পারে কেহ অন্থুরের মায়া ॥. 
প্রস্থ গৃহে প্রবেশিল আপনি সন্বর ৷ 
কোলে করি লৈয়। চলে কৃষ্টের কুমার ॥ 
কোলে পুত্র না দেখিয়া কানদয়ে রুক্মিণী । 
কে নিল বালক বলি কান্দে উচ্চ ধ্বনি ॥ 
দৈবকী রোহিণী আদি পুরনারীগণ । 
ত্বরিতে মিলিল গিয়া রুক্সিণী ভুবন ॥ 
কান্দিয়। কহিল সে সকল নারীগণে। 


] কেবা লৈয়৷ গেল মোর কোলের নন্দর্নে ॥ 


কান্দয়ে রুল্সিণী দেবী ক্ষিতি লুটাইয়া। 
শিরে ঘাত মারে দেবী মদনে হারাক়্যা ॥ 
রাত্রিকালে ক্রন্দনের শব্দ কেন শুনি। 
তথ। গেল হলধর গোবিন্দ আপনি ॥ 

সর্ব অস্তর্ধামী ক্ষ জানেন হৃদয় । 
নারীগণে প্রবোধ করিয্তা কৃষ্ণ কয় & 
শ্থিরচিত্ত কর সবে অনিত্য সংসার । 
পুনঃ পুনঃ জনম সৃত্যু স্বপ্নের আকার ৪. 


৪ গযাদমজল। 


জন্ম হলে মরণ খণ্ডন নাহি যায়। 
তত্ব বোলে প্রবোধ করিল ষবাকায় ॥ 
ওথা সে সম্বর রিপু কাঁমদেবে লৈয়া । 
অমুদ্রের 'জল মধ্যে দিল ফেলাইয়া ॥ 
জলমধ্যে কামদেব পড়িলেন গিয়া । 
রাঘব গিলিল ভারে আহার বলিয়! ॥ 
গোবিনদের বীর্ষ্যে সেই অক্ষয় শরীর । 
মতন্তের উদর মধ্যে বাড়ে মহাবীর ॥ 
মদন উদরে ধরি মীন ভ্রমে জলে । 
ধীবরের জালে সে পড়িল রাত্রিকালে ॥ 
মত্ত বন্দি করিয়! ধীবর জৃষ্ট মন। 
সেই মতগ্ত লৈয়া দিল সম্বর সদন ॥ 
মত্ন্ত দেখি রাজ! বড় আনন্দিত মনে। 
বলিল লইয়া দেহ রতির সদনে ॥ 

| মতস্ত দেখি রঁতি মনে আনন্দ অপারে। - 
_স্পকারগণে দিল মৎস্য কাটিবারে ॥ 
_কাটিলেক জেই মৎস্য স্পকারগণ । 
মত্স্যোদরে শিশু দেখি সবিম্ময় মন ॥ 


রাজাকে কহিল গিয়া শিশু কোলে করি ॥ 


সম্বর কহিল দেহ রতি বরাবরি ॥ 
অপুত্রক রাজা সে যে আছিল সম্বর ৷ 
পুত্রবৎ করিয়া পালিল নৃপবর ॥ "| 
শুন রতি প্রাণপণে পালহ ছাওয়ালে। - 
মহান্থথে রতি সে মদন প্রতিপালে ॥ 
হেন রূপে কামদেব অন্বর সদনে । 
ছ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন বাড়ে দিনে দিনে ॥ 
তবেত সব্ঘর রাজা আনি পুরোহিত । 


অস্ত্র শস্ত বিদ্যা তারে কৈল সুশিক্ষিত ॥ 


বার বৎসরের কাম হইল যখন। 
রতি পাশে আইল নারদ তপোধন ॥. 
মুনি দেখি রূতি টরুল অনেক আদর ॥ 





ছঃখীশ্তাম দাস কহে কৃষ্ণ তজ গ্রাণী। ১ 
হেলায় তরিয়! যাবে ঘোর তরঙ্গিণী ॥ ২৬০. 
রতি কামের মিলন। 
| রাগিণী কল্যাণ । 
সম্বর সদনে আসি রতির নিকটে ক. 
কহেন নারদ মহামুনি। | 
শুন রতি কহি তোরে পালন করহ যাকে 
এই তোর প্রভু শিরোমণি ॥ . 
পুরব কালের বাণী শুনহ কামের রাণী, 

হরের করিতে তপ ভঙ্গ। 


| লৈয়! দেবতার পান গিয়া শিব বিদ্যমান 


শাপে ভন্ম হইল অনঙ্গ 1 

দেখিয়া পতির গতি অন্গুযুতা হবে রতি, 
কুণড খুলি জালিল আগুনি। 

তোনার একান্ত জানি হইল আকাশ বাণী 
. শুন রতি স্থির কর প্রাণী ॥ ” 

সম্বরের ঘরে গিয়া থাক চিত্ত নিবেশিয় 
দিন কত সময় বঞ্চন। 

ভারাবতারণে হরি রুষ্সিণীরে বিভা কাঁ, 
সেই গর্ভে জম্মিবে মদন ॥ 

তোর বড় শুভদিন ফলিল তপের চিহ্ন . 
নিজ কাস্তে কর পরিচয়। 

তবে রতি কামদেবে চাঁহিল সে রতি ভাম্বে 
প্রাপনাথ বলিয়া বিনয় 'ঃ 

তবে সে নারদ ষুনি মদনে বলেন বাণী * 
রতি তোর নিজ প্রণস্বিনী। ১ 

সম্বর সংহার করি রতি লৈয়া স্থারাপু্ন্/:-. 
শীগ্রগতি চলহ আপনি ॥ দশ 

রতি মদনের সর্জে রহিল পরম রঙ্ষে ₹» 

:. চিরদিনে পাইয়া মিলন । ৪ 


. গ্োবিশ্মঙ্গল। : 


সকল বিবরণ সন্বরে বলিতে পুনঃ 
চলিল নারদ তপোধন ॥ 
বারদে দেখিয়া রাজা করিল চরণ পুজা 
,বসাইল রত্ব সিংহাসনে । 
শুন দৈত্য কহ তোরে বিপক্ষ আনিয়া ঘরে 
মৃত্যু হেতু করিলে পালনে ॥ 
শর্দ আসি তোর স্থলে কহিলাম বাক্য ছলে 
না পারিলে রিপু বধিবারে। 
সেই আসি তোর ঘরে রতি লৈয়া কেলি করে 
আছে মাত্র তোম! বধিবারে ॥ 
থত বলি গেলা মুনি সম্বর কুপিত শুনি 
বলে বুদ্ধি কি করি উপায়। 
সঘনে হুষ্কার পুরে নানা অস্ত্র করে ধরে 
মদনে মারিব বলি ধায় ॥ 
€দেখে গিয়! বিদ্যমীনে রতি মদনের স্থানে 
স্ব. বসি আছে কৌতুক মিলনে । 
ছুঃখীশ্তাম দাস বলে দৈত্য কোপানলে-জলে 
তারে দেখি হাসেন মদনে ॥ ২৬৪ ॥ 





টো 
সন্বরান্থর বধ। 

রাগ শোহিণী। 
' গোবিন্দগুণ গাও গাও রে শুনি গ্রু॥ 


দন মারিব বলি ধায় সে সম্বর। 

শা দ্বেখি কহেন রতিপতি বরাবর ॥ 

+ন প্রাণনাথ দৈত্য নান। মায়! জাঁনে। 
, ণাঁর যুদ্ধ করিবে হইও সাবধানে ॥ 

"মি জানি যোগমায়া কহিবে তোমারে । 
তুমি বিনাশিবে সন্বর অস্থরে ॥ 
ৰলি রতি কামে দিলা যোগমায়] । 

ন সময় দৈত্য মিলিল আসিয়! ॥ 


২২৫ 
দৈত্য দেখি বাহির হইল রতিপতি। 
ধন্ুকে টক্কার দিল হৈয়! ক্রোধ মতি ॥ 
ধন্থুকে টষ্কার দিয়া পূরিল সন্ধান । 
সন্বরে বিন্ধয়ে বাছি চোখ চোখ বাণ ॥ 
তবে সে অস্থুর মায়া করিল স্থজন। 
দশ দিক অন্ধকার করিল গগন ॥ 

মহা ঝড় বহে হেন প্রবল প্রলয় । 
চতুর্দিকে অঙ্গার হাড়ের বৃষ্টি হয় ॥ 
অসুরের মায়া দেখি কৃষ্ণের তনয় । 
শরজাল কৈল কামদেব মহাটয় ॥ 
সন্বরের সেনা যত যুঝে রণস্থলে। 
সকল সৈইন্য পড়ে ঘোর শরজালে ॥ 
তবেত সম্বর কামে এড়ে নাগপাশ। 
গরুড় বাণেতে কাম তাহ! কৈল নাশ ॥ 
নান। রূপে বাণবৃষ্টি করে ছুই জন। 
কেহ কাহে জিনে নাহি একই তুলন ॥ 
তবেত কুপিল কাম রণে শ্রম পাইয়া । 
ধন্ুকে যুড়িল তবে বিষুচক্র লৈয়! ॥ 
দেখিতে উজ্জল চক্র মহা খরশাণ। 
জন্বরের মুণ্ড কাটি করে ছুই খান ॥ 
নৃপতি পড়িল ভঙ্গ যত সেনাগণ। 
দেখিয়! আনন্দ রতি মদনের মন ॥ 

ধন রত্ব ছিল মত সম্থরের পুরে । 

সকল ভরিল কাম রথের উপরে ॥ 

তবে কামদেব রথে রতি সঙ্গে করি। 
চলিল পরম গ্থখে দ্বারকানগরী ॥ 
সন্বরের সম্পদ লইয়! কুতৃহলে। 
উপনীত হৈল গিয়া দ্বারকামগুলে ॥ 
অভ্যন্তরে কৃষ্ণ সঙ্গে আছিল! রুক্মিণী । 
স্তনযুগে ঝরে পয় বিভ। বাদ্য শুনি ॥ 
পুজ ম্মঙরিয়া দেবী ছাড়িল নিশ্বাস। 
গোবিন্দমল গান ছুঃখীন্তাম দাস ॥ ২৬ 


ূ 
ৃ 


নত ক্োবন্দ নক 


রতি কামদেবের দ্বারক। প্রবেশ? 
| রার্গিণী ধানশ্রী।। 
দ্বারক! ভুবনে রঙ্গে বসিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে 
শুনিয়া ম্জল বাদ্য ধ্বনি। 


না পুজ্কে ম্মরিয়া ভাবে স্তনযুগে পয়ঃশ্রবে - 


০, মি 


বামনেত্র করয়ে স্পন্দান ॥ 

বিধি মোরে বাম ভেল পুত্র কে লইয়া গেল 
রহিলে হইত বিভা দান। 

কে যায় করিয়। বিভা কহিতে না পারে সব 

_ নিরখিয়া বিদরে পরাণ ॥ 

আসি মদনের চর দ্বারাবন্তী অভ্যস্তর 
গোবিন্দে করয়ে নিবেদন। 

স্বর সংহার করি রতি সঙ্গে রখোপরি 
আইল কাম তোমার নন্দন ॥ 

শুনি প্রভু হরষিত কুক্সিণী সে আনন্দিত 
দৈবকী রোহিণী নারীগণে। 

রচিয়া মঙ্গল থালি বাড়ীর বাহির চপি 
পুত্রবধূ কর্জে ধরি আন ॥ 

যত কন্মন কুলাচার সকল করিল তার 





কক্স আনন্দ অতিশর। 
হেনরূপে দ্বারাপুরে গোবিন্দ বসতি করে 
স্তন অভিমন্যর তনয় ॥ 
তবে যে করিল হরি কহি তোমা বরাবরি 
পুরাণ বিহিত ইতিহাস। 
মণিহরণের বাণী ভক্তিভাবে নৃপমণি 
শ্রবণে ছুরিত হয় নাশ ॥ 
কুলে শীলে সুপগ্ডিত নাম তার শত্রাজিত 
কৃষ্ণ মিত্র করিয়! রাজন । 
দ্বারক। নগরে বৈসে নিজ মন অভিলাষে 
চিত্তে কৈল সেবিব তপন ॥ 
. মান শুচিমভ হৈয়া সমুদ্রের কূলে গিক্া 
তপ করে দ্বাদশ বৎসর । 


গোবিদ্মঙ্গল রসে ছুঃখীস্তাম দাস ভাষে 
_ তপে তুষ্ট হৈল দিবাকর ॥ ২৬৬॥ 


মণি হরণ প্রসঙ্গ__ 
শত্রাজিতের স্যমস্তক মণি লাভ। 
আপনা করি চরণে রাখ হে দয়াল ॥ধা! 


তপ করে শত্রাজিত দ্বাদশ বৎসর । 
তপে তুষ্ট হৈয়া তার বশ দিবাকর। 
সাক্ষাৎ হইয়া আপি পতি গোচরে। 
অবনী লোটায়ে রাজ! দণ্ডব্ৎ করে ॥ 
পুটাঞ্জলি হৈয়! রাজ! রহে বিদ্যমানে। 
স্তৃতি ভক্তি করে রাজা বিনর বিধানে ॥ 
পুণ্যদেহ ভক্ত রাজ! দেখিয়া তপন। 
অতিশয় কৃ! কৈল হইয়। প্রসন্ন ॥ 
স্তমন্তক মণি স্্য দিল তার গলে। 
সে মণি তুলনা নাহি এ মহীমণ্ডলে ॥ 
মণি দিয়া অন্তর্ধান হৈল দিবাকর । 
মণি গলে চলে রাজ। দ্বারক। নগর ॥ 
মহা তেজোময় মণি স্র্য্যের কিরণ। 
হুর্ধ্য আইল হেন করি ভাবে পুরজন ॥ 
জনরব শুনিয়া জানিল জগন্নাথে । 
স্তমন্তক মণি সৃর্ধ্য দিল শত্রাজিতে॥ 
মণি লৈয় শত্রাজিত গেল নিজ ঘর। 
নিত্য পূজা করে মণি স্র্য্যের সোসর ॥ 
নিত্য অষ্ট ভার স্বর্ণ প্রসবে মণিবর । 
অতি আনন্দিত ভেল দ্বারকা নগর ॥ 
শুনিয়। মণির কথা দেব চক্রপাণি । 
উদ্ধবে পাঠায়ে দিল মাগি আন মণি ॥ 
গুনিয়! বৃূপতি বলে উদ্ধবের স্থানে। 


গোবিন্দ মাগিল মণি না! শুনি শ্রবণে ॥ 


স্ 


গ্োবন্ষজগল | | লি 





. ঘছোট ভাই প্রজেনেরে দেখিয়া সুন্দর । ভ্রমিতে কাননে কে মারে প্রসেনে 
'তার গলে দিল স্তমস্তক মণিবর ॥ . দরশে যাইব তথ! ॥ 
স্থণি না পাইয়া তবে উদ্ধব চলিল। এই ভাদ্র মাসে চতুর্থ দিবসে 

_ কল বৃত্তান্ত কষে গিয়া জানাইল ॥ . দেখি চত্দ্র হরিতালি। 

 শুনিল! না দ্িণ মণি উদ্ধবের স্থনে। .. তথির কারণে কুযশ ঘোষণে 
উত্তর না দিলা প্রভু রহিল মউনে॥ লোকে দোষে বনমালী ॥ 
শুন রাজ! পরীক্ষিত কহিন্গ তোমারে । এত বলি হরি সব সঙ্গে করি 
গলে মণি প্রসেন ভ্রময়ে বনাস্তরে ॥ চলিল! গ্রহন বনে । 
স্বৃগন়্া করিয়া বীর বুলে বনে বন। দেখিল নেহারি প্রসেন সংহারি 
আচস্িতে সিংহের সজেতে দরশন ॥ সিংহপদ সেই স্থানে ॥ 
মণি দ্বেখি মুগেন্্র সে মনে মনে গণি। সিংহপদ বাই সবে চলি যাই 
পুণ্যদেহ শত্রা্জিতে হুধ্য দিল মণি ॥ উপনীত কত দৃারে । 
অপবিত্র হৈয়া মণি পরিয়াছে গলে। দেখিল নয়নে সিংহে বধি প্রাণে, 
চাপড়ে প্রসেনে সিংহ মারে সেই স্থলে ॥ খক্ষপদ ক্ষিতিপরে ॥ 
শলে মণি দ্িয়। সিংহ. বনে প্রবেশিল। পদ চারি গিয়। সুলঙ্গে নামিয়া 
ভীয়ের মরণ শত্রাজিত বার্তী পাইল ॥ গেল! রসাতলপুরী । 
গায়ের মরণে রাজা শোকাকুল হৈয়া। তবে সবা সঙ্গে বেড়িযা হুলঙ্গে 
বলে মণি নিল কৃষ্ণ প্রসেনে মারিয়! ॥ বিচারে বসিল! হরি ॥ 
লোকমুখে এই বার্তা শুনি চক্রপাঁণি। শুন সভাজন মণির কারণ 
ইষ্ট মিত্র বন্ধুগণে ডাক দিয়া আনি ॥ - যাব রসাতলপুরে । 
সর্বজন লৈয়া কৃষ্ণ বসিল1 বিচারে। 1 তোমরা এখানে - এয়োদশ দিনে . 
ছুঃখীশ্যাম ডাকে নাথ পার কর মোরে ॥ ২৬৭ ॥ রছিও আমার তরে ॥ 

| 1... ইথে না আইলে জানিহ পাতালে 
নিশ্চয় মরিল হরি। 
বনমধ্যে কৃষ্চের মণি অন্বেষণ। করলি এদিন 
রাগ সারজখী পালিহ তনয় নারী ॥ 
জনমুখে রব শুনিল! মাধব মাত পিতা স্থানে জানাবে চরণে 
শত্রাজিত কটু বাণী। প্রণতি স্ততি আমার । 
ইষ্ট মিত্র গণে ডাকি উগ্রসেনে .». সবাকারে এত করি পরিমিত 
বলরামে পাশে আনি ॥ কুলঙ্গেতে আগুষার ॥ 
সবার গেচর কহে দামোদর ; সঙ্গের পথে গিয়া গোপীনাথে 


চি | _ উপনীত রসাভলে। 


রা গোবিদ্দমগল। 


'  স্ীপ্তরুচরণে ছুঃখীশ্তাম ভণে 
ও শীত গোবিন্দমন্লে ॥ ২৬৯ ॥ 





পাতালে ভল্গুকের সহিত কৃষ্ণের 


যুদ্ধ। 
- রাগিণী ধানশ্রী 


: স্থলঙ্গ গমনে হরি গিয়া রসাতলপুরী 
উপনীত রাজার ভবনে । 


চঞ্চল করিয়া ভ্তাখি চৌদিকে চাহিয়া দেখি 


মণির উদ্দেশে জেই স্থানে ॥ 
 খক্ষপুত্র ধাত্রীকোলে কান্দে সে প্রবোধে 
হের দেখ স্তমস্তক মণি। 
স্তমস্তক নাম শুনি শিশু গলে ছৈতে মণি 
কাড়ি লৈয়া চলে চক্রপাঁণি ॥ 
. আস্তে ব্যস্ত হৈয়া নারী খক্ষরাজ বরাবরি 
কহে মণি চৌর লয়ে যায়। 
নিয়া তরুক কোপে হুহুস্কার পুরি লাফে 
কৃষ্ণের পশ্চার্খ বেগে ধায় ॥ 
বরণে না ডর তোর আসিয়া মন্দিরে মোর 
লয়ে মণি যাঁসি কোথাকারে । 
বাম মোর জান্ববান পাঠাইব যমস্থান 
হাসি কৃষ্ণ বাহুড়ে সমরে ॥ 
ভন্ুক সংহতি হরি হাতাহাতি যুদ্ধ করি 
কেহ কারে জিনিতে না পারে। 
প্রবল সংগ্রাম তায় তিন নব দিন যায় 
গড়াগড়ি অবনী উপরে 1 
হেথাত সুলঙ্গ স্থানে রাম আদি উগ্রদেনে 
দেখি না আইল দামোদর । 
কান্দে সবে ক্কষ্ণগুণে গিয়া, নে দ্বারকা 









কান্দে বহু দৈবকী রুক্মিণী সে চক্রমুখী 


বলে বিধি কি কৈলে ঘটন। 


. পাপমতি শত্রাজিতে দোষ দিল জগন্নাথে 


তেঞ্ঞি প্রভু বিপাকে মরণ ॥ 


প্রহ্যন্ন করিয়া কোলে কান্দে দেবী শোকানলে 


কবরী বসন গড়ি যায়। 


স্মরিষ। গোকুলচান্দে দৈবকী রোহিণী কান্দে 


পুরীজন করে হায় হাঁয় ॥ 


উগ্রসেন নরপতি সাস্বায় সবার প্রতি 


বলে ক্রিয়া কর শান দান ॥ 


ক্ষৌর কম্ম করি তাঁর শ্রাদ্ধ পিণড দেহ আর 


যে উচিত বেদের বিধান ॥ 


শুনিয়। সন্তোষ সব শান্তরমত কামদেব 


পিও দিল আনি পুরোহিত। 


গোবিন্ঈমল রসে শ্রীমুখনন্দন ভাষে ১ 


পি পেয়ে গোবিন্দ তৃপিত ॥ ২৬৯-% 





খক্ষযুদ্ধে কৃষ্ণের জয় লাভ। 
রাগিণী করুণ! । 

শান্ত অনুসারে কামদেব পরে 
পিও দিল নারায়ণে। 

রুক্ষিণী স্বন্দরী গোবিন্দ প্মউরি. 7 
দেখিল শুভ লক্ষর্ণে? 

বাম নেত্র ঘুর কর বাম উরু 
সঘন স্পন্দন করে। 

সুপ্রসন্ন মন জানিল তখন 
কুশল কৃষ্ণ শরীরে ॥ 

দৈবকী গোচরে নিবেদন কর্জে " 

শুন শুন ঠাকুরাণী। 

মোর গ্রভু খে আছেন কৌতুকে 
হেন মনে অস্থমানি ॥ 


এ 


বাম অঙ্গ মোর উত অন্তর 
সিন্দুর উজ্জ্বল অতি। 
দৈবকী চে তবে, ঘট স্থাপি ভাবে 
» পৃজে দেবী ভগবতী ॥ 
অনেক প্রকারে পুজিল চণ্ডীরে 
নানারূপে স্ততি করে। 
শুন পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত 
ওথা রসাতল পুরে । 
কামদেব যবে পিও দিল তবে 
বল বাড়ে কষ অঙ্গে । 
ভল্গুকে পাড়িয়া বক্ষেতে বসিয়া 
রামরূপ ধরে রঙ্গে ॥ 
তবে জান্ববান দেখি বিদ্যমান 
কমললোচন হরি । 
।করয়ে স্তবন সেবকেরে কেন 
সা হেন রূপে মায়া করি ॥ 
রাম অবতারে বধিলে বালিরে 
সগ্রীবে করিলে মিত। । 
অমি জান্ববান সঙ্গে হনুমান 
উদ্ধারিলাম তব সীতা ॥ 
বান্ধি সেতুবন্ধ বধি দশস্বন্ধ 
বিভীষণে রাজ্য দিয়া । 
' অযোধ্যানগ্ররী রঘুবংশধারী 
নৃপতি হইলে গিয়া & 
ভদ্দুক বিনয় শুনি দয়াময় 
দাগ্ডাইল বক্ষ ছাঁড়ি। 
খক্ষরাজ তবে প্রণমিল ভাবে 
পাদপদ্ তলে পড়ি ॥ / 
প্রভু পদ ধরি লৈ নিজ পুরী 
করাইল স্নান দান। 
ভাবিল অন্তরে দ্বেব দামোদরে 
,  জান্ববতী দিব দান ॥ 


২২৯ 


্বয়ন্বর স্থান করিল নিম্মাণ 
বিভাষোগ্য দ্রব্য আনি। 

কহে ছুঃখীশ্ঠাম বল অবিরাম 
মুখে কৃষ্ণগুণ বাণী ॥ ২৭৯1৫ 


কৃষ্ণের জান্বতী বিবাহ । / 
বাগিনী শোহিনী। 
বড়রে দয়ার নিণি হরি ॥ ধ॥ 


পরম আনন্দমতি ভল্গুক রাজন । 
্বয়ন্থর স্থান কৈল অতি স্থুশৌভন ॥ 
নারিকেল গুবাক রোপিল থরেখর। 
দ্বারে দ্বারে রোপিল কদলী তরুবর ॥ 
চন্দনের ছড়। বাটি গন্ধে আমোদিত । 
রতন তোরণ ঝাঁরা মন্দর গঞ্জিত ॥ 
বান্ধিল বিচিত্র বেদী নানা ধাতু দিয়া ।. 
স্বর্ণকুম্ত আতর ডাল রচিত করিয়! ॥ 
কুলপুরোহিত ডাকি আনি মুনিগণে। 
অধিবাস কন্যার করিল ততক্ষণে ॥ 
মহী গন্ধ শিল! ধান্ত দূর্বব! পুষ্প ফলে। 
কৃষ্ণে অধিবাস কৈল অতি কুতুহলে ॥ 
জান্ববতী গোবিন্দ মিলিল শুভযোগে। 
পুষ্পবৃষ্টি করে ইন্দ্র দেব আদি নাগে ॥ 
রত্ববেদী মধ্যে কন্ত। বর বসাইয়া ৷ 
খক্ষরাজ। কন্ত। দিল কৃষে সমর্পিয়া ॥ 
যৌতুক করিয়৷ দিল স্যমস্তক মণি। 
নানা রত্ব বস্ত্র দিল গৌবিন্দেরে আনি ॥ 
তবে কৃষ্ণ মেলানি মাগিল জাম্ববানে। 
দিব্য রথে বসাইল দেব নারায়ণে ॥ 
নানা বাদ্য কোলাহল করিয়া প্রচুর । 
আইগু বাঁড়াইয়া রথে থেল কত দূর॥ . 


২৩০ গো বিনমঙগল 


পুনঃ পুনঃ প্রণতি করয়ে নারায়ণে । 
তবে কৃষ্ণ আজিজন দিল জাম্ববানে ॥ 
মেলানি মাগিয়! গেল রাতল পুরে । 
আনন্দে চলিল। কৃষ্ণ দ্বারকাঁনগরে ॥ 
নগর নিকটে কৃষ্ণ কৈল শঙ্ঘরনি। 
ধাইল সকল লোক জযমশঙ্ গুনি॥ 
উঞ্লুসেন রাম আদি শ্রীবন্ দৈবকী । 
রুক্মিণী আনন্দ অতি প্রভুমুখ দেখি | 
বেত দৈবকী দেবী আনন্দিত অতি। 
রচিয়! মঙ্গল থাঁলি জালে রত্ব বাতি ॥ 
মঙ্গল আচাঁর করি দেব দাঁমোদরে । 
করে ধরি পুভ্রধূ নিল নিজ ঘরে ॥ 
নানা বিধ বাদ্য বাজে দ্বারকী নগ্বরে। 
ভাট বিপ্রে বস্থদেব শানা দান করে 1 
ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্বজন । 
শত্রাজিতে নিন্দে শুনি মণির হরণ | 
বেত শ্রীকফ দেব উদ্ধবের হাতে। 
স্যমস্তক মণি পাঠাইল শত্রীজিতে ॥ 
মণি পেয়ে হৈল রাকা লজ্জিত কেবল । 


ছুঃখীহ্থাম দাস গায় গোবিন্দ মজল ॥ ২৭১1৭, 





শত্রাজিতের কৃষ্ণ পরিতোষণ। 


রাগ বরাড়ি । 


তবে শত্রাজিত পরম লজ্জিত 
পেয়ে স্যমস্তক মণি। 

অনেক ধিক্কার করে আপনার 
মনে মহা হুঃখ গণি। 

আপনার দোষে দৈবের যে বশে 
দোষ দিনু নারায়ণে। 

গোবিদ্দের বৈরী হৈন্থ দেহ ধরি 

.:.. কি কাষ পাঁপপরাণে ॥ 


ধারে দেখিবারে নানা যজ্ঞ করে 
কায় ক্লেশতপ করি। 
আমি মুড় পণে বঞ্চিত মে ধনে, 
বৈন্থু মণিচোর হরি |  * 
এ পাপ জীবনে গোবিন্দচরণে 
আত্ম নিবেদন করি? 
কন্তা রত্ব লৈয়া রাজ পায় দিয়া 
ভজিব ভাবে মুরাঁরি ॥ 
এত ভাবি যনে রাঁজ। এক দিনে 
 ব্রাঙ্মণে লইয়া সাথে। 
কৃষ্ণপাঁশে গিয়া প্রণতি করিয়া 
দাণ্ডাইল যোড় হাতে ॥ 
পুনঃ পুনঃ স্তৃতি করয়ে প্রণ্ণতি 
পড়িয়া পৃথিবী তলে। 
প্রতুপদ ধরি দণুডবৎ করি 
করুণ বচনে বলে ॥ 


অপরাধ কর ক্ষমা। 

মনের আনন্দে তব পদদ্বন্দে 
সমর্পিব সত্যভামা ॥ 

রাজার অন্তর জানি গদাধর 
ভাবে আলিঙ্গন দ্রিল। 

তবে শত্রাজিতে কন্যা সমর্পিতে 
কৃষ্ণ, অনুমতি কৈল ॥ 

তবে পত্রাজিত আনে পুরোহিত 
কৃষ্ণে দ্রিতে কন্যাঁদান। 

গোবিন্দমঙগল কারুণ্য কেবল 
ভ্ীমুখ নন্দন গাঁন ॥ ২৭২ ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল ৷ ২৩৯. 


সত্যভামার বিবাহ। রর 
রাগ বরাড়ি। 


রাধাকৃষ্ণ বলি বল রে ভাই. পরম আনন্দ হৈয়। 


কেমনে তরিৰে এ ভব সাগরে 
ভজ সাধু সঙ্গে রৈয়া ॥ গ্রু॥ 
হেনমতে শত্রীজিত কৃষ্ণ আজ্ঞা পেক্সা। 
, মন্দিরে চলিল রাজা! আনন্দিত হৈয়! & 
নিমন্ত্রণ দিয়া পাঠাইল বন্ধুজনে । 
সত্যভামা বিভা দিব দেব নারায়ণে ॥ 
্বসবম্বর স্থান কৈল অতি সুশোভন। 
প্রাঙ্গণে কদলী তরু করিল রোপণ ॥ 
রত্ববেদী মাঝে ঘট করিল স্থাপন । 
বিভাকাধ্যে ডাকিয়া! আনিল মুনিগণ ॥ 
নন দ্রব্য উপহার করিল বিস্তর । 
গ্ববিধ মঙ্গল ভেল দ্বারকা নগর ॥ 
শুভযোঁগে করিল কন্তার অধিবাস। 
নানাবিধ বাদ্য বাজে পরম উল্লাস ॥ 
তবে রুষ্ণচন্ত্রে রাজ নিল নিজ ঘরে। 
ভূষিত করিল নানা রত্ব অলঙ্কাবে ॥ 
শুভযোগে বরণ করিয়। নারায়ুণে। 
কৃন্তাদান কৈল বাজ! গোবিন্দচরণে ॥ 
যৌতুক করিয়! দিল স্যমস্তক মণি। 
নান। রত্ব কৃষ্ণপদে করিয়া নিছনি ॥ 
তবে কৃষ্ণ মেলানি মাগিল শত্রীজিতে ৷ 
মন্দিরে চলিল প্রভু সত্যভামা সাথে ॥ 
দেখিয়া আনন্দ দেবী দৈবকী সুন্দরী । 
অভ্যন্তরে নিল পুভ্রবধূ কৰে ধরি ॥ 
মঙ্গল আচার কৈল বিবিধ বিধানে । 
কুসুম বরিষে দেব কিন্নরী গায়নে ॥ 
ছবারকণ নগরে সুখে বিবিধ মঙ্গল । 
বনস্থদেব দৈঝকী যে আনন্দ কেবল ॥ 


্প 


হেনরূপে কৃষ্ণ অবতার ছ্বারক্ষায়। 

ইচ্ছান্ুথে দেখে লোক রাম স্ঠামরায় ॥ 
গুক বলে শুন.রাজ! কৃষ্ণগুণবাণী । 
শত্রাজিত নৃপে কৃষ্ণ ডাঁক দিয়৷ আনি ॥ 
গোবিন্দমঙ্গল গীত চিত্তে কর আশ। 

পার গে ছানা দাস টপ 





শত্রাজিত হস্তে মণি স্থাপন। ৬ 
রাগ কৌশিক, । 


তবে দেব চক্রপাঁণি শত্রাজিতে ডাকি আনি 
কহে কৃষ্ণ সরস বচন । 

পুণ্যদেহ তোমা জানি জম্যত্তক মহামণি 
কৃপা করি দিলেন তপন ॥ 

হেন মহামণিবর ধরিবারে সমসর 
তোমা বিনে না দেখি সংসারে |. 

আমার বচন গুন স্যমস্তক মণি পুনঃ 
লৈষা। চল আপন মন্দিরে ॥' 

যত্ব করি মণিবরে দিল শত্রীজিত করে 
সুখে কৃষ্ণ কমললোচন। 

গোবিন্দে প্রণাম করি মণিরত্র লৈয়া পুরী 
নরপতি করিল! গমন ॥ 

হেন রূপে মণি লৈয়। পরম পবিত্র হৈয়া 
নিত্য পুজা করে শত্রাজিত । 

মণিবর পুণ্যময় রোগ শোক পাপক্ষয় 
দ্বারকার় সদী' আনন্দিত ॥ 

শুন নৃপ কহি তোরে এক দিন অভ্যন্তরে 
কুঝ্সিণী সহিত নারায়ণ। 

ভোজন করিয়া সুখে কর্পুর তান্বল মুখে 
কৌতুকেতে করিলা শয়ন ॥ 

ভীম্মকনন্দিনী তবে পাদপদ্ম লয়ে তন 
হৃদেরাখি চাপে ধীরে ধীরে 1. 


২৩২ ৃ গোবিন্গমঙ্গল। 


আনন্দে বঞ্চিলা নিশি স্প্রভাতে দূত আসি! শতধন্গ বলে শত্রাজিত যত কৈল। 


জানাইল গোবিন্দগোচরে ॥ 

. পাঠাইল কুরুরাজ চলিবে হস্তিনা মাঝ 

ৃ শুন প্রভু কলমলোচন। 

৷ অনুর মুখে শুনি অন্তরে সকল জানি 

বলে কৃষ্ণ করিব গমন ॥ 

 উগ্রসেন আদি করি যছুবল ডাকি হরি 

বলে সবে থাক দ্বারাপুরে। 

. আমি আর সন্কর্ষণ রথে চড়ি ছুই জন 

| যাব শীঘ্র হস্তিনানগরে ॥ 

দারুকে ডাকিয়। হরি রথ সুমণ্ডন করি 
রামকৃষ্জ করিল সাজন। 


গোবিন্দমঙ্গজল পোথা ভুবনে ছুর্লভ কথ! 


সুরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ২৭৪ ॥ 





রামকৃষ্ণের হস্তিনায় গমন ও শত 
ধনু কর্তৃক শত্রাজিত বধ। 


হেনমতে রথে চড়ি রাম নারায়ণ। 
হন্তিনানগরে গিয়া দিল দরশন ॥ 
কুরুপতি ভবনে হইল উপনীত । 
ধৃতরাষট্র গান্ধারী পরম হরষিত ॥ 
ছূর্ষ্যোধন রাজা বসিরাছে বরাসনে। 
ভীক্ঘ দ্রোণ কর্ণ আদি সেনাপতিগণে ॥ 
রামরুষ্ণ দেখি হরধিত সর্বজন । 
দুধ্যোধন আদি কৈল চরণ বন্দন ॥ 
ধতরাষ্ট্র কহিল বচন ছুই চারি। 

বার যেবা উচিত জস্তাষা কৃষ্ণ করি॥ 
হেনমতে দিন কত রহিলা তথায়। 
শুন পরীক্ষিত যে হইল দ্বারকায় ॥ 
শতধনু কৃতবন্মা ছইজন মিলে। 
অপমান হইয়! অক্রূ,র পাশে বলে ॥ 


মোরে কন্তা রুহিয়! কষেংরে দান দিল ॥ 
ইহ অপমান প্রাণে সহনে না যায়। 
স্তমস্তক মণি আনি কেমন উপায় ॥ 
অক্রুর বলিল মণি জিতে নাহি দ্িব। 
শতধনূু বলে তারে মারি মণি নিব ॥ 
এমন প্রকারে তিনে করিলা যুকতি। 
হেনরূপে শতধনু মহাক্রোধমতি ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি যখন অশ্বরে। 
মহাক্রোধে যায় শত্রাজিতে মারিবারে ॥ 
পালস্কে শুয়েছে রাজী সংহতি রমণী । 
তা দেখিয়া শতধন্ু পুরে সিংহ্ধ্বনি ॥ 
দেখিয়া মূরতি ভয় হইল অন্তর। 
শত্রাজিতের গল! কাটি দিলা যমঘর ॥ 
স্ত্রীর সঙ্গে মহাবীর বধিয়া রাঁজারে । 
য়ন লৈয়া শতধন্ু চলিল! মন্দিরে ॥ 
কহিল সকল অক্র.রের বিদ্যমান । 
হেন রূপে নিশি শেষ হইল বিহান ॥ 
উঠিল ক্রন্দন শব্দ রাজার ভবনে । 
সত্যভামা দেবী কান্দে পিতার কারণে 
অনেক বিলাপ করে পিতৃলোক লৈয়া। 
মণি লৈয়! মার গেল অনাথ করিয়। ॥ 
পরম কাতর দেবী পিতার কারণে । 
রথে চড়ি যায় দেবী হস্তিনা ভবনে ॥ 
কৃষ্ণপাশে গিয়। দেবী কহিল কানদিয়া । 
মণি নিল শতধন্ধ বাঁপাকে মারিয়া ॥ 
শোকেতে না রহে প্রাণ শুন প্রাণনাথ । 
শুনি কোপে প্রতিজ্ঞা করিল জগন্নাথ ॥ 
আজি শতধন্গ মারি করিব সিনান। 
সতী সঙ্গে রামকষ্চ করিল প্রয়াণ ॥ 
সারথি ত্বরিত রথ দিল চ।লাইয়া! 
ছারকা নিকটে রথ উত্তরিল গিয়া ॥ 


গোবিন্মঙ্গল | 


স্কৃ্ আগমনে শতধন্থু কম্পমান। 
অক্রুরে মাগয়ে যুক্তি ছুঃখীশ্টাম গান ॥ ২৭৫ ॥ 


শতধনুর পলায়ন । 
রাগিণী ধানক্রী। 
তবে শতধন্গু সকম্পিত তন্গ 
দ্রোহ করি নারায়ণে। 
".. মনের তরাসে অক্রুরের পাশে 
কহিল কর রক্ষণে ॥ 
তবে সে অক্রুর কহেন প্রচুর 
শুন শুন শতধনু। 
শিশুকাল হৈতে জান ভালমতে 
যে করিল রামকানু । 
একস অন্চর বধিল বিস্তর 
কালির দমন করি। 
পুরুহৃত মন করিলা গঞ্জন 
করে গোবদ্ধন ধরি ॥ 
অক্রুর বচনে শতধন্থু মনে 
পাইল অনেক ভয়। 
মণি অক্রু,রেরে দিয় ভাগে ডরে 
যেখানে বান্ধিছে হয় ॥ 
£ নানা অস্ত্র অঙ্গে চড়িয়া তুরক্গে 
চলিল উত্তর দিগে। 
শতধনু দেখি প্রভু পদ্বআঁখি 
রথ চালাইল বেগে ॥ 
নিরখি কৃষ্ণেরে পলাইল ডরে 
প্রবেশে মিথিলা বনে। 
অশ্ব পড়ে হুড়ি প্রাণ গেল ছাড়ি 
শতধনু ভয় মনে ॥ 
প্রাণের বিকলে পদব্রজে চলে 
থরতর মহাবলী। 


দেখিয়া তাহারে চক্র ধরি করে 
ভূমি উলে বনমালী ॥ 

পদ চারি গিয়া! হুঙ্কার পুরিয়া 
ছাঢ়়ে কৃষ্ণ চক্রবাণ। 

শত ধনু মুণ্ড করে ছুই খণ্ড 
দুঃখীশ্তাম দাস গান ॥ ২৭৬ ॥ 


শতধনু বধ ও অক্রুরের পলায়ন । 


রাগিণী গান্ধার। 

সব সুখদাতা শ্যাম রাম। 

বদনে বলহ অবিরাম ॥ ফর ॥ 
পিছে কৃষ্ণ দেখি শতধনু কম্পমান। 
ততক্ষণে গোবিন্দ এড়িল চক্রবাণ ॥ 
দেখিতে উজ্জল চক্র অতি পরচণ্ড। 
মুকুট সহিত কাটে শতৎন্ধু মুণ্ড॥ 
মস্তক পড়িল তার জলনিধি তটে । 
তবে কৃষ্ণচন্দ্র গেল তার সন্নিকটে ॥ 
তার ভঙ্গে চাহিয়! না পাইল মণিবর। 
তবে দেব নারায়ণ ভাবিল অন্তর ॥ 
অকারণে শতধন বধিনু পরাণে। 
না জানি যে স্যমস্তক আছে কার স্থানে ॥ 
এত মনে বিচারিয়। শ্রীমধুস্থদন । 
রথোপরে গেলা যথ। দেব সন্বষণ ॥ 
বলরামে কহিলা৷ সকল বিবরণ। 
কেবা নিল স্যমস্তক আছে কার স্থান ॥ 
মিছা কাজে নষ্ট কৈনু তাহার-পরাণী। 
এত শুনি কৃষ্ধে কহে দেব হলপাণি ॥ 
শুন কৃষ্ণ স্যমস্তক আছে তোর ঘরে । 
কার হাতে দিয়। মণি পলাইল ডরে ॥ 
সন্দেহ না কর চল দ্বারকা' ভবনে । 


( আমি যাব মিথিক্স! জনক বৃপস্থানে ॥ 


২৩৪ 


সতী সঙ্গে গেল কৃষ্ণ দ্বারকা! নগর | 
বিদেহ মন্দিরে গেল দেব হলধর ॥ 
বলরামে দেখিয়! নৃপতি হরষিত। 
নানাবিধ মতে রাঁমে করিল পূজিত ॥ 
নিতি নব আদরে অনেক উপহারে । 
চারিমাস বরষা রাখিল নীলাম্বরে ॥ 
বার্তী প্রেয়ে তথ গিয়! গান্ধারী-নন্দন । 
রামের চরণ পুজা করিল রাজন ॥ 
গদাযুদ্ধ তন্ত রাম শিখাইল তাঁরে। 
হেন রূপে কত দিন জনক মন্দিরে ॥ 
শতধনূু বধি কৃষ্ণ সতী সঙ্গে রথে । 
দ্বারক! প্রবেশ করে দেব জগন্নাথে ॥ 
কৃতবর্ম্মা অক্র,র মিলিয়! দুইজন । 
গোবিন্দে করিল! ভয় মণির কারণ ॥ 
মণি না পাইলা কৃষ্ণ শতধনু পাশে । 
পাছে মোরে মারে কলি ভাগিল তরাঁসে ॥ 
কাশ পুরে গিয়া ক্টোহে প্রবেশিলী ডরে । 
কাশীরাজ। যদ্ু করি রাখিল অক্র,রে ॥ 
নিত্য পুজা করে সে জক্রু,র মুনিবরে । 
সকলেতে আনন্দিত হৈল কাশীপুরে ॥ 
অক্র,র ত্যজিল যদি দ্বারকাড়বন। 
অনেক অরিষউ আসি হইল ঘটন ॥ 
ভূমিকম্প রক্তবৃষ্টি আর অগ্নিভয় । 
ইহা? দেখি বৃদ্ধলোকে অন্য অন্য কয় ॥ 
ছুঃখীশ্তাম দাস বলে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী। 
হেলায় তরিয়! যাবে ঘোর তরক্জিণী | ২৭৭॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। 


অক্রংরের জন্ম কথা ও মণি রক্ষা । 
রাগ শ্রী । 
দ্বারকানগ্নরে যত বৃদ্ধ লোক মেলি। 
অরিষ্ট দেখিয়া সবে করিল মণ্ডলী ॥ 
শুন সবে এ অরিষ্ট হৈল যে কারণ । 
অক্রুর নাহিক বলি এ ভয় লক্ষণ ॥ 
শুন পুর্ব্ব বিবরণ অক্রুর যেমন। 
কাশীপুরে কাশীরাজ1 গোবিন্দের জন। 
তাঁর দেশে অনাবৃষ্টি কৈল দেবরাজ । 
ব্রাহ্মণ আনিয়। রাজ। কৈল ষজ্ঞ কায ॥ 
তবেত হইল বৃষ্টি কাশীপুর দেশে । 
পরম আনন্দে রাজ প্রজাগণ বৈসে ॥ 
তার মুখ্য মহাঁদেবী গর্ভবতী হয়। 
দশমাস হৈল গর্ভ প্রসব না হয় ॥ 
ধরিয়৷ রহিল গর্ভ বংসরে বৎসর । 
সহিতে ন। পারি কহে নৃপতি গোচর ॥ 
পরী ক্ষীণ দেখি রাজা পুছিল গর্ডেরে । 
ভূমিষ্ঠ নাশুস্ঁক্ষৈন কে আছ উদরে ॥ 
গর্ভ কহে শুন তাত করি নিবেদন। 
শত গাভী করি দান দেহ প্রতিদিন ॥ 
তবেত হইব আমি তোমার পুণ্যফলে |. 
দ্বাদশ বৎসর গেলে জন্মিব ভূতলে ॥ 
হেন রূপে দান নিত্য দেয় নুপবরে । 
তবে কন্ত! জনমিল ছাদশ বৎসরে ॥ 
সৌভাগ্য-সুন্দরী কন্ত1 মহাপুণ্যময় । 
হেন কন্তা কারে দিব নৃপতি ভাবয় ॥ 
যছুকুলে মঙ্গল নামেতে বর আনি। 
কগ্ঘাঁদান দিল তারে কাশী নৃপমণি ॥ 
সে কন্তার গর্ভে হৈল অক্র,রের জাত। 
অক্র,র থাকিলে সখ নহিলে উৎপাত । 
জনমুখে এত শুনি দেব চক্রধর। 
অক্র.রে আনিল কৃষ্ণ করিয়! আদর ॥ 


গোবি ন্দমঙ্গল। 


বরষা অন্তর হৈল রাম আইল ঘর। 
.ুক্রুরে ডাকিয়া আনি সবার গোচর ॥ 
সবাকার মনে সন্ধ আছ অপ্রমিত। 
মণি দেখাইয়া! সবে করহ পিরীত ॥ 
স্তমস্তক মণিবর জাছিল বসনে। 
অক্রুর দেখায় মণি সভা বিদ্যমানে | 
মহাতেজো ময় মণি হুর্য্যের কিরুণ। 
,দখিয়া আনন্দ সবে প্রসন্ন বদন ॥ 
তবে সে অক্রুরে কহে দেব চক্রুপাণি। 
তুমি সে রাখিতে যোগ্য স্তমস্তক মণি ॥ 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় সে অক্র,র মণি লৈয়ু । 
নিত্য-পুজা করে মণি শুদ্ধমৃতি হৈয়া। ॥ 
. পরম আনন্দ স্থখ দ্বারকা ভুবনে। 
শণি হরণের কথা ষেবা শুনে-ভপে ॥ 
দীর্ঘজীবী সুখী পুত্র হয় পুণ্যবান। 
তস্তকালে সুক্তিপদ পায় পরিত্রাণ ॥ 
তবে ষে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত। 
, ছুঃখীশ্তাম দাস গায় গোবিন্দের গীত॥ ২৭৮॥ 





কষ্ণার্জুনের সৃগয়! ও কালিন্দী - 


সমাগম । 
5 রাগ কল্যাঁণ। 
: ব্যাসের নন্দন কয় পরীক্ষিত পুণ্যময় 
শুন কৃষ্ণকথ স্ধাধার। 
বলরাম আদি করি রহিলা দ্বারকাপুরী 
হরি পরে কৈলা আগুসার ॥ 


রথ চালাইয়! হরি ত্বরিত গমন করি 
এ ইত্জরপ্রস্থে গিয়া উপনীত। 
সুতসঙ্গে কুস্তী যথা কৃষ্ণদেব গেল তথা 
দেখিয়া পাণগডব হরষিত ॥ 
যুধিষ্ঠির ভীমার্জুন দণ্ডবৎ করি পুনঃ 
কৃষ্ণ কৈল কুস্তীরে প্রণতি। 


২৩ 


ভোজন কর্পর পান করিল অনেক মান 
নিত্য পূজা করে শুদ্ধমতি ॥ . . 

যুধিষ্ঠির বলে বাণী গুন দেব চক্ররপানি 
পিতৃকর্ম্ম সন্নিকট আসি । 

যদি তুমি কর মন কার্য হয় সম্পূরণ' 
দিন কত থাক ব্রহ্মরাশি॥ 

তবে কৃষ্ণার্জুন রঙ্গে: কিস্কর করিয়া সঙ্গে 
মৃগয়া করিতে আগমন। 

শ্রীকৃষ্ণ চৌদিকে ুদ্ধে পার্থ নানা পণ্ড বিদ্ধে 
শকটেতে বহে ভূত্যগণ ॥ 

পিতৃশ্রাদ্ধ শুদ্ধ পিণ্ড কুরঙ্গ শশক গণ্ড 
নান। পণ্ড বিশ্ধিল বিস্তর ৷ 

শ্রমভরে কৃষ্ণর্জুন তৃষণযুক্ত হৈয়া পুনঃ 
জলপানে চলিল1 সত্বর ॥ 

তপনতনয়া নদী নীর নিন্দি সুধা নিধি 
তার তটে গেল ছুইজন। 

শ্রীকৃষ্ণ রহিল তীরে অর্জুন ভূঙ্গার করে 
নীর আনিবারে আগমন ॥ 

নদী মধ্যে ্বীপ এক দেখে পার্থ পরতেক 
নবীন তরুণী তপস্থিনী। 

রূপের তুলনা দিতে নাহি দেখি ত্রিজগতে 
সহজে বরণ কালিদ্দিনী ॥ 

দেখিয়া! কন্যার তরে গেল পার্থ বরাবরে 
জিজ্ঞাসিল করিয়া! যতন। 

কে তুমি কিসের তরে তপ কর বন ঘোরে 
কার কন্ত। কেমন কারণ ॥ 

লজ্জিতা মপুরাননী কহে শুন বীরমণি 
আমি যেবা দিব পরিচয় । 

গোবিন্মমঙ্গল পোথা ভুবনে ছূর্লত কথা 
্ীমুখ নন্দন রস কয়। ২৭৯ 


কৃষ্ণের কালিন্দী বিবাহ ও 


অঞ্জনের খাণগুব দাহন। 


রাষ্গিণী টোড়ী। 


গুক নারদে মহিম] গায় । 

রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥প্র॥ 
অর্জুনের বচন শুনিয়া তপস্থিনী। 

নিজ পরিচয় দিব শুন বীরমণি ॥ 

বেদাত্ত বচনে স্থল শুন্য রূপে যার। 
প্রকাশ বিনাশে নিশি ঘোর অন্ধকার ॥ 
পুরুষ পরমপর মহিমা গভীর । 

মোর পিত! সহত্র-কিরণ তেজোধীর ॥ 
তাহার আদেশে পুজি হরি পদানুজে। 
কষ স্বামী হবে তপ করি বনমাঝে ॥ 
শুনিয়৷ সম্ভোষ পার্থ জানাল গোবিন্দে। 
কালিন্দী নিকটে কৃষ্ণ চলিলা আনন্দে ॥ 
শুনহ সুন্দরী তপ কর যেকারণ। 
সাক্ষাৎ হইলাম আমি তোমা বিদ্যমান ॥ 
কৃষ্ণ দরশনে দেবী সলজ্জ বদন। 
কোলে করি রথে তুলে কমললোচন ॥ 
অর্জুন সারথি রথে কৃষ্ণ কালিন্দিনী। 
কি দিব রূপের সীমা বলিতে না জানি। 
হস্তিন। প্রবেশ হরি ঘুধিষ্টির ঘরে । 

বেদ বিধি বিধানে কালিন্দী বিভা করে ॥ 
পুরী নির্ত্াইল এক বিশ্বকর্্ম। আনি। 
তথি মধ্যে গোবিন্দ রাখিল কালিন্দিনী ॥ 
হেন রূপে দিন কত পাব মন্দিরে । 
আইল অনল দেব গোবিন্দ গোচরে ॥ 
অরুতের যজ্ঞঘ্ৃত খাইনু অপার। 

শরীরে আসিয়া ব্যাধি জম্মিল আমার ॥ 
খাণুব কানন যদি পুড়ে ধনঞ্জয়। 

সে ধৃয় লাগিলে অঙ্গে রোগ নাশ হয় 


কৃষ্ণ আজ্ঞা পেয়ে পার্থ অনল সংহতি । 
দ্হিতে খাণ্ডব বন চলে শীদ্রগতি ॥ 
প্রবেশ করিল গিয়! খাণুৰ কাননে । 
অগ্থিবাণ যুড়ে পার্থ ধনুকের গুণে ॥ 
চৌদিকে বেড়িয়া অগ্নি লাগিল বিপিনে। 
ভন্লুকাদি বনজন্ত ভাগে নানা স্থানে । 
পুড়িল খাঁওব বন মৌধধি সকল । 

ধূম পান করি সুস্থ হইল অনল। 

পার্থ প্রশংসিয়া অগ্নি গেল নিজ স্থানে । 
চলিল অর্জুন বীর কৃষ্ণ দরশনে | 
দণ্ডব্ৎ করে পার্থ গোবিন্দমচরণে। 

সুখে আলিঙ্গন কৃষ্ণ দিলেন অর্জুনে ॥ 
তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত । 
শ্রীমুখ নন্দন গায় গোবিন্দের গীত ॥ ২৮০ 


কৃষ্ণের বিন্দাধতী বিবাহ। 
রাগিণী শোহিনী। 


শুন পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত 
দ্বারকা নগরে হরি । 
ধাবস্তিক গ্রামে বিন্বাবতী নামে 
কন্যাদানোদ্যোগ করি ॥ 
বিন্দারক কন্যা বিন্দীবতী ধন্যা 
বিবাহ নির্বন্ধ কৈল। 
ন্রপতিগণে দিয়া নিমন্ত্রণে 
নিজ দেশে আনাইল॥ 
্বয়ন্বর স্থান করিল নির্মাণ 
আইল নৃপতিগণে। 
দৃতমুখে শুনি হরি হলপাশি 
আইল স্বযস্বর স্থানে ॥ 
কৃষ্চ দরশন পাইয়া রাজন 
আপনাকে ভাগ্য মানি। 


গোবিন্দমঙ্গল। 


রাম দামোদরে অনেক আদরে 
পুজা কৈল নৃপমণি ॥ 
আছে মোর পণ শুন নারায়ণ 
, লক্ষ্য বিদ্ধিবে যে বীরে। 
রূপে গুণে ধন্যা বিন্দাবতী কন্যা 
সুখে সমর্পিব তারে ॥ 
এত শুনি হরি ধনুক টক্কারি 
লক্ষ্য বিদ্ধে বুপ মাঝে । 
তবে নরপতি লৈয়া বিন্দাবতী 
সমর্পিল ব্রজরাজে ॥ 
বহু মুল্য ধন নান! আভরণ 
দিল গোবিন্দের অঙ্গে। 
অনেক বাজনা রথ রী জেনা 
পদাতিকগণ সঙ্গে ॥ 
, মেলানি মাগিয়া বিন্দাবতী লৈয়া 
..  দ্বারকা প্রবেশে হরি । 
শ্রীগুরুচরণে ছুঃখীশ্তাম" ভণে 
গোবিন্দ গীত মাধুরী ॥ ২৮১ 


কৃষ্ণের লগ্রজিত বিষ;হ।” 
রাগিণী টোড়ী। 


ভ.লি ভালি রে ঠাকুর দেখি লইন্ু শরণ। 
ফল ফুল ছায়! কেন করহ বঞ্চন ॥ প্রু॥ 


তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত। 
কোশল দেশেতে রাঁজ নাম লগ্ঘজিত ॥ 
লগ্নজিত৷ নামে তাঁর জনমিল কন্যা । 
রূপে গুণে অনুপমা তরিতৃবনে ধন্যা ॥ 
এই কন্য। কারে দ্রিব ভাবে মনে মন। 
ভাবিয়া, নৃপতি এক দৃঢ় কৈল পণ ॥ 
সপ্ত ষ্ড এক ক্রমে যে জন বাদ্ধিব। 
নিশ্চয় তাহারে আমি এই কন্যা গিব ॥ 


ছয়ন্বর স্থান রাজা সুনির্মিত কৈল। 
রাজগণে নিমস্রণ দিয়া পাঠাইল ॥ . 
স্বয়ন্বর স্থানে আসি যত রাজগণ। 
ষণ্ডের বিক্রম দেখি ভাবে সর্বজন ॥ 
মহা খরশাণ শৃঙ্গ শিখা শোঁভে শিরে। 
ঘন তুহুঙ্কার নাদ ক্ষুরে ক্ষিতি চিরে ॥ 
এক বৃষ দেখিয়। কম্পিত বীরগণ ॥ 
একক্রমে অপ্ত বড কে করে বন্ধন ॥ 
জনমুখ রব শুনি দেব নারায়ণ । 
লগ্রজিত দেশে কৃষ্ণ করিল গমন ॥ 3৫. ৃ 
দেখিয়া ন্থপতি তবে আনন্দিত মনে। 
রক্ষণ করিল পূজা অতি শুদ্ধ পণে॥ 
ধুপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা! উপহারে। 
অনেক স্তবন রাজা দণ্ডবৎ করে ॥ 

কর যোড় করি রাজা করে নিবেদন। 
শুনহ গোবিন্দ যাহা করিয়াছি পণ॥ 
একরজ্জু দিয়া সপ্ত ষণ্ড একবারে । 

যে বান্ধিবে লগ্রজিতা সমপিব তারে ॥ 
গুনিয়। হাসিল রুষ কমললোচল। 

অণ্ত ষ্ড কাছে হরি করিল! গমন॥ 
দেখিয়া ষণ্ডের তেজ দেব ভগবান । 
ষণ্ড বান্ধিবারে কৃষ্ণ হৈল আগুয়ান ॥ 
সপ্ত ষণ্ড বান্ধে কৃষ্ণ এক রজ্জু ধরি। 
মায়াযোগে দেখে লোক একই মুরারি ॥ 
দেখে সর্ধ লোক ন্ুখে রাজ। লগ্রজিত। 
কন্য। দান দিল কৃষ্ণে হৈয়া আনন্দিত ॥ 
যৌতুক দিলেন তবে নানা রত্ব ধন। 
রথধ্বজ গজ বাজী অনেক বাঁজন ॥ 
রাজারে মেলানি মাগি দেব দামোদর 1 
লগ্ঘজিতা লৈয়! গেল দ্বারকা! নগর ॥ 
দেখি আনন যত দ্বারাপুর জন। 
পরম হরিধ বন্ছু দৈবকীয় মন ॥ 


২৩৮ 


বল আচার করি দেব দামোদরে । 
চরে ধরি পুত্রবধূ নিল নিজ ঘরে॥ 
[রম আনন্দে কৃষ্ণ বৈসে দ্বারকায় । 
গাবিন্মমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায় ॥ ২৮২ ॥ 


কৃষের হুলক্ষণা বিবাহ । 


রাগিণী মুূলতাঁন। 


কহে শুক মহাশয় পরীক্ষিত পুণ্যময় 
শুন কৃষ্ণ কথ। মধু রাশি । 

কৃষ্ণে করি বন্ধু পণ নরপতি স্থলক্ষণ 
দ্বারকানগর মধ্যে বসি ॥ 

নৃপতি করিল যুক্তি গোবিন্দ চরণে ভক্তি 
শরণ লইতে সুবাসনা । 

বদি কৃষ্ণ দয়া করে দাঁন দিব দামোদরে 
পরম জুন্দরী তুল ফণ ॥ 

চিত্তে এত অন্ুরি পুরোহিত সঙ্গে করি 
গেল৷ রাজা গোবিন্দ গৌচরে। 

সেবা দণ্ডব করি আলিঙ্গন দিল হরি 
বাজারে পুজিল সমাদরে ॥ 

রাজ। বলে শুন হরি চরণে গোচর করি 
মোর কন্য। নামে সুলক্ষণা। 

সেই কন্য। কুতৃহলে ও রাঙ্ধা চরণ তলে 
স্থথেতে করিব সমর্পণ! ॥ 

বিবাহ করিব বলি আজ্ঞ। দিল বনমালী 
শুনি বৃপ চলিল! মন্দিরে । 

লোক লিখা পাঠাইয়। বন্ধু জনে আনাইয়া 
আরম্ভ করিল স্বয়ন্বরে ॥ 

তবে নৃপ আনন্দিতে গৃহে আনি গোপীনাথ 
কন্যার করিল অধিবাস। 

চক্ষে অধিবাস করি নানা অলঙ্কার ভরি 

টা বান বাদ্য ছুম্মৃভি উল্লাস ॥ 


গোবিদ্দমঙ্গল । 


: দিব্য বস্ত্র অজভরণে কন্ত1 লৈয়! কৃষ্ণ স্থানে 


_ ছুই জনে দৃষ্টি শুভক্ষণে। 

বেদমন্ত্রে মুনিবরে ন্ৃপ কন্য। দান করে 
পুষ্পুবৃষ্টি করে*দেবগণে ॥ 

সুলক্ষণ দামোদরে পুস্পাসনে নি ঘরে 
রজনী বঞ্চিল! কুতৃহলে। 

নুপ্রভাতে দেব হরি বেগে স্নান দান করি 
মেলানি মাগিল নৃপবরে ॥ 

তবে নৃপ সুলক্ষণে নানা রত্ব আভরণে 
নিছনি করিয়। নারায়ণে। ্ 

দিব্য রথ সাজাইয়া বর কন্যা বসাইয়া 
কোলাহল করিয়া বাজনে ॥ 

সুলক্ষণা সঙ্গে হরি রঙ্গে গেল নিজ পুরী 
দেখি বসু দৈবকী আনন্দ । 

রাধাকৃষ্ণ পদ আঁশে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে 
গোবিন্দমঙ্গল সুপ্রবন্ধ ॥ ২৮৩ ॥ . 





কৃষ্ণের স্শীলা বিবাহ 14 
রাঁগিণী দেশ। 
হরি বলরাম গোবিন্দ বল হরি ॥ প্র ॥ 
শুকদেব বলে শুন পরীক্ষিত রায় । 
পরম আনন্দে লোক বৈসে দ্বারকায় ॥ 
হেন কালে আইল নারদ তপোধন । 
দেখিয়া করিল কৃষ্ণ চরণ বন্দন ॥ 
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প করি আরাধন । 
কহ কোন কার্যে প্রন কৈল আগমন ॥ 
হাসিয়া নারদ বলে শুন দামোদর । 
মোরে পাঠাইল শ্রুতক্কত নৃপবর ॥ 
তার কন্যা স্থশীল! নামেতে তব প্রিষ্বা । 
বিবাহ করিতে চল রথ সাজাইয়া ॥ 
মের উত্তর কুরু দ্বেশে নরপতি । 
পরম বৈষ্ণব রাজ তোমাতে ভকতি ॥ 


ত্বরিতে সাজিতে রথে দারুকে বলিল। 
শুভক্ষণ করি কৃষ্ণ সাজিয়া চলিল ৷ 
গরুড়ে যস্ত্রিত করি করিল গমন । 
উত্তর কুরুতে গিয়া! দিল দরশন ॥ 
নৃপতি সুনিল তবে গোবিন্দাগমন। 
আগু বাড়াইয়। গেল যথা নারায়ন ॥ 
সেব। দণডবৎ স্তুতি করিয়া আদর। 
আনন্দে গোবিন্দে লৈয়! গেল নিজ ঘর ॥ 
ধুপ্‌ দাপ গন্ধ পু্প ষড়গে পুজিয়া। 

সহুট্ন্বে মেব। করে ভকতি করিয়। ॥ 
স্বয়ন্বর স্থান রাজ স্থসজ্জ। করিল। 
নিমন্থণ দয়। বন্ধুগণে আনাইল ॥ 
পুরোহিত মুঁনগণে আনিল ডাকিয়া. 
বেরা মধ্যে রত্রকুত্তে চুত ভাপ দিয়া ॥ 

. আপনি বসিল ব্যাস বেদের বিধানে 

সু গুলার আধবাস কেল শুভক্ষণে ॥ 

মহ গন্ধ শিলা ধান্য পুষ্প ফল দধি। 

গোবিন্দের আধবান কৈল যথাবিধি ॥ 
শ্রকৃষ্ণ সুশীল! সন্ধে শুভ দ্ররশন। 
পু্পবৃষ্টি করে ইন্দ্র আনন্দিত যন ॥ 

. নানাবিধ বাদ্য বাজে অতি কুতুহলে। 
শ্রুতকৃত কন্য। দিল কৃষ্ণ পদতলে ॥ 
যৌতুক কাঁরয়। দিল নানা রত্র ধন। 
*খধ্বজ গজ বাজা অনেক কাঞ্চন 
তবে কুষ্চ মেলান মাগিল নৃপবরে। 
দিব্য রথে বসাইল স্থশীল। কৃষ্ণেরে ॥ 
সঙ্গে পদাতিক দিল করিয়া প্রচুর। 
আগু বাড়াইয়া! রথে গেলা! কত দূর ॥ 

, সবে কৃষ্ণ রাজারে দিলেন আলিক্সন। 
শুন রাজ! পাটে গিয়া রাজ্যে দেহ মন ॥ 
ইহ লোকে সুখে থাক দয়া করি মোরে। 

অস্তকালে যাবে মোর বৈকুঠ নগরে ॥ 


চে 
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গুনিয়া আনন্দে রাজা গেল নিজ ঘর । 
গোবিন্দ গমন টৈকল দ্বারক। নগর ॥ 
দেখিয়া দৈবকী বন্থু আনন্দ অন্তরে । 
করে ধরি পুত্র বধূ নিল নিজ ঘরে ॥ 
শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন। 

হেন রূপে অষ্ট বিভা কৈল নারায়ণ ॥ 
তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত। 
কহে ছুঃখীশযাম দান গোবিন্দের গীত ১ 


নরকাস্থরের মছিত কৃঞ্চের যুন্ধ।” 
বাগ কেদার। 
শুন পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত 
তবে যে করিল হুরি। 
পৃথিবীর স্থৃত নরক যে দৈত্য 
বলে জিনে তিন পুরী ॥ 
দেবতা গন্ধ্ব দানবাদি সর্ব 
ক্ষত্রিয় ভূগপতিগণে। 
সাজে যার পরে সেই যাত্» ভরে 
কেহ স্থির নহে রণে ॥ 
এমন প্রকারে জিনিয়া! রাজারে 
নানা জাতি কন্যা আনি । 
ষোল সহজ্রেক আধক শতেক 
রাখে ত জ্ময় জানি ॥ 
লক্ষ কন্যা যবে বিভা করি তবে 
স্বর্গে হব সুরপতি । 
ইন্দ্র কম্পমান গিয়া কৃষ্ণ স্থান 
করিল অনেক স্ততি ॥ ও 
ইন্দে আশ্বাসিয়া বিদায় করিয়। 
প্ীক্ষ্* সাজিল রথে । 
প্রতিজ্ঞা করিয়। গরুড়ে চড়িয়! 
মারিতে অবনীন্ৃতে ॥ 


মরি ন্হ্বা রা 


২৪০ 


' গোবি মঙ্গল । 

নরকনগরী প্রবেশিতে হরি পুরী প্রবেশিষা কৃষ্ণ নিল রত্ব ধন। 

অনেক অরিষ্ট পথে। রথে করি নিল যত রাজকন্যাগণ ॥ 
সী স্থান জিনে ভগবান পরম হরিষে রথ দিল চালাইয়1। 

চক্র সুদর্শন হাতে ॥ দ্বারকানগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়-॥ , 
প্রবেশিতে পুর বিশেষ প্রচুর উগ্রসেন বহথদেব রাম দৈইবকী । 

প্রচণ্ড প্রবল আগি। আনন্দিত পুরজন কৃষ্ণমুখ দেখি ॥ 
দেখি সেই স্থান জিনে ভগবান তবে আক্তা দিল কৃষ্ণ রাজ উগ্রসেনে । 
করে তিন শর ত্যাগি॥ বিভ1 হেতু শুভলগ্র করিয়া! গণনে ॥ 
পুরে প্রবেশিয়া হুঙ্কার পূরিয়া ব্যাস আদি মুনিগণে আনিল ডাকিয়া । 

বণ করে ভগবান । স্বয়ন্বর স্থান কৈল নান। রত্ব দিয়া ॥ 
ক্ষিতি হ্ুত ডরে সাজিল সমরে তবে ব্যাস অধিবাস করি কন্তাগণে। 

কৃষ্ণ পাশে আওয়ান ॥ রত্ববেদী মধ্যে ঘট করিয়া স্থাপনে ॥ 
সৈন্য যেসামস্ত বাজী গজ রথ কৃষ্ণ অধিবাস করি আনি স্বয়স্বরে। 

রণে যায় কোটি কোটি। ষোঁল সহজ্রেক শত কনা একেবারে ॥ 
অগ্নি দেখি যেন পতন্ন নিধন বিবাহ করিল কৃষ্ণ কমললোচন । 

কৃষ্ণ করে শরবৃষ্টি ॥ আনন্দে করয়ে ইন্দ্র পুষ্প বরিষণ ॥ 
এমন প্রকারে কৃষ্ণ কর শরে কিন্নর কিন্নরী গায় নাচে বিদ্যাধরী। 

সব দল গেল নাশ । বীণা বাশী বাজে কাসি দোহরি মোহরী ॥ 
প্রভুর প্রতাপে নরাস্থর কাপে বাসঘরে বিজয় বৈকুষ্ঠ অধিকারী । 


প্রভুর নিকটে সব কন্ঠ সারি সারি ॥ 
নৃত্য গীত আনন্দ কৌতুক কেলি রসে 1 


কহে ছুঃখীশ্যাম দাস ॥ ২৮৫ ॥ 





টু সবাকার মীনস পূরল মন তোষে /. 
হেন মতে নিত্য নিত্য কৌতুক বিহার। . 
কবফের যোড়শ সহ্র কন্তা বিবাহ। দশ পুত্র এক কন্তা' হৈল সবাকার ॥ 
রাঙগিণী শোহিনী । 1 হইল ছাগ্সান্ন কোটি যছুবংশ ঘরে। 
বড় রে দয়ারনিধি হরি॥. গর ॥ | দেখিয়া আনন্দ কৃষ্ণ পুত্র পৌন্রবরে 
কৃষ্ণের দেখিয়া! তেজ কাপে নরাস্থুর। হেন রূপে রাম কৃজ্ঞ বৈসে দ্বারকায় | 
প্রাণ লৈয়া পলাইতে চাহে নিজ পুর ॥ লীলাময় অবতার তুলন। না যায় ॥ 
ত। দেখি গোবিন্দ চক্র এড়িল প্রচণ্ড । ওথা সে নারদ মুনি ভাবিল অন্তরে । 
মুকুট সহিত কাটে-নরকের মুণ্ড॥ নিশিযোগে দরশন করিব রুষণেরে ॥ 
সপতি পড়িল ভঙ্গ দিল যত সেনা । দেখিব কেমন রূপে কৃষ্ণ বিহরয়। 
ভীঙ্গিয়া ফেলিল সব বিবিধ বাজনা & 


_ এত যুক্তি মহামুনি ভাবিয়া হৃদয় & 


গোবিসামঙল। 


পুরী মধ্যে প্রবেশ হইল নিশ! কালে । 
ছুঃখীন্টাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ২৮৬ | 


পালি 


নারদ কর্তৃক কৃষ্ণের রজনী- 
বিহার দর্শন। 


রাগিণী শোহিনী। 


. তবে সে নারদ মুনি. হৃদয়ে আনন্দ গণি 
প্রবেশ করিল দ্বারকায়। 
পুরী মধ্যে নিশাকালে একক কৌতুক ছলে 
কৃষ্ণলীল। দেখিয়া! “বড়া ॥ 


নিবেশিয়৷ করে দৃষ্টি রত্ব ময় কোটি কোটি 


মধ্যে শোভে বত্বসিংহাসনে ৷ 
দ্বারে দ্বারে কল্পতরু প্রকুল্প পল্লব চারু 
“ ভমর ঝঙ্কার মধুপানে ॥ 
তথি পূর্ণানন্দ হরি আহ! কি বলিতে পারি 
উপমা অতুল ক্ষিতি মাঝে । 
উকি দিয়া দ্বারে দ্বারে নিরখি নারদ ফিরে 
সর্ধস্থানে দেখে শ্যামরাজে ॥ 
নান ক্রীড়। নানা স্থানে সেবয়ে সুন্দরীগণে 
, কেহ গন্ধ চন্দন চামরে। 
বঞ্খরূপ প্রতি স্থলে দেবে কন্তা পদতলে 
পান পুষ্প বস্ত্র অলঙ্কারে ॥ 


ৃ ২৪১ 

জয় জনার্দন হরি বিপদনাশনকারী 
স্বজন পালন গুণমণি। 

কেবল করুণাসিন্ধু প্রণত জনার বন্ধু 


, .. সমাধি সাধনে ভাবে মুনি ॥% 


জয় ব্রহ্ম সনাতন ভক্তজনপরায়ণ 
জয় কৃষ্ণ বাণ্ীকলপতক । 

বিশ্ববিনাশন করি গোপকুলে অবতরি 
অনস্ত মহিমা মহামের ॥ 

জানি নারদের ভাব আজ্ঞা দিল পদ্ননাভ 
মনে সন্ধ না! কর বিচার। 

শুনি মুনি জুষ্ট হৈয়া প্রভৃপদে প্রণমিয়া* 
মন্দিরে করিল আগুসার ॥ 

তবে কৃষ্ণ লীলা রঙ্ে রুঝিনী সুন্দরী সঙ্গ 
বৈব্ত শিখরে উপনীত। 

গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছুর্লত কথা৷ 
শ্রীমুখ নন্দন বিরচিত ॥ ২৮৭॥ 





পারিজাতহরণ প্রসঙ্গ__- 
সত্যভামার অভিমান । 
রাগ কৌধিক। 


কত রঙ্গ জান হে কানাই। 
তোমার তঙ্গিম। দেখি প্রাণে জীব নাই॥ _. 


নানা রূপ নানা ভাতি যুগল কিশোর কাস্তি এক দিন 8758 


অপরূপ অদ্ভুত যে লীল1। 
অকথ্য কখন জানি, হরিষে বিষাদ মানি 
নারদ আনন্দরসে ভোলা ॥ "৮ 
প্রমাতুর গদগদে স্তব করে কৃষ্ণপদে 
ককপা কর কৃপার নিখান। . 
আমি শিশু অরমতি কি জানিব তব ভক্তি 
পিত।'যার অস্ত নাহি পান ॥ - 


বিহারে চলিল সে রৈবত গিরি শৃ্ে ॥ 
অপূর্ব দর্শন নানা রঙ্গ ফুল ফল। 
কিবা দিব শোভা তার অতি রময স্থল ॥ 
অদ্বাই বসস্ত খতু বছে মন্দ মন্দ। 

স্থধার সমান নীর সৌরভ তুগন্ধ 
দিব্য রত্ব মন্দিরে বিরীজে লক্ষ্মীনাথ। 
উৎবাধিপারিধন সেখ যার গাদ॥ 


১৬ 


রুক্মিণীর রস রঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে । 
কৌতুকে বসিল দৌহে রত্রসিংহা বন ॥ 
হেন কালে ইন্দ্র স্থানে আইলা নারদ । 
পারিজাত মালা পেয়ে হইলা আনন্দ ॥ 
ত্বরিতে চলিলা মুনি রইবত স্থানে । 
মাল্য দিয়া দণ্ডবৎ কৈল নারায়ণে ॥ 
পারিজাত মালা কৃষ্ণ দিল রুক্সিণীরে। 


একে লক্ষ্মী আরে শোভা গোবিন্দ গোচরে ॥ 


তা দেখি নারদ মুনি চলিল! সত্বর। 
সত্যভামা কাছে গিয়া! কহে মুনিবর ॥ 
সর্ধলোকে স্কবিখ্যাত রাজা শত্রাজিত ৷ 
চন্জবংশে মুখ্য রাজা জগতে পূজিত ॥ 
তার কন্যা তুমি সে কৃষ্ণের প্রণয়িলী | 
কিবা রূপ গুণ ধরে ভীক্মকনন্দিনী ॥ 
পারিজাত মাল! কৃষ্ণ দিল রুক্বিণীরে। 
তোমাকে না কৈল মনে কি বলিব কারে ॥ 
শুনিয়া! সুন্দরী অভিমান ভরে জলে। 
অলঙ্কার ঘুচাইয়া ফেলিল ভূতলে ॥ 
কাচলি বসন ত্যজে পবে ক্ষীণ বাস। 
কান্দিয়া ধরণী পড়ে সঘনে নিঃশ্বাস ॥ 
কবরী বসন খসি পড়ে রোষ ভরে । 
কুক্িণীর পতি কৃষ্ণ বলিতে বিদরে ॥ 
সত্যভাম। জুন্দরী বিষাদ হেন রূপে। 
কহিতে নারদ গেল গোবিন্দ সমীপে ॥ 
গুন প্রভূ পারিজাত দিলে রুক্সিণীরে । 
তাহা শুনি সত্যভামা বিরস অন্তরে | 
সঘনে নিশ্বাস যেন ভূখিল সাপিনী। 
বিষাদে বিরস মতি ত্যজে অন্ন পানী ॥ 
জীয়ে কিনা জীয়ে দেবী তুয়া অভিমানে । 
বিমরিষ দূর কর গিয়া তাঁর স্থানে ॥ 
মুনির বচন শুনি দেব ভগবান ] 

কুক্ষিণী সহিতে রথে করিল প্রয়াণ ॥ 


সপাখিষ্দ পলা ॥ 


দ্বারকানগরে কৃষ্ণ চলিলা সত্বর। 
কুল্সিণী সুন্দরী গেল আপনার ঘর ॥ 
সতীর অভিমান ভঙ্গ করিবার তরে। 
পদব্রজে গোবিন্দ গমন ধীরে ধীরে ॥ 
তীর সমীপে গেল সখী লক্ষ্য করি । 


ছুঃখীশ্যাম দাস মাগে চরণে মাধুরী ॥ ২৮ ॥ 


রর রত 
কৃ করুক সত্যভামার ১ 
আভিমান ভঞ্জন ৷ 


রাগিণী করুণা । 


সত্যভামা স্থানে গেল নারারণে 
সখী জন লক্ষ্য করি। 

দেখিল ভাঁমিনী যেন বিরাগিণী 
রত্রবাস পরিহরি ॥ 

সধী-সক্ষ্য হৈয়া বিউনি ধরিয়া 

_.. বিচেন পরমানন্দ। 

প্রকাশে মন্দিরে কৃষ্ণের শরীরে 
ুন্দরী পাইল গন্ধ ॥ 

রোষে বলে বাণী শুন গো সজনি 
একি বিপরীত কথা। 

রুক্মিণী সুন্দরী সঙ্গেতে শ্ীহরি 
-কি কাষ আমার হেথা ॥ 

কহে নারায়ণ মায়ার মোহন 
শুন শুন সত্যভাম!। 

কি্করেরে জানি কোপে ঠাকুরাণী 
অপরাধ কর ক্ষম। ॥ 

কিবা রোষ তার পারিজাত হার 
সবে সে দিয়াছি তারে। 

সুরপুরে গিয়া সে বৃক্ষ আনিয়া 
স্থাপিব তোমার পুরে ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল । 


পারিজাত ধনি দিবস রজনী 
পরিবে আপন স্থথে। 
*গোবিন্দের বাণী সত্যভামা শুনি 
হাস্য উপজিল হঃখে ॥ 
নান রস ভাষে সতী মন তোষে 
মায়ার মোহন হরি । 
বেগে স্নান দান সারি ভগবান 
বিনতাস্বতে হাকারি ॥ 
* সতী সঙ্গে করি গরুড় উপরি 
চলিল৷ অমরপুরে । 
গোবিন্মমঙগল কারুণ্য কেবল 
দুঃঘীশ্যাম গায় সারে ॥ ২৮৯ ॥ 





ইন্দ্রপুরী হইতে পারিজাত 
বৃক্ষানয়ন। 


শ্রীরাগ। 

সতী সঙ্গে দেব হরি বিনতানন্দন্পরি 
অমর নগরে উপনীত । 

মধ্ুবনে প্রবেশিয়া পারিজাত উপাড়িয়! 
সঙ্গে করি চলিল। ত্বরিত ॥ 

রক্ষক আছিল বনে হরিহয় বিদ্যমানে 
জানাইল ত্বরিত গমনে । 

শুন শুন শচীনাথ লয়ে বৃক্ষ পারিজাত 
যায় সে মনুষ্য একজনে ॥ . 

শুনি শক্র ক্রোধভরে কুলিশ ধরিয়া করে 
ধায় বেগে কৃষ্ণের পশ্চাঁৎ। 

পরারিজাত লৈয়৷ মোর কি লাগি পলায় চোর 
হাসিয়া বাহুড়ে গোপীনাথ ॥ 

ব্রিজগত চিস্তামণি হেন প্রভু নাহি চিনি 
মারিল মুষল কোপভরে 18 


] 


২৪৩ 


হেরি হরি তার বাণ করিল যে ছুই খান 
চক্রে ছেদি ফেলিল সমরে ॥ 

তবে শত্র রুষ্ট হৈয়া হানিল কুলিশ লৈয়া 
বিপক্ষ বিনাশ হেতু মন। 

এক গুটি পাখ। দিয়! দিল তাহা নিবারিয়া. 
ততক্ষণে বিনতানন্দন ॥ 

তবে কৃষ্ণ কোপভরে শারঙ্গ ধরিয়া করে 
ধায় কৃষ্ণ গরুড় বাহনে। 

দেখি শচী পুরন্দর অন্তরে পাইয়৷ ভর 
পলাইয়া! গেল নিকেতনে 1? . 

সংগ্রাম জিনিয়া হরি পারিজাত সঙ্গে করি 
সত্যভাম। গোবিন্দ গমন । 

পরম আনন্দে হরি প্রবেশে দ্বারকাপুরী 
গেলা তবে সতীর ভুবন ॥ 

তবে প্রভু জগন্নাথ আরো পল পারিজাত 
লাগিল সে গোবিন্দ আত্ঞায় । 

গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছুলভ কথা 
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ক 





হৃদামাচরিত কথন | ৮ 
হরি তোর পতিতপাবন বাল! ॥ প্র ॥ 


শুকদেব বলে শুন রাঁজ। পরীক্ষিত। 
ভূবন মঙ্গল কথ! কর্ণের অমৃত ॥ 


। একান্তে যে শুনে ভণে কৃষ্ধের মঙ্গল। 


সেই পায় মুক্তিপদ বৈকুষ্ঠের স্থল ॥ 
সাবধানে শুন রাজ। কহি যে তোমারে | 
সুদাম! নামেতে দ্বিজ রহে কাশুটুপুরে ॥ 
পরম বৈষ্ণব ছ্বিজ কৃষ্ণপরায়ণ । 

না লয় কুদান সে না করে কুভোজন ॥ 
রুক্সিণী নামেতে তার পতিব্রতা নারী ॥ ' 


বড়ই দরিত্র ছিজ স্বধন্্ম আচরি ॥ 


২৪৪  গোবিশ্মঙ্গল। 


দুঃখে ছুঃখে ভাবি দ্বিজ কৈল অন্থমান। 
শৈশব কালের মোর বন্ধু ভগবান ॥ 
অতুল বৈভবদাতা সেই নারায়ণ 
দয়া কৈলে হবে মোর ছঃখ বিমোচন ॥ 
ব্রা্ষণীরে কহিল সকল বিবরণ । 
কি লৈয়! দ্বারক1 যাৰ মিত্র সম্ভাষণ ॥ 
ত' শুনি ব্রাহ্গণী কহে পুটপাণি হৈয়া । 
সবে সে মন্দিরে আছে খুদ এক পোয়া ॥ 
প্রেমযুক্ত হৈয়া খুদ বান্ধি ছিন্ন বাসে। 
ভাবে ভোর হৈয়া চলে গোবিন্দ সম্তাষে ॥ 
ত্বরাত্বরি যায় দ্বিজ দ্বারক ভূবন । 
কৃষ্ণের দুয়ারে গিয়া দিল দরশন ॥ 
জানাইল দ্বারী গিয়া! দেব দামোদরে | 
জুদাম] নামেতে স্বিজ আইল ছুয়ারে ॥ 
শুনিয়। সানন্দ কৃষ্ণ কমলা! সংহতি । 
সুদামে আনিল করি মঙ্গল আরতি ॥ 
অভ্যন্তরে লৈয়া বসাইল সিংহাসনে । 
ধৃপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা আমোদনে ॥ 
স্নান দান করাইল মধুর ভোজন। 
কপূর তাম্ব,ল মাল্য সুগন্ধি চন্দন ॥ 
আদর গৌরব করি নিকটে বসিয়া । 
সুদামে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ আশ্বাস করিয়া ॥ 
কহ আমা তোমায় মিত্রতা কোন স্থানে । 
স্ুদামা রলেনঃপ্রভু করাব স্মরণে ॥ 
মনে পাঁসরিলে কিবা অবস্তি নগরে । 
একত্রে পড়ি যে পাঠ মুনির মন্দিরে ॥ 
শুরুগৃহে কাষ্ঠ আনি রন্ধনের তরে । 
. তোমায় অধঙ্গায় গেলাম দণ্ডক ভিতরে ॥ 
কাষ্ঠ কাটি বোৰা বান্ধি আজি নিকেতনে । 
হেনকালে আইল পথে বর্ড বরিষণে ॥ 
আজিতে নারি &হে রহিহ্ সে স্থানে 
স্বটমূলে বসি কৈহু নিপি জাগরণে ॥ 


তবে মহাশয় গুরু গঞ্জিয়া ব্রাহ্মণী । 
তল্লাস করিয়া আম ছুই জনে আনি ॥ 
্ানদান করাইল মধুর ভোৌজন। 
বিদ্যা পড়াইল গুরু করিয়া! যতন ॥ 

সেই হৈতে তোমায় আমায় মৈত্রপণ। 
অখিল ব্রহ্াগডপতি তুমি নারায়ণ ॥ 
তোমার চরণে মোর বহু অভিলাষ ॥ 
গোবিন্দমঙ্গল গায় ছুঃখীশ্তাম দাস ॥ ২৯১ 


স্বদামার সম্পদ বিধান । 


রাগ বরাড়ি। 
সুদ্বামার বাণী শুনি চক্রপাণি 
ভাবে দিল আলিঙ্গন 
আনিলে কি বলি লৈয়া খুদ গুলি 
ত্রিগ্রাসে কৈল ভক্ষণ ॥ 
ক্রিলোকেতে শক্য কৈবল্য মোক্ষ 
দিল দয়া করি হরি। 
কৃষ্ছে প্রণমিয়। মেলানি মাণিয়। 
চলে ছিজ নিজপুরী ॥ 
তবে চক্রপাণি বিশ্বর্মী আনি 
আজ্ঞা দিল দেব হরি। 
আজির ভিতর মুদামার ঘর 
নির্মীহ বিপুল করি ॥ 
প্রভুর চনে ত্বরিত গমনে 
কিস্কর সংহতি লৈয়া। 
কাশীপুর স্থানে সুদ্াম! সদনে 
পুরী নিশ্মাইল গিয়া ॥ 
নানা রূপ ঘর করিল! সুন্দর 
বিচিত্র প্রাটীর তথি। 
সপ্চপুর স্থান করিল নির্মাণ 
নিংহদ্বার শোভা অতি ॥ 


অশ্বগজ-গৃহ করিল সমূহ 
গে! মহিষ প্রতি ধাম । 
' দামের তরে রতন মন্দিরে 
মধ্যে করে হনিম্্াণ ॥ 
কিস্করী কিন্কর হেতু কৈল ঘর 
স্থানে স্থানে নানাবিধি। 
ধন ধান্ত আর বিপুল ভাণ্ডার 
* . রজত কাঞ্চন নিধি ॥ 
ব্রা্গণীর তরে বত্ব অলঙ্কারে 
পরাইল নিদ্রাছলে। 
বিচিত্র বসুন ভৃত্য দাসীগণ 
সেবা করে পদতলে ॥ 
নিশি মধ্যে এত করি সুনির্িত 
বিশ্বকন্মী গেল ঘরে। 
'্বহানে জদাম আসি নিজ ধাম 
গৃহ চিনিবারে নারে ॥ 

ন! দেখি ব্রাহ্মণী চঞ্চল পরাণী 
কি হৈল কুটীর ঘর। 
কোন সেনাপতি গৃহ কৈল ইথি 
ভাবে দ্বিজ সকাতর ॥ 
আসিয়! ব্রাহ্মণী ধরি পতি-পাণি 

,. লৈষ্া! গেল গৃহ বাসে। 
গোবিদ্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল 
ছুঃখীশ্তাম দাস ভাষে ॥ ২৯২॥ 


.ঞ 


উষাহুরণ প্রসঙ্গ__উষার -/ 
স্বপ্নযোগ । 
বাগ সারেজ। রি 


নিরখি মন্দির প্রতি নুদামা কাতর মতি 
ছেন জানি আইল ব্রাহ্গণী। 


২৪৫ 

ধরিয়া পতির করে লৈয়! গেল নিজ ঘরে 
হাসি হাদি বলে মৃছ বাণী॥ 

কেবল কৃষ্ণের বর হুইল সুন্দর ঘর 
হৈল দেখ অমূল্য ভাণ্ডার । 

বৈভব অনেক বিধি দাস দাসী রত্ব নিধি 
কৃপা কৈল দৈবকীকুমার ॥ 

সুদাম! সম্পদ পেয়ে পরম আনন্দ হয়ে 
গ্রোবিন্দ ভজনে দিল মন। 

শুন রাজ! পরীক্ষিত পুরাণ বিহিত. মত 
তবে যে করিল নারায়ণ ॥ / 

স্বনীত নামেতে পুরী বাণ তথি অধিকারী 
মহাঁতেজ। বলির নন্দন | 

ধরি সে সহত্র তূজে সদাই শঙ্কর পুজে 
তারে তুষ্ট হৈল ত্রিলোচন ॥ 

উষা নামে কন্তা তার রূপ অতুলন যার 
গুণময়ী পরম স্থন্দরী। 

সুশিক্ষিত সর্ব তন্ত্র উপাসন। শিবমন্ত্ 
নিত্য পূজে শঙ্কর শঙ্করী ॥ 

বাণের সে পুত্র আর কুভাগুক নাম তার 
তনয়। যোগিনী চিত্ররেখ ৷ 

বিশারদ চিত্রকারী উষার সে পরিধারি 
ধ্যানে ধ্যায়ে দেখয় অন্বিক1 ॥ 

উষাবতী এক দিনে শয়ন ন্বপন স্থানে 
সুপুরুষ সঙ্গেতে মিলন । 

একত্র শয়ন সঙ্গে চুম্বন রমণরঙে 
রস ভেল রমণীর মন ॥ 

কৌতুক বঞ্চিয়া নিশি উঠিয়া সুন্দরী বসি 
না দেখয়ে পুরুষ সুন্দর | 

বিষম নিশ্বাস ছাড়ি .কান্দিয্। অবনী গড়ি 
হইলেন অতি যে কাতর ॥ 

গৃহ মধ্যে উষ। এক! হেনকালে চিত্ররেখা 

তথায় আসিয়। উপনীত! 


২৪৬ 


গোবিন্মমঙ্গল গীত শ্রবণেতে 'গুললিত 
শরীমুখ নন্দন স্থরচিত ॥ ২৯৩ ॥ 


৪ 


নর ৫ 
চিত্ররেখ! কর্তৃক অনিরুদ্ধ আনয়ন। 


রাগ বসম্ত। 


স্বপনে কি পেখিন্ু প্রিয়! মোর সাথ। 
জাগি উঠৈ কন্ছু' গেয়ে প্রাণনাথ | 
আরতি পিরীতি যাচন্ু কান। 
তঃখ রহিল দিয়া প্রেমদান ॥ 
তুহি অন্তভর মরম গহি। 
শ্ামন্থন্দর অন্জ পরশ নহি ॥ 
কাহে ঘুমায়ন্থ আপন খাই । 
দঃখীশ্ঠাম পহ মিলন রাই ॥ প্র ॥ . 
উঠিয়া বসিল উষ! দেখিয়! স্বপন । 
প্রাণ হরি নিলা প্রিয়া দিয়া দরশন ॥ 
সে জন না দেখি প্রাণ না রহে শরীরে । 
আকুল বিকল উষা কান্দিয়া মন্দিরে ॥ 
উষার কিন্করী স্যে কুত্তাণ্ডের স্থতা। 
আসিয়! উষার পাশে হৈল উপনীতা ॥ 
সুন্দরি শুনহ কেন হৈল অভিমান । 
কেব। কি কহিল কেন করুণ নয়ন ॥ 
উষা কহে চিত্ররেখা শুন কর্ম্মবাণী । 
হ্ধপনে পুরুষ দেখি বিদরে পরাণী ॥ 
. ক্রপে গুণে অতুল যে রসিক স্থঠান। 
তা বিনে নাজীব আমি কহিল নিদান॥ 
চিত্ররেখ। বলে উষ! দূর কর মান। 
চিত্রপটে ত্রিজগৎ্ দেখাব তোর স্থান ॥ 
পতি চিনি তুমি তাহা নিবে যোগ-ধ্যানে ॥ 
| চিত্রে ত্রিভুবন লিখে উষধা বিদ্যমানে ॥ 
, অমর অপ্সর ক্ষ রক্ষ দিক্পালে। 
: জে পুরুষ হ্ন্দরী না দেখে কোন স্থলে ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল | 


তবে চিত্ররেখ। মনে ভাবিয়া কারণ। 
চিন্রপটে লেখে তবে দ্বারকা ভুবন ॥ 

কৃষ্ণ কামপাল লেখে প্রদ্যস্ব সঙ্গতি ৷ 
তার পুত্র অনিরুদ্ধ দিব্য মূর্ভি অতি ॥ 
তা দেখি বলেন উষা এই মোর কান্ত । 
আনিয়া মিলাহ সখি তবে হই শান্ত ॥ 
চিত্ররেখ। বলে উষ্া শুন মোর বাণী । 
আজু নিশি তব পতি মিলাইব আনি? 
উষা গ্রবোধিয়! রাঁমা রাখিয়া মন্দিরে 
দ্বারকা চলিল! অনিরুদ্ধে আনিবারে ॥ 
পুরী মধ্যে প্রবেশিল সেই নিশা কালে : 
অনিকদ্ধ মন্দিরে প্রবেশে যোগবলে |" 
পালঙ্ক শুতিয়। বীর নিদ্রা যায় সুখে । 
পালক্কে সহিত তারে তোলে অন্তরীক্ষে ॥ 
উষার মন্দিরে গিয়া হৈল উপনীত 
অনিকদ্ধে দেখি উা পরম পিরীত ॥ 
উষষা সঙ্গে অনিরুদ্ধ হইল মিলন 

অতি উল্লাসিত মতি দুজনার মন ॥ 
উষামুখ দেখি অনিরুদ্ধ হৈল ভোলা 
বরণ করিল উষা দিয়া বরমাল! ॥ 
পুষ্পবিভা ছুই জনে হৈল গুপ্ত পণে' 
ভোজনে শয়নে দৌঁহে একজে মিলনে ॥ 
উষার বয়স বেশ বাড়ে দিনে দিনে। 
গোবিন্দমজল ছুঃখীশ্টাম দাস ভণে ॥ ২৯৪. 





অনিরুদ্ধের কারাবন্ধন । 
রাগ মীরুতি ! 


নিশীকালে উষ। হয়ে দিব্য বেশ! 
পুরুষের সঙ্গ পেয়ে । 

অঙ্গের কিন্করী মনে ভয় করি 
রাণীরে কহেন গিয়ে ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। . ২৪৭. 


শুন ঠাকুরাণি উধার কাহিনী বাণরাজার সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ ।* 
কহিতে করিয়ে ভয়! ৃ 
পুরুষের সঙ্গে রতিরস রে রি রাগিণী ভাটিয়ারি। 
* পিরীতে করি নিশ্চয় ॥ বড় সাধ লাগে সে কানুরে দেখিতে গো ॥প্র॥ 
তবে নৃপজায়া নিরখি তনয়া গিয়া! সে নারদ মুনি গোবিন্দগোচরে । 
মরমে পাইল শঙ্গ। অনিরুদ্ধ বন্দীকথ! কহে ধীরে ধীরে ॥ 
উষার কারণে কহিল রাঁজনে শুনহ শ্রীকৃষ্ণ কথ। শোণিত নগরে । 
| কুমারী হৈল কলঙ্ক ॥ অনিরুদ্ধ বন্দী হৈল বাণের মন্দিরে ॥ 
_ শুনি নপগ কোপে খর থর কাপে উষা নামে কন্য। তার সঙ্গে রঙ্গ রমে। 
লোহিত লোচন হৈয়!। শুনি নৃপ বান্ধিয়া রাখিল ন?গপাশে ॥ 
উষার মন্দিরে চলেন সত্বরে | শুনিষ্বা গোবিন্দ কোপে পাসরে আপন । 


করে শাগপাশ লৈয়৷ ॥ | আজ্ঞা] দিল রথ রথী সাজ সর্বজন ॥ 
উষার ভবনে নিরখি নয়নে 1 উগ্রমেন র:জা সঙ্গে বছুগণ লৈয়া। 
কামস্থত অনিকদ্ে ! ূ শোণিত নগরের মুখে চলিল সাঁজিয়া ॥ 
$কন্তারে গজিয়া৷ ত্বগিত হইব ূ বলরাম কাম সঙ্গে দেব চক্রপাণি ॥ 
নাগপাশে তারে বান্ধে ॥ [ পবন গমনে চলে কৃষ্ণের বাহিনী ॥ 


বন্দী দ্রেখি পতি কান্দে উষ্াবতী । ত্বরিতে মিলিল গিয়া শোণিত নগরে। 
অনেক বিলাপ করি। বাত জানাইল চর বাণ নৃপবরে ॥ 
অনিরুদ্ধে লয়ে কারাগারে থুয়ে ৷ শুনিয়া নৃূপতি বাণ কাপে থরে থরে । 
গেল দৈত্য নিজ পুরী ॥ শীন্রগতি গিয়া সে জানাইল শঙ্করে ॥ 
পুরাণ বিহিত শুন পরীক্ষিত | শুন প্রভূ সদাশিব মোর নিবেদন। 
দ্বারকা নগরে ওথ। টানিল উষার মতি কামের নন্দন ॥ 
ব্রঙ্গার নন্দন করিল গমন তেকারণে তাহারে বান্ধিগ্ন নাগপাশে । 
কহিতে এর কথা ॥ শুনিয়া সাজিল কৃষ্ণ যুদ্ধ সমাবেশে ॥ 
গোবিন্দের পাশে বসিয়া বিশেষে কুপিল শঙ্কর উষার সতীত্বের ভঙ্গে ৷ 
কহেন নারদ মুনি । আপনি সাজিল হর কুদ্রগণ সঙ্গে ॥ 
কহে ছুঃখীশ্তাম বল কৃষ্ণ রাম শিব সঙ্গে বাণ আঁদি যত সেনাপতি । 
তরিবারে তরন্ধিণী ॥ ২৯৫॥ প্রবেশ হইল রণে প্রথম সংহতি ॥ 


হুরি হর ছুই জনে বাঁজে মহারণ। 
লু কুভাগক উগ্রসেন যুঝে ছুই জন ॥ 

কৃপকর্ণ কামপাল ষুঝে ক্রোধসুখী । 

রথী রথী যুদ্ধ করে ধানুকী ধান্ুকী ॥ 


২৪৮ 


গ্রজে গজে মহাযুদ্ধ অঙ্খে অশ্বগণ। 
কুস্তকার কুত্তকার পত্তি পত্তিগণ ॥ 

কৃষ্ণ সঙ্গে যুঝে বাণ রধী মহেশ্বর । 

বড়ই প্রমাদ যুদ্ধ অতি ঘোরতর ॥ 

শূল লয়ে মারে বাণ কৃষ্ণের উপরে । 

অর্ধচন্দ্র বাণে কৃষ্ণ ত্রিশুল সংহারে ॥ 
আকাশে থাকিয়। দেখে যত দেবগণ। 

হুরিহর ছুই জনে প্রমাদ ঘটন॥ 

কুভাগ্কে উগ্রসেন করিল সংহার। 
কপকর্ণে বিনাশিল কৃষ্ণের কুমার ॥ 

পুক্র পৌত্র নষ্ট দেখি বাণ কম্পমান। 
গোবিদ্দে বিন্বয়ে যুড়ি পাচ শত বাণ ॥ 

তা দেখি গোবিন্দ কোপে চক্রবাণ যুড়ে । 
বাণের সহত্র ভূজ কাটিয়া সে পাড়ে ॥ 

সবে মাত্র ছুই ভুজ রহিল তাহার । 

দেখিয়া কুপিত হর হৈল আগুসার ॥ 

হরিহর ছুই জনে হয় মহারণ। 

দেখিয়া শিল্রয় মনে সর্বব দেবগণ ॥ 
ছুঃখীশ্তাম দাস বলে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী । 
হেলায় তরিয়! যাবে ঘোর তরঙ্গিণী॥ ২৯৬ 


র্‌ 


? ০ স্ল 


হরিহরের যুদ্ধ ও তদন্তে উষা-” 


অনিরুদ্ধের মিলন । 


রাগিণী বেলওল। 
দেখি বাখে শোকমতি কোপভরে পশুপতি 
কুষ্ণ বামদেবে হয় রণ। 
ঘন পুরে হুঙ্কার ধনুক ধরিয়া আর 
বাণ বৃষ্টি করে-দুইজন ॥ 
তবে প্রভু শূলপাণি পাশুপত অস্ত্র আনি 
ধঙ্থকেতে পূরিলা সন্ধান। 


গোবিন্দমঙ্গল | . 


তা দেখিয়া দেব হরি হয় গ্রীব বাণ ধরি 
রুদ্র অস্ত্র কৈল ছুইধান ॥ 
ব্যর্থ গেল পাগশুপত কোপভরে তৃতনাথ , 
অগ্থিবাণ যুড়িলেক গুণে । 
বরুণ বাঁণেতে হরি অনল নির্বাণ করি 
কোপে যুদ্ধ করে দুইজনে ॥ 
কোপ ভরে পঞ্চানন কঙ্কারিয়! রুদ্রগণ 
প্রথম ডাকিনী দানাগণে । 
তবে দেব চক্রপাণি নারাযণী সেনা আনি 
কুদ্র ঠাট করিল নিধনে ॥ 
দৌহে নানা অস্ত্র ধরে দেহে মহা যুদ্ধ করে 
কেহ কাঁরে জিনিতে না পারে। 
শূল ধরে ত্রিপুরারী সুদর্শন ধরে হরি 
দেহে বাণ যুড়িল সমরে ॥ 
দেখি রণ দৌহাকার হুর লোক চমত্কার 
দশদিকে লাগিল বিস্ময় । 
দেখিয়া দৌঁহার রীতি আদ্যা আসি শীঘ্বগতি 
দোহা মধ্যে দিগরন্বরী হয় ॥ 
ত্যাগ করি মহারণ হরিহর আলিঙ্গন 
দুর গেল যত বিসম্বাদ। 
তবে শিব আনি বাণে সমর্পিল। নারায়ণে 
কৃষ্ণ তারে দিলেন প্রসাদ 1 
বাণ রাজা আনন্দিতে শিবসঙ্গে জগন্নাথে" 
কাম আদি উগ্রসেন করি। 
যত্ব করি ঘরে লৈয়া নান! উপহার দিয়া 
শুদ্ধভাবে পুজে হরহরি ॥ 
উষা সঙ্গে কামন্ূতে দিল লৈয়। জগন্নাথে 
নানা রত্ব অপুর্ব বসন। . 
বুবিয়া বাঁণের মতি ক্কপাময় যছুপতি 
বাণ প্রতি দিল আলিঙ্গন ॥ 
মেলানি মাগিয়৷ তারে চলিল৷ দ্বারকাপুরে 
যছুবল সঙ্গে নারায়ণ । 


বাগ ছই ভুজ ধরি রহিল শোণিত পুরী 
হর গেল কৈলাস ভূবন ॥ 7 


য়া সে দ্বারকা মধ্যে উষা আর অনিরুদ্ধে 


শুভ দিনে বিবাহ মঙ্গল। 

আনন্দে দ্বারকাপুরে গোবিন্দ বসতি করে 
প্রজাগণে কৌতুক সকল ॥ 

তবে যে করিল হরি প্রবেশি হস্তিনাপুরী 
সেই কথা শুন পরীক্ষিত। 

ট্গাবিন্দমঙ্গগ পোথা ভূবনে হূর্লত কথ! 

... ছহ্খীশ্যাম দাস বিরচিত ॥ ২৯৭ ॥ 


সী 


যুধিষ্টিরের রাজসুয় যজ্ঞ প্রণঙ্গ ।* 


রাগ ভাটিয়ারী। 
নে সুখ রাধাকৃক নাম ॥ ঞ্ ॥ 


গ'রকানগ্ররে কৃষ্ণ বৈসে আনন্দিতে। 
শুক বনে পরীক্ষিত শুন এক চিতে। 
স্বর্গে গেল পাও, রাজ! কর্ম অনুসারে । 
শত্রু সঙ্গে সুখে না পাইল বসিবারে ॥ 
সপ্ত পাছু তলে পাণ্ আছে দাগ্ডাইক্া। 
নারদ দেখিল তাহা ইন্দ্রালয়ে গিয়া ॥ 
সস্থন কহিল পাও, নারদ সমীপে । 
যুকতি না হৈল মোর ব্রহ্মবধ পাপে ॥ 
যুধিষ্ঠির রাজা যদি রাজসুয় করে। 

তবে মুক্ত হৈয়া যাই বৈকুগ্ঠ নগরে ॥ 

. একে সে নারদ তাহে পাও ছুঃখ জানি। 
হস্তিন৷ নগরে শীঘ্র চলিলা আপনি ॥ 
পি যুধিঠির রাজা দণ্ডবৎ কৈল। 
পাদ্য অর্থয দিয়া তারে ষড়ঙ্গে পৃজিল ॥ 
করপুট হৈয়া রাজা করে নিবেদন। 
কহ কোথাকারে মুনি কৈলে' আগমন ॥ 


নারদ কহেন শুন যুধিঠির রাঁজ। 
দেখিহু পার বড় ছুঃখ স্বর্গ মাঝ | 
সপ্ত পাছু তলে পা আছে দাণা ইয়া । 
মোরে দেখি তোমা পাশে দিল পাঠ ইয়া ॥ 
যুধিষ্ঠির রাজস্থৃয় যজ্ঞ যদি করে। | 
তবে মুক্ত হৈয়া যাই বৈকুষ্ঠ নগরে ॥ 
নহিলে না হয় মুক্তি কহিন্ধু নিশ্চয় ।* 
পুত্র-গুণ কর দান যজ্ঞ ধর্শবময় ॥ 
যুধিষ্ঠির রাজা কয় নারদের পাঁয়। 
রাজস্য় যজ্ঞ করি কেমন উপায় ॥ 
নারদ বলিল তোর সখ নারায়ণ । 
তাহারে আনিয়া! কর যজ্ঞ আরতণ ॥ 
কছিয়া চলিল মুনি বীণা বাজাইয়1। 
যুধিষ্টির করে যুক্তি পাচ ভাই লৈয়। ॥ 
রাজস্থয় বিনা নহে পিতার মুকতি ৷ 
কষ্ণ আনিবারে ভীম চলে দ্বারাবতী ॥ 
ত্বরিতে চলিল বীর রথ আরোহণে । 
দ্বারকানগরে গেল! কৃষ্ণ জন্নিধানে ॥ 
স্নান দান করাইল মধুর ভোজন। 

কি নিমিত্তে এলে ভীম কহ নিরূপণ ॥ ' 
ভীম বলে অন্তর্ধামী তুম যদুপাতি। 
মোক্ষ ন। পাইল স্বর্গে পাও নরপতি ॥ 
নারদ কহিল রাজহ্থয় করিবারে। 
যুধিষ্ঠির পাঠাইল লইতে তোমারে ॥ 
হাসিয়া কহিল কৃষ্ণ করিব গমন । 
বলরাম কাম আদি যত ষছুগণ ॥ 

দারুক সাজায়ে রথ আনিল সত্বর। 
সর্বারস্তে চলে কৃষ্ণ হস্তিন৷ নগর ॥ 
দেখি যুধিষ্ঠির রাজ! দণ্ডবৎ কৈল। 
পাদ্য অর্ধ্য দিয়। কৃষে ষড়ঙ্গে পৃজিল ॥ 
শ্নান দান করাইল মঙ্গল আরতি। 
পাদোদক পান কৈল অতি শুদ্ধমতি ॥7% 





৫০ 
দ্রপদনন্দিনী শীঘ্র করিল! রন্ধন। 
রামকৃষ্ণ সঙ্গে রাজ করিলা ভোজন ॥ 
কপূর তান্ুল দিয়! কৈল যোড় কর। 
প্রণতি করিয়া! কহে গোবিন্দ গোচর ॥ 
মুক্তিপদ না পাইল পাণ্ড, নৃপবর । 
নারদ কহিল রাঁজস্য় যজ্ঞ কর ॥ 
তবে পাও পাবে মুক্তি শুনহ রাজন। 
তোমাকে আনান তেঞ্ি করিয়া যতন ॥ 
রাঁজসুয় যজ্ঞ কর তুমি দয়াময়। 
শুনিয়া হরিষ কৃষ্ঃ যুধিষ্টিরে কয় ॥ 
ব্যাস তপোধনে আন করিয়া বতন। 
উপহার দ্রব্য কর যজ্ঞ আযোজন | 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় র্ধ যুধিষ্ঠির রাজা । 
ব্যাস আদি মুনিরে জানিয়া কৈল পূজা ॥ 
ব্যাসদেব আজ্ঞা কৈল সবার গোচরে। 
এক লক্ষ রাজা চাহি যজ্ঞ করিবারে ॥ 
এক লক্ষ মুনি চাহি করিতে বরণ । 
সুবর্ণের দ্রব্য সব সোণার আসন ॥ 
নুপতি সকলে আন করিয়া বরণ ! 
কুষ্জের প্রসাদে হবে যজ্ঞ সম্পরণ ॥ 
চৈত্র মাসে পৌর্ণমাসী যজ্ঞ আরভ্ভণে। 
গোবিন্মমঙ্গল ঢংখীশ্টাম বিরচণে ॥ ২৯৮ ॥ 





/ 


জরামন্ধের সহিভ ভীমের যুদ্ধ। 


রাগিণী পটমুগ্তরী ] 


গোবিনদের দয়া হৈতে যুধিষ্টির সানন্দিতে 
কৈল রাজা যজ্ঞ আরম্তণ। 

চৈত্র মাস পৌর্ণমাসী .“ব্যাস সঙ্গে লক্ষ খষি 
যত্ব করি করিল! বরণ ॥ 

রাজগণ নিমন্ত্রণে পাঠাইল ভীমার্জুনে 
দেশে দেশে জানাইল গিয়]। 








গোবিন্দমঙ্গল। 


নানা দেশের রত্ব ধন আইলা সে ছুই জন 
চারি সহত্রেক রাজা লৈয়া ॥ 

দুর্য্যোধন শিশুপাল বিরাট দ্রপদ আর 
আনাইল যজ্ঞের কান্গ। 

যুধিষ্টির তবে কয় লক্ষ হপ যদি হয় 
তবে ক'র সবার বরণ ॥ 

নারদ কহেন কথা ছিয়ানই সহস্র তথা 
রাজা বন্দী জরাসন্ধ ঘরে । 

ভীমার্জুনসঙ্গে হরি আন গিয়া মুক্ত করি, 
প্রবেশিয়? ধাবস্তি নগরে ॥ 

ভীমার্জুন সঙ্গে হরি সন্ন্যাসীর বেশ ধরি 
গেলা তিহ ধাবন্তি নগরে । 

সিংহদ্বারে অন্ুমরি বিপক্ষ বিনাশ করি 
যুদ্ধ দান মাগিল রাজারে ॥ 

শুনি জরাসন্ধ হাসে রণ করিবার €রোফে 
বাহির হইল ততক্ষণে । ৰা 

কৃষ্ণার্জন ধৌহাকারে দেখি তিরস্কার করে 
ভীম সঙ্গে সংগ্রাম সদনে ॥ 

দেখি দৌহে হাতাহাতি মারামারি মাথামাঁথি 
গদায় গদায় সমসর। 

দৌছে দেয় সিংহরড়ি রণরঙ্ে দৌহে পড়ি 
গড়াগড়ি অবনী উপর ॥ 

দেহে মহাযুদ্ধ করে দৌঁহে সম বল ধরে - 
কেহ কারে জিনিতে না পাঁরে। 

গোবিন্দমঙ্গল পোথা! ভুবনে দুর্লভ কথা 
দুঃখীশ্তাম দাস গায় সারে ॥ ২৯৯ ॥ 


জরাসন্ধ বধ ও যুধিষ্টিরের যজ্ঞ, 
কৃষ্ণের বরণ 1 
রাগিণী টোড়ী। 
শুক নারদে মহিম! গায়। 
রাম নাম ধরি বীণ! বাজায় ॥ ক্ু॥ 


গোবিন্দমমঙগল। 


বৃকোদর সঙ্গে যুদ্ধ করে জরাসন্ধ। 
»শল্লযুদ্ধ গদাধুদ্ধ দৌহে বন্ধে বন্ধ ॥ 
ছুই জনে যুঝে দৌহে*সম বল ধরে। 
সমান*সংগ্রাম কেহ জিনিতে না পারে ॥ 
দৌহার সংগ্রাম দেখি কৃষ্ণ ভাবে মনে। 
পথের ই্জিত ভীম পাঁসরিল কেনে । 
বেণাপত্র চিরি কঞ্ণ কৈল ছুই খান। 
ই্জিত বুঝিলা ভীম চতুর সুজান ॥ 
গদার প্রহারে তারে ভূমিতে পাড়িয়। ! 
ই পদে ধরি তাঁর ফেলিল চিরিয় ॥ 
পড়িয়া মরিল জরামন্ধ মহাকায়। 
পুষ্পবৃষ্টি করে স্বর্গে নাচে দেবতায় ॥ 
দুই স্থানে পোড়াইল অঙ্গ ছুই খান । 
শক্তপদ দিল তারে প্রভ্‌ ভগবান ॥ 
74র সম্পদ বত লুটিয়া 'ভাগ্ার ! 
দন্দী সন্ত করাইল সকল রাজার ॥ 
রথে করি ধন রত্ব নৃুপগণে লৈরা। 
হস্তিনানগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়] ॥ 
দেখি যৃধিষ্টির রাজা আনন্দ অপার । 
প্রভূপদে দণ্ডবৎ করি পরিহার ॥ 
নুপতি সকলে দিল পাদ্যার্ধ্য আসন। 
দিব্য স্থল অন্ন জল কৈল নিবোজন ॥ 
তবে যৃধিষ্টির রাজা করপুট হৈয্া। 
ব্যাসদেবে জিজ্জাসিল বিনয় করিয়া ॥ 
কহ উপদেশ প্রভূ যজ্ঞের কারণ। 
আজ্ঞা কর আগে করি কাহারে বরণ ॥ 
ব্যাসদেব বলে রাজা শুনহ বচন। 
ঈভা করি বসাইহ যত রাজগণ। 
পুর্ব তপ ফলে তোর সখ] নারায়ণ । 
সর্ব আগে কর তুমি গোবিন্দে বরণ ॥ 
দিব্য রত্বান্থুরী আর বিচিত্র বসন। 
রচিয়া পুম্পের মাল্য স্থগন্ধি চন্দন ॥ 


হ৫১. 


| ব্যাসদেব সঙ্গে করি ধর্শের নন্দন । 








সত। আগে রামকৃষ্ণ করিল বরণ ॥ 

তা দেখিয়। মনে মনে ভাবে শিশুপাল। 
মোরে না বরিয়া বরে গোধন রাখাল ॥ 

এই অপমান মোর প্রাণে নাহি সয়। 
কোপে রাজা শিশুপাল সভা মধ্যে কয় ॥ 
গোবিন্দে গঞ্জিয়া বলে শত শত গালি। 
দুঃখীশ্যাম বলে দয়া কর বনমালী ॥ ৩০০ ॥ 





শিশুপাল বধ ৮ 
2: রাগিণী গুর্জারী ৷ 
দেখিয! ক্ষ্ণের পূজা কোপে শিশুপাল বা 
গোবিন্দে গর্জিয়া দেয় গালি। 
কহে রাজা যুধিষ্টিরে না বরিয়া নৃপবরে 
কি গুণে বরিলা বনমাঁলী ॥ 
নৃপতিনন্দন নহে ছত্রদণ্ড নাহি বহে 
গোধন রাখিয়া গেল কাল। 
ংস আদি রাজগণে মায়ায় মারিয়। রণে 
আপনি বাড়ায় ঠাকুরাল ॥ 
ভার বহে গোপিকার পথে দানসাধে আর 
নৌকায় কাণ্ারী নারান্ণ। . 
ভে'জবিদ্যা।শক্ষাকরি সংগ্রাম জিনিল হু' 
নহে ক্ষত্র গোপের নন্দন ॥ 
হেন রূপে নানা ছলে গোবিন্দেরে মন্দ বছে 
দমঘোষ রাজার নন্দন। 
শ্তনি তার কটু বাণী ক্রোধভরে চক্রপাশি 
নিরীখয়ে চঞ্চল নয়ন ॥ | 
আউ জরা বজ্ঞস্থলে তাহা! কৃষ্ণ নিল কে 
ঘুরাইয়া ছাড়িল প্রচণ্ড। 
দর্শন সম হৈরা অবিলম্বে কাটে য়া 
শিশুপাল নৃপতির মুণ্ড ॥ ৰ 


২৫২ 


বাহির হইয়! প্রাণ শৃন্তপথে আগুয়ান 
গেল বেগে বৈকুঠের স্থান । 

তথা ন! দেখিয়া হরি দশ দ্রিক গত করি 
যজ্ঞ স্থানে দেখে ভগবান ॥ 

নিরধিয়! দ্রামোদরে নানা রূপে স্ততি করে 
দণ্ডবৎ বিনয় বিধান। 

দেখিয়া তাহার ভাব দয় করি পদ্মনাভ 
দিল তারে নিজ দেহে স্থান ॥ 

নিবারিয়। তিন জন্ম সাধিল সে নিজ কর্ম 
বৈকুগ্ঠেতে বিজয়নন্দন। 

শুন রাজ' পরীক্ষিত যুধিষ্ঠির যজ্ঞ রীত 
তবে সব্ব রাজার বরণ ॥ 

বন্ত্র মাল্যান্ুরী রত্ব করিয়া! অনেক যত 
বরণ করিল রাজগণে। 

সঙ্গে লক্ষ বৃপমণি ত্বস্তিবাচ কহে মুনি 
কুণ্ডে অগ্নি করে আরাধন ॥ 

গোবিন্মমঙ্গল গীত শুনে যেব' শুদ্ধ চিত 
পরম কৈবল্য গতি পায়। 

স্কষ্ণকথ। মধুরাশি পিয় মনে দিবা নিশি 
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ৩০১ ॥ 





যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ 4 


রাপ্িণী ভাটিয্ারি। 
হরি মোর সব হুখদাতা ॥ গ্র॥ 


নাজস্থয় যজ্ঞ করে ধর্মের নন্দন। 
লক্ষ মুনি লক্ষ রাঁজ। করিল বরণ ॥ 
বর্ণ আসন সব হুবর্ণের ঝারি। 
হুবর্ণের ভোজ্য পাত্র হ্বর্ণ অঙ্গুরী ॥ 
হর্ণ অলঙ্কার সব স্বর্ণ যজ্ঞসত্র 
নিত্য নুতন রূপে দেই ধর্মপুত্র ॥ 


গোবিদ্দমন্নল। 


সুবর্ণ বসন সব পবিত্র উত্তরী। 
বাটাবাটা যজ্ঞপাত্র সোণার গাগরি ॥ 
সকল স্থবর্ণময় সিপক্রৰ আদি । 
সকল সংগ্রহ কৈল দ্রব্য যথা বিধি ॥ 
ব্যাসদেব হৈল হোতা অঙ্গিরা আচার্ধ্য। 
রাজগণে নিয়োজিল যার যেব কার্ধ্য ॥ 
ক্ষেত্র শুদ্ধ কৈল অজ বৃষ চরাইয়।। 
কুণ্ড মধ্যে অগ্নি কৈল উড়ম্বর দিয়] ॥ 
সমিদাদি কাষ্ঠ আনি অগ্নির কারণ। 
শুরু বস্ত্র আদি করি যত আয়োজন ॥ 
যজ্ঞকুণ্ড বেড়িয়া বিল মুনিগণ। 
বেদধ্বনি করি কৈল ব্রহ্মা আরাধন ॥' 
ঘ্বতক্রব ভরি ভরি টৈল বেদধ্বনি। 


1 পরম যাজ্িক হৈস্বা পুজিল আগুনি ॥ 


রাজগণ যোগায় যজ্ঞের আয়োজন । 
শৃন্তপথে রহিয়া দেখিল দেবগণ ॥ 
কুস্ত ভরি গো ঘ্বুত গুবাক ফগ দিয়] । 
লক্ষ মুনি বেদধবনি মুখে উচ্চারিয়া ॥ 
যজ্ঞে দ্বত ঢালেন সকল মহামুনি। 
মহাজ্যোতির্ময় তেজ উঠিল আগুনি ॥ 
রাজহ্‌য় মহাষজ্ঞ কে কন্সিতে পারে । 
যুধিষ্টির করে যজ্ঞ গোবিন্দের বরে ॥ 
বজ্ঞশেষ হৈল আসি জানি মুনিগণ। 
যুধষ্ঠির দ্রৌপদীরে করিল! বরণ ॥ 


| পুর্ণার বিহিত ভ্রব্য নিল যজ্ঞশ্থানে। 


গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীগ্তাম দাস ভণে ॥ ৩০৩ 
যজ্ছের পূর্ণানুতি দান ও দক্ষিণ ' 
রাগ্‌ মঙ্গল। 


যজ্ঞের বিধিমত উচিত যে দ্রব্য যত 
সকল সংষোগ করিয়া । 


শি 


_গোবিন্দমঙ্গল। 


ধর্মের ন্দনে আনে মুনিগণে 
দ্রৌপদী সংহতি করিয়া ॥ 


* সকল মুনি মেলি কুণডে দ্বৃত ঢালি 


দেয় বিহিত প্রমাণে । 
ূর্ণীর প্রয়োজনে অজ সে যক্তন্থানে 
জ্যোতিন্দ্র পুরুষ দর্শনে ॥ 
সময় সুলক্ষণে জানিষা! মুনিগণে 
নৃপতি আনিল নিকটে। 


_. দ্বাগায়ে নৃপবর ভ্রৌপদীর ধরে কর 


যজ্তে পুর্ণ দিল করপুটে ॥ 

কৃষ্ণ গ্রীতিপথে সাক্ষাতে হাতে হাতে 
যজ্ঞ সম্পূরণ কৈল। 

কৃষ্ণের পদতলে সমস্তে কুতৃহলে 
দণ্ডবৎ্ প্রণাম করিল ॥ 

সকল শ্বর সঙ্গে বাঁসবদেব রঙে 


(4 কুসুম বরিষণ করে। 


চর 


পা নরপতি পিতৃগণ সাথি 
চলিল বৈকুগপুরে ॥ 

ব্যাস মুনিবর কহে যুধিষ্টির 
ব্রাহ্মণে বিহিত দক্ষিণ|। 

স্থরভি শত শত মাতঙ্গ হয় রথ 
দ্বিজকে শত ভার সোণা॥ 


 এরপে প্রতিজনে তুষিল নান! ধনে 


হরিষ হৈল সর্ব মুনি। 

আশীষ বেদধ্বনি করিয়া সব মুনি 
চলিল। নৃপতি বাখানি ॥ 

তবে সে লক্ষ রাজ! যড়ঙ্গে কৈল পূজা 
বিবিধ বসুন তৃষণে। 


_ গোবিদ্পদ রসে শ্রীমুধ নন্দন ভাষে 


মেলানি হৈল রাজগণে ॥ ৩০৩ ॥ 


রি 


২৫৩ 
যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিমন্ত্রিত রাজ- 
গণের বিদায়। 
রাগিণী শোহিনী-সিঙ্কুড়া। 


হরি হর রাম কৃষ্ণ গ। নীরায়ণ। 

গ্রোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধু্থদন ॥ 
রাজনুয় যজ্ঞ কৈল যুধিষ্টির রাজা 
মুনিগণে বিবিধ বিধানে কৈল পৃজ1॥ 
রাঁজাগণে পুজিল অনেক রত ধনে । 
মেলানি মাগিয়। সবে গেল নিজ স্থানে ॥ 
রাজন্ুয় যজ্ঞ কেহ করিতে না পারে। . 
যুধিষ্ঠির কৈল যজ্ঞ গোবিন্দের বরে ॥ 
গোবিন্টচরণে রাজ! দণ্ডবৎ করি । 
অনেক স্তবন কৈল পদতলে পড়ি ॥ 
তবে কৃষ্ণ রাজারে দিলেন আলিঙ্কন ৷ 
দ্বারক! চলিনু আমি শুনহ রাঁজন ॥ 
তবে রাজা গোবিন্দে পূজিল নানাধনে । 
দ্বারকা চলিল কৃষ্ণ যছ্ুবল জনে ॥ 
আগ বাঁড়াইয়! রাজ চলিলা সং 
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করিল প্রণতি ॥ 
তবে কৃষ্ণ রাজাকে অনেক কৃপা করি। 
মেলানি মাগিয়! গেল দ্বারকানগরী ॥ 
তবে রাজ! মেলানি মাগিয়া! নারায়ণে। 
নিজ পুরে প্রবেশিল ভ্রাতৃগণ সনে ॥ 
নান! কুতুহলে কৃষ্ণ যছুবল লৈয়া। 
দ্বারকানগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া! ॥ 
পরম আনন্দ যত দ্বারকা বসতি ৷ 
গুক বলে গুন পরীক্ষিত নরপতি ॥ 
বন্থুদেব দৈবকীর বড়ই আনন্দ। 
যার কোলে অবতার দেব পূর্ণানন্দ ॥ 
তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত। 
ীষ্ঠাম দাস গায় গোবিশের গীত ॥ ৩* 


২৫৪. গোবিন্দমঙ্গল। 


কৃষ্ণ কর্তৃক দন্তবত্র বধ। 
: বাগিনী পটমঞ্জরী। 
শিশুপাল বধ শুনি দস্তবত্র ছঃখ মানি 
সাজিল হইয় ক্রোধমতি। 


সঙ্গে অক্ষৌহিণী দলে নানাবাদ্য কোলাহলে 


দ্বারকা বেড়িল শীঘ্রগতি ॥ 

দামামীয় দিল ধ্বনি পুরীথণ্ড কীপে শুনি 
বাহির হইল রামহুরি ৷ 

রথ রী শত শত উগ্রসেন আদি যত 
যছুবল ধাঁয় ধনু ধরি ॥ 

পুরীর বাহির হৈয়া ধন্থুকে টঙ্কার দিয়া 
গোবিন্দ হইল আগুয়ান। 

দত্তবক্র কৃষ্ণে দেখি হৈষ। মহাক্রোধমুখী 
আগে বীর যুড়িল সন্ধান ॥ 

ছুই দল দরশনে যুদ্ধ করে বীরগণে 
নানা অস্ত্র ধরিয়া সমরে । 

পরশু মুষল শেল পাশুপত মহাকাল 
অশ্ব গজ বিবিধ প্রকারে ॥ 

দস্তবক্র ক্রোধভরে মুষল ধরিয়া! করে 
ছাঁড়ে বেগে কৃষ্ণের উপরে । 

অর্ধচন্দ্র বাণে হরি ত্রিশুল সংহার করি 
দেখি দৈত্য অগ্রিবাণ ধরে ॥ 

বরুণ বাঁণেতে হরি অনল নির্বাণ কার 

| চক্র কৃষ্ণ যুড়িল শ্রীকরে ॥ 

. কাটিয়া তাহার মুণ্ড সেনা করি লণ্ডভও 
কত দল পড়িল সমরে। 

আর যত সেনাগণ পলাইয়া সর্বজন 
প্রাণ লয়ে গেল নিজ পুরী। 

তবে দেব গদাধরে সেই ছই সহোদরে 
বৈকুষ্ঠেতে করিল'ছুয়ারী 


তবে নৃপ পরীক্ষিত হৈয়! প্রেমে পুলকিত 
গদ গদ আনন্দ হিয়ায় ॥ 

কহ কহ শুনি মুনি তুয়া মুখে গুধ! বাণী-- 

_ তুমি সে কৃষ্ণের অনুচর । 

সদয় হুদয়্ মনে কৃপা কর অকিঞ্চনে 
উদ্ধারিবে এ ভবসাগর ॥ 

শুনিয়৷ রাজার বাণী কহে শুক মহামুনি 
ধন্ত রাঁজ। তোমার জীবন । 

এসব কৃষ্ণের রস ভকত অন্তরে হর্ষ 
অনুন্ষণ ভজ নারায়ণ ॥ 

মহিমাসাগর হরি তক্তভাবে অন্গুসরি 
ত্রিভূবন তাঁরণ কারণে। 

যুগে যুগে যু্গপতি যোগিজন ধারে চিত্তি 
ধন্য যেবা মজে কৃষ্ণগুণে ॥ 

তবে কৃষ্ণ করে যাহা পরীক্ষিত শুন তাহা 
হরিপদে মজাইয়া মন। রী 

গোবিন্দমঙ্জল পোথা ভুবনে ছুর্লভ কথা 
স্ুরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ৩০৫॥ ৮ 


লক্ষণাছরণ বিবরণ। 


রাগিণী করুণা । 
বড় রে দয়াময় হবি ॥ গ্রু॥ 


শুকদেব বলে রাজ। শুনহ কারণ। 
হুস্তিনী নগরে বৈষে রাজা হর্যোধন ॥ 
লক্ষ্মণ নামেতে কুরু রাজার কুমারী । 
রূপে গুণে অনুপম অতি মনোহারী ॥ 
পরম হুন্দরী কন্ত। ত্রিভুবন জিনি ! 
অকুমারী সেই কন্তা! গুন নৃপমণি ॥ 


তিন জন্ম গোয্াইয়া গেলটোহে মুক্তি পাইয়া] সান্ব নামে ওত! জাম্ববতীর ননান। 


শুন রাঁজ। কহি যে তোমায় 


ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল হস্তিনাতববন ॥ 


গোবিদ্দমঙ্গল। . . ২৫৫. 


গুপ্তবেশে লক্ষণ হুন্দরী করে ধরি। 
রথে বদাইয়া! বীর চলে ত্বরাপরি ॥ 
লক্ষ্ণা হরণ দেখি কোপে দুর্ধ্যোধন। 
সান্বকে রাখিল রাজা কয়া বন্ধন ॥ 
তবে ফ্চেনারদমুনি দ্বারকানগরে । 
কহিল এসব কথা গোবিন্দগোচরে ॥ 
সান্ব বন্দী শুনি মহ! রোষে চক্রশীণি । 
আজ্ঞা দিল সাঁজ রথ সকল বাহিনী ॥ 
উপ্বসেন সাজিল সকল রখ রথী । 

যঠ্‌ বৃষ্িবংশ আদি যত সেনাপতি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কুপিত দেখি রেবতীরমণ । 
উপদেশ বচনে প্রবোধে নারায়ণ ॥ 

কি লাগি আপনি ক্রোধ কর বন্ধুজনে। 
আমি সে একক যাব রথ আরোহণে ॥ 
ঠন্্বধু আনিব করিয়। প্রীতি পথ । 
এড লি চলে রাম চালাইয়া রথ ॥ 
প্র্শে করিল গিয়। হস্তিনা ভূবন। 
ছুধ্যোধন আদ্দি বত সেন।পতি গণ ॥ 
বলদেব দেখি সব দণ্ডবৎ কৈল। 

পাদ্য অধ্ধ্য দিষ়্া রামে ষড়ঙ্গে পুজিল ॥ 
সভামধ্যে কহে রাম শুন ছুধ্যোধন। 
বন্ধু বিচ্ছেদ কর্ম করা ক কারণ। 
জাম্ব যদি না জা(নয়। হরিল লক্ষ্মণ । 
বন্দী কৈলে কুমারী না করি সমপ্রণা ॥ 
এত অহঙ্কার কর এবা কি উচিত। 
দু্যোধন বলে সাম্ব কল বিপরীত ॥ 
এমনে কেমনে কহ করি কন্যা দান। 
ইহা শুনি বলদেব কোপে কম্পমান ॥ 
কুক্কুকুল বিনাশ করিব অবহেলে। 
লান্গলে হস্তিন! তুলি কেলিব পাতালে :॥ 
ক্রোধ করি রাম তূমে ঠেকাইল হান। 
লাঙ্গলে তুণিল ক্ষিতি ফেলিতে পাতাল ॥ 


টলমল হৈয়া পড়ে হস্তিনা নগর। 

ছুর্ধ্যোধন আদি সবে পরম কাতর ॥ 

তবে কুরুপতি সঙ্গে ব্রাহ্মণ লইয়]। 

রামের চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥. 

অনেক প্রণতি করি কহে ছূর্য্যোধন। 
ছুঃখীশ্যাম দাস মাগে গোবিন্দচরণ ॥ ৩০৬ ॥ " 





সান্বের সহিত লক্ষণার বিষার্ 


রাগ রামকেলি। 
রাম দেখি কোপমতি ছৃষ্ব্যোধন নরপতি 
সন্ধে প্রিয় বন্ধুগণ লৈয়া। 
দণ্ডব শত শত প্রেমে তনু পুলকিত 
নিবেদয়ে বিনয় করির] ॥ 
সভামধ্যে আথে গিয়া রামের বদন চেয় 
কুরুত্রেষ্ঠ করে নিবেদন । 
এত প্রাণী বধ কৈলে হইবেক কোন ফলে 
শুন রাম কমললোচন ॥ 
পুত্রবধূ আপনার ইহা! চাহ রাঁখিবার 
তুমি সে অনন্ত গুণমণি | 
দূরে পরিহর রোষ ছুর্য্যোধনে ক্ষম দোষ 
বন্ধুপণ রাখ হলপাণি ॥ 
সবিনয় শুনি রাম জানি সিদ্ধি তেল কাম 
তুষ্ট হৈ কুরুরাজ বোলে । 
কুপাময় কামপাল করে সন্বরিয় হাল 
ক্ষিতি বসইল নিজ স্থলে ॥ 
তবে ছুধ্যোধন রাজা রামেরে করিল পুঁজ 
নানা উপহার দ্রব্য দিম্বা। 
স্থুথে সান্ব লক্ষণারে ধ্রবিভ। দিয় ফেঁহাকারে 
বলরামে ষমর্পিল লৈয় ॥ . 
যৌতুক অনেক ধন নানা বস্ত্র আভরণ :. 
অশ্ব গজ রথ রথী সেন! । 


২৫৬ গোবিন্দ [৬ ৃঁ 


_ মেলানি মাগিয়া রাম আনন্দে চলিলা ধাম | নানা অস্ত্র ধরি যুদ্ধ করে সেনাগণ। 


সঙ্গে বাজে বিবিধ বাজনা ॥ 


বহু রথরথী সঙ্গে দ্বারকা প্রবেশে রে 


দেখি কৃষ্ণ কৌতুক বিশেষে। 
 উল্লাসিত জাম্ববতী মঙ্গল কল পাতি 
পুক্রবধ্‌ গৃহে পরবেশে ॥ 


আনন্দিত সর্বলোক নাহি জরা মৃত্যু শোক 


যথা কৃষ্ণ যছুকুলনাথ । 


হোৎসব নৃত্যগীত অহর্নিশ আনন্দিত 


ভয় ভ্রাত্মি নাহিক উৎপাত ॥ 
যুধিষ্টির ঘরে হরি গেলেন হস্তিনা পুরী 
একা রথে দৈবকীনন্বন। 


রাম আদি সেনাপতি রহিল! সে দ্বারাবতী 


শুন রাজা পুরাণ বচন ॥ 


কৃষ্ণ মারে শিশুপাল সখা তার ছিল শান্ব 


দ্বারকা বেড়িল মহান্ুর। 


গোবিন্দ মঙ্গল রসে ছুঃখীশ্ঠাম দাস ভাষে 


ক্কষ্ণকথ। বড়ই মধুর ॥ ৩০৭ 





শান্বের সহিত রামকৃষ্ণের যুদ্ধ ।-/ 


 শিশুপাল দত্তবক্র বধিল মুরারি। 

তার মিত্র শাস্ব রাজ মনে ক্রোধ করি ॥ 
তিন অক্ষৌহিণী সেন! সঙ্গে রথরঘী |] 
নিশি শেষে দ্বারকা বেড়িল' শীঘ্রগতি ॥ 
বিপক্ষ দেখিয়া:কাপে যত প্রজাগণ।॥ 
বলভদ্র শুদিল শান্বের আগরর্ন। 

. সংগ্রামে প্রবর্ত হৈন: অঙ্গে লেমাগণ ॥ 
: "সর্বারকে প্রযেশিল' কপ্গিবাররি রণ । 
ই দল মিশীমিশি অস্ত্র বরিষী ॥ 


রথী রী যুদ্ধ হয় না! যায় কথন ॥ 

তবে শান্ব নরপতি দেখি সন্কর্ষণে। 

মহ যুদ্ধ করে দেহে অতি ক্রোধমনে ॥ 
উগ্রসেন কাম আদি যত বীরগণ। 
অশ্ব গজে আরোহিয়া করে মহাঁরণ ॥ 
হোথা কৃষ্ণ হস্তিনাতে যুধিষ্টির স্থানে । 
মেলানি মাগিয়৷ চলে দ্বারকা ভূবনে ॥ 
পুরী প্রবেশিতে শুনে শব্দ মহামার ৷ 
কেবা যুদ্ধ করে আসি মন্দিরে আমার ॥ 
ভাই বলরাম আছে দ্বারকানগরে । 
আসিয়াছে কোন বীর মরিবার তরে ॥ 
এত বিচারিয়! গেল পুরী সন্গিধানে । 
জানিল লাগিছে যুদ্ধ শান্ব রাজ। সনে ॥ 
তবে কৃষ্ণ গেল যথা শান্থ দৈত্যপতি। 
কৃষ্ণ দেখি যুদ্ধ করে হৈয়া ক্রোধমতি ॥ 
শূল লৈয়া মারে দৈত্য কৃষ্ের উপরে। 
স্থদর্শনচন্রে বীর ত্রিশূল সংহারে ॥| 
তবে কৃষ্ণ অন্গুরে বিদ্ধিল নানা বাণে। 
অস্থর আস্মুরী মায়! করিল! সজনে ॥ 
মায়াতে ৰহুর মুণ্ড আনিল কাটিয়া! । 
শ্রীকৃষ্ণের রথে মুণ্ড দিল ফেলাইয়া ॥ 
দেখিয়া পিতার মুণ্ড ক্কষ্ণ কৃপাময় 
অক্র বহে অথি ধন্দে ভাবিল হ্দয় ॥ 
ভাই বলরাম আছে পুরীর রক্ষণে। 
তবেত অস্থুর পিতা কাটিল কেমনে ॥ 
এত বলি মনে তাবে দেব ভগবান। 
মায়াযুদ্ধ করে দৈত্য জানিল নিদান ॥ 
আনি শান্ব রাজারে পাঠাব যমালয়্। 
এত শ্বলি যুঝে কৃষ্ণ ছুঃখীস্তাম কয় ॥ ৩০৮ ॥. 





গোবিন্দমঙগল। 


শান্ব বধ। 
নি রাগ কামোদ। 
তবে দেব যছুপতি পরুম ক্রোধিত মতি 
দ্লেখিয়! শান্বের মহারণ। 
শঙ্খ ধ্বনি করি রঙ্গে নিজ বল লয়ে সঙ্গে 
নানা অস্ত্র করে বরিষণ ॥ 
পরণ মুদগর শেল হয় গ্রীব মহাকাল 
« স্ুচীমুখ বলীমুখ আর। 
শাশুপত কাল দণ্ড খটাঙ্গ মেদিনী খণ্ড 
: অর্দচন্দ বাণ কর্ণিকার ॥ 
. ধরিয়া ধন্নুক.বাণ কোপে কঝ্ কম্পমান 
সর্ব সেন! করিল সংহার । 
খণ্ড খণ্ড রথ রথী পড়ে যত সেনাপতি 
শোঁণিতে বহিছে নদী ধার ॥ 
দ্য সৈন্যের নাশ শান্ব রাজ মনে ত্রাস 
“ধায় রাঁজ। মুষল ধরিয়া । 
দেখিয়া দৈত্যের গতি বিফুচক্র যহুপতি 
ধন্থুকেতে যুড়িলেক লৈয়া ॥ 
কাটা গেল মুণ্ড তার গড়াগড়ি স্বন্ধ আর 
দেখি মোক্ষ দিল নারায়ণ। 
পড়িয়া কৃষ্ণের করে আনন্দে বৈকুঠ্ঠ পুরে 
». শান্ধ রাজা করিল গমন ॥ 
এন রাজা পরীক্ষিত স্থুরলোকে হরযিত 
পুষ্পবৃষ্টি করে পুরন্দর। 
: ভারাবতারণে হরি উদ্ধারিতে বন্ন্ধরী 
দয়ানিধি দেব দামোদর ॥ 
শেষ ছিল যত সেনা পলাইল সর্বজনা 
প্রাণ লৈয়া গেল নিজ দেশ। 
রণ জিনি দেব হরি যছুবল সঙ্গে করি 
নিজ পুরে করিল প্রবেশ ॥ 
দ্বারক! বসতি যত নর দারী শত শত 
ধস্ত ধন্ত করে সর্বজন । 


২৫৭ 


দৈবকী শ্রীবন্ছদেব তার তুখ কি কহিব 
ঘর পুক্র দেব নারায়ণ । 

এ সব কৃষ্ণের লীলা মংসার সাগর ভেলা 
জপিলে জনম নাহি পায়। 

গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছূর্লভ কথা 
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ৩০৯ ॥ ৯ 


দ্বিবিদ বানর বধ । ৮ 
আনন্দ করিয়া! বদন ভরিয়। 
রাম নারায়ণ বল ॥ প্রণ। 

শুক বলে শুন পরীক্ষিত নৃপবর । 

শান্ব রাজার মিত্র সে যে দ্বিবিদ বানর ॥ 
মিত্ররিপু সাধিতে প্রবেশে দ্বারাপুরে | - 
নগর বেড়িয়। ফিরে নান। তেজ ধরে ॥ 
স্বগ্রীবের পাত্র বীর মহাযুদ্ধ জানে । 
চক্রাকার হৈয়! ফিরে দ্বারকা ভূবনে॥ 
গাছ পাথর করে ধরি করে মহা বল। 
বাহির হইতে নারে রমণী সকল ॥ 
নারীগণ সলিলে যাইতে খেদ করে। 
গাগরী ভাঙ্গয়ে সে বসন হাতে চিরে ॥ 
কৃষ্ণ পাশে গিয়! জানাইল প্রজাগণ। 
দ্বিবিদ বানর জানি রামনারায়ণ || 
নিজ বল সঙ্গে করি রামনারায়ণ ॥ 
বাহির হইল তবে ভাই ছুইজন 1 

কৃষ্ণ দেখি কপিরাজ মহাক্রোধ ভরে । 
শিলা বৃক্ষ লয়ে বীর মহাযুদ্ধ করে ॥ 
তবেত গোবিন্দ দেখি দ্বিবিদ্ব বানরে। . 
সংগ্রামে প্রবর্ত ভেল মহা! ক্রোধ ভরে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে রণ স্থলে ক্ষণে শৃন্য পরে। 
গাছ পাখর শিল! লৈ মহাযুদ্ধ করে ॥ 
বানর বিক্রম দেখি দেব চক্রগাণি। 
বধিব বানর হেন ভাবিল আপনি ॥ 


২৫৮ 


গাছ গাথর কাটিলেন বর্ধচন্্র বাণে। 
চক্র করে ধরি কৃষ্ণ প্রবেশিল রণে॥ 
করে চক্র ফিরাইয়। ছাঁড়িল প্রচণ্ড। 
অবিলম্বে কাটে গিয়া বানরের মুণ্ড॥ 
পড়িল বাণর রাজ শ্রীকৃষ্ণের রণে। 
বিমানে চড়িয়া গেল বৈকুঠ ভুবনে ॥ 
বানর বিনাশ করি দেব চক্রুপাণী ! 
দ্বারকা প্রবেশে কৃষ্ণ দিয় শঙ্খধ্বনি ॥ 
দেখিয়া আন্ন্দ বড় দ্বারকা বসতি । 
ধন্য ধন্য রামকৃষ্ণ বছুকুলপতি ॥ 
আনন্দে বৈসয় কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে। 
অহর্নিশ নৃত্য গত গ্রাতি ঘরে ঘরে ॥ 
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব নাচে বিদ্যাধরী । 
বিবিধ মঙ্গল ভেল দ্বারকা নগরী ॥] 
বঙ্গ দৈবকীর মনে বড়ই আনন্দ। 

যার কোলে অবতার দেব পুর্ণীনন্দ ॥ 
ছুঃখীশ্তাম দাস কে অন্য নাহি মতি। 
প্রীগুর গোঁবন্দ পদে রহুক ভকতি ॥ ৩১০ ॥ 


আরা 


. বিজয়ের উদ্ধার । ৮ 
বাগ কল্যাণ। 


* শুক বলে পরীক্ষিত শুন হৈয়া এক চিত 

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র স্থুধা বাণী। ূ 

চন্ত্রবংশে মহাতেজা জনমিল মৃগ রাজা 
ধার বশ জগতে বাখানি॥ 777. 

রাজা বড় পুণ্যবান নিত্য নিত্য দেয় দান 
শত গাঁতী বসক সহিত। 

বর্ণ শৃ খুর বান্ধা কপালে সোণার চালা 
লেজে রদ্ধব চামর খ্জিত ॥.. 

হেনরূপে দিনগ্রতি দান দেন ন্রপতি 
গুন রাজা দৈবের ষেগতি। 


€ ২5 


ব্রাহ্মণ লইয়। যায় ধেনু একগুটি তার 
রাজগোষ্ঠে আসি উপনীতি॥ " 

আর দিন নৃপবরে শত গাভী দান করে 
সেই ধেনু সে পালে আছিল। 

বিপ্র লৈয়া যায় বেগে পূর্ব ছ্িজ দেখে রেগে 
গাভী হেতু কোন্দল লাগিল ॥ 

তবে দৌহে ত্বরাত্বরি রাজার গোচর করি 
প্রবোধিতে নারিল রাজনে। 

অন্তকালে যম স্থানে সেই পাপ নিবন্ধনে 
কৃকলান হেল তেকারণে ॥ 

পাপে স্থল বপু ধরি জঙ্গমেতে অবতরি 
পিপাসে করিতে জল পান। 

নাম্িয়া সে কৃপ মাঝে বন্দী হৈল মহারাবে 
কর্ম দোষ না যায় ছাঁড়ান॥+. -- 

ওথা রাম কৃষ্ণ রঙ্গে যছ্বল লৈয়া 'ঠিজে 
মৃগয়া করিয়া বুলে বনে । 


ভ্রমিতে নির্জল বনে কূপ দেখি জলপানে 


করেন অদ্ভুত দরশনে ॥ 
ত্রাম যুক্ত হৈয়৷ মনে জানাইল নারায়ণে 
কুপে দৃষ্টি দিল দয়াময়। 
গোবিন্দের দয়া হৈতে $চড়িয়! বিমান রথে 
বৈকুঠেতে চলিল বিজয় ॥ 


নৃপতি উদ্ধার করি যছুকুল সঙ্গে হরি 


প্রবেশিল দ্বারকানগরে । পু 
আনন্দিতে নর ন্বারী বিবিধ মঙ্গল করি 
পূর্ণ কুস্তস্থাপিয়্! দুয়ারে ॥ .. 
কষ দেক্চি দেবগণ করে পুষ্প বর্ষণ 
কিন্নর:কিন্নরী গায় গীত। | 
গোবিদ্দমঙগল পোথ - ভুবনে দুর্লভ কথা 
» জরীদুখ নন্দন হ্রচিত & ৩১৯ ॥ 


খাটি হি 
০০ 
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রাম রুষণ কৈল নন্দের চরণ বনন ॥ 
দিও করিতেন যশোদা আনন্দ মতি কৃষ্ণ দরশনে। 
হেনরূশে থাকে কৃষ্ণ দ্বারকানগরে ॥ উল্লাসিত হৈল যত গোপ গোপীগণে ॥ 
কামদেব আদি করি বন্ধু ষে দৈবকী। বস্থদেব বলে ননদ তুমি প্রাণসখা ৷ 
আনন্দবদনে কৃষ্ণ যহকুল ডাকি ॥ তোম! হৈতে হৈল মোর বংশের যে রক্ষা ॥ 
পুণ্য তীর্থ চল গিয়া করিব সিনান*। নানা বস্ত্র দিয়া ন্দে কৈল পুরস্কার । 
হালে অন ভুযে য় মহারানি। গোপীগণে কৈল বস্থ গৌরব অপার ॥ 
1 অষ্ট রমণীর অঙ্গে পুক্রবধৃগণ। তবে নন্দ মেলানি মাগিয়া যছ্রাজে। 
দারুক সাজায়ে রখ আনে ততক্ষণ ॥ হরিষে প্রবেশ কৈল গোকুল'সমাজে ॥ 
কুষ্ণ কামপাল রথে করিল সাজন। তবে বসুদেব চললে যথা মুনিগণ। 
নানা অস্ত্র ধরি ধান পদাতিকগণ ॥ করযোড় করি বন্গু করে নিবেদন ॥ 
যদুকুল সংহতি চলিল দেবরাজ । তবে বন্থুদেব বলে মুনিগণ স্থানে । 
উজেন রাজা রহে দ্বারাবতী মাঝ ॥ পুত্রভাব বিন না জানিঙ্গ নারায়ণে। 
প্রধ$আনন্দে গেল মহা তীর্ঘস্থানে। কিরূপে তরিষব! বাব এ ভব সংসার | 
পুণ্য তীর্থ দেখিল সকল মুনিগণে ॥ উপায় বলহ কিসে পাইব নিস্তার ॥ 
অলির! অগন্ত্য র্বস মহামুনি। শুনি মুনিগণ আজ্ঞা দিল যদুরাজে। 
দেবল বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র জমদ্মি ॥ নিস্তার কারণ যজ্ঞ কর তীর্থ মাঝে ॥ 
গৌতম ছূর্বাসা গর্গ পুল্ত্য তাগুব। শুনিয়া চলিল বহু রামকৃষ্ণ স্থানে । 
চমস লোমশ দক্ষ ভূ আদি সব ॥ গোবিন্মমঙ্গল ছুঃখীশ্যাম দাস গানে ॥ ৩১২॥ 
শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়া মুনি আনন্দ অপার। সী 
সূনিগণে গোবিন্দ করিল নমস্কার ॥ 
[. সথাতীর্থে কৈন কফ জিনান অরপনে। 71554 
.. সুনিগণে তুষিল অনেক রত ধনে ॥ রাগিণী মঙ্গলগুর্জরী। 
" তবে কৃষ্ণ করিল গোঁকোটি রত্ব দান। বন্থদেব বলে বাণী গুন রাম হলপাঁণি 
তবে যছুবল অঙ্গে কৈল জলপান ॥ _.. মুনিগণ আজ্ঞা দিল মোরে । 
তীর্থ যাত্রা স্থানে দেখা হৈল নন্দ সনে। এই পুণ্য তীর্থ মাঝে বেগে কর শক্ত কাষে 
 বীদা রোহিদী আদি গৌঁপ গোপীগণে॥ পরলোক তরিবার তরে ॥ 
সিল রাম কৃষ্ণ এত শুনি' গেল যথা সর্ব মুনি 


1 অষ্টরমণী--১. কবি, ২ ২ জান্থবতী, কহে দৌঁহে করিয়া। বিনয় । 
৩ সত্যভামী, ৪ কালিন্দী, ৫ বিন্বাবতী, কৃপা কর যছ্রাজে যজ্ঞ কর তীর্থ মাঝে 
৬ চ্মজিতা, ৭ সুলক্ষণা, ৮ সুশীল । জরব্য আনিল তথায় ॥ | 


তবে অর্ধ মুনি মেলি কু মধ্যে অগ্নি জালি গৃহারস্ত করি দ্বিজ করেন বসতি । 





স্বস্তিবাচ করি বেদধ্বনি। প্রথমে তাহার নারী হৈল গর্ভবতী ॥ 
যজ্ঞের উচিত যত তথা করি উপগত দশ মাস দশ দিন সম্পূর্ণ হইল। 
বরণ করিল সর্ধ্ব মুনি ॥ প্রসব হইৰা মাত্র বালক মরিল ॥ 
গোস্ত গুবাক দধি উড়ুম্বর সমিদাদি | তবে কত দিনাস্তরে গর্ভে পুর্ববারু। 
কাষ্ঠ দিয়া জালে হতাশন। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মরিল কুমার ॥ 
ব্যাসদেব হৈল হোতা অক্ষর আচাধ্য তথা | হেন মতে অষ্টবার হস গর্ভপাত ! 
কুণ্ডে কৈল ব্রক্গা আরাধন ॥ হইল নবম গর্ত শুন নরনাথ ॥ 
জর্ন্ঘ মুনিগণ মেলি কুণ্ড মধ্যে স্বৃত ঢালি | অনেক ছঃখিত মনে ব্রাক্ষণী ব্রাহ্মণ |. 
মহা তেজ উঠিল আগুনি। হেন মতে দ্বশ মাস হইল পূরণ 
জানিয়া যক্তের গতি বসু দৈবকীর প্রতি | প্রসব হইবা মাত্র মরিল নন্দন | 
বরণ করিয়া তথ! আনি ॥ কাতর হুইয় বিপ্র করয়ে রোদন ॥ 
যজ্ঞ শেষ হৈল দেখি তবে বস্তু দৈবকী | মৃত শিশু কোলে করি দ্বিজবর যায় । 
কুণগ্ড মধ্যে দ্বিল পূর্ণীহুতি। রাখিল লইয়! শিশু কৃষ্ণের সভায় ॥ 
যজ্ঞ বিষ্ণু প্রীতি-পণে সমর্পিল নারায়ণে | কি মোর করমে হৈল কহ নারায়ণ। 
পুষ্পরৃষ্টি করে সুরপতি ॥ কহিতে কহিতে দ্বিজ করয়ে রোদন ॥/ 
যজ্ঞ পুর্ণ হৈল যবে বস্থ দৈবকী তবে আছিল অর্ভভুন বীর সভা বিদ্যমানে 4 
দক্ষিণ দিলেন মুনিগণে। প্রতিজ্ঞা করিয়! পার্থ কহিল ব্রাহ্মণে ॥ 
বনু সঙ্গে রাম হরি আশীষ প্রশংসা করি শুন দ্বিজ চঙ্গি যাহ আপন মন্দিরে । 
মুনিগণ গেল তপোবনে ॥ পুনরপি গর্ত হৈলে ব্রাহ্মণী উদরে ॥ 
তবে রাম রুষ্ণ সঙ্গে যছুবল লৈয়া রঙ্গে | আমাকে কহিবে তুমি প্রসব সময় । 
প্রবেশ করিল দ্বারকায় ৷ শরজাল করি শিশু বাচাব নিশ্চয় ॥ 
পুরীখণ্ড আনন্দিত শুন রাজ পরীক্ষিত | প্রবোধ করিয়া দ্বিজে করিল মেলানি 
শ্রীমুখ নন্বন রস গায় ॥ ৩১৩॥ তবে কত দিনে গর্ত ধরিল ব্রাহ্মণী ॥ 
দশ মাস দশ দিন হইল পূরণ। 
| অর্জুনে আনিলা দ্বিজ করিয়া যতন 
বিপ্রপুত্র রক্ষা বিবরণ ॥ প্রসব সময় পার্থ ধহুঃশর ধরি। 
| দশ দিক করে বন্দি,শরজাল করি ॥ 
মুনি বলে গুন রাজ। স্বারক। ভুবনে । তৃমিষ্ঠ হইয়। শিশু গেল শক্ত পথে । - 
১8581888 ব্রাহ্মণ ত্রাক্ষণী গঞ্জে ধিক্কার পার্থে॥ 
বিপ্র এক বসতি করয়ে দ্বারকায়। লজ্জিত হইয়া পার্থ গেল রুষণ স্থান। 


গুন পরীক্ষিত রাজ। দৈবগতি তয় । এ কি পরমাদ কধ। গুন নারায় গ |. 
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এ লজ্জা! সাগরে কৃষ্ণ করহ উদ্ধার । কছিতে অকথ্য কথা বিপ্র সুতগণ তথা 
ছাল্সি $্ণ কহেন করিব প্রতিকার ॥ ্রীকু্চ দেখেন বিদ্যমান ॥ 
পার্থ সঙ্গে করি চলে রথ আরোহণে । তবে ব্রহ্ম সনাতন আদি দেব নারায়ণ 
গোবিদ্দমঙ্গল ছঃখীশ্যাম দাস গাঁনে ॥ ৩১৪ ॥ মেলানি মাগিল দেব হরি ৷ 
2 | বিপ্র দশ পুক্র সাথে অজ্ঞুন সারথি রথে 
বাহির হইল সেই পুরী ॥ 
কৃষ্ণের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ও এ পরম আনন্দ হৈয়া দিল রথ চালাইয় 
বিপ্রপুত্র আনয়ন | বায়ুবেগে অশ্বের গমন | 
গোবিন্বমঙ্গল পোথ। ভুবনে. ছলভ কথা! 
রাগিণী বরাড়ী। যিরচিল রয়ুখ নন্দন ॥ ৩১৫ ॥ 
অর্জুন সারথি'করি রথ আরোহণে হরি সি 
পশ্চিম মুখেতে আগমন । রর ৮ 
জু দ্বীপ পার হৈয়া "সপ্ত দীপ এড়াইয়া বিপ্রের দশ পুত্র ও বস্থদেবের 
সিদ্ধু পারে দিল দরশন ॥ ছয় পুত্র পুনঃ প্রাপ্তি । 
সখ 28 টন বড় রে দয়ার নিখি হরি ! 
অন্ধকার এড়াইয়া চলিল] আনন্দ হৈয়! ্ রা বি ও 
উপনীত জ্যোতির্ময় পুরে ॥ ডি হরর 
পার্থে রাখি সিংহদ্বারে কৃষ্ণ গেল অভ্যন্তরে! হেন রূপে অক্জুন সারথি কষ্ণরথে। 
যথা সে পুরুষ পুরাতন । ব্রাহ্মণের দশ গুটি পুত্র লৈয়৷ সাথে ॥ 
দণ্ডবৎ স্ততি সেবা আদি নারায়ণ দেবা ] শীন্রগতি পুর্ব মুখে চলে রথখান। 
* ভাবে কৃষ্ণ দিল আলিঙ্গন ॥ অন্ধকার এড়াইয়া ত্বরাত্বরি যান॥ 
, কহে ব্রহ্ম সনাতন শুন নর নারায়ণ সপ্ত সিন্ধু সপ্ত দ্বীপপার হৈয়| সুখে । , 
ক্ষিতি কম্প অসুরের ভরে। দ্বারকা৷ প্রবেশ কৃষ্ণ হইল! কৌতুকে ॥ 
ব্রহ্মা আদি স্থরপতি ক্ষীর নদী কুলে স্থিতি ত্বরাত্বরি গেল সেই ব্রাহ্মণের ঘরে । 
অনেক বিনয় কৈল মোরে॥ দশ পুত্র সমর্পিল। ব্রাহ্মণী গোচরে |. 
তবে আমি নিজ অংশে তোমা স্থজি হরিবংশে| ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্গণী তবে পুত্রগণ পাইয়া । 
_ "স্পাঠাইন্ ধরণী তারণে 144, কৃষ্ণার্জুনে প্রশংমে আনন্দচিত্ত হৈয়! ॥ ৯... 
'আপনি রহিলে রসে আমা প্রতি অসম্ভাষে। ধন্য ধন্য গ্লোবিন্দ তোমার অবতারে । 
। _ তেঞ্রি মারি দ্বিজপুত্রগণে॥ তোমার মহিমা কেব। পারে বলিবারে .॥ 


এমন প্রকারে ছুয়ে কথোপকথন হয়ে তোমার প্রসাদে মৌর বংশ রক্ষা হৈল। ... 
কে জানিবে সে সব সন্ধান । অনেক আদর করি কৃষ্ণে পূজা! কৈল ॥ 
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__ অর্জুনেরে তুধিল অনেক পুরস্কারে । 
মেলানি মাগিয়া কৃষ্ণ চলিল! মন্দিরে ॥ 
তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত। 
এক মন হৈয়! শুন কৃষ্ণের চরিত ॥ 
ব্রাহ্মণের পুত্র আনি দিল নারায়ণ। 
এসব চরিত্র ভেল সংসারে ঘোষণ ॥ 
দৈবকী স্থন্দরী মনে ছুঃখিত হইয্বা!। 
কহেন কৃষ্ণের আগে কানিয়া কানদিয়া ॥ 
শুন শুন গোবিন্দ ঘে দুঃখ মোর মনে। 
কৎসাস্থুর মাইল যে বালক ছয় জনে ॥ 
তা সবা ম্বরণে মোর বিদরে পরাণ । 

'বিদ্া পড়ি আনি দিলে গরুপুক্র দান ॥ 

_ব্রাহ্গণীর দশ পুক্ত তাহ! আনি দিলে । 

এ সব ঘোষণ' তুমি জগতে রাখিলে 1 

সেই সব পুত্র আনি করাহু দর্শন । 

এত শুনি রথ সাজ কহে নারায়ণ ॥ 

দারুক সাঁজায়ে রথ আনিল গোচর । 

রাখে আরোহণ করি দেব গদাধর ॥ 
পাতাল বৃহন্দে রথ দিল চালাইয়া। 
অস্ত্র ভূপতি গ্রভে উত্তরিল গিয়া ॥ 
দেখিয়া আনন্দ বলি কৃষ্ণেরে লইয়া ! 

_ মিংহাসনে বসাইল বড়ঙ্গে পূজিয়] ॥ 

ধৃপ দ্বীপ গন্ধ পুষ্প নান আমোদনে । 

প্রভৃপদ পুজিয়' দাগ্ডায় বিদামানে ॥ 
কিজানি কি ভাগ্য মোর পুর্ব তপফলে ! 
দেখিনু ও পাদপদ্রা নয়ন যুগলে ॥ 

কৃষ্ণ আজ্ঞা দিল বলি শুনহ বচন। 

কোথা আছে আনি দেহ মম ভ্রাতৃগণ ॥ 

আজ্ঞা পেয়ে অস্থর নৃপতি ততক্ষণে । 
ছয় শিশু আনি দিল কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥ 
নানা রত পূজা! করি দিলেন মেলানি। 
জ্যেষ্ঠ ষড় ভ্রাতু সঙ্গে চলে চক্রপাণি ॥ 





গোবিন্দমঙ্গল । 


দ্বারকানগরে কৃষ্ণ হইল প্রবেশ । 

দেখিয়া! দৈবকী দেবী আনন্দ বিশেষ॥ . 
রূপে গুণে দেখিতে সুন্দর ছয় জন। , 
বস্থদেব দৈবকী স্থখে.করেন পালন ॥ 

পরম আনন্দে কৃষ্ণ বৈসে ছারকায় । 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীশ্তাম্‌ দাস গায় ॥ ৩১৬ & 


স্থুভর্া হরণ | ৬ 
শুন রাজ! পরীক্ষিত পুরাণ বচন । 
ব্রহ্মচারী রূপ তথা হইল অঙ্জুন ॥ 
কাষ বাস পরিধান করে দগুধারী । 
তীর্থে তীর্থে মেন হইয়া ব্রক্ষচপরী ॥ 
দ্বারকানগরে দিয়া দিল দরশন । 


। বন্থদেব দেখি তাঁরে করিল যতন ॥ 
! চারি মাস বরিষা রাখিল অতিথিরে । 
। পরিচর্যা করিতে দিলেন স্ুভদ্রারে ॥ 


হেনপ্ধপে রহে পার্থ দ্রারকা ভবনে । 


| অন্ন জল সুভদ্রা যোগায় প্রতিদিনে ॥ 


যখন যা চাহে তাহা স্থভদ্রা যোগায় । 
বর্ষ অন্ত হৈল শুন পরীক্ষিত রায় ॥ 


৷ স্ভদ্রা অর্জনে কথা ইঙ্গিত আকারে ! 


সুভদ্রা লইয়া পার্থ ব্থের উপরে ॥ 


: চলিল পার্ণের রথ পবন গমনে । 
 সুভদ্রা হইল চুরি জানে সর্দজনে ॥ 


বলরাম ধায় রণে বঢুবল লৈয়া ! 

বেড়িল পার্থের রথ শীঘ্গতি গিয়া ॥ 
টকস্কারিয়া ধনুক যুড়িল ধনঞ্জয়। 

মহা বলবান্‌ বীর বড়ই নির্ডয় ॥ 
শরজাল করি করে বাণ বরিষণ। টি 
অঞ্ভুন জানিয়। ক্ষমা দিল! নারায়ণ ॥ 
ঝাছুড়িয়া যছুবল গেল দ্বারকায়। 

সুভদ্রা লইয়! পার্থ গেল হস্তিনায় ॥ 


.গরস্ৃত স্থানে পার্থ করিল গোচর। 
 বহুদেব সঙ্গে কষে আনে বুকোদর ॥ 
. সব যছুরাজ পার্থে দিল কন্তাদান। 

কেবল অজ্জুনে সখা দেব,ভগবান ॥ )০ 
তবে যুঞিঠির পূজা কৈল নারান্বণে । 
বস্থুদেব তুষিল বিনয় ভক্তি মনে ॥ 
স্থুভদ্রা অজ্জুন সঙ্গে হিল পরিণয়: 
সেই গর্তে জম্ম অভিমন্য ধন্খমর ॥ 
*ন রাজ পরীক্ষিত কৃষ্ণ গুণ বাণী, 
পাতে বংশে সদর-হদয় চক্রপাণি ॥ 
তবে কৃষ্ণ বছুরাজ গেল দ্বারাবী 
পরম আননে লোক করয়ে বমতি ॥ 
অকথ্য কৃষ্ণের গুণ কহনে লা বার 
মানসিক করিয়। মুনীজ্গ জপে দায় ॥ 
বে ঘে কলিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত । 


ছঃ টাম দাস গাঁর গোবিন্দের পীতত ॥ ৩১৭ এ 


£ 


চল এবে স্বর্গ পুরে ত্িগুণ পরীক্ষা করে. - 
ডাঁক দিয়! আন এই স্থানে ॥ 
দেব সিদ্ধ মুনি মেলা পুণ্যমন্্ যজ্ঞশালা 
তবে দিব পূর্ণার আহুতি। 
সব মুনিগণ মেলে যজ্ঞারস্ত কুতুহলে 
শুনি মুনি মানিল আরতি ॥ 
তবে ভূ ত্বরাত্বরি চলিল কৈলাস গিরি 
দেখিল গিরিজ! ত্রিলোচন। 
মুনি দেখি হর গৌরী আদর গৌরব করি 
ত্বরিতে দিলেন অর্থ্যাসন॥ 
কহিয়া যজ্ঞের নাম চলে মুনি ব্রহ্গ ধাম 
যথা দেব কমল আসন। 
। ভৃগু দেখি প্রজাপতি হইলা আনন্দ মতি 
র মনিরে করিল সন্তর্গণ ॥ 
। মন্ত হেতু কহি তারে বাইয়া বৈকুঠপুরে 
ও দেখিল শয়নে লক্ষমীনাথ। 
নিদ্রার আবেশ অতি হৈ মুনি ক্রোধমতি 
দ্রতবেগে মারে পদাঁঘাত ॥ 


রর 


| 


লা 


পধিদিগের যজ্ঞ ও কৃঞ্ধের প্রতি: জদয়ে বেদন। পেয়া সচকিতে চিদ্নাইয়া 


বৈকুণ গমনের সঙ্কেত। 


রাগ কৌশিক 


গোবিন্দ মহিমা গুণরাশি । 


দেখে কৃষ্ণ সন্গথে বাছিণ। 
ভক্তিযুক্ত তৈয়া মনে বহাইরা সিংহাসনে 
চাপে কৃষ্ণ মুনির চরণ ॥ 


তেঞ্ে নাঁম শ্রীব্সলা প্রন । 


| 
ৃ 
। 
| 
ফ্রহে শুক মহাঁমুনি পরীন্ছিত শুন বাণা | বিপ্র পদ রেণু চিহ্ন হৃদয়োতে বিভূষণ 


পূর্বে ব্রচ্গমুনিগণে সোপান সরোজ স্থানে । এমন দয়াল হরি যারে ভাবে বেদ চারি 


বজ্ঞ হেতু গোষ্ঠী করি বসি॥ 


অঙ্গিরা অগন্ত্য কক্ষ মরীচি ভূর্ববাসা দক্ষ 


ত্রহ্মন্থত সিদ্ধ নরজন। 


পরাশর আদি কার বামদেব ব্রহ্মচারী 


কপিল ভার্গব তপোধন ॥ 


ভূগুকে ডাকিয়া আনি কহেন সকল মুনি 


যজ্ঞ করিয়াছি আরম্তণে। 


ধেয়ানে না প্রায় যোগিজন ॥ & 
তুষিয়া মুনির মৃতি অংহতি ভুবন্পতি " 
গেলা বথ। বা সর্ক মুনিগণ | 
কৃষ্ণ দরশন পেয়া সবে আনন্দিত হৈয়া 
ইন্দ্র করে পুষ্প বরিষণ ॥ 
দেব সিদ্ধ মুনি আদি যজ্ঞ কৈল যথাবিধি 
ত্রদ্ষপুজী করি আরাঁধন। ২: 





২৬৪ 


শুন রাজা পুরাণ বচন ॥ 


তবে কৃষ্ণ কৈল যাহা পরীক্ষিত গুন তাহা 


ওথা শুন্য্রবৈকৃ্ ভূবন । 


অলক্ষে ব্রাহ্মণ আসি কৃষ্ণের নিকটে বসি 


কহিল করিতে আগমন ॥ 


দত গেল শুন্যপথে শ্রীকৃষ্ণ তাবিল চিত্তে 


প্রবল হইল যছবংশ 


গোবিন্দমঙ্গল রসে '্রীমুখ নন্দন ভাষে 


ব্রহ্মশাপ হেতু ৈল ধ্বংস ॥ ৩১৮ 


শী 


ষছুবংশ ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের -/ 


পদে শরাঘাত । 
রাগিণী টোড়ী। 

কে জানে রামের নাম 

বেদে দিতে নারে সীমা ॥ পক ॥ 
পরীক্ষিত রাজারে কহেন শুক মুনি। 
তোমারে কহিন্থ যত দশমের বাণী ॥ 
একাদশে নিজ বংশ নাশিতে শ্রীহরি। 
কষ্মত মুনিকে ভাগ্িল টোল করি ॥. 
লো হদণ্ড মুষল হইল ব্রহ্মশাপে। 
আ্াসে সবে জানাইল গোবিন্দ সমাপে ॥ 
লীহ শিখরে ঘ্ষ জিক্কুজল দিয়া! 
 ন্মিল এরক। বন ব্রিশির হইয়া ॥ 
ঞশষভাগ কর্কশ ঘষণ নাহি বায়। 
. ছে গেলা সবে সিন্ধুজলে ফেলি তায় ॥ 

জাহার বলিয়া মীন করিল ভতক্ষণ। 

সে মীন ধীবর জালে পড়িল বন্ধন ॥ 
' মৎস্য কাটিয়া হাটে বেচয়ে ধীবরী। 
রা ব্যাধ পেয়ে তা রাখিল শর করি ॥ 


গোবিন্দমমঙ্গল। 
পূর্ণ সিদ্ধ করি কাম গেল সব নিজ ধাঁম 


এথা কৃষ্ণ দ্বারকায় কৈল অন্ত মন? 
ভূমিকম্প ধূম চয় ভৈরব গর্জন। 
উৎপাত দেখিয়! কৃষ্ণ ডাকে যছবল। 
দ্বারকানগরে আমি হৈল অমঙ্গল ॥ 
আজি হৈতে অষ্ট দিন সাগর হিল্লোলে। 
দ্বারকানগর ডুবি পড়িবে পাথারে॥ 
বিনাশ লক্ষণ আসি হইল প্রকাশ । 
সবে মাত্র চিহ্ন রবে মোর গৃহবাস ॥ 
চল সবে সর্বারস্তে করিব প্রয়াণ । 
প্রভাসের তীর্থে গিয়া করি স্নান দান ॥ 
যছুবল সঙ্গে করি রাম নারায়ণ। 
প্রভাঁসের তীর্থে গিয়া দিল দরশন ॥ 
মায়ায় মধুবন কৃষ্ণ করিল স্জন। 

স্নান দান করিয়া যতেক যদুগণ ॥ 


| মধুপান করি সবে মহ! মত্ত হৈয়! | 


সেই এরকার বৃক্ষ করে উপাড়িয়! ॥ 
আপনা আপনি বুদ্ধ করে সবে মেলি । 
যছবংশ মরে রঙ্গ দেখে বনমালী ॥ 
হেনরূপে বিনাশ হইল যদুবল। 

উদ্ধবে করিয়া দয়া ভকত-বৎসল ॥ 
কহিল অনেক কৃষ্ণ উদ্ধবের তরে। 
ভক্তিবোগ বিশ্ববূপ দেখাইল তারে ॥ 
রঃ অন্ত পুরুষ দেবরাজ । 
যোগবলে প্রবেশিল বৈকু* সমাঝ ॥ 
তবে কৃষ্ণ উদ্ধবে কহিল কূপ ছলে । 
কহিল ত্বরিত চল বদরিকা স্থলে ॥ 
মহাব্রত তপস্য। করিয়! আরাধন । 
অন্তকালে প্রবেশিবে আমার চরণ ॥ 
নিজ বংশ সংহার করিয়া! মহামেরু। 
যোগবলে আরোহণ কৈল নিম্বতরু ॥ 
জরা ব্যাধ শর ধনু ধরিয়া! কাননে 
ভরমিতে ভ্রমিতে গেল প্রভাস পুলিনে ॥ 


বিদ্দমঙ্গল। ২৬৫. 


নিশ্ব বৃক্ষ বেড়ি কুঞ্জ লতার গহলি। 
ধবী লতায় রঙ্গে দোলে বনমালী ॥ 
স্ট'ঘিতে না পায় কু্ধে অঙ্গ ত্রিতক্গিম। 

(ফের চরণ পর্ব অতি সুরঙ্গিম ॥ 

) দৈবের নির্বন্ধ গতি না যাক ছাড়ান। 

সবগকর্ণ ঝলি বার চালাইল বাণ ॥ 

ততক্ষণে বাজে গিয়া! গোবিন্দ চরণে । 

। মুগ বলি ধায় ব্যাধ দেখে নারায়ণে ॥ 
চট 2জ নিজ রূপ দেখি বিদ্যমান। 
দ্বণ্ডবৎ করে স্ভতি বিনয় বিধান ॥ 
তবে কৃষ্ণ জরা ব্যাধে হইলা সন্তোষ । 

. এসব আমার মায়। তোর নাহি দোষ ॥ 

_ শীত্রপতি যাহ তুমি হস্তিনা নগরে । 
মনে ডাকিয়া আন আমার গোচরে ॥ 


গান পেয়ে জরা বেগে আনিল অজ্জুনে। 
গেখনুদমঙ্ধণ ছুঃখীশ্ঠাম দাস গানে ॥ ৩১৯ ॥ 


কৃষ্ণের যোগমার্গে প্রয়াণ ও পাগুব- 


দ্রিগের স্বর্গে গমন । 
রাগিশী করুণ।। 
"তবে নারায়ণ তুবনমোহন 
| পদে পেয়ে শরঘাত। 
অজ্জুনে দেখিয়া কহে আশ্বাপিস্ব! 
আলিজন দেহ পার্থ ॥ 
সংতয় অজ্জুন করে নিবেদন. 
পরশিতে করি ভয়। 
* তবে অজ্জনেরে বিবিধ প্রকারে 
. গর্জিয়া গোবিন্দ কয় ॥ 
মায়াময় কান্ধু পার্থ দিল ধনু 
হুল ধরি উঠি বসি। 


নি তেজ লৈয়া যোগে মন দিয়া 
অন্তর্ধন ব্রহ্মরাশি ॥ 

কৃষ্ণ করি কোলে হৃদয়ে বিকলে 
পাঁচ ভাই মেলি কান্দে । 

কুস্তী আদি করি গোবিন্দ স্মঙরি 
কেশপাশ নাহি বান্ধে ॥ 

দেবতা অমরে কহে যুধিষ্টিরে 
নিম্বে রাখ গ্রোপীনাথে। 

সংসার অনার ।কি কর বিচার 
লড়হ, উত্তর পথে ॥ 

বাড়ব অনল দাহিল সকল 
যছুবল আদি করি। 

নিম্ব ভাসি জলে লাগিল উত্কলে 
ভোগ হেতু নীল গিরি ॥ 

যুধিষ্ঠির বেগে পাঁচ ভাই লগে 
পরীক্ষিতে রাজ্য দিয়া । 


. চিস্তি গদাধরে চলিঙগ উত্তরে 


ড্রৌপদী সংহতি লৈয়া ॥ 

অনেক দুর্গম শিখর জঙ্গম 
হিমালয় পরবেশ । 

প্রথমে দ্রৌপদী হিমালয়ে ভেদি 
হইল জীবন শেষ ॥ 

তবে চারি ভাই পড়ে ঠাঞ্জি ঠাঞ্জি 
প্রাণ দিয়া হিমজালে। 

এক) যুধিঠির গেল স্বর্গপুর 
ধর্ম আইল হেন কালে ॥ 

রখের উপরে লৈয়া যুধি্িরে 
ইন আদি দেবগণ। . 

মঙ্গল আরতি. পুর্ণকুস্ত পাতি 
কিন্নর কিন্নরী গান ॥ 


ব্রহ্মা শিব আদি দেখি সত্যবাদী 


সুরমুনি কৈল পূজ।। 


গোবলা 


মঙ্গল। 


* দি তিসিতঙং 


বিমান গমনে বৈকু্ঠ ভুবনে 
_ গেলা যুধিষ্টির রাজা ॥ 
দেখি দেব হরি আলিঙ্গন করি 
| করিল অনেক মান। 
সকায় মুকতি পাইল নরপতি 
শ্বেত দ্বীপে দিল স্থান ॥ 
শুন পরীক্ষিত পুরাণ বিহিত - 
তোমার বংশের বাণী । 
তবে পরীক্ষিত প্রেমে পুলক্ষিত 
নিবেদয়ে পুটপাণি ॥ 
করি নিবেদন শুন তপোধন 
বিনয় তোমার আগে । 
শ্রীপ্তর চরণ বৈষ্ণব শরণ 
ংখীশ্যাম দাস মাগে ॥ ৩২০ ॥ 


সী 


শুকদেবের জন্ম কথা_: 
গোলোক চিত্র । 


রাগিণী শোহিনী। 
আজি বড় শুভদিন রে। 
আমার যাদব আইল ঘরে ॥ প্র ॥ 


কৃষ্ণগুণ শুনি রাজা প্রেমে পুলকিত। 
মুণির চরণ ধরি কহে পরীক্ষিত ॥ 

ধন্ঠ ধন্য গোসাঞ্জি তোমার অবতার । 
এভব সঙ্গটে মোরে করিলে উদ্ধার ॥ 
ক্কপা করি ভাগবত শুনাইলে মোরে। 
নিবেদন করি প্রভু তোমার গোচরে ॥ 
আদ্য হৈতে ভাগবত একাদশাবধি। 
কহিলে কৃষ্ণের কথা তুধারস নিধি ॥ 
আগম নিগম নহে তোমা অগোচর। 
চিত্তের বাসন! পুর্ণ কর মুনিবর ॥ 


| 


| 
| 
| 


তোমার মুখের বাণী ভারত পুরাণ । 
আপনি আপনা কথা কহিবে নিদান ॥ 
তুমিত মনুষ্য নহ দেব অবতার । 

কহ কোথা স্থান 4২তি.জনম তোমার ॥ 
শুনিয়া রাজার বাণী কহে তপোধন । 
ধস্ত ধন্য রাজা তুমি গোবিন্দের জন ॥ 
এ বড় হুর্সভ কথা জিজ্ঞাঁসিলে তুমি: 
কেবল নিগুঢ় কথা যে বলিব আমি ॥ 
দ্বাদশ স্বন্ধের কথ নিত্য সুখানন্দ । 
শ্রবণে বনে মনে পিয় মকরন্দ ॥ 
আগম নিগমে ধার অন্ত নাহি জানে, 
দেবের ছুরলভ কথা শুন মোর স্থানে ॥ 
চৌদ্দ ভূবন পরে গোলক শিখর : 
চিন্তামণি নামে স্থান নিত্য পরাৎ্পর ॥ 
যোগপীঠে কঞঙ্পতরু সপ্তমাবরণ 
স্থমণি মণ্ডপ মাঝে রত সিংহাসন ॥ 
কিঞ্জন্ধ কণিকা শোভে রত্ব ঝলমলি : 
মধ্য শ্তান দুপাশে রাধিকা চন্দ্রীবলী ॥ 
মন্দার সন্তান কল্পতরু শোভা করে 
রত্বঝারা মুকুতা প্রবাল থরে থরে ॥ 
শ্বেত রক্ত নীল পীত লতার শোভন. 
সুরতরু শত শত বিচিত্র কানন ॥ 


। কিশোর কিশোরী শ্যাম সঙ্গে জুধাননী 1 


হাস্ত লাশ্ত কৌতুকে বিনোদ বিনোদিনী ॥. 
নিদ্রিত নিকুপ্ত বেড়ি কালিন্দীর শোভা ! 


জলফুল সৌরভ ভ্রমর মনোলোভা ॥ 
ডান্থক ভাহুকী হংস হংসী চক্রবাক! 
নানা রূপ জলচর দেখি লাখে লাখ ॥ 
কালিন্দীর কুল শোভা স্থল অনুপম । 
পাতিয়। প্রেমের হাট রসময় শ্তাম ॥ 
বিহরে সুন্দরী রাধা সঙ্গে সুনাগর । 
নৃত্য গীত তাল তন্ত্র রসের সাগর॥ 


শোবলনঙল । তিশা 


সক পরীক্ষিতে এ সংবাদ গঙ্গাতীরে। আমি শুক তরুভালে না জানি নিশাকালে 


ছুঃখীশ্টাম ডাকে নাথ পার কর মোরে ॥৩২১১. মোর মনে অরুণ প্রকাশে ॥ 
ূ টা ! (,নিজ্জাভঙ্গ দুইজন কোপ ভরে নারায়খ : : 
- মোরে শাপ দিল ততক্ষণ। 
গোলোকে রাধাকনষ্ণর  নত্য বিহার; গোবিনদমন্্ল পৌথা বনে হত কথা» 
| রাগিণী ধানশ্রী । ] স্থরচিল শ্রীমুখনন্দন ॥ ৩২২ ॥ | 
০ রা চা গণ শাপগ্রস্ত শুকের মর্ভযলোকে জন্ম 
অনন্ত ব্রঙ্গা্ড পর নিত্য সুখ নিরস্তর রাগ হিন্দোল। চ্ 
+... যথা রাধা শ্তাম নটরায় ॥ ও হরি তুঁ বড় হুখদাতা ॥কগ্র॥ 
শ্যাম বড় রসনিধি কেলিকল! নিরবধি  নিদ্রাছলে ছিল রাধা কান্ুপনিবুবনে। 
রসময়ী রাধা চ্জ্রাবলী ! . নিশি শেষ হৈল হেন বুঝি অন্কুমানে ॥ 
অষ্ট দলে অ্ট সখী যোল দলে শশিমুখী ; মুর শব্দ করিতে ডাঁকিল পক্ষীগণ। 
শ্তাম মুখে মোহন মুরলী ॥ । কোপভরে শাপ মোরে দিল নারায়ণ ॥ 
হরুণ কিশোররাজ বিলাসে বিপিন মাঁঝা ূ হেদেরে পাপিষ্ঠ শুক কি তোর ব্যভার ! 
নৃত্য গীত রসের সন্ধান । | রব করি নিদ্রাভঙ্গ করিলি আমার ॥ 
চারিদিকে যুগে মুখ জুনাগরী শত শত. ; এই অপরাধ তোর হইল এ স্থলে। 
একা কান্থ সবার পরাণ ॥ ৷ ব্যাধ রূপ হুইয়া জন্মহ মহীতলে ॥ 
গোপ কন্তা মুনি কন্তাঁ শ্রুতি কন্যা অতি ধন্তা; সম্পাত পাইয়া তবে কহিন্ত প্রভূরে ! 
দেবকন্ঠা। আদি নারীগণে । | না জানিয়া কৈন্ন দোষ ক্ষমহ আমারে ॥ 
সমান ব্যস বেশ সমান সকল রস. | শাপান্ত বচন প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে! 


মানসে সেবয়ে স্থানে স্থানে ॥ মুকতি পাইবে তুমি তিন জন্মাস্তরে ॥ 
স*্রক্ষাণ্ড অনন্ত কোটি ' যোগমায়া বলে ঘটি | এক জন্ম ব্যাধ হৈয়া৷ মরতে জন্মিবে। 





কোটি কোটি স্থনাগরী সঙ্গে । মে মিলে আহার তাহ! মোরে দিয়া খাবে ॥ 
অঙ্গনা অঙ্গন মাঝ বিলসে রসিকরাজ  : সে দেহ অস্থররে জন্ম হবে বিপ্রকুলেক্দ 
্‌ লীলাময় লাবণ্য তরঙ্গে ॥ শুকদেব বলি নাম অবনীমণ্ডলে ॥ 
রাই অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে মদন তরক্গ রঙ্গে | মোর নাম গুণ প্রকাশিয়। মহীতলে। 
দৌহ মুখ দেখি দৌহে ভোর । তবেত আসিয়া শুক হবে এই স্থলে ॥ 
৯ অপাঙ্গ ইঙ্গিত রসদ অধরে মধুর হাঁস এই আজ্ঞা দিল মোরে গোবিন্দ আপনি । 
একা প্রাণ কিশোরী কিশোর ॥ বিস্ু চাঁধ নামে আপি জশ্িন্থ অবনী ॥ 


নিগুঢ় রসের স্থলে রাঁধাকৃষ্চ কুতৃহলে. ] যখন ষে পাই করি কৃষ্ণে নিবেদন। 
নিদ্রা গেল রসের আলসে । পশ্ুপক্ষী মারি করি কাল নিবারণ ॥ 


১৬০০ 


ফিকদিন আমারে সে দৈব মায়! কৈল। 
ড়িত ভূজঙ্গ পথে প্রথমে মিলিল ॥ 


চোহা বিনা ভক্ষ্য কিছু না দিল গোসাঞ্রি। 


শক্ষিনধ সে মাংস কৃষ্ধে সমর্পিক্থ নাই ॥ 
অমৃত অধিক তাহা সুন্বাদ বদনে | 
হন বস্ত গ্রভুরে না দিন্ু মূড় পণে॥ 
গু্রাসনে গল! কাটি মরিতে নিশ্চয় । 
রেধরি নোরে কৃপ। কৈল দয়াময় ॥ 
গষ্ের প্রসাদে সে শরীর হৈল পাত। 
বে ব্যাসদেবের মন্দিরে লইন্ জাত ॥ 
ধদশ বৎসর যে রহিন্থু মাতৃগর্ডে । 
ফুমায়! রাখিয়। জন্মিন্থ ভূমিভাগে ॥ 
'বৈরকথ| কহি আমি তোমার যে স্থানে 
কদেব নাম মোর এইত কারণে ॥ 
ন পরীক্ষিত রাঁজ। কহিচ্ছ নিদান। 
£ লোকে পরলোকে বন্ধু ভগবান ॥ 
নিয়া সন্তোষ রাজ। শুকমুখে বাণী। 
গবত কৃষ্রস প্রেমতরঙ্গিণী ॥ 
নিলে আপদ ন।শ বৈকুঠেতে বৈসে। 
ডিবে শুনিবে প্রাণী রুষ্ণতক্তিরসে ॥ 
থম হইতে কথা দ্বাদশ অবধি । 
হিল রাজার আগে শুক কৃপানিধি ॥ 
£ পুণ্য গ্রন্থ কথা ভক্তির বিশ্বাসে । 
্লারে কহিল শুক এ সপ্ত নিবসে ॥ 
শবজ্ঞ ব্রত তপ আদি কন্তাদান। 
উপদেশ নাহি হহার সমান ॥, 
বল কলুষ নাশ মোক্ষের কারণ । 
লোকে পরলোকে পায় উদ্ধারণ ॥ 
টশ্তাম দাস মজে গোবিন্দের রসে। 
বুক তারহ হরি এ কলিকলুষে ॥ ৩২৩ ॥ 





গোবিন্দমঙ্গল। 


পরীক্ষিতের বৈকুষ্ঠে গমন । 


রাগ ভাটিয়ারি। 
জয় বাঁধা কৃষ্ণ বল রে ভাই 
জয় রাধা! কৃষ্ণ বল। 
মায়া ঘোরতর তিমির সংসার 
হরি নাম কর সার। 
অনেক জনমে কামন! করিয়া 
পেয়েছ দুর্লভ তনু । 
ভাবি দেখ ইতি না পাবে মুকতি 
গোবিন্দ ভজন বিনু ॥ | 
দিনে দিনে তনু ক্ষীণ হয়ে যায় 
আপন চিনিয়া চল । | 
আগে না গণিয়া স্ুপথ ছাড়িয়া 
কুপথে কি রসে তুল ॥ 
গুরুর বচনে পরম যতনে 
পরিণাম গণি রৈয়া । 
কহে ছুঃখীশ্যাম শুন মোর মন 
রাধা কষ্ণ নাম লৈয়। ॥ প্র ॥ 


শুকদেব সঙ্গে রাজা কৃষ্ণ কথ৷ রসে । 
দুর্ধাসা আপনি যান নৃপতি ফন্তাষে ॥ 
গজ! তীরে তীরে মুনি পদতব্রজে যায় । 
দেখিল বদরী ফল ভাসিছে গঙ্গার ॥ 
অকালে অপূর্ব ফল তক্ষক আপনি । 
দেখিয়া বদরী ফল হাতে কৈল মুনি ॥ 
রাজারে আশীষ কৈল সেই ফল দিয়া । 
ফল নিল নৃপতি ছুর্বাস। সম্ভাধিয়। ॥ 
দৈবের নির্বন্ধ ষত খণ্ডন না যায়। 
স্ুবাসিত ফল রাজ পরশে নাসায় ॥ 
নাসাগ্রে তক্ষক তার করিল দৎশন ' 
গর্ল বহিল মুখে ঢলিল রাজন ॥ 





মুনগণ রাজারে করিল সচেতন । 
বদনে গোবিন্দ নাম রটস্তি রাজন ॥ 
গফ কৃষণ বলি রাজার তনু হৈল পাত। 
হরি ধ্বনি করি মুনি বেড়ে নরনাথ ॥ 
বিমান*লইয়া আইল পাঁরিষদগণ। 
নৃূপতি উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥ 
ইন্দ আদি দেবতা নৃপতি লৈয়া রথে । 
কিন্নর কিন্নরী অপসরা বৃন্দ সাথে ॥ 
পুষ্প বৃষ্টি করে কেহ চামর ঢুলায়। 
না ধন্য পরীক্ষিত ডাকে দেবতা ॥ 
ধন্য পরীক্ষিত সে সফল তোর জন্ম । 
ধন্য তোর'মাতা পিতা ধন্য তোর কর্ম ॥ 
আরতি করেন ব্রহ্মা শিব আদি করি। 
রাজারে লইয়া গেল বৈকু্ঠ নগরী ॥ 
গোবিন্দ দর্শন কৈল অভিমন্থা স্থৃত। 
।টক্ষিতে দেখি কৃষ্ণ আনন্দ বহুত ॥ 
রাজারে দেখিয়া নারায়ণ । 
নিজরূপ চতুর্ভজ কৈল ততক্ষণ ॥ 
বিবিধ অমৃত ভোগ দিলেন রাজারে । 
দিব্যাঙ্গনা দাস দাসী সেবা! করিবারে ॥ 
একান্ত ভকতি কৈল রাজা পরীক্ষিত । 
বৈকুগ পাইল গোপীনাথে দিয়া চিত ॥ 
*ক্ছেনরূপে ভাগবত দ্বাদশ যে ক্কন্ধ। 
ভক্তি ভাবে শুনি রাজা হইল আনন্দ ॥ 
পরীক্ষিত সম কেবা হবে ভাগ্যবান । 
শুক পরীক্ষিত হৈতে প্রকাশ পুক্রাণ ॥ 
মোক্ষ পাইয়া গেল রাজ। বৈকুঠ ভূবন। 
'তপোবনে গেল যত থর মুনিগণ ॥1/ 


এই ভাগবত কথা সর্ধ্ব শাস্ত্র সার । 
ভক্তিভাবে শুন জীব পাইবে নিস্তার ॥ 
মকরে প্রয়াগে করে কোটি কন্যা দান। 


'পুপ্য উপদেশ নাহি ইহার জমান ॥ 
. শত অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজস্থয় করে। 


কৃষ্ণ ভক্ত জন তুল্য ফল নাহি ধরে ॥ 
এক ভাবে ভজ প্রাণী দেব নারায়ণ । 

ভব কুভ্ীপাকে যেন না হও মগন ॥ 

দৃঢ় ভক্তি হৈলে হবে গোবিদ্দের জন । 
মনুষ্য জন্মের সার ভজ নারায়ণ ॥ 

কোন কালে না পাইবে হরি হেন বন্ধু ॥ 
কৃষ্ণ ভজ হেলায় তরিবে ভব সিন্ধু ॥ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিবারে নাহি চাহি ধন। 

কষ্ণ ভজ সর্বত্রে পাইবে উদ্ধারণ ॥ 

হেন প্রভু ন! পাইবে অখিল ভুবনে । 
ভজ কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ দৃঢ় ভক্তি মনে ॥ 
হরির হইয়1 থাক হিত চিত্ত মনে । 

হরি বিন! বন্ধু নাই ভব বিমোচনে ॥ 
শ্রীগুরু বৈষ্ুবে ঘার জন্মিবে বিশ্বাস ৷ 

সে প্রাণী অবগ্ত হবে গোবিন্দের দাস ॥ 
ছঃখীশ্যাম দাস বলে আমি অল্প মতি। 
যে বা পড়ে শুনে এই গোবিন্দের গাতি ॥ 
দোষ ক্ষমা করিবে বৈষ্ণব গুরুজন | 

কৃপা কর কৃষ্ণগুণে রহ মোর মন॥ 

ভরসা করিয়া গুরু চরণ যুগল । 

পুস্তক হইল-পূর্ণ গোবিন্বমঙল ॥ ৩২৪ ॥* 








